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ভূমিক। 

“সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হুইতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্স্ত 
তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ পর্য্স্ত সঞ্ধলিত ভ্ইল। এই 
পুস্তকের উদদেশ্ঠ, প্রয়োজন ও সঞ্চলন-রীতি সন্ধে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যাহ! বলা হইয়াছিল 
বর্তমান খণ্ডের ভূমিকায় উহার অধিক আর কিছু বলিবার নাই, তবে প্রথম খণ্ডে যেমন 
ভূমিকাতেই গ্রন্থের সারাংশের মোটামুটি একটা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিলঃ এখণ্ডেও তাহার 
প্রয়োজন আছে। বর্তমান খণ্ড আয়তনে বৃহত্ুর বলিয়া এই নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা 
আরও বেশী অনুভূত হইবে । 


১ 

প্রথম খণ্ডের মত এন্খগ্ডেও শিক্ষা-বিষয়ক তথ্যগুলিকেই প্রথমে দেওয়! হইয়াছে। 
যে-শিক্ষার গোড়াপত্তন পূর্বযুগে হইয়াছিল, ১৮৩০ জনের পর উহার পরিণতি হইল বল! 
চলে। হিন্দু-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়। ধাহার! পরজীবনে বাংল! দেশে জ্ঞানী 
ও কন্মী বলিয়া! খ্যাতি লাভ করেন,_মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়) রামতনু 
লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বস্থু প্রভৃতি--তাহারা সকলেই ১৮৩০ হইতে ১৮৪৭ সনের মধ্যে 
ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন৷ যে-ছুইজন শিক্ষককে নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় বলিয়া গণ্য করা 
যায়ঃ সেই ডিরোজিও এবং কাণ্তেন রিচার্ডপনও এই সময়েই শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ও কাণ্ডেন রিচার্ডদন 
হিন্দু-কলেজের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন ১৮৩৫ সনে। এই সময়েই বাংলা দেশে ইংরেজী 
শিক্ষার পুরোধা ডেবিড হেয়ার নিজের ছাত্রবর্থের নিকট হইতে অভিনন্দন লাভ করেন 
ও ইহার কয়েক বৎসর পরে ( ১৮৪২, জুন ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিখ্যাত মিশনরীযুগল-- 
কেরী ও মার্শম্যানেরও এই সময়েই জীবনাবসান হ্য়। 


এই সকল বিষয়ের গ্রত্যেকটির সন্বন্ধেই কিছু-না-কিছু সমকালীন সংবাদ এই পুস্তকের 
শিক্ষা-বিষযয়ক অংশে সক্কলিত হইয়াছে । প্রথমেই সংস্কৃত কলেজ। উহা হইতে আমর! 
জানিতে পারিঃ যে-মধুসদন গুপ্ত বাংলা দেশে সর্ধপ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া সাহসের 
পরিচয় দেন, তাহাকে এক সময়ে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যশান্ত্ের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। 
এই সময়ে সংস্কত কলেজে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগের 
কারণ সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষাদান । “সমাঁচার চক্দ্রিকা” প্রভৃতি রক্ষণশীল পত্রিকা 
ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিল। ১৮৩৫ সনে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন রহিত 
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হইবার পর “সমাচার চন্দ্রিকা” যে মন্তব্য করে, তাহা ৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধাত কর হুইগ্লাছে। এই 
মন্তব্যে অন্ঠান্ট কথার মধ্যে চন্ত্রিকা'তে লেখা হয়” 


আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী পাঠনারম্তঅবধি রহিত কালপধাস্ত প্রায় ৬০৭০ হাজার টাঁক] বায় 
হইয়। থাকিবেক এই বহুসংগ্যক ধন বায় করিয়। কতক গুলিন ত্রাঙ্গণের সম্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মীত্র 
যেহেতু তাহারা না কেরাণি হইল না অধাঁপক হইয়া পড়ীইতে পারিলেক অধিকন্ত ধাহারদিগের পেতৃক 


যে শিষা যজমান ছিল তাহারাও অশ্রদ্ধ! করিলেন । 


 সংস্কত কলেজের ছাত্রদিগের ফার্সী অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি আলোচনা ৪৫৬-৫৭ পুষ্ঠায় 
পাওয়' যাইবে । ৪ পৃষ্ঠায় যে-আবেদনটি উদ্ধত হইয়াছে উহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
উহাতে সংস্কত কলেজের কয়েক জন স্মৃতির ছাত্র আবেদন করিতেছেন যেন তাহাদিগকে 
জেলা আদালতে কর্ম্শিক্ষাকারীর ন্যায় নিযুক্ত রাখ হয়, নতুবা ম্মার্তদিগের প্রতি দেশীয় 
লোকদের অনুরাগ না থাকাতে তাহাদের আর জীবিক? অজ্জনের আশা নাই। ৯ পৃষ্ঠায় 
সংস্কৃত কলেজের কয়েকটি ছাত্রের পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ আছে । উহাতে ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যয- 
নামে যে ছাত্রটি ১৮০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তিনিই আমাদের 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর | 

সংস্কত কলেজ সংক্রান্ত সংবাদের পর হিন্দু-কলেজের কথ দেওয়া হ্ইয়াছে। উহার 
প্রথম সংবাদটি হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি সম্বন্ধে । ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে বাংল! দেশে বাঙালী কর্তৃক প্রথম নাট্যুশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
উহাতে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হইত, আবার দেশীয় নাটকের ইংরেজী অন্ঠবাদও 
অভিনীত হইত। এইরূপ নাট্যাভিনয়ের সুত্রপাত হয় বিদ্যালয়ের আবৃত্তিতে ৷ হিন্- 
কলেজকে এ-বিষয়ের পথপ্রদর্শক বলা বাইতে পারে । এই কলেজে পেকসপীয়রের নাটকের 
অংশ-বিশেষ আবৃত্তির সংবাদ ১১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ১৪-১৫ পুষ্ঠাতে এইকব্নপ 
আর একটি আবৃত্তির বিবরণে মধুহ্দন দর্ত নামে একটি ছাত্র অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করে 
বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি যদি মাইকেল হনঃ তাহা হইলে মাইকেলের প্রচলিত 
জীবনচরিতে তাহার হিন্দ-কলেজে গ্রাবেশের যে তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংশোধন 
করিবার আবশ্তক হইবে। এই প্রসঙ্গে ১৮৬১ সনে বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্তৃক মাইকেলকে 
প্রদত্ত মানপত্র ও মাইকেল কর্তৃক উহার প্রত্যুত্তর এবং ঢাকাবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে 
মাইকেলের নিবেদন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। এগুলি মাইকেলের প্রচলিত জীবনচরিতে 
পাইবার উপায় নাই । 


২২-২৪ পৃষ্ঠায় হিন্দু-কলেজ সংযুক্ত এক পাঠশালার শিলান্ঠাসের বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে । ১৮৩৯ সনের ১৪ই জুন এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়। উহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় 
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বু সন্তাস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । ' বাংল! ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্তেই এই পাঠশাল! 
স্থাপিত হয়। «সমাচার দর্পণ এ-সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেঃ 
এতদ্দেশীয় লোকের। মে এইক্ষণে আপনারদের ভাঁধানুশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় 
ভাষাতেই লৌকেরদিগকে যে বিষ্াঁদীনের দৌপান করিতেছেন উহা! পরম সন্তোষের বিষয়। 


এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বুঝা যায়, সে-যুগের বাঙালীরাও মাতৃভাষায় শিক্ষ 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ও সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ২৪ হইতে ২৭ পুষ্ঠা পর্য্যন্ত 
এই পাঠশালা সংক্রান্ত অনেক সংবাদ পাওয়া যাইবে । 

ইহার পর হিম্দু-কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিওর মৃত্যু-সন্বন্ধীয় কয়েকটি সংবাদ 
দেওয়া হইয়াছে । তাহার একটি সংশ্গি জীদনবৃত্তান্থ ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল । 

ডেবিড হেয়ারের নিকট ইংরেজী-শিক্ষিত পাঙালীর খণ অপরিশোধ্য, একথা 
ইংপেজী শিক্ষার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকদ৷ কালেই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে 
ঠাহার নিকট এই খণন্বীকার তাহার ছাত্রেলাই প্রথমে করে । ১৮৩১ সনে হিন্বুকলেজের 
ছাত্রের! তাহাকে বিরাট অভিনন্দন প্রদান করে। এই অভিনন্দন-পত্রে হেয়ারের পীচ 
শত পঁয়ষট্ট জন ছাত্র স্বাক্ষর করে এবং উহা ১৮৩১ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পঠিত 
হস্স। এই অভিনন্দনের বিবরণ ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইব । ডেবিড হেয়ারের চিত্র 
প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আর একটি সংবাদ ৪৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে ! 


ইহার পর মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ । ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসাতে চিকিত্যা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া 
ইইত। নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন বিগ্ভালয়গুলির চিকিৎসা-বিভাগ 
রহিত হইয়া যায়। ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাসে এক বংসরেরও অধিক কাল শিক্ষাদানের 
পর মেডিক্যাল কলেজে পারিতোধিক-বিতরণ হয়। এই পারিতোধষিক দেন গবন্মেন্ট এবং, 
বারকানাথ ঠাকুর । গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অকল্যা্ড খয়ং ছাত্রদিগকে এই সকল 
পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সংবাদ এবং মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত অন্ঠান্য সংবাদ 
৩৪-৩৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে ! 

ইংরেজী শিক্ষার সাফল্য ও চাকরির ক্ষেত্রে উহার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মফঃস্বলেও ইংরেজী 
শিক্ষ। দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক । কলিকাতার বাহিরে সর্বপ্রথমে 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরে, এবং তাহার পরই ছুঁচুড়াতে। চুচুড়ায় হুগলী কলেজ 
প্রতিষ্ঠার বিবরণ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । 


৪১-৬৫ পৃষ্ঠায় কলিকাতা! ও মফস্বলের অনেকগুলি বিদ্ভালয়ের সংবাদ আছে) 
যেমনঃ রাজা রামমোহন রায়ের স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী॥ ডফ. সাহেবের পাঠশাল! 


৯ 


1৮৯ 


পরতৃতি। ইহাদের মধো ছুইটি সকল ছাত্র-সংখ্যায় খুব বড় না হইলেও উল্লেখযোগ্য বলিয়। 
মনে হয়। উহাদের একটি সিমলার হিন্দু ফ্রি দুল, ইহার প্রতিষ্ঠাতা! রদিকরুফ মল্লিক; 
অপরটি হিন্দু বেনেভোলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন | ছুইটিই বিনামূল্যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেষ্তে স্থাপিত 
হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতির নাম হিন্দুফ্রি স্কুলের 
সাহাধ্য-দাতাদের মধ্যে পাই, এবং জোড়াাকোর রাধানাথ পাল, মাঁধবচন্ত্র মল্লিক প্রভৃতি 
উহার পরিচালক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মাবিষয়ক মোহ্‌ দুরীকরণ। 
৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি পত্রে মাধবচন্ত্র মল্লিক লেখেন,__- 

মে আযুক্ত “শের শৃংগলে ধহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃড়করণে যদাপি আমার- 

দিশোর অভিপ্রায় থাকিত তবে আমর! কথন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম ন|। 

অপর বিদ্যালয়টি বিশেষ করিয়া হিন্দু বালকদিগকে বিন।বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য 
্াপিত হয়। মহারাজ কালীরুষ্ বাহাছর উহার পরিদর্শক ছিলেন। সে-যুগের প্রায় 
সকল গণ্যমান্ ব্যক্তিই ইহার সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 

৫০ পৃষ্ঠায় কলিকাতার যে-সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়ান হইত তাহাদের ছাঁএ্র-সংখ্যা 
সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে । ইহা হইতে কিরূপ মুষ্টিমেয় লোক সে-্যুগে স্কুলে 
বিদ্যাশিক্ষ। করিবার সুযোগ পাইত তাহা বুঝিতে পারা যায় । 

সেকালেও বাংলা দেশে কলিকাতাই সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল, এবং কলিকাতায় 
ধে-জিনিষের প্রচঙগন হইত তাহা মফঃম্বলে ছড়াইয়া পড়িতে বেশী সময় লাগিত 
না। এ কথা কি শিক্ষা, কি আমোদ-প্রমোদঃ কি পোষাক-পরিচ্ছদঃ সকল বিষয়েই 
খাঁটে। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়েও ইহার বহু প্রমাণ আমরা পাই । কলিকাতায় 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলেও বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে 
আরম্ভ হম! ৫২-৬৫ পৃষ্ঠায় অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া 
যাইবে । ইহাদের মধ্যে টাকি ও মুর্শিদাবাদ--এই ছুই জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
বিভ্ীত বিবরণ এই অংশে আছে। ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদর্ত একটি সংবাদ হইতে জানা থায়। 
গবর্ণর-জেনীরেল লর্ড অক্ল্যাগ্ড নিজব্যয়ে চানক বা বারাকপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
কারয়াছিলেন। ৫৫ পৃষ্ঠাতে যে-পত্রটি উদ্ধত করা হইল উহা হইতে মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে 
কিছু কিছু তথা পাওয়া যাঁয়। পত্রলেখকের মিশনরী স্কুল সম্বন্ধে উচ্চ ধারণ! ছিল না, 
কারণ তিনি লিখিয়াছেন,-- 

পর্স্ত তালপাভ কলাপাত ইতাদি লেগ গড়) পূর্বে যেপ্রকাঁর হইত এ পাঠশালায়ও সেইপ্রকার 
হইয়াছে পূর্ববপেক্ষ। অধিক বিদা। কাহীর দেখ) যাঁয় নাই অধিকন্তু এই কেবল কতকগুলিন মুটে মজুর 
গোদ বাগদার ছেলোর। গাঁদরি সাহেবের প্রসীদাৎ দৌয়াইৎ কলম স্পর্শ করিয়াছে মীত্র বিষয়কর্মা- 
করণৌপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষী হয় নাই এবং লেখাপড়া করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাঁস বশে 
নভুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার অনেকের ছুইকুল গিয়াছে । 
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ইহার পরই হুগলীতে একটি বড় পাঠশালা স্থাপিত হইবে এই সংবাদ দিয়। পত্রলেখক 
বলিতেছেনঃ-- 
বোধ হয় ইহাতেই পাদরি সাহেবের গাঠশাল।র কিচির মিচির রহিত হইবে । 


ইহার পর ৬৫-৬৬ শৃষ্ঠায় তিনটি নূতন চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়। যাইবে । 

এই সংবাদগুলির সহিত পূর্বখণ্ডে উদ্ধৃত চতুষ্পাঠী সংক্রান্ত সংবাদর তুলনা করিলে, 
দেশে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা কিরূপ কমিয়! আসিতেছিলঃ তাহার আভাস পাওয়া যায় । 

সে-যুগে জীশিক্ষা, সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এই সক্গলনের প্রথম খণ্ডে উদ্ধত হইয়াছিল, 
এ-খগ্ডে আরও কিছু দেওয়া হইল । ইহার মধ্যে ৬৭-৭০ পৃষ্ঠায় গকাশিত স্্ীশিক্ষ। সন্ধে 
বাদান্থবাদটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ । স্ত্রীশিক্গার বিরোধী "লেখক বলিতেছেন যে শিক্গণদ্বার। 
বাংলা দেশের জ্ীলোকদের প্রহিক পারত্রিক কোন প্রকার উন্নতিই হইবে নাঃ কারণ, 
গ্রথমঃ «এমনি কোন পুংবঞ্িত দেশ বিশ্বনিষ্দীত। নির্মাণ করেন মাই যে যেখানে 
পাটেয়ারিগিরি 'ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী 'ও জমাঁদারী 9 আমীরী নারীবিন সম্পন্ন 
না হওনের সম্ভাবন! হয়,” দ্বিতীয়তঃ, “বাঞঙ্গল। ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই ধে তাহাতে 
প্রাগুক্ত [পারমার্ণিক ও নীতি সন্বন্ধীয়] কোন জ্ঞানোদয় হয়” লেখকের বাংল। ভাষ। 
ও সাহিত্যের প্রর্তি এই অবজ্ঞা লক্ষ্য করিবার বিষয় । ৭০-৭১ পুষ্ঠায় বৌবাজারে একটি 
নৃতন বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবাঁর এবং দেশে স্্রীশিক্ষা! নিস্তারকল্পে একটি সভা স্থাপনের 
সংবাদ পাই। 

ইহার পর কয়েক জন বিখ্যাত ব্রাহ্মণপঞ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি সংক্রান্ত সংবাদ দেওয়। 
ইইয়াছে। ইহার মধ্যে হলহেডঃ কোলক্রক, মারশম্যান ও কেরীর মৃত্যু-সংবাদ বিশেষভাবে 
উল্লেখযেগ্য । হলহেড সাহ্বেই ইংরেজদের মধ্যে সর্ধপ্রথমে বাংল! ভাষায় স্ুপপ্ডিত হন। 
তাহা রচিত £গ্রামার”ই ইংরেজ-রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ । রী ও মার্শম্যানের 
মৃত্যুসংবাদ ও সংঙ্ষিগু বিবরণ যথাক্রমে ৭৭ ও ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । এই স্থানে 
দেশীয় পণ্তিতগণের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। ইনি নন্দকুমাঁর বিদ্যালক্কার 
ব। হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী । রামমোহন রায় ইহার শিষ্য ছিলেন। ইনি “মহানির্বাণ তত্র 
সম্পাদন এবং “কুলার্ণব নামে তন্বগ্রন্থ প্রকাশ করেন । ৭৪ পৃষ্ঠায় ইহার মৃত্যু-সংবাদ 
উদ্ধৃত হইয়াছে । 

শিক্ষা-বিভাগের শেষে মভা-সমিতি ও অন্ঠান্য কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে । 
উহ্থার মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ৷ সে-যুগের বাঙালীর কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে 
বিদ্যাশিক্ষ। করিয়াই সস্তষ্ট থাকেন নাই, কর্মজীবনেও বিদ্যাচচ্চার জন্য অনেক সভা-সমিতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন (৮৩-৯১ পৃষ্ঠ! )। এই সকল স্ভী-সমিতির অনেকগুলিতেই ইংরেজী 
ভাষায় বক্তৃতা হইত । কয়েকটিতে বাংল! ভাষায় আলোচনা হইত। ৮৪ পৃষ্ঠায় বঙ্গরঞ্জিনী 
সভা নামে একটি সভার বিবরণ আছে। উহা বাংলা ভাষা চর্চা করিবার উদ্দেশ্তে 


/স্থাপিত হয়। কৰিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সম্পাদক ছিলেন। ৮৬ পৃষ্ঠায় বণিত 
£সর্ববতত্বদীপিকা” নামে আর একটি সত্তা বাংলা! ভাষা আলোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইহার উদ্যোক্তারা রামমোহন রায়ের হিন্দু ক্কুলে ( হেছুয়া পুক্ষরিণীর ক্িণ পূর্ব কোণে 
অবস্থিত ) এই সভ স্বাপন করেন। সর্বতত্ব্দীপিক। সভার প্রথম সভাপতি হন রমাপ্রসাদ 
রাঁয় এবং প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এই সভা স্থাপিত হইবার তিন বৎসর পরে, 
(১৮৩৬) বাংলা ভাষা চর্চা করিবার জন্য কলিকাঁতার ঠনঠনিয়ায় জ্ঞানচন্দ্রোদয় নামে আর 
একটি সভা, এবং ১৮৩৮ সনে ঢাকাতেও তিমিরনাশক সভা নামে অপর একটি সভা 
স্বাপিত হয় ( ৮৯-৯০ পু. )। 

সভা-সমিতি প্রসঙ্গে আরও ছুইটি সভার উল্লেখ কর। প্রয়োজন । উহাদের একটি 
বৈদ্যসমাজ, অপরটি ধর্মসভা | উহাদের বিবরণ ৮৫ ও ৮৭ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে | বৈদ্য- 
সমাজ কবিরাজদিগের সভা ছিল। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব আমুর্ধেদ-শিক্ষক খুদিরাম 
বিশারদ উহার সম্পাদক ছিলেন। ধর্দাসভার একটি কাজ ছিল পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা 
লওয়৷। উদ্ধৃত বিবরণে আছে।_ 

৬মহারাজ কৃষ্চন্রর রায় সর্গগত হ্ঈলে পর পঙ্তগণের পরীক্ষা লইয়| কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই 
আতএব নিয়মানুসাঁরে পরীন্গ। হইলে দেশের শাস্ত্র রক্ষা হইবেক | 

সে-যুগে অনেকেই ঘে বাংল ভাষার চর্চ। সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার 
প্রমীণ আমরা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ভিন্ন অন্যত্রও পাই। ৯২ পষ্ঠায় উদ্ধত এক পঞ্জে 
পত্রপ্রেরক ইংরেজী ভাষার তুলনায় এ-দেশে বাংলা ভাষা '9 দেশীয় বিদ্যার চর্চ। মোটেই 
হইতেছে না বলিয়। ছুঃখ করিয়াছেন ৷ ৯৪ পৃষ্ঠায় কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় 
স্টাপনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে । এটিই বর্তমানে ইম্পিরিয়াল লাইবরেরিতে রূপান্তরিত 
হইয়াছে । ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় শিক্ষার জন্য এদেশের কে কত দান করিয়াছেন, তাহার একটি 
তালিকা আছে । উহা হইতে জানা মায়, রাজ! টবদ)নাথ রায় এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন | 

' ইতি অন্যান্য জনহিতকর কার্ষ্যেও অকাতরে দান করিতেন । 

এই অংশের ৯১ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত চচ্চার একটি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে । 
উহাতে অক্সফোর্ডে বিখ্যাত বোডেন প্রফেসারের পদ প্রতিষ্ঠার কথা জানা মায়। এই 
পদটি এখনও অক্সফোর্ডে রহিয়াছে, এবং বর্তমান বোঁডেন প্রফেসার ইগ্ডিয়া আপিস 
লাইব্রেরির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এক্স. ডনলিউ টমাস । 


২ 
এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগ সাহিত্য-বিষয়ক | এখানে £সাহিত্য' কথাটি ব্যাপক 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । স্ৃতরাং সঙ্কলনের এই অংশে সে-যুগের মু্রিত পুস্তক, সংবাদপত্র, 
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচন। ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাইবে। প্ররুত- 


|/৩ 


প্রস্তাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংল। দেশে আজকাল আমরা সাহিত্য বলিতে যাহা 
বুঝিঃ তাহ খুব কমই ছিল। ছু-চারিখানি পুস্তকের কথ! ছাড়িয়া দিলে সে যুগে মৌলিক 
সাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে। বর্তমান সঙ্ধলনের সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগেও মৌলিক 
সাহিত্য রচনার সংবাদ খুবই কম। সে-ঘুগের নুতন পুম্তকগুলিকে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে১_-( ১) বঙ্গানুবাদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পুনমুর্ণ কিংবা 
শাস্ত্রীয় তত্বের সঙ্কলন) (২) ছাত্রপাঠা পুস্তক--যেমনঃ ব্যাকরণ, অভিধান, সহজবোধ্য 
ইতিহাস, উপাখ্যান ইত্যাদি ; (৩) ইংরেজী হইতে অন্থবাদ ; এবং (৪) এদেশীয় পুস্তকের 
ইংরেজীতে অনুবাদ । মৌলিক পুস্তকের মধ্যে পাদরি কৃষ্ষমোহন বন্দ্যো প্রণীত ণঁদ 
পারসিকিউটেড নামে একখানি নাটকের উল্লেখ- আছে (১০৬ পৃ.) উহা! ইংরেজী 
ভাষায় রচিত। এই অংশে মহারাজ কা'লীকুষ্ণ বাহাদুর প্রণীত অনেকগুলি অনুদিত 
পুস্তকের সংবাদ পাওয়া বাইবে। ইহা হইতে মনে হয় মহারাজা কালীকষ এ-বিষয়ে খুব 
উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইংরেজী হইতে বাংলায়, এবং বাংলা হইতে ইংরেজীতে--এই দুই 
প্রকার অনুবাদই করিয়াছিলেন । কোন কোন সংস্কত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও তিনি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে গুপ্তিপাড়া-নিবাপী চিরঞ্জীব শর্মার সরস দার্শনিক গ্রন্থ 
“বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য (পৃ. ১০০-১)। ১০১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
একটি সংবাদ হইতে জান! যায়ঃ তিনি এইরূপ কয়েকখানি পুস্তক উপহার পাঠাইয়া দিল্ীর 
বাঁদশাহের নিকট হইতে বনুমূল্য শাল ও কিংখাবের খেলাৎ পাইয়াছিলেন । 
এই অংশে যে-সকল পুস্তকের সংবাদ দেওয়া হইয়াছেঃ উহাদের মধো কয়েকটির নাম 
এখানে করা যাইতে পারে । প্রথমেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সটীক 
শ্রীমভ্ভাগবত ও মন্ুসংহিতা ( পৃ. ৯৯ )। এই ছুইটি পুস্তক তুপট কাগজে পু'থির আকারে মুদ্রিত 
হইয়াছিলণ «পাকরাজেশ্বর' নামে রন্ধন-সংক্রান্ত পুস্তকখানিতে হিন্দু ও মুসলমানী উভয় প্রকার 
থাদ/-প্রস্ততের প্রণালীই দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই সকল ভোজ্য খাইয়া অঙ্গীর্ণ হইলে কি 
ওঁষধ খাইতে হইবে সে-সকল পংবাদও ছিল (১০৪ পৃ.) ১১০ পৃষ্ঠায় রঘুনন্দনের বিখ্যাত 
স্বৃতিগ্রন্থ ও ১১৩ পৃষ্ঠ।য় জয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার সম্পাদিত মহাভারতের স্ুবিখ্যাত সংস্করণ 
প্রকাশের সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে । বাংলা ভাষার ছুইটি অভিধানের সংবাদ ১১৪ ও ১১৬ 
পৃষ্ঠায় পাঁওয়| যাইবে । প্রথমখানি জয়গোপাল শন্মীর 'বঙ্গাভধান» তিনি বলিতেছেন, 
বঙ্গডুমি নিবাসি লোকের থে ভাষ। দে হিন্স্থ'নীয অশ্য২ ভাষ। হইতে উত্তম। যে হেতুক 
| অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার মম্পর্ক অভান কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কতভাষার প্রাচুধা আছে***। 
ৃ সাহিত্য-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে সাময়িক পত্র সংক্রান্ত সংবাদ ও বিবরণ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । এই সকল তথে।র উপর নির্ভর করিয়া এ-দেশীয় সাময়িক পত্রের একটি ইতিহাস 
সঙ্কলন করিবার চেষ্টা আমি ১৩৩৮-৩৯ সালের বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 
«দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস” শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি । সাময়িক পন্র সম্বন্ধে যে-সকল 
৮] 


1৮০ 
তথ্য 'সমাচার দর্পণে” পাওয়া যায় এই স্থলে সে-সকলই আনুপুর্ধিক উদ্ধৃত হইল এই যুগে বহ 
বাঁদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে সংবাদ প্রভাকর,» *ইনকো়ারার/ 


'্ঞানান্েষণ', এরিফম্মীর» “সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়” ও 'সগ্বাদ ভাস্কর? বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


এই অংশে সাময়িক পত্র প্রকাশ ও বিলোপের সংবাদ ভিন্ন আরও অনেক জ্ঞাতবা তথ্য 
আছে। ১৩০ পৃষ্ঠায় যে পর্রটি প্রকাশিত হইয়াছে উহ] তৎকালীন সাময়িক পত্রের একটি 
ক্ষিপ্ত বিবরণ । উহাতে কিছু কিছু ভ্রম আছে, মতামতও সব স্থলে নিরপেক্ষ বলিয় 
মনে হয় না। ১৩৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে তখনকার দিনে কিরূপ লেখা 
রাঁজদ্রোহিস্থচক বলিয়! বিবেচিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইবে । এই প্রসঙ্গে লেখক 
বলিতেছেন+- 

বস্তত; ছুই ধূমকেতুর সংযোগ হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ব্রিটিস 
. শীবর্ণমে্টের উচ্চাটন হওয়। অসম্তব। বঙ্গ দেশে যে ৩ কোটি লোক আছে তাহীরদিগকে ইজলীয়েরা 
১০০ সামান্থ গোর! সিপাহী ও ১০০ ফিরিঙ্সি ও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ লইয়া জয় 
করিলেন এবং এ মুষ্টি পরিমিত সৈল্যের অধাক্গ ৩১ বৎসর বয়সের মধো এক জন অর্ববাচীন অর্থাৎ 
লর্ড ক্লাউব সাহেব ছিলেন | অতএব তদবধি এই অতিসমুদ্ধ ও পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধণীল দেশের শান্তি 
কিছু ভঙ্গ হয় নাউ। অতএব রিফাম্রের মধো যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে 
এতদ্দেশের শান্তি কথন ভগ্ন হইবে না কিম্বা এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধো যুদ্ধোত্সাহ কি বাবু 
লোৌকেকরদিগকে অধ্রধারণের প্রবোধ কখনই দিতে পারিবেন ন।। দেখুন ব্গদেশীয় জমীদারেরদের 
মধো ঘোঁড়ীয় চড়িতে পারেন এমত ৫5 জন পাঁওয়। ভার অতএব বঙ্গদেশীয় লৌকেরদের দ্বারা কিপ্রকাদে 

ভয় সম্ভাবনা । 


সন্ত্ান্ত লোকদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিলে সে-যুগে সম্পাদকদিগের কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা 
ছিল তাহার পরিচয় ১৪৬ হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । শ্রীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি 
“সম্বাদ ভাঙ্কর” পন্ধের সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় আন্দুলের জমিদার রাজনারায়ণ 
রায়ের দুই-একটি অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় জমিদার সম্পাদককে পাইক দিয়া 
ধরিয়া লইয়! ধান এবং তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখেন । এমন কি হতভাগ্য সম্পাদককে 
প্রহার করা এবং জলবিছুটি লাগানো হয় । আদালত হইতে হেবিয়াস কোর্পাস এর পরোয়ানা 
বাহির হইবার পরও রাজ! .রাজনারায়ণ €ভাঙ্কর”-স্ম্পাদককে অন্যত্র লুকাইয়। রাখেন । 
পরিশেষে “ভাঙ্কর'-সম্পাদক হুক্তি পান, এবং রাজা রাজনারায়ণকে তিন দিন আটক 
থাকিতে ও হাজার টাক। অর্থদণ্ড দিতে হয় । 


১৫০-৫১ পৃষ্ঠায় এই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের কত সংখ্যা ডাকে প্রেরিত হয় তাহার 
বাদ আছে। এগুলি ডাকে প্রেরিত পত্রিকার সংখ্যা । যে-পত্রিকা েস্থানে প্রকাশিত হয়, 
সেখানে কত বিক্রয় হয় তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয় মোট বিক্রয়ের সংখ্যা দেওয়। 


1৩/৩ 


যদ 


হয় নাই। কিন্তু ইহ! হইতেও সে ঘুগে সংবাদপত্র কিরূপ অল্লসংখ্যক লোক পড়িত তাহার 
সুম্পষ্ট ধারণ! হয় । 
সাহিত্য-বিভাগের শেষে সাহিত্য ও ভাষা. সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । এগুলির প্রায় অধিকাংশই বাংলা ভাষার চর্চা সম্বন্ধে। যে-যুগ্ের কথা 
পুস্তকের বর্তমান খণ্ডে বল! হ্ইয়াছে, তখন আদালতে ফার্সী ভাষার ব্যবহার উঠাইয়া 
দিবার আদেশ হয়। গবন্মেণ্টের এই আর্দেশ বিজ্ঞাপিত হইবার পূর্বে সংবাদপত্রে 
অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারে “সমাচার দর্পণ” বাংল! ভাষার পক্ষ 
গ্রহণ করিয়া অনেক মন্তব্য ও পপ্রাদি শ্রকাশ করে। ইহার মধ্যে ১৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
পল্রটিতে পারহ্য ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু ঘুক্তি দেওয়া হ্ইয়াছে। এ-বিষয়ে গবন্মেণ্ট 
যে আদেশ দেন তাহা ১৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। ৪৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একটি সংবাদ 
হইতে আমরা জানিতে পারি যে ফার্সীর ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া হার স্থানে বাংলা 
দেশে হিন্দীর প্রচলন করিবার প্রস্তাব প্রথমে হয় । 
ধু আদালতে নহে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যাহাতে বাংলা! ভাষার প্রসার হয়ঃ এ-বিষয়েও 
“সমাচার দর্পণ” খুব আগ্রহশীল ছিল । ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টারে এদেশীয় লোকদের 
মধ্যে বিদ্যাপ্রদারের জন্থ লক্ষ টাকা মঞ্জুর ছিল' এই অর্থ সাধারণতঃ সংস্কত ও আরবাঁ 
পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্যয়িত হইত ।. £সম।চার দর্পণে এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্য হয় তাহা 
১৫৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হ্ইয়াছে। অন্তান্ত কথার পর «সমাচার দর্পণে” লেখ। হইল যে, বোর্ডের 
সাহেবেরা সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়ায় 
এই ফলোদয় হইয়াছে যে এ লক্ষ টাকা নিযুক্ত হওনের পুর্ববে যেমন পাঠশালায় দেশীয় 
লৌকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছিল তেমন এইক্ষণে বিংশতি বংসরের পরেও তত্ত,লা অভাব 
আছে? গত অক্তোবর মাসে আমরা ইউরোপীয় ও এতদ্দেণীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনা- 
পূর্বক নিবেদন করিয়াছিলাম যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অতাল্প মাত্র উদ্যোগ 
হইয়াছে এবং এ বোর্ডের প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তভ্ভাষার গ্রন্থ অনুবাদের 
নিমিত্ত এ তাবৎ টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে এ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রন্থবিষয়ে 
মনোযোগী কোন সময়ে আরবীয় গ্রন্থ মুজ্িতব্ষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত 
ডাক্তর উইলসন সাহেব ভারতবর্ধ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল হইয়! 
উঠিল কিন্তু কখনই এ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষ| অর্থাৎ তিন কোঁটি লৌকের ভাষার প্রতি 
অনুরাগ জনন্মল না । 
৩ 
এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগে সামাজিক তথ্য সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । এই অংশে দেশের 
নৈতিক অবস্থাঃ আমোদ-প্রমোদঃ জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন প্রভৃতি 
বছ বিষয়ে বু সংবাদ পাওয়া যাইবে । এগুলি বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস লিখিবার 
অতিগ্রয়োজনীয় উপাদান । 


৮০ 


ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে 
নূতন ও পুরাতনের যে ঘন্দ দেখা দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা উনবিংশ শতার্ষীর 
বাঙালী-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পাই। সামাজিক ব্যাপারে এঘন্ব আরও স্পষ্ট রূপ 
ধারণ করিয়াছিল। এই দ্বন্দে সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে কতকগুলি পুরাতনের পক্ষা বলম্থী 
ছিল, কতকগুলি নূতনের । পুরাতনপন্থী সংবাদপত্রের মধ্যে “সমাচার চন্দ্রিকা'ই প্রধান, 
এজন্য রক্ষণশীল দলের যুক্তিতর্ক প্রায়ই সমাচার চন্দ্রিকাতেই প্রকাশিত হইত। “সমাচার 
দর্পণে এই সকল যুক্তিতর্কের কিছু কিছু উদ্ধৃত হওয়াতে এ্রতিহাসিকের খুব সুবিধা 
ইইয়াছে। 'মাচার চন্দ্রিকা'র ফাইল ছুশ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। স্থতরাং “সমাচার 
দ্পর্ণে' উদ্ধৃত মতামত ও পত্রাদি না পাইলে আমাদের পক্ষে রক্ষণশীলদের কথা জানিবার 
সুযোগ হইত না । 

সমাচার চন্দিকা, হইতে এইরূপ একটি উদ্ধত পত্র দিয়! এই পুস্তকের সামাজিক 
অংশ আরম্ভ করা হইয়াছে । পত্রথানি হিন্দু-কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে । হিন্দুকলেজের 
শিক্ষার ফলে দেশের কি পরিবর্তন ও উন্নতি হইয়াছে তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি। 
কিন্তু পুরাতনপন্থীর1 হিন্দু-কলেজকে কি চক্ষে দেখিতেনঃ দে কাহিনী আমাদের নিকট 
অনেকটা অজ্ঞাত। পূর্বে!ক্ত পত্রখানিতে ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় (১৬৭-১৭৫ পৃ.) 
উদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে আমরা এ-বিষয়ে অনেক তথ্য জানিতে পারি । 

১৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধত পত্রখানিতে হিন্দু-কলেজে শিক্ষা পাইয় পুত্রের কি পরিবর্তন 
হইয়াছে তাহা হিন্দু-কলেজের এক ছাত্রের পিতা বর্ণনা করিতেছেন। উহার দু-একটি 
ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়। দিতেছিঃ__ 

চ্ত্িকা প্রকাশক মহাশয় বলিতে বিক্গর্দামি নিদ্ধন মনগুষা পুজটি খারণ বশ্। কন দেখিত ও 
ডাঁকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধো বিপরীত 
রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীতানুনারে আচার ব্যবহার ও পোষাক তাগ করিলেক অর্থাৎ 
চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নান বিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান 
জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমাঁনতাগী উপদেশ কথ। হইলে [0090009 [ 57. ] কহে... | 

১৭১ পৃষ্ঠায় “সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত যে পত্র উদ্ধৃত হইয়াছেঃ তাহাতে আর 
একজন হিন্দকলেজের ছাত্রের পিতার মনঃকষ্টের বর্ণনা আছে। এই গৃহস্থ পুত্রকে লইয়া 
কালী-দর্শনে কালীঘাটে গিয়াছিলেন । সেখানে গিয়া 

উক্ত গৃহস্থের হসন্তানটি প্রণাম করিলেন না! ব্রহ্গাদি দেবতার ছুরারাধা। যিনি তীহাকে এ ব্যলীক 
বালক কেবল বাকোর দ্বার! সন্মীন রাখিল ষথ। গুড. মাণিং মাডম্‌ ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হন্ত দিয় 1 
পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদাত হওয়ায় কোন ভদ্র বাক্তি নিবারণ 
করিয়) কহিলেন ক্ষান্ত হও এগ্রানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে এ বালীকের পিতা আক্ষেপ 
করিয়। কহিল ওরে আমি কি ঝক্মারি করো তোরে হিন্ুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার 
মা মাঁন সমুদায় গেল.” | 


। রঃ 


এই সকল অনাচার কি করিয়া নিবারণ করা যায় এ-বিহয়ে একজন “সমাচার 
চন্দ্রিকা'তে লিখিলেনঃ-- 

এ গোল নিবারণ কর। রাজ ভিন্ন কাহার সাধা নহে যেহেতু যদাপি রাজাজ্জাক্রমে পূর্ব্ববৎ 
জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং মাক্জিষ্ট্রেটে সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্পোক, 
আপন আচার বাবহার পর্দ যাঁজন না করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ! প্রকাশ হইলেই এ 
বালীকের! তৎপর দ্িবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহীশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ 
জিন্মণ হইলে অর্থাং হাই উঠিতে রাধাক্কষ্জ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ 
পূর্ববক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়! “াপ্তিকত। জানাইব্কে কেহব। কোশা লইয়া প্রাত/ম্বানে যাইধেক কেহ 
তুলপী মাল! ধারণ করিয়। সর্ধবদ। হরি বৌল২ বলিবেক অতএব প্রার্থন। যে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর 
এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধর্ধ। রক্ষ। করণ পূর্বক পুণাপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং 
বালীক বাটার দ্িগের তামাসা দেখুন ! (পৃ. ১৭১) 

আর এক জন পত্রলেখক এই সকল ছাত্রদিগকে নিগগাবান্‌ করিবার জন্য হিন্দু-কলেজের 
মেন্বরদের নিকট আবেদন করিলেনঃ-_ 

অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি নামারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা তাবৎ ক্লাস মেষ্টর 
এবং পগ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন "শ হিন্দুকালেজের ছাত্রেব ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ ন। করিতে 
পায় যথ| ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাণ। গায় দাল। নাই গলায় নেচরের গুণে স্থষ্টি 
স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাড়িয়ে প্রস্রাব করে ইতাদি পরিবার মাথ। কামায় ফিরিঙ্গি জুতী পায় ন1 দিতে 
পাঁয় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মাপা দেজ গলায় অস্পৃ্ দ্রবা ণা.গায় তিপবসেব। করে ত্রিকচ্ছ 
করো ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণাম্ুকীর্তনে সর্বদ| রত হয় কাছা খুলে প্রশ্রীব তাগ করো জল লয় 
ইহা হইলে আপাততে। হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখাশ...| (পু. ১৭২) 

বল! বাহুল্য হিন্দুকলেজের পক্ষ সমর্থশ করিবার লোকেরও অভাব ছিল ন|। 
ইহাদের মধ্যে একজন ১৮৩১ সনের ২২এ জানুয়ারি “সমাচার দর্পণে লিখিলেন,- 

এক্ষণে আমি চন্দ্িকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞ।স। করি যে হিন্দুকালেজ স্বাপিতহওনের পূর্বেন কি 
হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বনু পরিশ্রমপূর্বক কালেজে বিদ্যাভান, 
করিয়! কি তাহার! সহম্র অপরাধে অপরাবী হইয়াছেন । (পু. ১৩৭) 

শিক্ষা, এবং দেবপুজার সম্পর্ক সম্বন্ধে “সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি বিচার ১৭৪ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাতে কলিকাতার বহু ইংরেজী শিক্ষিত মন্ত্রান্ত লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
সম্পাদক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ইংরেজী শিখিলেই যে লোকে নাস্তিক হয় তাহা নহে। 

শিক্ষার সহিত রি টা যুক্ত না হইলেও এই প্রসঙ্গেই আর একটি সংবাদের 
উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ উহা! ১৭৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত মিশনরী কর্তৃক বালক-চুরির সংবাদ । খ্রীষ্টান 
মিশনরীরা যে সকল সময়ে টা দিয়াই লোককে খ্রীষ্টান করিতেন তাহা নহে, অনেক 
সময়ে ছল বল কৌশলেরও প্রয়োগ করিতেন। এদেশীয় থৃষ্টানেরা এ-বিষয়ে তাহাদিগকে 
সাহায্য করিতেন । এই পৃষ্ঠায় পাঁদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক একটি বালক 
অপহরণের সংবাদ দেওয়! হইয়াছে । পাদরি ক্লষ্মোহনকে সে-যুগের লোকেরা অবজ্ঞান্চক 


॥ 


07/ 


£কেষ্ট। বান্দা” নামে অভিহিত করিত তাঁহীর উল্লেখ এখানে পাই । কৃষ্খমোহন যে এদেশীয় 
ভদ্রসস্তানদিগকে যে-কোন প্রলোভনে খৃষ্টান করিতে পরমোৎসাহী ছিলেন তাঁহার পরিচয় 
আমরা মাইকেল মধুহুদনের ক্ষেত্রেও পাই। কৃষ্ণমোহনের উপর আর একটি আক্রমণ 
১৯৪ পুষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে । 
শিক্ষা-সন্বদ্ধীয় তথ্যগুলির পর এদেশের কৌলীন্ট ও কোলীন্ত-প্রথার দৌরাত্ম্য সঙ্থন্ধে 
বছ সংবাদ পাওয়া যাইবে । কৌলীন্ত ও এ-দেশীয় বিবাহ-প্রথার ফলে যেয়ে নৈতিক 
অনাচার হইত তাহার কিছু কিছু আভান ১৮১ ও ১৮৬ পৃষ্ঠায় আছে। পরের 
সংবাদটি আমাদিগকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ের কথা স্মরণ করাইয়া 
দেয়। হিন্দু-কলেজের ভূতপুর্বব ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত '্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রচলিত 
আচারের দ্বেষী ছিল । সুতরাং উহাতে প্রায়ই হিন্দু সমাজের নিন্দীস্চক সংবাদ প্রকাশিত 
হইত। নানা দৃষ্টান্ত দিবার পর ঞ্ঞানান্বেষণে*র পত্রপ্রেরক লিখিতেছেনঃ-- 
আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারিং পণ্ডিত ন্যায়রত্বের ও প্রধান২ বধাঁড়যোর ঘরে যে 
তাহারদিগের পুজ পৌঁত্রাদির গৃহিণী নকল আছেন তাহারদিগের মধো অনেকেই ধোপা নীপিত 
বৈধব মালি কাঁমার কপালির কন্য1 বিস্তু সম্পত্তিশীলি ব্রাঙ্গণের ঘরে পড়িয়া পবিত্র ত্রাঙ্গণী হইয় 
গিয়াছেন এখন তাভাঁরদিগের পাকাম্ন মকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন। (পৃ. ১৮৬) 
এই পত্রপ্রেরকের দৃষ্টাস্তগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কৌতৃহলজনক | কয়েক জন 
কন্া-বিক্রেতা এক বিপত্ৰীক ব্রাহ্গণের সহিত এক সুন্দরী যুসলমান-কন্যার বিবাৎ দিয়! 
চারি শত টাকা আদায় করে। ব্রাহ্মণ এই কন্ঠার সহিত এক বৎসর কাল ঘর করার পর 
এক দিবস লাউ পাঁক করিতে এ স্বী অভাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে “কু ছে কেয়া ছালান 
হোগ? এই কথ। শুনিয়। ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতীকে ডাকিয়া কহিল “ওম। শুন্‌ আসিয়া তোর 
বৌ কি বলিতেছে; তাহার পরে জিজ্ঞাপা কর্িবাঁতে জবন কন্য। আপন জাতিকুলের নকল কথাই 
ভাঙ্গিয়! বলিয়া! ফেলিল ভাহাতে ব্রা্মণ চমৎকাঁর ভাবিয়। স্ত্রীকে পরিতাগ করিলেন । 

৬৮ কুলীন-সমাজের প্রপঙ্গে স্বীলৌকগণের শিক্ষা, চরিত্র ও অবস্থার উন্নতির কথা উঠা 
স্বাভাবিক । ১৮৩, ১৮৭ ও ১৯০ পৃষ্ঠায় এইবূপ অনেক কথ! আছে । ইহার মধ্যে 
আমরা একেবারে সরাসরি স্ত্রী-্বাধীনতাঁর যুক্তিও পাই। ১৮৭ পুষ্ঠায় “চুশচুড়া জ্ীগণস্ত” 
স্বাক্ষরিত যে পত্রটি উদ্ধত হইয়াছে উহাতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে ছয়টি দাবি কর! 
: হুইয়াছে। এই ছয়টি দাবি এইকপ,-(১) সভ্যদেশীয় জ্্রীগণের মত বিদ্যাধ্যয়নের 
অধিকার , (২) ন্বাধীনভাধে সকলের সহিত আলাপ ) (৩) বলদ বা অচেতন দ্রব্যের 
মত হস্তান্তরিত না-হওয়া ; (৪) কন্ঠা-বিক্রয় বন্ধ হওয়া) (৫) বহুবিবাহ রহিত কর!) 
এবং (৬) বিধবার পুনর্ধিবাহ। এই পত্রথানি খুব. সম্ভব স্ত্রীলোকের লেখ! নহে। 
তবে ইহাতে যে অনেক সত্য) কথা আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যুগেই যে বিধবা-বিবাহের 
জল্পনা-কল্পনা চলির্তেছিল তাহার প্রমাণ ১৯২ পৃষ্ঠায় দেওয়া! হইয়াছে । 


/৬/৬ 


সৈ-্ফুগের সমাজ-সংস্কারকিগের চক্ষে যে কিছুই বাদ যাইত না তাহা! আমরা! ১৯৫-৯৭ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পত্র ও মন্তব্যে পাই। এইগুলির লেখকদিগের আপতি বাঙালী সমাজে সুম্ বন্ত 
পরিধান সন্বন্ধে। প্রথম লেখক বলিতেছেন, 

ৃ এতদেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিশু্্ম এক বন্ত্রই নাঁধারণ ব্যবহার্য ইহ। অনেক দোষাভাসের 
ও ভিন্নদেশীয় লৌকেরও ঘৃণার্থ এবং নব্য বাবহারই অনুভব হয়। 
দ্বিতীয় লেখকের আপত্তি আরও গুরুতর । তিনি লিখতেছেন,-- 
কেবল বঙ্গ রাজোর মধো সরু কীপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িযাছিল, এই কারখ 
ঢাক, চন্ত্রকোণ। শান্তিপুরাদি স্থানে শ্ক্ষ বস্ত্র নির্দাণারস্ত হয় এ তিন স্তানীয় বস্ত্রেতেই বক্ষ দেশীয় পুরুষ 
পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হয়! উঠিয়াছেন।,.* | 


তাহার পরই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে বর্ধমানাধিপ তাহার অধিকার হইতে 

সুক্ষুবন্্র-ব্যবহার উঠাইয়! দিয়াছেন এবং নবদ্বীপাধিপতিও মোট! কাপড় ব্যবহার করেন । 

| ইহার পর ১৯৭ হইতে ২০১ পুষ্ঠা পর্য্যন্ত কলিকাতায় সামাজিক দলাদলির বিবরণ 

দেওয়া হইয়াছে এবং ২০২-০৪ পৃষ্ঠায় মেলা প্রভৃতিতে ভুয়াখেলার প্রাহর্ডাবের ও নিবারণের 
ধবাদ আছে। 


এ-পর্য্স্ত যে-সকল বিবরণ ও সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে সে-সকলই দেশের ও সমাজের 
নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে । ২০৪ হইতে ২১৩ পৃষ্ঠা পর্য্যস্ত সেকালের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত 
সংবাদ আছে। এই অংশে যাত্রা, নাঁচ, বুলবুলি পাখীর লড়াই প্রভৃতি প্রাচীন এবং 
প্রচলিত আমোদ-প্রমোদেরঃ এমন কি থিয়েটার প্রভৃতি নৃতন ধরণের আমোদ-প্রমোদেরও 
উল্লেখ আছে। ১৮৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙালীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশাল! 
স্থাপিত হয়-উহার নাম প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার । এই নাট্যশালার বিবরণ 
২০৪ হইনতে ২০৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । ইহা ছাড়া এই অংশে আখড়া গান, ছুর্গোৎ্সবে 
মুদলমান বাঈজীর নাচ-গান প্রভৃতিরও সংবাদ আছে। এই সকল বিবরণের মধ্যে ২১২ 
ুষ্ঠায় উদ্ধৃত “বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ” শীর্ষক বৃত্তান্তটি খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক ৷ এই বুলবুলির . 
লড়াই আশুতোষ দেবের বাড়িতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ বৈদ)নাথ রায় উহার শালিস 
হন। ইহা হইতেই বুলবুলি পাখীর লড়াই সেকালের সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপ প্রিয় 
ছিল তাহার ধারণা! কর! যায় । 


সমাজ-বিভাগের তৃতীয় অংশে নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়! 
হইয়াছে । এই সকল সংবাদ হইতে সে-যুগে আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তিরা নানারূপ 
জনহিতকর কার্যে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। কি স্কুল-কলেজ- 
প্রতিষ্ঠায়, কি রাস্তাথাট-নিন্মাণে, কি দুর্ভিক্ষ ও দৈবছুর্ব্বিপাকে, কি চিকিৎসালয়-স্কাপনে,_- 
সকল বিষয়েই বাঙালী ধনীদিগের দান দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার কয়েকটি 
এই,_-টাঁকীর কালীনাথ রায় কর্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে টাকী হইতে বারাপাত পর্য্যন্ত ১৮ 


১২ 


ক্রোশ রাস্তা-নির্ধাণ, কলিকাঁতার ডিষ্ী চ্যারিটেবল সোসাইটিতে দানঃ উড়িষ্ায় ঝড়ের 
জন্য ছুঃস্থ লোকদের সাহাধ্য-দান, মতিলাল শীল কর্তৃক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্থতি হাসপাতাল 
স্থাপন, হাঁজী মহম্মদ মহ্সীনের দান। এই শেষোক্ত দানবীরের দানের বিস্তৃত বিবরণ 
২২১-২৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । এই অংশের শেষে, সংবাঁদ পুর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রের যে মন্তব্যটি 
উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে সম্পাদক প্রস্তাব করিতেছেন; 

...আমারদিগের প্রার্থনীয় যে কুকর্থে ধন বায়কারিরপিগকে অতিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়। 
যে২ ধনি বাক্তিরা নিজ২ দেশে বিদাদানার্থ ধন বায় করিতেছেন তাহারদ্িগকে রাজ ব1 অন্যান্য 
সম্রমজনক উপাঁধি প্রদান করেন তবে অল্পদিবসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের লোকেরা বড়নামাকাও্জী 
তাহার এ বিষয় লাহাধা করণে হঠীৎ উদ্াত হইবেন এবং অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে 
প্রবর্ত হইলে প্রদেশে লোৌকের অবিদার বন্ধন ঘুচিবেক | 

ইহার পরই বাংলা দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সন্কলিত হইয়াছে । 
এগুলি বাঁংল। দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহ!স লিখিবার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান । 
এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। 
২৪৩ পৃষ্ঠায় একজন পত্রপ্রেরক এ-দেশে যন্ত্রপ্রবর্তনের ফলাফল বিচার করিতেছেন | ২৪৩-৪৪ 
পৃষ্ঠায় ঢাকার বক্-ব্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় দ্বারকানাথ ঠাকুর 
পরিচালিত বিখ্যাত কার টেগোর কোম্পানীর উত্থান ও পতনের, এবং ২৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় নিউ 
বেঙ্গল টিম ফণ্ডের সংবাদ আছে । ২৫৩ পুষ্ঠায় যে-সংবাদটি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আমরা 
জানিতে পারি, সে-যুগে প্রকাণ্তভাবে বাজারে ক্রীতদাস বিক্রয় হইত। ২৫১-৫২ পৃষ্ঠায় 
বাঙালীদিগকে কেরাণীগিরি ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশও উল্লেখযোগ্য | 
৪৫৮ পৃষ্ঠায় বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনিষ্টকাঁরিতা। আলোচিত হইয়াছে । 

সমাজ-বিভাগের ২৫৪-৮৭ পৃষ্ঠা শাসন-বিষয়্ক | এই অংশে এদেশে ইংরেজ-শাসনের 
পদ্ধতি ও এ-দেশের লোকের সহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় 
তথ্য আছে। এই অংশের প্রথম কয়েকটি সংবাদ এ-দেশের লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত 
করা সম্বদ্ধে। ১৮৩৩ সনে এদেশের লোকদিগকে গ্র্যাণ্ড জুরীর ও জষ্টিস অফ.দি পীসের 
কাজ এবং যেসকল মোকদ্দমাতে খ্রীষ্টানরা লপ্ত আছে এরূপ মোকদ্দম৷ করিবার 
অনুমতি দেওয়া হয়। এই সংবাদ দিয়া ১৮৩৩ সনের ২রা মাচ্চ «সমাচার দর্পণ” এ-সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করে। . এই মূল্যবান আলোচনাটি ২৫৪-৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
হইয়াছে । ইহা হইতে আমর। জানিতে পারি, ইংরেজের দেওয়ানী-প্রাপ্তি হইতে 
আরম্ভ করিয়া ১৮৩৩ সন পর্য্স্ত ইংরেজ গবন্মেণ্ট কর্তৃক রাজকার্ষ্য এদেশীয় লোক 
নিয়োগ সন্ধে তিনবার বিধিপরিবর্তন হয়। প্রথমে এদেশীয় লোকের খুব উচ্চপদে 
নিযুক্ত হইত। “সমাচার দর্পণ' হইতে জানিতে পারা যায় যে তখন 

এতদেোশায় প্রধান কণ্মকারক সাহ্গৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার নান নহে বেতন পাইতেন অর্থাৎ এইক্ষণকার 
তাবৎ ভারতবধের গবণুন জেনরল বাহাছরেরদের বেতনাপেক্ষ। তিন গুণ অধিক । 


রী 


রর 
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ঘিতীয় যুগে রাজকার্যে এদেশীয় লোক নিয়োগ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং 
তৃতীয় যুগে আবার এদেশীয় লোকদিগকে খুব উচ্চপদে না-হইলেও দায়িত্বপূর্ণ পদে 
নিয়োগ করা আরম্ভ হয়। “সমাচার দর্পণের এই বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে 
পারি যে বিচারকাধ্যে শ্বজাতীয় লোক নিয়োগে এদেশের লোকে প্রথমে থুব সন্তষট 
5য় নাই । “সমাচার দর্পণে”র বিবরণ এইরূপ+- 
পরস্ত আমরা এতজ্রপ রীতিপরিব্র্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু দামান্যন্ত; (দশের সধো লোকমকল 
তাদৃশ আহ্পাদিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদক পদোৌপলক্ষে মফঃসলের ভূরিৎ বাক্তির সঙ্গে 
লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেদের মে নাঁনাবিষয়ক ন।ন। অণ্িপ্রায় তাহ। জ্ঞাপনার্থ আমারদের 
অনেক স্ঈগম আছে । অতএব নিতান্তই কহিতে হইল যে এদ্দেশীয় লোকেরা যে নৃতন আদাল'তর 
কর্থে নিযুক্ত হঈলেন সেই আদালতে ধাহীরদের নিতীন্তঈ ,মাকদ্দনা করিতে হউবেক ভাশার একেবারে 
ভয়ে মগ্ন দেশের স্মভাবদিদ্ধতাপ্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাহ'রাদর খুনে লগ্রই রহিয়ান্ছ | কর্দুচারির। 
ভারি বেতন পাইয়াও অন্ঠায়রপ টাঁক। লওনর উপায় “য পরিতাগ করিবেন 'এমত উতরের স্বপ্রেও 
উদয় হয় নব বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইহার। ৭5 অপিক বেঙন পান তত অধিকই উৎকোচের 
লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ কারে যে এই টচ্চ পদপ্রাপণে লৌকেবদের এতদীপ যে লীলস! জন্মিয়াছে 
তাহার কারণ তত্তৎপদের গৌরৰ ব! বেতন প্রাপণাশয় নহে কিন্ত তত্তৎপদের দ্বার! ধনসঞ্চয়ের যে 
অশেষোপায় হইবে তাহাউ | অতএব তাহারদের এউ বোধ যে পাহারা কেবল স্বার্থের নিমিত্তই 
প্র গ্রহণ করিয়াছেন এবছ্িধ বাক্তিরদেন হস্তে পতিত হওয়াপ আগ্রা বদ্ধহস্তপদ চউ। একেবারে 
অকুলসমুক্দে নিক্ষিপ্ত হইলাম । 
এই নূতন নিয়মানুযায়ী সর্বপ্রথম গ্র্যাণ্ড জুরীতে নিধুক্ত হন আশুতোষ দেব, 
দ্বারকানাথ ঠাকুর» রসময় দত্ত বীরনুসিংহ মল্লিক, রাধারুষ্ণ মিজ্র, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও 
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । ২৫৮-৬০ পুষ্ঠায় ইহাদের কয়েক জনের সম্বন্ধে কিছু কিছু 
জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে । জঙ্টিদ্‌ অফ দি পীস নিয়োগের সংবাদও ২৬১ পৃষ্ঠায় 
দেওয়া হইয়াছে । প্রথম এ-দেশীয় জষ্টিস অফ দি পীস্‌ ছুইজন-দ্বারকানাথ ঠাকুর ও 
রাধাকাস্ত দেব। বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীদিগকে চাকুরিতে নিধুক্ত করা হইতেছে 
ন। এন্ূপ একটি অভিযোগ ৪৬৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা! হইতে বুঝা যায়ঃ চাকরি- 
সম্পর্কে বাঙালীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ আজিকার ব্যাপার মাত্র নহে। 


ইহার পর এ-দেশে চোর-ডাকাতের ভয় ও উপদ্রব-নিবারণের সংবাদ আছে। 
দেশে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রথম প্রথম গবন্মেন্টরে কিরূপ চেষ্টা করিতে 
হইয়াছিল তাহার পরিচয় এই অংশে পাওয়া যাইবে । এই সম্পর্কে ২৬৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
সংবাদটি বিশেষ কৌতুহলজনক । একজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট কি ভাবে স্বয়ং জীবেশ ধারণ 
করিয়া পান্ধীতে বন্ধ হইয়া দুব্ত দমন করেন তাহার কাহিনী এই সংবাদে বলা হইয়াছে । 


সে-ষুগের পুলিস প্রায় ডাকাতের সমানই ছিল। ২৬৫-৬৭ পৃষ্ঠায় যে বিবরণটি উদ্ধৃত 


হইয়াছে তাহাতে লেখা হইয়াছে, 
গ 
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দস্থা রাত্রে ডাকাইতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লঙ্য়! যায় থানার আমলার! দিবসে 
ডাকাইতি করে প্রঞ্জার ঘরে যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহ! হরণ করে অধিকস্ত স্থাবরাদি বন্ধক দিয়! 
থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট 
করিয়া লয়। তাহাতে জমিদারের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি কল্পন। 
করিয়া রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাক জমিদারের আমলার জরিমানা হয় এ 
দারোগ! অতিদাগাবাজ প্রকৃত ভাকাইত চোরকে গ্রেফ তার ন! করিয়! অস্ত বাক্তিকে গ্রেফতার করিয়া 
তালিমী সাক্ষিসমেত হুর চালান করিয়া আপন জাকে সানি জাহের করিয়া! সফর্রাজ হয়। চুরি 
ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগ। গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্ধবন্থ হরণ করে। দারোগার 
লোক প্রজার বাটাতে কোন জিনিস ফেলিয়] সেই প্রজার খানা তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে 
গ্রেফতার করিয়া! আপন মতলব হাসিল করিয়! খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাক! দিয়! দারোগাকে 
রাজি না করিতে পারে তাহাকে হুজুর চালান করিয়া প্রাণাত্ত করে থানার আমলার নানা মত 
উৎপাতে জমীদারের আমল। ও প্রজার সর্বনাশ হইত, | 


পুলিসের উপদ্রবের আরও দৃষ্টান্ত ২৬৯-৭০ ও ৪৫৮ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । একটি 
অভিযোগের লেখক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, 'জ্ঞানান্বেষণ” “সম্বাদ ভাস্কর" প্রভৃতির সম্পাদক । 
গৌরীশঙ্করের জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ ২৭২-৭৪ ও ৪৬২-৬৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল । 


২৭৫ পৃষ্ঠায় তখনকার দণ্ডের একটি নমুন! পাওয়া যাইবে ৷ দণ্ড এইরূপ, _ 


প্রথমতঃ অপরাধিরদের মণ্তক ও দাড়ি গৌপ ইতাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন পরিধান করাণ 
গেল। পরে তাহারদের মন্তকীবরণ পাগের পরিবর্তে নান ছবিতে চিত্রিত কাগজের টুপি ধাবণ করাইয়। 
কঞ্ঠদেশে মালান্বরূপ জুতার মাল এবং মুখের এক দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়। গেল। তদনস্তর 
অশ্বারোহণের বিনিময় গর্দভে চড়াইয়া তাহারদের মুখ গার্দতের লাঙ্ুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের 
হ্যায় দুইজন মেহতর মস্তাকাঁপরি চাঁমরবৎ ঝাঁড়র বাতাস করিতে লাঁগিল। পরে টেড়রাওয়াল। 
এক জন তাহারদের সম্মুখে জয়বাদোর ম্যায় চেড়রা পিটিতে লাগিল এবং ষে ভ্রিং লোক এ তামাসা 
দেখিতে আপিয়াছিলেন তাহারদের নিকটে এ দহ্থারদেদের কুকর্মবিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল... | 


১৮৩৫ সনে স্তর চার্লস মটকাফের অস্থায়ী বড়লাট থাকার সময়ে মুন্রাযস্ত্রে 
স্বাধীনতা বিষয়ক একটি আইন হয়। এই আইন ও মুদ্রাষস্ত্রের স্বানীনতা সম্বন্ধে আলোচনা 
২৭৬-৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইল। শাসন সংক্রান্ত সংবাদের মধ্যে এইগুলি ছাড়া আরও অনেক 
তথ্য আছে। 


ইহার পর কলিকাতার কয়েকটি সভা-সমিতির বিবরণ উদ্ধত হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে বৈষ্ভসমাজ, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা) ও জমিদারদিগের সভা উল্লেখযোগ্য | বৈদ্য- 
জাতীয় টিকিৎসকেরা যাহাতে অন্য কোন জাতির চিকিৎসক যেখানে চিকিৎসা করেন 
সেখানে না যানঃ ও বৈগ্ঘ-ঞাতীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও.ওষধ বিক্রয় না করেন তাহ দেখিবার 
জন্য এবং বৈদ্য-জাতীয় চিকিৎসকদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য বৈচ্থসমাজ স্থাপিত হয় । বঙ্গভাষ। 
প্রকাশিক! সভার প্রতিষ্ঠ। হয় রাজকীয় বিষয় আলোচনার জন্য। এই ধরণের সভা 
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সম্মিতির মধ্যে বঙ্গভাষ! প্রকাশিক সভাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিতে হইবে । জমিদারদের 
সমাজ জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থাপিত হয় । 

সমাজ-বিভাগের ১৯৩-৯৫ পৃষ্ঠ! স্বাস্থ্য-বিষয়ক । এই অংশে এ-দেশে মহামারী, 
ওলাউঠ! প্রভৃতির প্রাছুরভাব সম্বন্ধীয় সংবাদ আছে। 

সমাজ-বিভাগের অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত সংবাদ। এই অংশকে আবার চারিটি 
ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে । প্রথম ভাগে দেশের বনু সন্ত্রান্ত লোক সম্বন্ধে বু তথ্য 
পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় ভাগে শুধু রাজ! রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় তথ্য, তৃতীয় ভাগে তাহার 
পালিত পুত্র পে পরিচিত রাজারান রায় ও চতুর্থ ভাগে তাহার বিলাত-যাত্রার সঙ্গী 
রামরত্ব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত কতকগুলি সংবাঁদ সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

এই অংশে ধাহাদের কার্যকলাপ বা! মৃত্যু-সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়৷ হইয়াছে তাহারা 
সকলেই সে-যুগের ধনী ও সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি ছিলেন৷ কিন্তু দু-এক জন ছাড়া ইহাদের কাহারও 
বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্থান আছে একথ। বলা চলে না । ম্তরাং এই 
অংশে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইবে তাহার বেশী মুল্য সেকালের সন্্রান্ত লোকের জীবন- 
যাত্রার চিত্র হিসাবে-কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবনীর উপাদান হিসাবে নয়। বাংল! 
দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এগুলি খুবই মূল্যবান । 

এই সকল সংবাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ৩০১-০২ পৃষ্ঠায় বধ্ধমানের 
বিখ্যাত জাল প্রতাপষাদ সম্বন্ধে সংবাদ আছে । ৩০৬ পুষ্ঠায় দক্ষিণানন্দন ( দক্ষিণা রঞ্জন ) 
মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি অতিশয় কৌতৃহলোন্দীপক সংবাদ আছে। ডিরোজিওর শিষ্য 
দক্ষিণানন্দন এককালে হিম্দুদ্বেষী “জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং নাস্তিক 
বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। এই সংবাদটিতে তাহার পিতা তাহাকে কিভাবে ওঁষধ 
খাওয়াইয়া বশে আনেন তাহার সংবাদ দেওয়। হইয়াছে । তিনি পরে বর্ধমানের মহারাণী 
বসস্তকুমীবীর মোক্তার হইয়াছিলেন এবং রাণীর বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারের তথঘ্ির 
করিতেন ( পু. ৩০৮, ২৬৯-৭১ )। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-বুগের একজন খযাতলাম। 
লেখক ও সম্পাদক | তাহার সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক তথা ৩১০-১৫ পৃষ্ঠায় সম্কলন করিয়া 
দেওয়। হইয়াছে । এদেশের কয়েক জন সন্ত্রান্ত লোকের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সংবাদ 
৩১৬ পৃষ্ঠায় আছে। ভ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বু তথ্য ৩১৩-১৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 
এই সকল সংবাদের মধ্যে তাহার ভ্ত্রীবিয়োগের সংবাদও আছে। এতদিন পর্যযস্ত এই 
ঘটনার তারিখটি অবিদিত ছিল। মহারাজ গোপীমোহন দেব সে-যুগের রক্ষণশীল সমাজের 
চূড়া-স্বরূপ ছিলেন৷ তাহার মৃত্যু-সংবাদ ৩২৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । আরও ছুই জনের 
মৃত্যু-সংবাদ উল্লেখযোগ্য ; একজন খড়দহের প্রাণকৃষণ বিশ্বাস ( পৃ. ৩১৯), অপর জন 
লালাবাবুর পুত্র জমুয়াকান্দী-নিবাসী প্রীনারায়ণ সিংহ (পৃ. ৩২৫ )। রসিকরুষণ মল্লিকের 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদপ্রাপ্তির সংবাদ ৩২৮ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । 
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ইহার পর রামমোহন রায় সঙ্বন্ধে বন সংবাদ সন্িবিষ্ট হইয়াছে । এই অংশের অধিকাংশ 
সংবাদই রামমোহনের বিলাতযাত্রা, বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু-বিষয়ক | রামমোহনের 
বিলাতযাত্রায় এদেশের কোন উপকার হইবে কি না৷ এই আলোচন! ৩৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 
হইয়াছে । বিলাতে রামমোহন কিরূপ অভ্যর্থিত হন। সতীদাহ-নিবারণকল্পে কি করেন, 
দিলীশ্বরের দৌত্যকাধ্যে কতটা সফল হৃন, এসকল সংবাদ ম্বতন্ত্রভাবে এই অংশে সঙ্কলিত' 
হইয়াছে । রামমোহনের মৃত্যু ও তাহার স্মৃতি স্থায়ী করিবার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত সংবাদ ৩৫৭- 
৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত হইয়াছে । এই অংশে রামমোহনের জীবন ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বু তথ্য 
সগ্কলিত হইয়াছে । 

রামমোহন-সম্পর্কিত সংবাদের পর রাজারাম সম্বন্ধে কতকগুলি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে । 
রাজারাম রামমোহনের পালিত পুত্র এতদিন পধ্যন্ত এই ধারণ চলিয়া আসিয়াছে । তিনি যে 
প্রকুতপপ্রস্তাবে রামমোহনের মুসলমান-প্রণয়িনীর গর্ভজাত সন্তান তাহা “প্রবাসী'তে প্রকাশিত 
একটি প্রবন্ধে আমি আলোচন করিয়াছি । ১৮৩৭ সনের ৪ঠা ও ৮ই নবেম্বর তারিখের 
সমাচার চক্জ্রিকা"য় প্রকাশিত “দ্বিজরাজের খেদোক্তি নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতায়ও এবিষয়ের 
স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে । কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধাত কর গেল,_- 


দিজরাজের খেদোক্তি 
শ্রাযুত চক্রিকাকর শুন মহাশয় | ববনী প্রয়িসী গে হুপুত্র জন্মিল | 
নিবেদন করি কিছু মানের আশয় ॥ রাজ নাস দিমু তার নিকটে রহিল ॥ 
ব্রহ্ধকুলোত্তব হই দ্বিজরাজ নাম | র্‌ রঃ *১, ০** 
নগরে বসতি কিন্তু নহে নিজ ধাম ॥ ভাগা গুণে মিলেছিল যবনী রমণী | 
পরিচয় দিলু এব মনো দ্রুণ শন | পরম হন্দারী তিনি স্থপ্রিয় বাঁদিনী ॥ 
কহিতেহ দুঃখ ইউবে দ্বিগুণ ॥ তার গান্ঠে জন্মে এক সুলক্ষণী কন্তা। | 


ৃ হন না আমার নয়নতারা রূপে গুণে ধন্যা ॥ 
সন্ধা বন্দনাঁদি তাজি ধবন আচার । 


করি সদ মুন মান ভাল বাসি সে বিচাব ॥ এমন সন্থান আর সম্ততি যাহার। 
তাঁতে শ্রদ্ধা! কত হউল কবকি বিশেষ | বৃুঝহ কমন হয় জননী তাহার ॥ 
মহরমে বুক কটি গরি কাল। বেশ ॥ এ সকল ছোড়ে ছুড় যাইতে হইল । 


কেবল স্থপুত্র রাজ সঙ্গেতে চলিল ॥ 

রামমোহনের মৃত্যুর পর রাজারাম স্তর জন্‌ হব হাউসের চেষ্টায় বিলাতে বোর্ড-অফ- 
কন্ট্রোলের আপিমে কেরাণী-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সিবিলিয়ান হইতে 
পারেন নাই। বিলাতে অবস্থানকালে চিত্রশিল্পী জন্‌ কিং কর্তৃক রাজারামের একটি তৈলচিত্ 
অঙ্কিত হয়। এই চিত্রটি ১৮৩৪ সনে লগুনের রয়্যাল আ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 
হয়। সম্প্রতি চিত্রখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 

রামরত মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ দিয়; সমাজ-বিভাগ শেষ কর! হ্ইয়াছে। 
এই - রামরত্ব মুখোপাধ্যায় রামমোহনের পাঁচক-হিসাবে বিলাত গিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া 
আসিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট পদ প্রাপ্ত হন। ইহা ছাঁড়া তাহার আর কোন বিশিষ্টতা নাই। 


এই সঙ্কলনের চতুর্থ বিভাগে ধর্থ-সন্বন্ধীয় সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে । এই বিভাগটি 
পাঁচটি অংশে বিভক্ত, (১) ধর্মকত্য, (২) ধর্শাব্যবস্থ', (৩) ধর্শস্ান, (8) ধর্মসসভা, ও 
(৫) বিবিধ। প্রথম ভাগে নান! পুজাপার্ববণঃ তুলাদান, শ্রাদ্ধ; বিবাহাদি সন্ধন্ধে 
সংবাদ আছে । এই অংশের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই ( পৃ. ৩৭৩-৭৮ ) আমরা 
চড়কপুজায় বাণক্কোড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা পাই। তখনই এই সকল প্রথা 
রহিত করিবার জল্পনা-কল্পনা আরস্ত হ্ইয়াছিলঃ এবং চৈত্রোংসবকে কিছু সংযত 
করিবার ব্যবস্থা হ্ইয়াছিল। ৩৮৪ পৃষ্ঠায় “দুর্গার দুর্দশা; শীর্ষক একটি অতান্ত 
কৌতৃহলজনক সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে। চুঁচুড়ায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়া হওয়াতে 
বারোয়ারি দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন হয় নাই। পত্রপ্রেরক সংবাদটি দিয়া মন্তব্য করিতেছেন, 


এইক্ষণে বিসর্জনের বিষয়ে মহাগোল উপাস্থত হউয়াছে তাতির কহে তাহার। আগ্রে পুজা করিয়। 
ঘট বিসর্জন দিয়াছে এখন শুণড়িরা দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুটির। বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি 
পুজ। করিয়াছে তবে তাহার। একদলে কেন বিসজ্জনের থরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় দুই দলে দাঙ্গ। 
উপস্থিত হইবে কিন্ত লৌকের। ফেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঙ্গা পায় না এ ছুর্গার অদৃষ্টেও সেই 
দশ হইয়াছে | 


র্গাপুজ। সম্থদ্ধে একটি প্রাচীন প্রথার কথা৷ ৪৬১ পৃষ্ঠায় পাঁওয়া যাইবে । 

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নরবলির সংবাদ ছিল। বর্তমান যণ্ডের ৩৮৫-৮৬ পৃষ্টাতেও 
বঙ্ধমানে নরবলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । এই নরবলি-সম্পর্কে ব্ধমান-রাজপরিবারের 
নাম উঠে । ৩৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় গঙ্গাধাত্রীর প্রতি অত্যাচারের কথা বল হইয়াছে । 


এই অংশের ৩৯৬ ৯৭ পৃষ্ঠায় সকল জাতির একতব্রভোজন ও ধর্মপুস্তক পাঠ সম্বন্ধে 
একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যায়, অস্পৃশ্তুতা দূর করিবার আন্দোলন 
কেবল আমাদের কালেই আরব্ধ হয় নাই, অন্ততঃ শতাধিক বৎসর পুর্বে বাংলা দেশে 


উহ্থার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল । সংবাদটি এইরূপ,-_ 


**কএক জন বাবু একর হইয়। মোং কাচড়ীপাড়ার অন্তুপাতি পাঁচঘর। সাঁকিনে এক জন পোদের 
ভবনে এক ইষ্টকনিণ্মিত। বোঁদ দুর গীকা এবং তদ্বণরে কুহ্থম মালা প্রদানপূর্বক পরম স্থুখে 
পরম সতানামক বেদি স্থান করিয়। বহুবিধ খাছ্যাদ্রবা আয়োজনপূর্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ সহল্র লোক 
এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নবঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছেন এবং 1জর্েণী ও বাঁশবেড়িয়া ও হালিশহরনিবাসি 
প্রায় শত ব্রাঙ্গণ নিমন্ত্রিত হইয়। এক এক পিতলের থাল ও সন্দেসাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং 
তস্থানে ফিরিঙ্গীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং 
ব্রাহ্গণ পণ্ডিত গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং এ পরম সতাবিষয়ে দুই নহবত ছুই স্থানে বসাইয়াছিলেন 
একটা গুস্তের খালের সম্মথ আর একটা এ বেদির নিকটে আর দুই ইশতেহার কথিত ঢুই স্বীনে 
রাখিয়াছিলেন তাহাতে পরম সতাবিষয়ের অনেক বিবরণ লেখ ছিল তাহ সমুদয় পাঠ করি নাই, | 


ধর্ধ-বিভাগের দ্বিতীয় অংশে কতকগুলি প্রশ্ন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা উদ্ধৃত হইয়াছে । 
ইহার পর ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য দেওয়া হইয়াছে । 
এই অংশের ৪০৭-১১ পৃষ্ঠায় পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের একটি দীর্ঘ বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে । 


১1৮০ 


তীর্থস্বানের বিবরণের পর ধর্মাসভার বিবরণ সম্ধলিত হইয়াছে । সভীদাহ-নিবারক 
আইনের বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে আপীল এবং সংস্কারকদের হাত হইতে হিমু আচার-ব্যবস্থারকে 
রক্ষা করিবার জন্ত এই সভা স্থাপিত হয় । কলিকাতার বন ধনী ও গণ্যমান্ত ব্যক্তি ইহার 
উদ্যোক্তা ও পোষক ছিলেন ? 'সমাঁচার চক্জ্রিকা"-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মসভার 
সম্পাদক ছিঙগেন । সতীদাহ-নিবারণের সমর্থকদিগকে একঘরে করিবার জন্য ধর্মসভার “ 
পক্ষ হইতে যে চেষ্টা হয় তাহার সংবাদ ৪১৩ পৃষ্টায় আছে । ইহার উত্তরে অপর পক্ষ ধর্মসভার 
কয়েক জন উৎসাহী নেতার আচার ও ধর্্মননিষ্ঠা সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেন তাহা! ৪১৪-১৫ 
পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । ৪১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংবাদ হইতে জানা যায়ঃ ব্রহ্মসভার অনুকরণে 
শাখ। ধর্মসভাতেও গানবাজনার আয়োজন হয় । ইহাকে লেখক ছাতারের নৃত্য” বলিয়! 
ব্যঙ্গ করিয়াছেন । পরিশেষে ধর্্মসভাতেও দলাদলি উপস্থিত হয়। এই দলাদলি-ঘটিত 
সংবাদ ৪১৬-১৭ পৃষ্ঠায় পাওয়। যাইবে । 


্রঙ্মদভা-সন্বন্ধীয় একটি সংবাদ এই অংশের শেষে উদ্ধৃত হইয়াছে ( পৃ. ৪১৭ )। 


ধর্শ বিভাগের শেধে (পৃ. ৪১৮-২* ) যবস্বীপ ও বলিদ্বীপের হিন্দুদের ছুইটি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত 
হইয়াছে । উহা! হইতে জানা যায় যে বলিত্বীপের হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ-প্রথা ছিল। 


৫ 


এই কয় বিভাগের শেষে "বিবিধ, শীষক খণ্ডে নানা বিষয়ের সংবাদ সঙ্কলিত 
হইয়াছে । এই বিভাগের প্রথম অংশের সবটুকুই প্রায় কলিকাতায় ও মফ-ম্বলে রাস্তা- 
ঘাট, বাড়িঘর, পুল, প্রভৃতি নির্মাণ সংবাদ। এই অংশের ৪২৫ পৃষ্ঠায় গঙ্জার উপর পুল 
নিম্মীণের সংবাদ আছে। 

এই বিভাগের দ্বিতীয় অংশে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই 
. ভারতবর্ষের নানা স্থান ও এ্রতিহাসিক ঘটন| সম্বন্ধে । বিশেষতঃ মীরাটের অধীশ্বরী বেগম 
সমরু ও তাহার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে বু তথ্য এই অংশে আছে। এই বিভাগের শেষে 
বাংল! দেশ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সংবাদ আছে। উহাদের মধ্যে ১৮৩৬ সনে কলিকাতার 
লোক ও বাড়ির সংখ্যা (পৃ. ৪৪৬ )৯ কলিকাতার শ্তামপুকুরে বাঘ-শিকার ও কলিকাতায় বেলুন 
আরোহণ সম্বন্ধে দুইটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য ( পৃ. ৪৪৭ )। 


এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ১২৩৮ সালের কয়েকখানি ছিন্ন কীটদষ্ট “সমাচার চক্ত্রিকা, 
হইতে কতকগুলি সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 
১২৩৭ সালের “সমাচার চন্দ্রিক। আছে । ইহা হইতেও উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি সঙ্কলন 
করিয়া পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিবার সঙ্ক্প ছিলঃ কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহা 
ঘটিয়া উঠে নাই 


চিত্র-পরিচয় 


বর্তমান খণ্ডে সেকালের বাঙালী-জীবনের যে-কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল, 
একটি ব্যতীত েগুলি শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের সহিত ১৩৩৯ 
সালের কার্তিক মাসের «প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই ছবিগুলির ব্লক ব্যবহারের 
অনুমতি দিবার জগ্ঠ “প্রবাপী"র কর্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি । 

এই চিত্রগুলি ১৮৩২ সনে লণডন হইতে প্রকাশিত মিসেস এস্‌. সি. বেলনস্‌ প্রণীত 
71267194011 121665 11645112196 0 17200 %72 £%4701627 119177615 2% 
19271621 (201) 99019507115. 1361005 ) নামক একখানি পুস্তক হইতে গ্হীত। 
মিসেস্‌ বেলনস্‌ নিজেকে «এতদ্দেশবাসী” (৪0869 01 609 9০810 ) বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার পুস্তকে দে-ুগের বাঙালী-জীবনের কতকগুলি বড় বড় ছবি আছে। 
বইখানি বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল ; সোসাইটির 
পক্ষ হইতে গ্রেতস্‌ পি. হটন্‌ বইথানির একখান! অনুমোদন-পত্র দিয়াছিলেন। এই 
পত্রখানি ও রাঙ্গ৷ রামমোহন রায় কর্তৃক লিখিত একখানা পত্র * মিসেস্‌ বেলনস্‌ স্বীয় 
পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মিসেম্‌ বেলনদের পুস্তকখানি এখন ছুষ্পাপ্য হইয়া! 
উঠিয়াছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোপাইটির পুস্তকাগারে উহার একখণ্ড আছে। 

এই ছবিগুলির মধ্যে বেশ বিষয়-বৈচিত্র্য আছে । উহাতে কলিকাতায় সাহেবদের 
জীবনধাত্রা ও খাটি দেশী গৃহস্থালী সবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ-দেশের লোকজনের 
চিত্রগুলিতে, পোষাক-পরিচ্ছদ-অস্কনে সামান্য ভুল এবং মেয়েদের মুখে একটু একটু 
বিলাতী ভাব থাঞ্পেও ছবিগুলি এ্ীতিহাসিণ উপাদান হিসাবে মৃল্যবান। ছবিগুলির নাম 
হইতেই উহাদের বিষয়বস্তু বুঝা যাইবে । 

রামলীলার চিত্রখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে মুক্রিত। এই পুস্তকখানির নাম 84765 
11159679090 11) % 991193 0£ 1)1%41089, ৮) 90095 [11099], 1990. ঢা, টি. 9, 
1167081801790 2) 10701800 (08198669, 1891. ) এই পুস্তকখানিতে কাশীর দৃশ্যাবলী ও 
উৎসবের কয়েকখানি ছবি আছে। তখনকার দিনে রামলীলা কিরূপ জাাকজমকের সহিত 
অনুষ্ঠিত হইত তাহা এই চিত্র হইতে বুঝ! যাইবে । ্‌ 

সমসাময়িক বিবরণের মত সমসাময়িক চিত্রাবলীও ইতিহাসের খুব যৃল্যবান্‌ উপাদান । 
বছ ইংরেজ এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজক ও চিত্রকর এদেশের জীবনযাত্রা, দৃশ্ঠ, পরিধেয়, 


সস ফস সপ জি, 





* ১৮৩২। €ই মার্চ তারিখযুক্ত পত্রে চিত্রগুলি-সন্ধগগে রামমোহন বেলননূ-গৃহিণীকে লিখিয়াছিলেন।__ 
+,,00795 816 009 7910996009110103 01 0800016, 90 101701) ৪০, 11186 095 11859 ৪979৭ 10 
01108 60 12)5 16001190600, 019 1981 ৪0698 811990. (0 01 1180 001801)5 009061,, 
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অলঙ্কার ও স্থাপত্যের চিত্রসম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিতেন। উনবিংশ শতাবীর ইতিহাস 
সন্কলনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য উপকরণ । এইরূপ সকল পুস্তকের তালিক! এখানে দেওয়া 
সম্ভবপর নয়। কিন্ত এদেশীয় হিন্দুদের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে এখানে শুধু একখানি পুস্তকের 
উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে । পুক্তকখানি - 7:৫5 138)/20145 0৮7 07038168270 
3০108, 19018, ০1, ]. 1808) যু. 1810) বা, 1811) এড. 1819. 
ুস্তকখানির চারিটি খণ্ডে বাংলা দেশের পুঁজাপার্কণের অনেকগুণি ছবি আছে। এই 
ছবিগুলির কয়েকটির নাম নিয়ে দেওয়া গেল,_ 
প্রথম খণ্ড ₹__মহাভীরত কথকতা, রানায়ণ গান, হরিসংকীত্ন। রাঁসযাত্রা, ঝুলনযাত্র।। রথমাত্রা। 
ন্নানযাত্রা, দোলষাত্রাঃ বিসর্জন (কালীমৃক্তি ), ঝাপ (গাঁন ), নীলাপুজ। ( চড়ক-বাণক্কোড়া )। 
দ্বিতীয় খণ্ড 2__নাচ, দুর্গাপূজা, কালাঘাট, সাধুমন্না নী, বিবাহ, ঝাপান ব। মনসাপুজ।॥, সাপুড়িয়া। 
সহগমন ( একাধিক চিত্র ), অন্গুগমন | 
তৃতীয় খণ্ড ঃ__কলিকাতীর “ফেরী কলিকাতার দৃশ্ত (২), বাজার, টোল (পাঠশালা ), 
পল্লাগ্রীমের রান্তা ! 
বর্তমান সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে ফ্যানী পাকস্‌ (না0109 18৮9৪) রচিত 71721491175 
০74 17127177116 ৩০270 0/ 106 72017476576 (0410106% 1850) নামক পুস্তক 
হইতে ছুইখানি চিত্র গৃহীত হইয়াছিল । এই প্রসঙ্গে উহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
এ-দেশের জীবনযাত্রার ইতিহাস সঙ্কলনের অতি মূল্যবান উপাদান এই সকল পুস্তকের 
মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । কেহ যদি এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, 
পূজাপার্বণ ৪ সাধারণ জীবনযাত্রার চিত্রগুলি নির্বাচন করিয়া একত্রে মুদ্রিত করেন, 
তাহা হইলে ইতিহাস-লেখকের প্রভূত উপকার হয়। এই কাজ পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ, 
স্তরাঁং ব্যক্তি-বিশেষ অপেক্ষা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সহজসাধ্য | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের চিত্রের একটি আযালবাম্‌ প্রকাশিত করিলে বাংল! 
দেশের অতীতকে বুঝিবার বিশেষ সাহাধ্য করিবেন ' পরিষৎ বঙ্গসাহিত্যের জন্য যে- 
আগ্রহ দেখাইয়াছেন, বাঙালী-জীবনের চিন্ন-সম্বলিত একটি £কোর্পাস্‌, সঙ্কলন করিতেও 
সেরূপ উৎসাহ দেখাইবেন, ইহ! আশ করা কি নিতান্তই অন্যায় ? 


পরিশেষে এই সন্কলন-কার্ধ্যে ষাহাদের সহানুভূতি ও সাহাষ্য পাইয়াছি তাহাদিগকে 
ধন্যবাদ দিয়া এই ভূমিকার শেষ করিব । শ্রীযুত নীরদচন্ত্র চৌধুরী ও শ্রীযুত চিন্তাহুরণ 
চক্রবর্তী পুর্ধের ন্যায় এবারও আমাকে নানাভাবে সাহাধা ও উপদেশ দিয়াছেন । 
শ্রীধুত যোগেশচন্দ্র বাগল বিশেষ পরিশ্রমে পুস্তকের দীর্ঘ সুচি গ্রাস্তুত করিয়। দিয়াছেন । 


২২, নয়ান্টাদ দত্তের সীট, | 


ভ্রীব্রজেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলিকাতা । বেশাখ ১৩৪০ 
্ 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা 


ংস্কত কলেজ 
(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 


চন্ত্রিকাকারের উক্তি: ।__সংস্কত কালেজের বৈগ্কশান্ত্রের অধ্যাপক কন্মে রহিত 
হইয়াছেন এবং তচ্ছাত্র সকল ইঙ্গরেজী বিগ্াভ্যাস করণাশঙ্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন 
ইহাতে বৈচ্ক ক্লাস রহিত হইয়াছে ইত্যাদি গত সোমবারের চক্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল 
ইহাতে কেহ২ কহেন ষে বৈস্যক শাস্ত্রের ছাত্রের! ইঞ্জরেজী পরিবার নিমিত্তে কালেজ ত্যাগ 
'করেন নাই কেবল গ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ কশ্ধে রহিত হইলে তৎপদে তাহার এক ছাত্র 
শ্রীযৃত মধুসথদন গুপ্ত নিযুক্তহওয়াতে অন্য ছাত্রের! সমাধ্যায়ির নিকট পাঠস্বীকার না করাতে 
[কালেজাধ্যক্ষ মহাশয়ের! তাহারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ না করাতে সকলে একেবারে কালেজ 
[আগ করিয়াছেন ইহাতে কালেজের বৈগ্যক শাস্ত্রাধ্যয়ন কি প্রকারে রহিত হইল এবং 
'ছাত্রেরাই বা ইঙ্গরেজী বিষ্ঠাভ্যাসে অনিচ্ছুক হইয়া কিমতে কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন। 
উত্তর যেসকল মহাশয়ের আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনৌযোগ করিবেন তাহারা 
অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে কালেজের কর্খাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈদ্যক 
শাস্ত্রে ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈগ্ক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে 
(যেহেতুক একটা ছাত্রকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়৷ সমাধ্যায়িদিগকে কহেন এ ছাত্রের 
(নিকট অধায়ন করা ভাল জিজ্ঞাপা করি সে বাক্তি তাহারদিগকে কি পড়াইবেক কেনন! 
(অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েরি সমান বিষ্ঠা তবে কাষে২ কেবল ইঙ্গরেজীতে নির্ভর করিতে 
হইবেক তবে একথা ম্পষ্টরূপে না হিয়া কৌশলে বলা হইয়াছে যে তোমরা যগ্তপি 
[ইজরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়া যাও ইহা কে না বিবেচনা করিতে 
(পারিবেন যগ্ঘপি এ অভিপ্রীয় না থাকিত তবে বিশারদ অধ্যাপকের কোন ক্রটি সপ্রমাণ 
করিয়া কর্মে রহিতকরণানস্তর ততল্য অন্ধ অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন অপর কালেজের 
'ছাত্রের স্থখ্যা তিপত্র প্রার্থন। করিয়াছিলেন তাহাও দিলেন না যদি বল ততপঞ্র প্রাপ্ত যোগ্য 
[নহেন। উত্তর সমাধ্যায়ি এক জনকে অধ্যাপক করিলেন তত্রল্য ব্যক্তি সকল কি কারণে 
স্থখ্যাতিপত্র না! পান ষগ্ঘপি মধুস্থদন গুপ্তের সহিত ইহারা বিচারে পরাজয় হয় তবে একথা 
'কহিতে পারেন তাহা কি পরীক্ষক মহাশয়ের! জ্ঞাত নহেন অতএব নিশ্চয় বুঝা যায় যে বৈদ্য- 
ছাত্রের ডাক্তর সাহেবের নিকট ইঙ্জরেজীবৈদ্যক অর্থাৎ এনাটমিপ্রভৃতি বিদ্যাভ্যাস করিবেক 





সুপ নস হাস 
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সেই ছাত্র তথা থাকিবেক মধুসথদন গুপ্তকে না রাখিলে দেখিতে শুনিতে ভাল হয় না এই 
কারণে রাখিয়াছেন ইহার পর স্বত্যাদদি শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে এক সুখ্যাতি পত্র দিয়া অধ্যাপক 
করিবেন অন্য অধ্যাপকদিগকে ক্রমে২ বিদায় করিয়া দিবেন ইহাতে কি সন্দেহ আছে।_- 
সংচং। 


( ১৫ মার্চ ১৮৩৪ । ৩ চৈত্র ১২৪০) 


কল্লিকাতার সংস্কৃত কালেজ।--এতদ্বিষয়ে আমরা যে সঙ্থাদ সংগ্রহ করিতে ক্ষম তত্ারা 
অবগত হইলাম যে এ কালেজে ১৯৬ জন ছাত্র সংস্কৃত শান্তর অধ্যয়ন করিতেছেন তন্সধ্ো 
৮৬ জন বেতনভোগী তদর্থ ব্যয় মাসে সর্বব্থদ্ধ ৫৫০ টাকা। এইক্ষণে দশ জন অধ্যাপক 
নিযুক্ত আছেন তাহারদের বেতন মাসে সর্বন্দ্ধ ৮২০ এবং যে এক জন ইউরোপীয় 
সেক্রেটরী সাহেব এ ছাত্রেরদের নৈপুণ্যাদির পরীক্ষা ও অন্ঠান্ কাধ্যার্থ নিযুক্ত আছেন 
তাহার মাসিক বেতন ৩০০ টাকা । এবং ছুই জন পুস্তকাধ্যক্চ আছেন তাহারা ৩, টাকা 
করিয়া বেতন পান এবং সরকার ও মালি দৌবারিকগ্রভৃতির বেতন নান সংখ্যায় ৭০ 
টাকা। মাসে সর্ধন্থদ্ধ খরচ ১৮০০ টাঁকার নান নহে। ইহার উপরে সংস্কৃত বিদ্যামন্দির 
অট্টালিকার ভাড়া! ধরিতে হয় সেও মাসে ২০* টাকার ন্যুন নহে এতএব অন্যুন ছুই 
সহ টাক! এ বিদ্যালয়ে মাসে২ বায় হইতেছে অথচ & বিদ্যালয়ে আমারদের বুদ্ধিসাধ্য 
কহিতে পারি যে তত্দারা যদাপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি যে কোন মঙ্গল হইয়াছে 
এমত কহিতে পারি না। আরো বিবেচনা করিতে হয় এই যাসিক বায়ের অতিরিক্ত 
এ বিদ্যালয়ের অধ্ো উত্তম এক পুস্তকালয় আছে এবং যে ধন সর্বসাধারণ লোকের 
বিদ্যাধ্য়নার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল সেই ধনহইতে এড়্যকেশন কমিটি নান। গ্রন্থ ক্রয় করিয়া 
তথায় রাখিতেছেন।--জ্ঞানানবেষণ। 


(২২ মার্চ ১৮৩৪ । ১* চৈত্র ১২৪০) 

সংস্কৃত কালেজহইতে বহিগগত কতিপয় ছাত্রের দরখাস্ত ।-শ্রীযুত এডুকেসন 
কমিটির সেক্রেটরী সাহেব বরাবরেষু। 

গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজের স্ৃতি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনকার অভিসন্থাসত 
কমিটির নিকটে অতিবিনয়পূর্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০১২ বৎসরাবধি 
গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাধায়ন করিয়া হিন্দুর নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্শশান্ত্রে 
উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধরশান্াধায়নেতেই আমারদের অধিক কাল গত হইয়াছে এবং 
র্মশাস্ব সম্পকাঁয় কমিটির নিকটে আমরা পরীক্ষিত হইয়া সর্টিফিকটও পাইগনাছি। 

কিন্তু তদরূপ সর্টিফিকট পাইয়াও আপনকার অভিঠস্ান্ কমিটির সাহায্য না হইলে 
আমারদের বর্তমানাবস্থার মঙ্গলহওনের কিছু প্রত্যাশা নাই। আমারদের প্রতি স্বদেশীয 


শিক্ষা ৫ 


মহাঁশয়েরদের তাদৃশ অনুরাগ ন। থাকাতে তীাহারদের স্থানে কোন সাহায্য ব পুষ্টতা 
প্রাপণের কোন ভরস! নাই। যেহেতুক সরকারের সাহায্যব্যতিরেকে স্থৃতিশাক্্র ব্যবসায়ের 
দ্বারা আমারদের অল্লোপকারমান্র আছে এবং সরকারের দ্বারাও উপকারপ্রাপণের অল্প- 
সম্ভাবনা যেহেতুক জিলা! আদালতে পণ্ডিত হওনব্যতিরেকে আমারদের আর কোন গতি 
নাই তাহাতে অত্যল্প লোকের প্রয়োজন এবং তাহা প্রধান২ সাহেবেরদের 
অন্নগ্রহব্যতিরেকে হয় না অতএব আমরা আপনকার আঁতিপম্দমানিত কমিটির নিকটে 
অতিবিনীতপূর্বক নিবেদন করিতোঁছি যে আপনারা শ্রীলশ্রীযুত গবরূনব্‌ জেনরল বাহাছুরের 
হজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে জিলা আদালতে কম্ম শিক্ষাকারির 
স্তায় নিযুক্ত রাখেন এবং এ আদালতের সাহেবলোৌকেরদের হুকুম্ক্রমে আমলারদের কাধ্য 
নিব্বাহে আমরা বুদ্ধিসাধ্য সাহাধ্য করিতে সমর্থ আছি তাহ। হইলে আমর আইনের 
বদ্ধযবহারজ্ঞ হইতে পারি এবং সামান্ততঃ এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি যে সকল উচ্চ২ 
পদ অর্পণার্থ মুক্ত আছে তংপ্রাপণার্থ আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারি এবং 
যে পধ্যস্ত আমর। সদাচার ও পবিশ্রম ও বিজ্ঞতাপ্রযুক্ত প্রধান পদ প্রাপণের যোগ্যতা 
দর্শাইতে না পারি সেইপধ্যন্ত আমারদিগকে কিঞ্চিৎ২ বৃত্তি নিদ্দিষ্ট করিয়া দেন। পারস্য 
ভাষার লেখ! পড়া আম্র। জানি না বটে কিন্তু তাহাও শিক্ষা করিতে পারি ইঙ্গরেজী 
ভাষাতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে বাঙ্গল! ভাষাতো! আমারদের মা ভাষা এবং তৎকন্মে নিযুক্ত 
হইলে কালেজে এতকাল পরিশ্রমের দ্বার আমরা যে সকল বিদ প্রাপ্ত হইয়া তাহারও 
চ্চার দ্বারা সংস্কার থাকে নতুবা লোপ পাইবে । একেবারে উচ্চ পদের আকাঙ্জা 
আমরা করি না কিন্তু যাহাতে আমারদের উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আরে! 
বিদা। বৃদ্ধি হয় এমত উপায় প্রাথনা করি কিন্তু যে গবর্ণমেন্টের ও ধাহারদের 
প্রসন্নতায় আমর বাল্যাবধি প্রতিপালিত হইয়া কৃবিদ্য হইয়াঁছি তাহারদের কু্পাবলোকন- 
ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। ঘয্দাপি কাধে অপট্রতাজন্য আমারদের প্রতি কিছু 
সন্দেহ জন্মে তাহা! আমরা স্বীকার করি যেহেতুক আম।রদের ব্যবহার কাধ্য নির্বাহে পট্ুতা 
হওনের কোন উপায় নাই এবং আপনকার অতিগৌরবান্ধিত কমিটির সাহেবেরা জ্ঞাত 
আছেন যে আমর! সম্পত্তিহীন অতএব কর্তারদের সাহাযা না| পাইলে আপনারদ্িগকে 
প্রতিপালন করাই ভার হইবে পরিশেষে আমর আপনকার অতিমহামহিম কমিটির নিকটে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে গব্ণমেন্ট ষে বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যন্ত প্রতিপোষকতা করিতেছেন 
এ বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করাতে আমারদের প্রায় যৌবনকাল ক্ষেপণ করিয়া এইক্ষণে 
এমত ছূর্দশা হইয়াছে যে আমারদিগকে কেহই পরিচিত নহেন এবং আমরাও কাহাকে 
জানি ন। এবং পিত্রাদি বান্ধবের এমত কদাচ অভিপ্রায় ছিল না যে আমারদের এতন্দ্রপ 


দুর্দশি। ঘটিবে। 
( স্বাক্ষরীকৃত ) শ্রীরামচন্ত্র শশ্মণঃ। শ্রীতারানাথ শর্মণঃ । শ্রাঈশানচন্দ্র শশ্বণঃ। 


ঙ৬ হবওব্বাদ পত্রে সেক্যাজেক্র কথা 


শ্রীমধুন্দন শশ্দণঃ | শ্রীনবকৃষ্ণ শরণ: | শ্রীছুর্গাপ্রনাদ শন্মণ: | শ্রীআনন্দগোপাল শশ্মণঃ। 
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্দণঃ | শ্রীচতুভূজ শর্দণঃ। -জ্ঞানান্বেষণ। 


(১২ ডিসেম্বর ১৮৩৫ | ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৪২) 


স্কৃত পাঠশালায় ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন রহিত ।--আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত 
পাঠশালার ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী পড়িবার যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইয়াছে এ 
ছাত্রদিগের কেবল সংস্কৃত ভিন্ন অন্ত আর চর্চ। করিতে হইবেক না। 

এই সুসদ্থাদে আমরা অত্যন্ত আহলাদিত হইলাম যেহেতু যৎকালে সংস্কৃত পাঠশালার 
ছান্রেরদের ইঙ্গরেজী অধরন করিতে নিয়ম স্থির করিলেন তৎকালে আমর! ইহার 
প্রতিবাদী ছিলাম কেন না৷ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সম্ভানগণকে ইঙ্জরেজী পড়াইলে কোন 
উপকার নাই প্রত্যুত অপকার বিলক্ষণ আছে ইহারি অশেষ বিশেষরূপে প্রমাণ 
দর্শাইয়া ছিলাম তথাচ নিয়ম কর্তা সাহেবেরা কোন মতেই তাহা গ্রাহক করিলেন না 
আপনারদিগের বিবেচনায় যে নিম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল গবণমেপ্টের 
কতক গুলিন নিরর্থক অর্থ নাশ হইল মাত্র তাহাও অল্প নহে আমরা অনুমান করি ইঙ্গরেজী 
পাঠনারস্তঅবধি রহিত কালপর্য্যস্ত প্রায় ৬০1৭০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক এই 
বহুসংখাক ধন ব্যয় করিয়! কতক গুলিন ব্রাহ্মণের সন্তানকে নষ্ট করিয়াছেন মান্র যেহেতু 
তাহারা না কেরাণি হইল না অধ্যাপক হইফজ। পড়াইতে পারিলেক অধিকন্তু ধাহারদিগের 
পৈতৃক যে শিষ্য যজমান ছিল ৩ হারাও অশ্রদ্ধা করিলেন। এক্ষণে নিয়মকত্তার। 
বিলক্ষণরূপে অনুভূত হইয়াছেন যে সংস্কৃতপাঠক ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী অধ্যয়নে কোন 
উপকার নাই। যাহা হউক অতঃপরেও যে এর ঝুনিয়ম রহিত করিলেন ইহাও দেশের 
মঙ্গলজনক বটে। 


. অধুনা আমারদিগের বক্তব্য এই যে এতদ্েশীয়দিগের হিতাকাজ্কি মহাশয়দিগের 
উচিত সাধারণের উপকার নিমিত্ত বিদ্যাবিষয়ক কি বিচারবিষয়ক বা রাজকীয় যে 
ব্যাপারে হস্তার্পণ করিবেন তাহাতে এতত্দেশীয় প্রধ'ন লোককে তৎকম্ম সম্পাদ্কত্বে নিযুক্ত 
করিয়া তাহার অভিমত কণ্ম সম্পন্ন করিলেই সেই২ কর্শে স্থপ্রতুল হইতে পারে তত্প্রমাণ 
দেখুন যত দ্রিবসাবধি এতদ্দেশীয়দিগকে জুরীর কর্খে নিযুক্ত করিয়াছেন তদবধি কিং 
ফল ফলিতেছে। অপর সদর আমীনী ও সদরঃসছুরী কম্মে এতদেশীয়দিগকে নিযুক্ত 
করাতে যে প্রকার যত মোকদ্দম। নিশ্পত্তি হইতেছে তাহাতে রাজ! প্রজার কি উপকার 
হইগ্লাছে তাহা পূর্বের নিযুক্ত সাহেবেরদের কাগজাৎ দেখিলেই জানিতে পারিবেন। 
পরস্ এতন্লগরের নেটাব মাজিস্ত্রেট শ্রীযুূত বাবু রাধাকান্ত দেব নিযুক্ত হওনাবধি নগরের 
ভদ্রাভন্ত্র বিষয় কৌন্সেলে অনেক অবগত হইয়া থাকিবেন এবং প্রজার পীড়োপশমের 
ষে২ উপায় তিনি করিতেছেন তাহ। নির্ধারিত হইলে সর্ববসাধারণেই বিশেষ উপরুত 


শিক্ষ! ৭ 
হইবেন ইত্যাদি অনেক প্রমাণ দর্শাইতে পারি আপাতত: বর্তমান এই এক বলবৎ 
প্রমাণ দেখুন সংস্কৃত পাঠশালার কর্ম নির্বাহক অর্থাৎ সেক্রেটরী পদে শ্রীযুত বাবু 
রামকমল সেনকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে কি স্থফল ফলিতেছে তাহার বিশেষ আমরা 
অবগত হইয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করিব সংপ্রতি তাঁহার পরামর্শ দ্বার ছাক্রদিগের ইঙ্গরেজী 
পঠন রহিত হইয়াছে এবং ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পাঠকরণীয় সগয় এক্ষণে সংস্কৃত পাঠেতেই 
যাপন করিতেছে তাহাতে পূর্র্বাপেক্ষা পাঠের অনেক বাহুল্য হইতেছে । যদ্যপি কেহ 
এবিষয় পরীক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত পাঠশালায় গিয়া অনুসন্ধান করেন তবেই জানিতে 
পারেন। এক্ষণে আমরা মেন বাবুকে ধন্যবাদ করি এবং তাহাকে এই অন্ুরোধও 
করিতেছি সংস্কৃত পড়াইবার রীতি প্রাচীন অধ্যাপকেরা যাহ! স্থির করিয়া দেন সেই 
ধারাই অবধারণ করেন এবং সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগের পরীক্ষার সময়ে এতদ্দেশীয় 
তাবদধ্যাপকদিগকে আহ্বান করেন ইহা হইলে সংস্কৃত পাঠশালার পূর্ববকৃত অখ্যাতি 
দূরীকৃত হইয়! বিলক্ষণ স্থখাতি হইতে পারে 1--চক্দ্রিকা | 


( ২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। ১৭ বৈশাখ ১২৪৫) 


আমরা শুনিয়। অতিশয় আহলাদিত হইলাম যে শ্রীযুত সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ শ্রীযুক্ত 
গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবার নিমিত্ত এবং প্রতিদিন তদারক 
করণার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিয়োগঘ্বারা আমারদিগের নিগুঢ় বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় 
বিদ্যা ও ভাষা প্রচলিতা৷ হইলে ধাহার। আনন্দিত হয়েন তাহার অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইবেন ।-__ 
জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৮ জুলাই ১৮৩৮ | ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫) 


৬৮ 


সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে বিষয় জেনরেল কমিটি অফ পবিলিক ইনষ্রকসন- 
হইতে অর্পিত হইয়াছে সেই বিষয় যদাপি আমরা প্রকাশ না করি তবে এতদ্দেশীয় বিদ্যা 
বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি আহলাদিত হয়েন তীহারদিগের এবং এ সংস্কৃত কালেজের ছান্রদিগের 
গ্রৃতি অন্তায় হয়। শ্রীপ্রীপরমেশ্বর আছেন কি না এবং পরমেশরের কাধ্য কি এই উভয় 
বিষয়ক পত্র সংস্কৃত দ্বারা যিনি উত্তম লিখিতে পারিবেন তাহার রেবেরেগ্ড ইয়েট সাহেব 
পরীক্ষা করিলে যাহার পত্র উত্তম রূপে লিপি হইবে সেই ছুইজন ছাত্রকে ১০০ এক শত 
টাক। দিবেন ইহা স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আমর পরমাহলাদিত পূর্বক বলিতেছি যে 
এতদ্বিষয়ে লিপি রূপ যুদ্ধে অনেক ছাজ্রগণ উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু ইহার মধ্যে শ্রীযুত 
ক্ষেত্রপাল শর্ম! ও দ্িগম্বর শশ্া এই উভয়ে তৎকার্য্যে সিদ্ধ হইয়াছেন । এতদ্বিষয়ে আমরা 
আহলাদপূর্ধবক মান্যত! করি কেন না যে বিষয় পূর্বে অতি আদৃত এবং আমারদিগের 
ূর্বব২ পুরুষ কতৃক সর্বদা অনুষ্টে্র ছিল তদ্িষয়ে এ উভয়ে লিপি হেতু উত্তমতা অনেক 
মধ্যে জানাইয়াছেন। [ জানাম্বেষণ ] | 


ক লংন্বাদ পত্রে সেক্কাবেলেল্র ক্রথা 
(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১১৪৫) 


আমর! গত সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম যে সংস্কৃত কাঁলেজের ছাত্রদিগের প্রতি ঈশ্বরের 
্ষ্টি বিষয়ে ভুই প্রশ্ন দ্িয়াছিলেন আর ইহার উত্তর লিখককে ১০* শত টাক! জেনরেল 
কমিটি ও পাবলিক ইনষ্টাকলন দিয়াছেন ইহা! আমারদিগের ভ্রান্তি কিন্ত এ ১০* টাকা 
শ্রীযুক্ত মিয়র সাহেব প্রদান করেন এতদ্বিষয়ে আমারদিগের ক্ষোভের বিষয় এই যে এমত 
উত্তম বিষয়ে যে বাক্তি দাতা তাহার প্রশংসা করা হয় নাই। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ৬ ফাল্গুন ১২৪৫) 


আমারদিগের সংস্কৃত শাস্ত্ববিষয়ে আদর দর্শাইয়৷ এতন্নগরে যে এক সংস্কৃত পাঠশালা 
স্থাপিতা ছিল তছিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিপরীত রীতি দৃষ্টে বোধ হইতেছে যে তাহাও 
বুঝি সমূলে উন্মুলন হয় কারণ এ পাঠশালার সেক্রেটরী পদ যাহ! পূর্ববেং অতিবিজ্ঞ 
বিচক্ষণ সাহেবলোকদিগকে অপিত হইত পরে মহামহিম অসীমগ্তণাধার শ্রীযুক্ত রামকমল 
সেন ও শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত দেব মহাশয়দ্িগকে দত্ত হইয়াছিল এইক্ষণে শুনিতেছি যে 
বানর হস্তে খড়গ সমপণ করার ন্যায় অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেও & 
পাঠশালার একজন ছাত্র অথচ তৎকম্মের অপাত্র নব্যবয়ঙ্ক অপরিণামদর্শী কোন বৈদা 
ব্যক্তিকে এ পদ প্রদানে তংকশ্মাধ্ক্ষ মহাশয়রা কল্পনা করিতেছেন...... | কস্তচিদতি 


বুদ্ধবিপ্রস্ত | 
(৩০ মাচ্চ ১৮৩৯ । ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 


গবর্ণমেপ্ট সংস্কৃত কালেজে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম করণার্থে আমরা কিয়দিবস 
হইল ব্যক্ত করিয়াছিলাম বোধ করি যে তৎপাঠক বগের স্মরণ থাকিতে পারে পরস্ত 
আহলাদপূর্বক আপনারদিগকে জ্ঞাত করাইতেছি যে কালেজের এ ছাত্রদিগের ইংরেজী 
বিদ্যাভ্যান জন্য এক জন তরজমা কারককে নিযুক্ত করিয়াছেন এ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত বিদা! 
ও ইংরেজী বিদ্য। শিক্ষার্থে চেষ্টা করিতেছেন তগ্রিমিত্ত আমর! সন্তোষযুক্ত হইলাম 
কিন্ত এ ছাত্রের ইংরেজী বিদ্যা কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এতৎ সিদ্ধ 
হইবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারি না তজ্জন্য আমর' বাসনা করিতেছি থে যথা নিয়মাহুসারে 
এ কালেজে ইংরেজী বিদা শিক্ষা করণের রীতি উত্তম হইতে পারে অন্মদাদির 
এতদেেশীয় বন্ধুগণ যে প্রকার উৎসাহ পূর্ব্বক ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংযোগ করেন 
কেন না পৰে তাহারদিগের স্বভদ্রু হইবেক। অপর অস্মদাদির দেশস্থ লোকের। 
আকাজ্িত হইয়া যাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইয়। থাকিবেন কিন্তু এ অতি দুঃখের বিষয় যে 
এ সকল ছাত্রের! তাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওনের খোগ্য হইবেন নাখ যদাপি এ রীতি 
সংস্থাপন করিলে তাহারদিগের সংস্কত বিদাার ব্যাঘাত হইতে পারে কিন্ত সে ব্যাঘাতে 


শিক্ষা ৯ 
হানি নাই কেন না এ ছাত্রের সংস্কৃত বি জ্ঞাত থাকিয়া যদি ই+রেজী বিদ্যা ভালরূপে 
জ্ঞাত হন তবে দেশের উপকারজনক হইবেন। এ সংস্কৃত বিদ্যার ব্যাঘাত হওনে মন্দ 


ঘটন1 ন! হইয়। ভালহইতে পারিবেক ও ইংরেজী বিদ্যান্ছশীলনে ছাত্র্দিগের পক্ষে উত্তম এবং 
এ বিদ্যালয় চিরস্থায়ী তইবেক ।- জ্ঞনাম্বেষণ। 


(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জোষ্ট ১২৪৬) 


গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজ।-_পশ্চাজিখিত ইনতেহামে গবর্ণমেন্টের সংস্ত কালেজ 
যে ছাত্রেরদিগকে যে২ পারিতোধিক প্রদত্ত হইল তাহা নীচে লেখ! যাইতেছে |... 


শ্রীযূত মুক্তারাম ভট্টাচাধ্য ২০০ টাক। 
এ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচাষা ১৮০ 
এ মদনমোহন ভট্টাচাষ্য ১০০ 
এ দ্বারকানাথ ভট্টাচাঁধ। ১০০ 
এ রাজরুষ্ণ গুপ্ন ১০০ 
এ বিশ্বনাথ প্র ১০০ 
এ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩ 
এ বামনারাযণ ভদ্টাচাখা ৫০ 
এ তারাশঙ্কর ভট্টাচাষা ১০ 


( ৩ আগস্ট ১৮৩৯। ১৯ শ্রাবণ ১২৪৬) 

মেষ্টর মোয়ের সাহেব ধিনি অনেক বার দানশীলত! প্রযুক্ত স্থখ্যাত আছেন তিনি 
সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রদিগকে দুইশত কবিতা দ্বারা ভূগোল বিবরণ বর্ণনা করিতে কহিয়া 
৫০ টাকা পারিতোমিক প্রদানাথ কল্পন। করিয়াছেন। এই প্রকার পারিতোধিক অঙ্গীকার 
করাতে আমরা সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রেরদিগের প্রতি অন্গরোধ করি ঘে তাহারা এতদ্বিময়ে 
সক্ষম হইবেন ।- জ্ঞানাহ্বেষণ। 

“তূগৌলথগোলবর্ণনম্” নামে বিদ্যাণাগরের একখানি বই তাহার মৃতাব পর প্রকাশিত হয়। এই 
পুস্তকের গোড়ায় প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, জন্‌ মিয়র শানে পশ্চিম অঞ্চলের এক দিবিলিয়ানের 
প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর পুরাণ সুধ্যসিদ্ধান্ত ও ইউরোপীয় মতের অনুযায়ী হুগোল ও খগাল বিষয়ে ১** প্লৌক 
রচন। করিয়। এক শত টাঁকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। খুব সম্ভব এখানে উপরিলিখিত পুরস্কারের কথাই লিখিত 


হইয়াছে। 
( ৩ আগস্ট ১৮৩৯। ১৯ আবণ ১২৪৬) 


আমরা আহ্কাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মধুন্থদন তর্কালঙ্কার 
গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত পাঠশালার এসিস্টেট সিক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এই নিযুক্ত 


টা সওল্াদ পত্রে সেক্কান্লে ক্রখা 


করণার্থ যিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সদগুণের জ্ঞানের অতিশয় প্রশংসার নিমিত্ত 
এই নিয়োগ হইবে অতএব আমরা এই নিযুক্ত বিষয়ে আহলাদিত হইয়াছি বিশেষতঃ 
গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গলপ্তীয় উত্তম জ্ঞানি বোধ করিয়! যাহাকে নিযুক্ত করেন তিনিও পণ্ডিতের 
লাহায্য ব্যতিরেকে এক্‌ পংক্তিও লিখিতে সমর্থ হয়েন ন। কেবল বাহিরে উপদেশ দেন 
বিশেষতঃ আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক হইয়াছে কারণ এতদ্দেশীয় যে২ ব্যক্তি 
যখন২ উত্তমরূপে আপনারদিগের গুণ ও জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারেন তখন তাহারদিগকে 
উত্তম২ পদে নিযুক্ত করেন ।-_জ্ঞাং নাং। 


( ২৪ আগষ্ট ১৮৩৯। ৯ ভাদ্র ১২৪৬) 


স্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুত নিমাইচরণ শিরোমণি ভট্টাচার্যের কাধ্যাথী হইয়া 
ধাহার! প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহারদিগের চেষ্টার বিষয় আমরা এক সপ্তাহের ভাস্কর 
প্রকাশ করিয়াছি এইক্ষণে শুনিলাম প্রার্থকদিগের মধ্যে কাহার প্রতি উপরোধ অনুরোধ 
চলিবেক ন। এঁ কালেজাধ্যক্ষ সভা শ্রীযুত মাসল সাহেবের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তিনি 
পরীক্ষা করিয়। উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবেন এই বিষয় শ্রবণে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম এবং বোধ 
করি উক্ত কালেজের অধ্যাপক নিয়োগ বিষয়ে পূর্ব্বে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা ছিল এইক্ষণে তাহা 
রক্ষা! পাইবে উক্ত কালেজাধ্যক্ষ সভার নিয়ম ছিল পরীক্ষা করিয়া লোক নিযুক্ত করিবেন কিন্ত 
মধ্যে কয়েক ব্যক্তির ব্ষয়ে সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে তাহাতে আরে! বোধ করিয়াছিলাম উক্ু 
সভা আপনারদিগের প্রতিজ্ঞ! ভুলিয়াছেন এইক্ষণে জানিলাম তীহাঁরা তুলেন নাই তবে 
শৈথিল্য ঝ। কর্্মকারক লোকের বাক্যে বিশ্বাস প্রযুক্ত কেহ২ বিনা পরীক্ষাতে নিযুক্ত হইয়া 
থাকিবেন যাহ। হউক সম্প্রতি অতি বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত মাস)ল সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের কার্যে 
নিযুক্ত হইয়াছেন আমরা বোধ করি তাহার বিবেচনাতে পক্ষপাঁত শৈথিল্যাদির সম্পর্ক 
থাকিবে না এ মহাশয় সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ নিপুণ যথার্থ রূপে অধ্যাপকদিগের বিদ্যা 
পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি বটেন অতএব আমারদিগের প্রার্থনা পরীক্ষাব্যতীত কাহাকেও 
নিযুক্ত না করেন।-_ভাস্কর । 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফ্কান্তুন ১২৪৬) 


মহাখেদার্বে নিমগ্রচিত্ত হইয়|! লেখনী ধারণ করিয়া সম্পাদকীয় ধর রক্ষার্থ প্রকাশ 
করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজস্থ ন্যায় শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীলশ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এতন্লোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন উক্ত মহাশয়ের বিজ্ঞতার কথ। কি কহিব যাহাকে ব্যাকরণ অলঙ্কার 


নায় স্মৃতি বেদান্ত প্রড়তি দুরূহ শাগ্ুগণ বিলক্ষণ জানিষ্ডেন এবং এতদ্দেশের অদ্বিতীয় 
বিজ্ঞ... ।-জ্ঞানাম্বেষণ। 


শিক্ষা 


হিন্দু-কলেজ 


১৯ 


(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাক্তন ১২৩৭) 


হন্দু কালেজস্থ ছাত্রেরদিগকে যে বাধিক পুরস্কারাবতরণ গত শনিবারে টৌন হালে হঃ 
.% তাহার বিবরণ আমরা ইপ্ডিয়া গেজেটনামক সম্বাদপত্রহইতে লইলাম। তথায় অনেক 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাশয়ের বিশেষত: শ্রীযুত সর চার্লল মেটকাফ নাহেব ও শ্রীযুত 
বল সাহেব ও শ্রীযুত সর এডার্ড রৈণ লাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত পলৌডন সাহেব: 
ও শ্রীযূত পার্কর সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব ও শ্রীযূত বাবু রসময় দত্ত ৪ শ্রীযুত বাবু 
শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৬ শ্রীযুত বাবু 
রামকমল সেন ও শ্রীযৃত বাবু রাধাকাস্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু নন্দলাল ঠ'কুর এবং অন্যান্য 
এতদ্দেশীয় যে লোক বালকেরদের বিদ্যালোচনায় তুষ্ট হন তাহারা সমাগত হইয়াছিলেন । 
অপর শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন সাহেব নান! সম্প্রদায়ের ছাত্রেরদিগকে "আহ্বান করিলে শ্রীযুততর 
সর চাল মেটকাফ সাহেব ক্ৃতবিদ্য বালকেরদ্িগকে পুরস্কার দিলেন ইহার শেষ হইলে 
কতক যুব ছাত্রেব! নাটক কাবাহইতে গৃহীত কতক প্রকরণ আবৃত্তি করিল। সেই সকল 


প্রকরণের নির্ঘণ্ট এই | 


আলেকসান্দর ও ঈস্থ্য | 
আলেকসান্দর 
দস্থ্য 
কূপণ ও পলুতস 


লাঁকিলস উআনিং 
লাখিল 
ডাইন 


মর্চা্ট আফ বোন্স। 
প্রথম আকৃট প্রথম সিন। 
সৈলক | 
টুবাল 
সলানিয়ো 
সলারিণে। 
পিটরো 
তীর্থযাত্্রী ও মটর রি 


কমলকৃষ্ণচ দেব 
মাধবচন্ত্র সেন 
পিতাম্বর মিত্র 


তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 
হরনাথ মুখোপাধ্যায় 


কৈলাসচন্ত্র দত্ত 
রামগোপাল ঘোষ 
তারকনাথ ঘোঁষ 
তুবনমোহন মিত্র 
তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় 
হরিহর মুখোপাধ্যায় 


শা আশি 


শেল 


১২ সগল্রাদ পাত্রে সেক্কাবেলব্র কথা 


ইহারদের মধ্যে সৈলকের বেশধারী কৈলাসচন্ত্র দত্ত ও যাত্রি ও মটরের বিষয়ক পিটর 
পিগুরের কাব্য আবর্তক হরিহর মুখোপাধ্যায় যেরূপে আবৃত্তি করিলেন তাহাতে সকলেই 
আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন সেকসপিয়র ও ওয়ালকাট সাহেবের রচনার ভাব বুঝিয়। যে হিন্দু যুব 
লোকেরা এমত উত্তমরূপে আবৃত্তি করিলেন ইহা অত্যাশ্ধ্য। আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে 
শ্রীরামতঙগ লাহিড়ি ও শ্রীরাধানাথ সিকদার ও শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ স্বকপোলরচিত তিন প্রকরণ 
পাঠ করিলেন এ মহাশয়ের! যে ইঙ্গরেজী ভাষায় অতিবিজ্ঞ হইয়াছেন এমত বোধ হয়। 


কৈলাশচন্ত্র দত্ত রামবাগান দত্ব-পরিবীরের স্বনামধন্য রসময় দত্তের পুজ্র। কৈলীশচন্ত্র ১৮৩৫, ২৭এ 
আগস্ট তারিখে “হিন্দু পাইয়োনিয়ার' শামে একথানি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিক] প্রকীশ করেন (“মাসিক 
বন্থমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯) পৃ. ২১১)। 


রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে প্রীত যোগেশচন্ত্র বাঁগল একটি তথ্াপূর্ণ প্রবন্ধ ১৩৩৯ সালের ভাদ্র সংখা 
( পৃ. ৬৫৫-৬৩) পপ্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছেন । 


( ৭ মে ১৮৩১ । ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 


'-*হিন্দুকালেজের বিষয়ে আমর! অবগত হইলাম ষে গত ১১ বৈশাখ ২৩ আপ্রিল 
শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কম্মাধ্যক্ষিগের কালেজের ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক 
হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্ধিবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত হই নাই 
কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযুত ড্রেজু সাহেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম হইতে রহিত 
করিয়াছেন এবং শ্রীমীধব মল্লিকনামক এক জন তেলি ছাত্র এক পণ্তিতকে কটু বলিয়াছিল 
তজ্জন্ত তাহার সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন অথাৎ এ তেলি পে ব্রাহ্মণঠাকুরের পদে ধরিয়া 
কহিয়াছে এমত কুকম্ম আর করিব না এবার অপরাধ মাজনা কর । 

অপর কালেজের ছাত্রেরদিগেব মধ্যে অনেকে নান্তিক ইইয়। উঠিল 'এই কথার অনেক 
বিবেচনা হইয়াছিল এ ডাইরেক্টর মহাশয়দিগেব মধ্যে ডাক্তর উইলসন সাহেব এমত 
কহিয়াছেন যে বালকের যে সকল পুস্তকাদি কালেজে পাগ করে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি 
মান্য করিবে না ইহাতে ধাহার স্বেচ্ছা হয় কালেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছা হয় 
পাঠাইবেন না। 

আমরা এক্ষণে ডাক্তর উইলসন লাহেবকে ধন্যবাদ ধরি যেহেতুক তিনি অতি 
দূরদর্শী এবং স্পষ্টবাদী এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি তাহার দয়! আছে ইহাও বোধ হইল এক্ষণে 
ধাহারা বালক তথায় পাঠার্থে পাঠাইবেন তাহারা বিবেচনা করিয়া বিহিত করিবেন 
কালেজের ছাত্রদিগকে কিন্বা অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আমরা আর কিছু কহিতে পারি না 
থে কিছু বক্তব্য তাহা বালকের পিত্রাদিকে বলা উচিত হইবেক | [ সমাচার চক্দ্রিক! ] 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১। ২১ কান্তিক ১২৩৮) 


হিন্দু কালেজ।__এতদ্দেশীয় বিদ্যাধ্যাপনাকার্কি এধং আমারদের স্বদেশস্থ 
লোকেরদিগকে জ্ঞাপন করি যে গবর্ণমেন্ট হিন্দু কাঁলেজে রাজস্বের তাবদ্ধযাপার ও ব্যবস্থা 


শিক্ষা রী 
বিদ্যাশিক্ষক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোৌকেরদের উকর্ষকরণ 


মহাকাধ্য দেশাধিপের! যদ্্রপ স্থগম করিতেছেন তদনুরূপ ত্াহারদের স্বরূপ বণনা করিতে 
আমরা অক্ষম ।--রিফাম্মর ৷ 


(২১ জানুয়ারি ১৮৩২ | ৯ মাঘ ১২৩৮ ) 


হিন্দু কালেজ ।-__ইজরেজী স্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত তইলাখ যে শ্রীযুত কোট অফ 
ডৈরেক্তর্স সাহেবের এইক্ষণে কেপে বর্তমান শ্রীযূত ভাক্তর আদমসন সাহেবকে হিন্দু 
কালেজের এক মহোচ্চপদে নিষুক্ত করিয়াছেন। ডাক্তর আদ্রম্সন সাহেব বিদ্যালয়ের 
যেকোন কর্ম হউক তত্দির্বাহ করিতে আতযোগা ভাবত: তিনি জ্ঞানী তম্যতিরেকে 
নানা ওপদেশিক বিদ্যাতে অতিনিপুণ। কথিত আছে ষে তিনি তৎকম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক 
নহেন আমারদের পরমাহলাদ যে তিনি তৎকন্মে নিযুক্ত হন। 

(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জজ্াষ্ঠ ১২৩৯) 

হিন্দু কালেজ।-_শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথাৎ 
সম্পাদকের কন্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন অতএব শ্রীযুত কান্তান ট্রায়র সাহেব তৎপদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন । 

(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 

হিন্ুকালেজ 1__ইনকোয়েরর সম্বাদপত্রের দ্বার অবগত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের 
তত্বাবধারকতাকম্মে শ্ীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত জেম্স প্রিন্সেগ সাহেব 
নিযুক্ত হইয়াছেন । 


রর ( ১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ | ২ পৌষ ১২৩৯) 


হিন্দুকীলেজের সভা ।-শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন সাহেব হিন্দুকালেজের ঘে পরম 
মঙ্গল করিয়াছেন তন্সিমিত্ত তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কিরূপ করাধায় তগ্িযয়ক 
বিবেচনা করণার্থ হিন্দুকালেজের বর্তমান ও পূর্ববকালীন ছাত্রেরদের পটোলভাঙ্ায় একক্র 
সমাগম হয়। তাহারদের পরস্পরের অনবধানতাপ্রযুত্ত উক্ত কালেজের কেবল প্রথম ও 
ছিতীয় বর্গ ছাত্রেরা সমাগত হইমাছিলেন। এ সভাত্তে এই নিশ্চয় হইল যে শ্রীযুত 
ডাক্তর উইলসন সাহেবকে এক আবেদন পত্র এবং এক রৌপ্যময় গাঁড়ু প্রদান করাঘায় 
এবং যে ছাত্রগণ সম্মত তীাহারদের স্থানে চাদার দ্বারা টাকা সংগৃহীত হইয়া এ গাড়ু: 
নিশ্মীণ করাযায় এ বৈঠকে যে ছাত্রের উপস্থিত ছিলেন তাহারা তৎক্ষণাৎ ৫০০ টাকা 
টাদায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এই স্থির হইল এ চাদার যে টাকা সহী হইবে তাহা বর্তমান 
মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই অর্পণ করিতে হইবে । তদনস্তর নিয়ে লিখিত মহাশয়েরা 
তৎকাধ্য সম্পাদনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইলেন । 


১৪ সংক্সদ পত্রে সেক্াবেলব্র ক্রথা 


শ্রীযুত বাবু টি মল্লিক । শ্রীযৃত তারাাদ চক্রবর্তী । শ্রীযূত অমলচন্ত্র গাঙ্গুলি। 
শ্রীযুত লক্ষষণচন্দ্র দেব। শ্রীযুত শিবচন্ত্র ঠাকুর । শ্রীযুত রসিকলাল সেন। শ্রীযুত গঙ্জাচরণ 
সেন। শ্রযুত মাধবচন্দ্র মল্লিক । শ্রীযুত শ্রীকষ্ণচ সিংহ। শ্রীযুত উমাচরণ বস্থজ। শ্রীযুত 
নীলমণি মতিলাল । 

শ্রীযৃীত হরিমোহন সেন এ টাকার সংগ্রাহক ও কোষাধ্যক্ষ হইলেন। শ্রীযুত বাবু 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ এ সভার সেক্রেটরী হইলেন এর সভাতে বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক 
সভাপতি ছিলেন । 

(১ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৭ পৌষ ১২৩৯ ) 


শ্রীযূত ভাক্তর উইলসন সাহেব । হিন্দুকালেজের বৈঠক ।-_গত মঙ্গলবারে শ্রীযুত 
বাবু কমলচন্ত্র গা্থুলির বিজ্ঞাপনক্রমে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা 
ত্বীকারের চিহ্ন প্রদানার্থ ধাহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহার! ও হিন্দুকালেজের অন্যান্য 
ছাত্রের পটলভাঙ্গীর বিদ্যালয়ে এগার ঘণ্টার পূর্বে আগত হইলেন তাহার কিঞ্চিদনস্তর 
শ্রীযূত ভাক্তর উইলসন সাহেব শ্রীযুত প্রিন্েপ শ্রীযুত রাঁস শ্রীযুত স্ত্রং শ্ীযুত হের ও অন্তান্ত 
সাহেবেরদের সমভিবাহারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের প্রকোষ্ঠে গ্রবেশপূর্বক এ বিদ্যালয়ের 
পণ্ডিত ও ছাত্রেরদের আবেদন পত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারস্থচক চিহ্ন গ্রহণ করিয়। ছুই প্রহরের 
কিঞ্চিৎ পরে ইঙ্গরেজী পাঠশালার ছাত্রেরদিগকে সম্বাদ দ্রিলেন যে তোমারদিগকে গ্রহণ 
করিতে আমি এইক্ষণে প্রস্তুত তাহাতে এ সকল ছাত্রের] তাহার নিকটে আপনারণদের 
রুতজ্ঞতা স্বীকারের চিহ্ন প্রদ্দানকরণার্থ যে শ্রীযুত বাবু রসিকরুষ্ণ মঞ্িককে প্রধান স্থির 
করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে অনুমান তিন শত ছাত্র গমন করিলেন । কালেজের ছাজ্রেরদের 
আবেদনপত্র পাঠকরণার্থ বাবু রসিকরু্ণ মল্লিক শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের হিতৈষিতা 
ও স্থবিবেচন! ও অক্লান্ত উদ্যোগের দ্বারা বিশেষতঃ লেকৃচর নিযুক্তকরণের দ্বারা কালেজের 
কিপধ্যস্ত উপকার হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং ডাক্তর উইলদন সাহেব হিন্দুরদের 
মঙ্গলার্থ সংস্কৃত বিদ্যার পুনরুতানের বিষয়ে যে সাহায্য এবং হিন্দ্রদের সামান্যাতঃ মঙগলার্থ যে 
প্রযোজকতা করিয়াছেন তাহা সকলই ব্যাখ্যা করিলেন পরে ইঙগলগু দেশে শ্রীযুত ডাক্তর 
উইলসন সাহেবের কিপধ্যস্ত সম্রম হইবে তদ্বিষয়ে আপনার ও তাবৎ ছাজ্রেরদের পরমসন্তোষ 
জ্ঞাপন করিলেন। তদনস্তর রৌপ্যময় গাড় প্রদানের চাদাতে ধাহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন 
তাহারদের আবেদনপত্র তিনি পাঠ করিলেন । 


(১২ মার্চ ১৮৩৪ | ৩০ ফাস্তুন ১২৪০ ) 


পুরস্কার বিতরণ।--গত শুক্রবার [ ৭ মার্চ ] টৌনহাঁলে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে 
পুরস্কার বিতরণ কর! গেল ।--.কলিকাতাস্থ প্রধান২ ব্যক্তির! প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন ন11... 
ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল । তদ্বিবরণ এই | 


শিক্ষা ১৫ 


রং সঃ ৬ সং 
লার্ড রাগুল্ফ ও গ্রিনালবন। 
নর্ল "৮ তারকনাথ ঠাকুর 
ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর | 
ষষ্ঠ হেনরি । "১, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। 
গরষ্টর | রি মধুস্দন দত্ত । 
এই মধুস্দন দত্তই স্বনানধন্ মাইকেল মধুশ্ুদন বলিয়] মনে হইতেছে । তিনি ১৮২৪ সনের জানুষারি 
মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবিষ্ট ভন বলিয়া ভীহার চরিতকারের! 
লিখিয়াছেন । তাহা! হইলে ১৮৩৭ সনে হিন্দু-কলেজে প্রবেশকালে তাহার বয়ক্রম ১৩ বৎসর ছিল । কিস্তু মধুস্দদন 


১৩ বৎসর বয়সে হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিতে পারেন নী, কাঁরণ এই বিভীগে ৮ বৎসরের কম 
এবং ১২ বৎসরের বেশী বয়স্ক ছেলেকে প্রবেশ করিতে দ্রিবার নিয়ম ছিল ন1। 


“0১9 1 000 1] 0011609 15 01%1000 11710 8; 10117101800. 99771017 9011001, 
[01070 10170917009 001 1999 1790. 91811, 900 1106 1100 090 ০1০, 89 
80107106507. (48106 -/08/7721 10৮ 9910--1)66. 1899. 491960 11069111291009-- 
(81006 101). 114-17). 


তাহা হইলে ১৮৩৭ সনের পূর্ব্বেই মধুন্দন হিন্দু-কলেজের জুনিয়র স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন । অন্ততঃ ১৮৩৪ 
সনে তিনি যে হিন্দু-কলেজে ছিলেন তাহার প্রমাণ উপরিউদ্ধ ত অংশে পাওয়া ধাইতেছে। 


মধুত্বনের জন্মতারিথ লইয়াও গোল আছে । সকলেই বলেন, মধুন্দনের জন্ম হয় "১৮২৪ সনের ২৫এ 
জানুয়ারি (১২ই মাঘ ১২৩০, শনিবার )”, কিন্তু ২৫এ জানুয়ারি» ১৩ই মাধ রবিবার হয়,_-১২ই মাধ, 
শনিবার নহে! 


১৮৪১ সনে "জুনিয়র? “সিনিয়র' বৃত্তি-পরীক্ষার ব্যবস্থা হইলে (1776)80 ০1 17780, 13 [4৪5 1841), 
মধূহদন সেই বৎসর আগষ্ট মাসে জুনিয়র পরীক্ষ] দিয়া বৃত্তিলীভ করেন। ১৮৪২, ৭ই জানুয়ারি তারিখের 
“ইংলিশম্যান। পত্রে পাওয়া যায় 2--- 


“[7109090 0011929.--71709 821)081 01901100010] 01 80150189810105 81201011799 60 
(1.6 960091065০0 11501110000 (1011929 101 11209 ৮০912709896 10 21107 8 
0101710%7 11911. 

১0100 110 01)10812000. 00110 30101851011), 
1)1100091) 11001001110, 00101" 1১010105110) 
17100001911 1116691 00 
14000090500001 1), 00 


(01690. 105 079 17672 ০7 777110. 101" 1805, 13,1842) 0. 23). 

মাইকেল মধুহ্দন দত্তের ছুইখানি দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট জীবনচরিত আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, পুরাতন 
বাংল! সংবাদপত্রের স্তস্তগুলি বত্বসহকারে অনুসন্ধান করিলে এখনও মাইকেল সম্বন্ধে অনেক নুতন কথা জান! 
যাইতে পারে। 


১৬ লঃবাদ পত্রে সেক্ান্েব্র কথা 


কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভ1 নামে একটি সাহিত্য-সভ। প্রতিষ্ঠিত করেন। মেঘনীদবধ 
কাব্য প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন বিচ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিবর মাইকেল মধুস্দন দত্বকে সন্বদ্ধিত 
করিবার জদ্ত ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিথে এক প্রকাশ্ত সভার আয়োজন করেন । এই সভায় উপস্থিত 
হইবার জন্ত মাইকেলের গুণানুরক্ত বহু গণামান্ত ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই 
আমন্ত্র-লিপি উদ্ধত করিবার মত। তিনি লিখিয়াছিলেন £__ 
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সভায় রাজ? প্রতাপচন্ত্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীটাদ মিত্র, পাদরি কুঞ্চমোহন বন্দোপাধায় 
প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল । এই সভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একথানি মাঁনপত্র ও একটি মুলাবান 
সুদৃষ্ঠ রজত পানপাত্র উপহার দিয়াছিলেন। বঙ্গপাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর ছারা সম্বপ্ধিত হইবার 
সৌভাগ্য মাইকেলের আনৃষ্টেই প্রথম ঘটে । মাইকেলকে প্রদত্ব মানপত্রখানি এইরূপ ৫ 

মানাবর গ্রীল মাইকেল মধুন্দন দত্ত মহাশয় সমীপেধু । কলিকাতা বিচ্যোতসাহিনী সভার সবিনয় 
সাদর সম্ভীষণ নিবেদনমিদং | 

ষে প্রকীরে হউক বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাঁকো যত্র করাই আমাদের উচিত, কর্তব্য, 
অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্ত । প্রীয় ছয় বর্ধ অতীত হইল বিদ্যোৎসাঁহিনী সভ। সংস্কাপিত হইয়াছে এবং ইহার 
স্থাপনকর্ত। তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহ্াদয় সমাজের অগোচর 
নাই । আপনি বাঙ্গীল। ভাষায় যে অনুত্তম অঙ্রতপুর্ধ অমিত্রীক্ষর কবিত। লিখিয়াছেন, তাহ? সহৃদয় সমাঁজে 
অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমর) পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গীল। ভাষার 
এতাদৃশ কবিতা আবিভূতি হুইয়। বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে । আপনি বাঙ্গীল। ভাষার আদি কবি বলিয়! 
পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গাল৷ ভাষাকে অনুত্তম অলম্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নৃতন 
সাহিত্য বাঙ্গাল৷ ভাবায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্ত আমরা আপনাকে সহজ ধন্যবাদের সহিত বিদ্ভোৎসাহিনী 
সভাসবস্থাপক প্রদত্ব রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকপামাম্ঘ কাঁধ্য করিয়াছেন তৎপক্ষে 
এই উপহার অতীব সামান্য । পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গাল) ভাব) প্রচলিত থাঁকিবেক তদ্দেশবানী 


শিপ পপ পা শা পাপন পপ পপ পপ এ উপ ৮ ৯ পা ৩. 
পপ ৬ ০৯৯ শা 


* লিখোগ্রাফে মুদ্রিত এইবপ একথানি পত্র গৌরদাস বসাক মহাশয়ের বাটাতে ছিল | ্ীয় 
নগেন্রনাথ সোম তাহার নকল সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন । | 








শিক্ষা ১৭ 


জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ থাকিতে হুইবেক, বঙ্গবানীগণ অনেকে এক্ষণেও 
আপনার সম্পূর্ণ মুলা বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তীহারণ সমুটিতর্ূপে আপনার অলৌকিক কার্ধয 
বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞত1 প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন 
আপনাকে প্রতিষ্ঠ করিয়। আপনার সহবাস নাভ কবিয়! আপন আপনি ধন্ত ও কৃতার্থন্মন্ঠ হইলাম হয়ত 
সেদিন তাহার? আপনার অদর্শন জনিত দুঃসহ শৌকদাগরে নিমগ্র হইবেন। কিন্তু যদিচি আপনি মে সময় 
বর্তমান না থাকুন বাঙ্গীলা ভাঁষ। তদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমর আপনার সহব।স 
থে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব*সন্দেছ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর 
বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্ববাঁন হউন। আপনা কর্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসস্ভানগণ নিজ ছঃখিনী 
জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রজল মীর্জজনে সক্ষম হন। তীহাদিগের দ্বার যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাঁব! 
সপতীর পদাবনত হইয়। চিরসস্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামাস্ত 
উপহার অর্পণ উৎসবে ষে এ সকল মহোদয়গণের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাঁতে ভাহাঁদিগের নিকট চিরবাঁধিত 
রহিলাম, তাহার কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হই] এস্বানে উপস্থিত 
হইবাছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রীর্থনা করি তাহার! যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গরণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন । 
কলিকাঁত। বিচ্যৌৎসাতিনীসত1 সভাবর্গীণাঁম্‌ 
বিদ্যোৎসাহিনী সভা 
২ ফাজ্ন ১৭৮২ শকাবা?। 


এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় একটি বক্তৃতা দিয়াছিনেন। সমগ্র বক্ৃতাটি নিম্মে উদ্ধৃত 
হইল £__ 
“বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, 
ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পধ্যস্ত বাধিত হইলাম তাহ? বর্ণন1 কর! অদাধ্য। 
হ্বদেশের উপকার কর। মানব জাতির প্রধান ধন্ম । কিন্ত আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বার! যে এদেশের 
তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহ একান্ত অসম্ভবনীয়! তবে গুণান্গরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর 
সম্মান প্র্ীন করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহাদয়ত1। 
বিদ্বাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান কর! ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বস্থমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশ 
উর্ব্বরতর। হন, উৎসাহ প্রদ্রানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভ1 দ্বার! 
এদেশের ষে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বল? বান্ুল্য | 
আমি বক্তৃত1 বিষয়ে নিপুণতাবিহীন । স্থতরাং আপনার এ-প্রকীর সমাদর ও অনুগ্রহের ঘথাবিধি 
কৃতজ্ঞতা] প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম । কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আম'র এই প্রার্থন। মেন আমি যাবজ্জীবন 
আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি 1”* 
মাইকেল ঢাকায় গেলে ঢাকাবাপীর তাহাকে সম্বদ্ধিত করিয়াছিলেন । ১৮৭২ সনের ২৯এ ফেব্রুয়ারি 
তারিখের “অমৃত বাজার পত্রিকাণ্ম প্রকাশ £- 
শ্রীযুক্ত মাইকেল দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জন কয়েক যুবক তাহাকে একখানি আড়্রেদ দেন। তখন 


শপ পাশ শিস 





সপ্পা পপ 





১১ শিপ পাপপিপাপিপপা 


* আমার অনুরোধে অধ্যাপক জ্ীজয়স্তকুমার দাশগুপ্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ১৮৬১ সনের ২*এ 
ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশ' হইতে এই মানপত্র ও মাইকেলের বক্তৃতীর নকল পাঠাইয়াছেন। 


২--৩ 


৯৯৮" সহন্ব(দ পাত্রে সন্দেহ] 
একজন বক্তৃতা কালান বলেন যে “আপনার বিদ্যা বুদ্ধ ক্ষমতা প্রভৃতি স্বারা! আমরা যেমন মহা গৌরবাক্ছিত 
হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয্াছেন শুনিয়। আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ 
ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।” মাইকেল মধুসুদন ইহার উত্তরে বলেন, “আমার সন্বদ্ধে আপনাদের 
আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছ এ ভ্রমটি হওয়া? ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ 
বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আঁমি আমীর বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক এক খানি আশি 
রাখিয়। দিয়াছি এবং আমার মনে সাহেব হইবাঁর ইচ্ছ1! ষে বলবৎ হয় অমনি আশিতে মুখ দেখি। আরো, 
আমি হ্ন্ধ বাঙ্গীলি নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাঁটা যশোহর 1” 

মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিতগুলিতে উপরিউদ্ধৃত অংশ স্থান পাইবার যোগ্য। যোগাল্্রলাথ বহু ও 
শ্রীযৃত নগেক্রনাথ সৌম উভয়েই মাইকেলের ঢাঁকা-গমনের ভারিখ ১৮৭৩ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সালটি 
যে ভুল তাহার প্রমীণ পাওয়। যাইতেছে । 


( ২৭ জুন ১৮৩৫। ১৪ আযাট ১২৪২) 


|ংন্দু কালেজ।__প্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু। শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট 
[770৩] সাহেব এই স্থানহইতে গমনের পর কলিকাঁতার লিটেরেরি গেজেটলম্পাদক 
শ্রীযূত রিচর্ডসন সাহেব ও টাকৃশালের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কনিয়ম | 08:010 | সাহেবের মধ্যে 
বিভাগ হইয়াছে। প্রথমোক্ত সাহেব লিখনের রীতি ও কাব্য ও ইতিহাস বিষয়ের শেষোক্ত 
সাহেব ক্ষেত্রমাপক বিদ্যার শিক্ষা দিতেছেন এই ছুই সাহেব যেরূপ বাগ্রতাপূর্ববক কর্ম 
করিতেছেন তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতে 
তাহ1রদের কিপর্যস্ত অন্থুরাগ ।-.-২০ জুন ১৮৩৫ | এস। 


( ২৩ মার্চ ১৮৩৯ । ১১ চৈত্র ১২৪৫ ) 
আমরা! দৃষ্টি করিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে হিন্দু কালেজের শিক্ষক কাণ্চেনীড এল 
রিচার্ডসন্‌ সাহেব শ্রলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্ণরের মোসাহেব [ 21-16-0870 ] হইয়াছেন 
এঁ সম্বাদ অনেকেই শ্রুতমাত্র আমোদিত হইবেন তাহার উত্তম গুণ জন্য এতৎ কর্ম 
হইয়াছে ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(৪ মে ১৮৩৯। ২২ টৈশাখ ১২৪৬ ) 


শ্রযুত কাণ্ান রিচার্ডদন ।-_অবগত হওয়াগেল যে শ্রীযুত কাধ্চান রিচার্ডসন সাহেৰ 
হন্ুকালেজের প্রধান শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি এ বিদ্যালয়ের এতদ্দেশীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে প্রধান তত্বাবধারকতা কম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 


বদ্ধমানের মৃতমহারাজ যে হিন্দুকালেজের প্রধান গবরুনর্‌ ছিলেন আমরা শুনিতেছি 
শ্রীযৃত যুব মহারাজও তাহার পিতার সেই পদ প্রাঞ্ধ হইলেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


শিক্ষা | রি 
(১০ অক্টোবর ১৮৩৫ | ২৫ আশ্বিন ১২৪২) 


হিন্দুকালেজ ।-_ব্যবস্থাপক কমিসান সাহেবেরদের অস্তঃপাতি শ্রীযুত কামরণ সাহেব 
স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দুকালেজে ছাত্রেরদিগকে তাবদ্ববসায় বিষয়ে শিক্ষা! দিবেন 
তাহাতে আমরা পরমসস্তোষপূর্বক ছাত্রেরদের অতিসৌভাগা বোধ করিলাম। উক্ত! 
বিষয়ের শিক্ষা! সর্বদাই হিন্দুলোকের পক্ষে শুভাবহ বটে কিন্তু এইক্ষণে তদ্দারা বিশেষ 
ফলের সম্ভাবন যেহেতৃক শারীরিক বর্ণ বা ধর্ম বা জাতীয় ভেদাভেদ বিবেচনা না হইলে 
আমর! উচ্চতর বিশ্বাস্যপদ পাইতে পারি তাহা হইলে দেশীয় রাজকর্। নির্বাহকরাছে 
আমরা ইঙ্গলগুদেশনিবাসি লোকেরদের তুলাযই হইলাম । এতাদৃশ সুধারা স্থানবিষয়ে 
অত্যাবস্থক যে উক্ত উচ্চ পদপ্রাপণার্থ সর্ধপ্রকারেই 'আপনারা প্রস্তত থাকি কি জানি পাঁছে 
তদ্রপ স্ধারার বিপক্ষপক্ষীয়েরা কহে ষে এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয়বব্খ নির্বাহকরণে 
অযোগ্যহওয়া প্রযুক্ত এ স্থধারা স্থগিত করা উচিত ।-__রিক্ষাম্মব। 


(১ এপ্রিল ১৮৩৭। ১০ চৈত্র ১২৪৩) 


অদ্য দশ ঘণ্টা সময়ে কলিকাত্তাস্থ রাজবাটীতে শ্রীশ্রীযুূত গবরূনর্‌ বাহাছুরের 
অন্ুমত্যনুসারে হিন্বুকালেজের ছাজেরদের বাষিক পরীক্ষা ও পারিতোধষিক বিতরণ হইবে 
এই পরীক্ষা দর্শন এতর্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার মিত্রেরদের সুখজনক বটে 
অতএব তাহারা যে তৎকালীন উপস্থিত হইবেন তদর্থে অনুরোধ করিতে হয় না আমর! 
প্রতিবৎসর দেখিয়াছি বালকের! যে ভঙ্গিপূর্বক নাটকের কোন২ অংশ পাঠ করিয়। থাকেন 
তাহা দেখিয়া শুনিয়া সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা আহলাদিত হন এবং আমরা 
শুনিতেছি এবৎসর বালকেরা কালেজের মধ্যে শিক্ষকদিগের সাক্ষাতে এ বিষয় যেরূপ অভ্যাস 
করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি পরীক্ষাকালীন তাহা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত 
আহ্লাদ জ্ঞান করিবেন অতএব যে২ নাটক হইতে ধাহার1 এবৎসর যে২ অংশ পাঠ করিবেন 
আমরা এ সকল নাটক এবং পঠিতবা অংশের নাম সহ তীাহারদ্িগের নাম অগ্রেই প্রকাশ 
করিলাম । 

গ্রথমত রাজা ও জাতাকরের বক্তৃতা | 

গোবিন্মচন্ত্র দত্ত রাজ। নরোত্বম দাস জাতাকর দ্বিতীয় সৈন্যের এক ব্যক্তির স্বপ্ন 
দর্শন। সেই বাক্তির প্রতিরূপ শ্রীযুত শশিচরণ দত্ত তৃতীয় টবিটাম্পোটের বক্তৃতা । 

শ্রীযুত বাবু গোপাল মুখ্য টবিটাস্পোট হইবেন চতুর্থ গ্রন্থকার সিক্সপিয়র সাহেব 
যে মনুষ্যের সাত অবস্থাবর্ণন করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহ। 
কহিবেন। 

পঞ্চম অবিবাহিত লোকের বাসা । 

শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তাহ! করিবেন ! 


২৩ হলও্বাদ পত্রে সেক্কাবেলেশ্র কথা 
ষ্ঠ বেণীশদেশীয় সদাগরের যাত্র! । 


ডিউক । রাজেন্দ্রনাথ সেন। 
সায়লাক। উমাঁচরণ মিত্র । 
এন্টোনীয় । গোবিন্দচন্দ্র দত । 
পসীয়া। অভয়াচরণ বস্থ। 
গ্রেসীএন | রাজনারায়ণ দত্ত । 
বেশেনীয় রাজেন্দ্র বস্থু। 
নেরিস৷ রাজেন্দ্র মিজ । 
সেলিরিণ গোপাল মুখুষ্যে 
সঞ্ধম নেলিগ্রে। 
গোবিন্দচন্্র দত্ত তাহার বক্তৃতা করিবেন। 
অষ্টম তামাসাকরণেচ্ছু। 
পেটণ্ট। কালীরুষ্জ ঘোষ । 
ডাউলাস। গিরীশ ঘোষ । 
নবম ইতিহাস। 


ভুবনমোহন ঠাকুর তাহ1 কহিবেন। 

আমরা বোধ করি কালেজের পরীক্ষার প্রসঙ্গ লিখনকালীন অদ্য রাত্রিতে যে 
কালেজের পুরোবপ্তি পুরিণীর চতুর্দিগে বাজী দাহসময়ে আলোকেতে দক্ষিণ দিগ প্রকাশ 
করিবে এ বিষয় লেখ। অসঙ্গত হয় না পাঠকবর্গ জানিতে পারেন কালেজের বর্তমান ছাত্র 
এবং পূর্বকার ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যক্ষ এবং কালেজ সম্প্কীয় ব্যক্তিরা চাদার দ্বারা এই 
বাজীদাহের ব্যয় নির্বাহ করেন এবং শুনিতেছি এবৎসর চীদাতে পূর্বববৎসরাপেক্ষা প্রায় 
ছিগুণ সাত শত টাকা সংগ্রহ করিগাছেন অতএব বোধ করি অদ্য রাত্রিতে বাজীর তামাসা 
ভারি হইবে কিন্তু যাহাতে নিকটস্থ গৃহাদিতে অগ্নি সংযোগ না হয় এতদর্থে পোলীদের 
লোকেরদের উচিত হয় তৎকালীন সাবধান থাকিবেন।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


এগুলিকে পুরাদস্তর নাটকাভিনয় মনে করিয়া মহেক্ত্রনাথ বিদ্যানিধি (সন্দর্ভ-সংগ্রহ, পৃ. ২৪-২৬) ও 
্রীযুত শ্ঠ্যামীপ্রসাঁদ মুখোপা ধণায় (001. 17716, 780$., 1924, 0. 119) ভুল করিয়াছেন। 


(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫) 


( কোন পত্রপ্রেরক নিকটহইতে ) হিন্দুকালেজ ।-_-উক্ত বিদ্যাগাবের বাধিকী পরীক্ষা 
এবং পারিতোষিক পুম্তক বিতরণ বাধ্য গত ২৮ তারিখে বেলা প্রায় ১১ ঘণ্টা সময় 
টোৌনহালের উপরিস্থ প্রধান প্রকোষ্ঠে সমাধা হইয়াছিল। তৎকালে কতিপয় সন্থাস্ত 


শিক্ষ। ২১ 


ইঙ্গরেজ ও ভাগ্যবস্ত বাজালি মহাশয় উপস্থিত হন বিশেষতঃ শ্রীত্রীফূত রাইট রিবেরেও 
লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীূত আনরবল সর এড বার্ড রৈয়ন সাহেব ও স্রীযূত আর ডি মাঙ্গল 
সাহেব ও শ্রীধুত ডি মাকফালণন সাহেব ও শ্রীযূত জে সিসি সদরলণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত 
ডি হার সাহেব ও শ্রীধুত মেজর বরলন্টন সাহেব ও কাধ্চানহয় মাসল সাহেব ও বিন্ট 
সাহেব ও শ্রীযুত কর্ণল ইয়ং সাহেব ও শ্রীমন্মহারাজ কালীরু্ণ বাহাছুর ও শ্রীযুত কুমার 
সভ্যচরণ ঘোষাল ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও গ্রীযৃত 
বাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযূত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

আদৌ সেক্রুটরী সদরলণ্ড স'হেব কতৃক পুস্তকচয় পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রগণকে প্রদান 
করিলেন। 

তৎ্পরে অধোলিখিত বিবিধ গ্রন্থধূত প্রকরণ স্ত্রচারুবূপে শিপাগণ বন্তৃতী করণে 
সভ্যসকল মহানন্দিত হইলেন । তদ্যথারূপক । 
গুলাব পুষ্প। শ্রীভুবনমোহন ঠাকুর । 
খদ্যোত কীট । শ্রীমোহন মুখয্যে । 
ফেকেনহেম নীমক উপভূত। শ্রীমতিলাল বসাক। 
বংশী। শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ মিত্র । 
সর্বালাম। শ্রীশ্রীনারায়ণ বস্থু। : 
হেন্রী পঞ্চম রাজার বক্তৃতা তাহার সেনাপ্রতি | শ্রীশ্তামাচরণ বস্থু। 
কিং রিচার্ড রাজার ছুর্গে আত্মকথন । শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বসু | 
কাটোর আত্মকথন । শ্রীহরিনারায়ণ পাল। 
সরু সিন ও হাজ। শ্রীগোপালনাথ মুখষ্ | 
হেমলেটের আত্মকথন নিধন বিষয়ে । শ্রীঅভয়াচরণ বস্থ। 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাকল্য বালক সভার সম্মুখে যথাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে 
শ্রীলশ্রীযূত লার্ড বিসোপ সাহেব ও শ্রীযুত সব্‌ ই, রাএন সাহেব ও শ্রীযুত মাঙ্জলস্‌ সাহেব ও 
শ্রীযুত সদরলগ্ড সাহেব যে সকল কুটগ্রশ্ন করেন তদুত্তর বিলক্ষণ তাহার! প্রদান করেন। 

পরিশেষে সর্‌ এডবার্ড বালকদিগকে উপলক্ষে কিয় ভরসাজনিকা! কথা স্থব্যক্তপূর্ববক 
কহিলেন যে যদিও আগামী বর্ষে প্রদানীয় গ্রন্থের সংখ্যা 'ন্যান হইবেক তথাপি জেনরেল 
কমিটি আফ, পবলিক ইনট্রকসন হইতে তন্মুল্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইবেক যাহাতে পাঠাধিগণ 
বহুমূল্য পুস্তক স্ব২ গৃহে পাঠ আলোচনা কারণ প্রাপ্ত হইবেন। 

এই সভা সাড়ে ১২টার সময় ভঙ্গ হয়। 

উক্ত বাসরীয় রজনীযোগে কালেজ সন্মিহিত স্থানে অপূর্বব অগ্নিক্রীড়া বর্তমান এবং 
ূর্বশিক্ষিত বালকগণকতৃকি কেবল দার দ্বারা বায় সঙ্কলনে অদ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত স্থদৃশ্তয ও. 
উত্তমরূপে পর্যাবসান হইল। 


২ গবওন্াদ পত্রে সেক্ষাতেশে কথা 


(১৫ জুন ১৮৩৭৯ ২ আধাঢ ১২৪৬ ) 
হিন্দু কালেজের সমীপে যে স্থানে ব্রীষ্টিয়ান গীধ্যা হওনের কল্প হইয়াছিল সেই স্থানে 
বাঙ্গাল পাঠশাল! হইবে এতচ্ছ বণে আমারদিগের এতদ্দেশীয়ের! অত্যন্ত স্থুখী হইবেন । 
এই পাঠশালা হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষবর্গ কতৃক সংস্থাপিত হইয়া নৃতন নিয়মান্ুসারে 
চলিবে..।--জ্ঞানান্বেষণ | 
(২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 


এতদেশীয় পাঠশাল1।_-গত শুক্রবারে দেশীয় পঞ্চশত যুব ব্যক্তিরদিগকে স্বদেশীয় 
ভাষায় বিদ্যা! শিক্ষা প্রদানার্থ হিন্দু কালেজের সন্নিহিত স্থানে এক বিদ্যালয়ের বুনিয়াদে 
শিলান্তাস হইল । এঁ ব্যাপার সময়ে শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব ও বিদ্যাধ্যাপনীয় 
কমিটির অন্যান্য অস্তঃপাতি মহাঁশয়েরা এবং এতদেশীয় অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট গুণিগণা গ্রগণ্য 
মহান্থভবের! সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব সমাগত 
মহাশয়েরদিগকে সম্বোধন পূর্বক শ্রীযুক্ত হের সাহেবকে এতদ্দেশীয় বিদ্যা শিক্ষার 
জনকেরন্যায়াশঙ্টাচার করতঃ কহিলেন যে এই পাঠশাল। স্থাপনেতে কমিটির সাহেবেরদের 
পরম সম্তোষ আছে তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত সর এডবার্ড রায়ন 
সাহেবের বক্তৃতাঙ্ুরূপ বঙ্গ ভাষাতে বক্তৃতা করিলেন। এ দ্দিবসীয় তাবৎ ঘটন1 এবং 
এ বিদ্যালয়ের মূলে শিলান্তাসের তাবদ্বিবরণ আমর! ই্জলিসমেন স্থাদ পত্র হইতে গ্রহণ 
পূর্ববক প্রকাশ করিলাম । 

আমরা শ্রুত হইয়াছি যেএঁ পাঠশালা নিশ্মাণের তাবদ্ধয়ই দেশীয় মহাশয়র! 
প্রদান করিয়াছেন এবং বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির স্থানে বা সরকারী কোষ হইতে কিন্ধিন্মাত্র 
প্রাপ্ত হন নাই ইহাও নিতাস্ত আহলাদের বিষয় । এতদেশীয় লোকেরা যে এইক্ষণে 
আপনারদের ভাষান্গশীলনার্থ অগ্রসর হইতেছেন এবং দেশীয় ভাষাতেই লোকেরদিগকে 
যে বিদ্যাদানের সোপান করিতেছেন ইহা পরম সম্তোষের বিষয় । যখন গব্ণমেণ্ট পারস্য 
ভাষা উঠাইয়া তাবৎ সরকারী কাধ্যে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন 
তখন আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে দেশের হিতকারি সরকারী এই উদ্যোগে 
দেশীয় লোকের! নিতান্ত সাহাযা করিবেন এইক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল। 

এই পাঠশালা নিষ্মাণেতে 'ঘতকাল হরণ হইবে সেই কালে কমিটির উচিত যে 
বঙ্গ ভাষাতে পাঠশালার ব্যবহারোপযুক্ত পুস্তক সকল তাহার প্রস্তুত করেন তাহ! হইলে 
পাঠশালা নিশ্মাণের পর উত্তমরূপে কাধ্যারস্ত হইতে পারিবে । 


(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আধযাঢ ১২৪৬) 


পাঠশালার শিলান্তাসের ব্যাপার ।--কল্য সায়াহ ছয় ঘণ্টা সময়ে শ্রীযুক্ত ডেবিভ 
হের সাহেবের দ্বারা শ্রাযুক্ত সর এডবাঙ রায়ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত মিলেট সাহেব ও শ্রাযুক্ত 


- ৯ 


শিক্ষা ২৩ 


কর্ণেল ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুক্ত এফ যে হেলিডে সাহেব ও শ্রীযৃত কাণ্তান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুত 
ডাক্তর ওসাকৃনেসি সাহেব ও শ্রীযুত ভাক্তর গুন্ডিব সাহেব ও শ্রীধুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 
শ্ীযূত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীয়ক্ত রাজ রাধাকাস্ত দেব ও অন্থান্ঠ অনেক মহাশয় 
ব্যক্তিরদের সম্মুখে সম্পন্ন হইল এবং ইঙ্জরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে খোদিত পাঠশালা স্থাপন 
ইত্যাদি তাবদ্ধিবরণ লিখিত এক পত্র এক বোতলের মধ্যে অর্পিত হইল এবং এই 
সময়ের সম্বাদ পত্র ও চলিত মুদ্রা ও হিন্দু কালেজ ও চিকিৎসালয়ের নকশা এবং উভদ্ব 
কালেজের প্রধান শিক্ষকের নাম ইত্যাদি লিখিয়া তাহার মধ্যে অর্পিত হইল। পরে 
শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব সমাগত বাক্তিরদিগকে সম্বোধন করিয়া দেশীয় ভাষার 
সৌষ্ঠবকরণার্থ এই পাঠশালা সংস্থাপন করণোপলক্ষে হিন্দুদিগকে ধন্যবাদ করিলেন এবং 
কহিলেন যে এইক্ষণে পারস্য ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গ ভাষার আরো আবশ্বকতা 
হইয়াছে । পরে শ্রীযুত সর এডবার্ড রায়ন সাহেব বক্তৃতা করত এই পাঠশালার সংস্থাপন 
বিষয়ে শ্রীযৃত হের সাহেব যাহা কহিলেন তাহাতে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সাহেব 
কহিলেন যে ভারতবর্ষে ইঙ্গলত্তীয় শিক্ষ! ্রণের অভিপ্রায় যে দেশীয় ভাষার শিক্ষা দেওয়া 
যায় এবং তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গলপ্তীয়েরদের সঙ্গে সামীপ্য সম্বন্ধের এক উপায় 
এবং তত্ধারা যে জ্ঞান ইঙ্গলপ্তীয় অল্প লোকের মধ্যে আছে ভাহ। দেশীয় ভাষার দ্বারা দেশীয় 
বহুতর লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে এবং পরিশেষে ভারতবর্ষে ইঙ্গলপগ্তীয় বিদ্যাধ্যাপনের 
পিতা স্বরূপ শ্রীযুক্ত হের সাহেবের গুণ ও কান্তি বিষয়ক অনেক প্রশংসারপে বর্ণনা 
করিলেন। 
তৎ পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রস্নকুমার ঠাকুর অতি সাধু ভাষাতে সকলের সম্মুখে এমত 
বক্তৃতা করিলেন যে তাহা ধিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা করিলেন। 
“ কলিকাতাস্থ হিন্দুকালেজের অধাক্ষেরদের আম্গকূল্যে বিশেষতঃ 
অধ্যক্ষ 
মহারাজাধিরাঁজ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর 
শ্রযূত প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
কর্মনির্বাহক 

শযুক্ত রাজ! রাধাকাস্ত দেব বাহাছুর 

যুক্ত বাবু রাধামাধৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শরযুক্ত বাবু রামকমল সেন 

্রযুক্ত বাবু রসময় দত্ত 

শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব 

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরুষ্ণ সিংহ 

যুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 


২৪ ংবাদ পত্রে দেক্ানেল্র কথা 


শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বন্থ 
ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর তামস আলেকজান্দর ওয়াইস সাছেব 
সেক্রেটরী 
শ্রীযুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
এবং এ হিন্দুকালেজের সঙ্গে সংযুক্ত 
হওনাথ বঙ্গ ভাষার এক পাঠশালায় 
শিলান্তাস 
অদ্য শুক্রবার বাঙ্গল। ১২৪৬ সাল ১ আফা 
ইঙ্গরাজী ১৮৩৯ সাল ১৪ জুনে 
কলিকাতীস্থ শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেবের দ্বারা সম্পন্ন হইল 
তিনি বঙ্গ দেশে ইঙ্গলগ্ডীয়েরদের রাজ্যের রাজধানীর অতি প্রাচীন ও সন্ত্রস্ত নিবাসী 
বহুকালাবধি উক্ত সাহেব সাধারণ হিতৈষিতাতে প্রসিদ্ধ 
তিনি অনেক বৎসরাবধি অতি সম্ভ্রম পূর্বক এতদ্েশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্যাপন 
বিষয়ে অঙ্্রক্ত । এবং জাতীয় বা বর্ণ ভেদ না করিয়া কলিকাত। রাজধানী নিবাসি 
লোকেরদের মধ্যে বিদ্যা দেদীপামানা করণার্থ অতি মহাযত্ব করিয়াছেন এবং নিজ সম্পত্ভিও 
অনেক ব্যয় করিয়াছেন 
শিবচন্ত্র বিশ্বাসকতৃক খোদিত । 
[ ইংলিশম্যান্‌। ১৭ জুন ] 


( ১৩ জুলাই ১৮৩৯ । ৩০ আষাঢ় ১২৪৬ ) 


হিন্ুকালেজের পাঠশালার গৃহ নিশ্মাণ অতি ত্বরায় হইতেছে আমি অঙ্গমান করি 
যে ২৩ মাসের মধ্যে প্রস্তত হইবে। পাঠশালার উপস্থিত যেং বিষয় তন্সিমিত্ অনেক 
পণ্ডিত আবেদন করিতেছেন। হিন্দুকালেজের ইংরেজী শিক্ষার রীত্যন্থসারে 
এই পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া যাইবে আমরা পরমাহলাদ পূর্বক বলি যে এই পাঠশালায় 
প্রাচীন বিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইবে তাহা এই যে জ্যোতিষ ক্ষেত্র পরিমাণ ও মাপ 
ব্যবস্থা রাজনীতি এবং রেখা গণিত ইত্যাদি পুস্তক এ পাঠশালায় শিক্ষা প্রদরানার্থ প্রস্তুত 
হইতেছে। এই পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করণার্থ বেতন দ্রান করিতে হইবে এবং বিনা 
বেতনেও পাঠ করিতে পারিবেন। এই পাঠশালা তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে প্রথম 
দ্বিতীয় তৃতীয় গৃহ এবং বালকদিগের বেতন দিতে হইবে । 

বোধ হয় অত্যল্প বেতন কিন্বা সর্বসাধারণের মহোপফার করণার্থ হিন্দুফালেজের 
অধ্যক্ষবর্গরা বিবেচনাপূর্বক কিঞ্চিৎ সাহায্য স্বরূপ বেতন লইয়া অধ্যয়ন করিবেন । 


“শিক্ষা ২৫ 


কিন্তু ইহা অবশ্ ব্বীকার করিতে হইবে যে প্রকার বেতন দির অধ্যয়ন করিতে হইত 
তদপেক্ষা অনেক লাঘব হইতে পারে । 


(৭ সেপ্ম্বর ১৮৩৯ । ২৩ ভান ১২৪৬) 


কলিকাতার নৃতন পাঠশালা ।--কলিকাতার নৃতন পাঠশাল! স্থাপনার্থ যে কমিটি 
নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কালেজের বাটীতে গত বুধবাবে তাহারদের এক বৈঠক হইল 
তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের বর্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত ডেবিড হের সাহেব ৩ 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্গকুমার ঠাকুর ও শীযুত দেওয়ান রামকম্ল সেন ও শ্রীযুক্ত রানচন্জ 
বিদ্যাবাগীশ ও অন্থান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে যে পাঠশালার স্থাপন বিষয়ে 
তাহারদের প্রতি ভারার্পণ হইয়াছে তাহার ভাবি শুভাঙুভ বিময়ক অনেক কথোপকথনানস্তর 
বালকেরদিগকে উত্তম প্রকার লিখাওনের কন্মাকাজ্জী যে তিন জন ছিলেন তীাহারদের 
যোগ্যাযোগযতা বিষয় বিবেচন। হইল । তাহারদের মধ্যে কোন ব্াক্তি মনোনীত 
হইয়াছেন তাহা আমরা শ্রুত হই নাই। এ কর্ধের বেতন দশ টাকার অধিক হইবে না। 
পরে কর্মাকাজ্ফিরদের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত 
গ্রন্থ প্রস্তত করণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এবং আমরা শুনিয়! 
পরামাপ্যায়িত হইলাম যে বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও অভিধান ও ভূগোলীয় খগোলীয় গ্রস্ 
অতিশীপ্র কমিটির উদ্যোগে নৃত্তন পাঠশাল। ও দেশীয় সাধারণ লোকেরদের উপকারার্থ 
প্রকাশ হইবেক। 


( ৯ নবেম্বর ১৮৩৯। ২৪ কান্তিক ১২৪৬ ) 


শুতন পাঠশালার অনুষ্ঠান ।--আগামি অগ্রহায়ণ মাসে যে পাঠশালার কাধ্য আরস্ু 
হইবে ও যে২ নিয়মেতে চলিবে তাহার এক২ পাণুলেখ্য কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় 
মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরিত হইতেছে । সেই পাওুলেখ্যের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ কর! 
যাইতেছে বিশেষতঃ এ পাঠশালায় তিন সম্প্রদায় ছাত্র থাকিবে তাহার প্রথম সম্প্রদায় 
অতি শিশু বালকেরা নীচে লিখিত বিদা! শিক্ষা পাইবে । নিশেষতঃ অক্ষর বানান 
হিতোপদেশক ইতিহাস ব্যাকরণের মূল বিষয় অন্ক শাঙ্ধের মূল বিবরণ গোলাধ্যায়ের মূল 
প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষেপ বিবরণ। দ্বিতীয় সম্প্রধায় ছাত্রের এই সকল বিষয় 
: শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে ষথ| ব্যাকরণ অঙ্ক বিদ্যা ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা গোলাধ্যায় জ্যোতিবিদ্যা 
এবং শ্তুন্ধরূপে ভাষ। কথনের বিধি এবং ইঙ্গলপ্তীয় ও ভারতব্ষীয় ইতিহাস এবং পত্র 
লিখনীয় রীতি । তৃতীয় সম্প্রদায় স্থুশিক্ষিত ছাত্রেরা এই নকল বিষম শিক্ষা করিবেন 
যথা শুদ্ধবূপে ভাষ| কথনের নিয়ম ও জমীদারী ও বাণিজা সম্পর্কীয় ব্যবহার এবং আঁতি 
ূর্ববকালীন ও ইদানীস্তন ইতিহাস ও জ্যোতির্বিদ্যা বীজ গণিত বিদ্যা এবং রাজনীতি 

২---৪ 


২৬ সগব্াদ পাত্রে দেক্সাহেশখ শত থা 


বিষয়ক বিদ্যা এবং নীতি বিদ্যা ও ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ও গবর্ণমেণ্টের আইন ও 
আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মৌসলমানেরদের ব্যবস্থা । 

এই পাঠশালাতে দ্বাদশ বধের ব্যবস্থা অধিক বয়স্ক কোন ছাত্র গ্রাহ হইবে 
না এবং দশ বর্ধ বয়স্ক কোন ছাত্র যদি এমত স্থশিক্ষিত হয় যে মধ্যম শ্রেণীর সঙ্গে শিক্ষা 
করিতে পারেন তবে গ্রাহথ হইবে। 

উক্ত পাঠশালায় শিক্ষার্থ ব্যয়। 

প্রথম বর্গ বাধিক ২ টাক। ছয়মাসে ১ টাকা 

দ্বিতীয় বর্গ এ ৪ 

তৃতীয় ব্গ এ ৮ 

ছাত্রেরদের পাঠ্য পুস্তক সকল পাঠশালার খরচে ক্রয় করা যাইবে বালকেরদের 
তদ্বিষয়ে কিছু খরচ লাগিবে ন। কিন্তু তাঁহারদের শিক্ষার্থ ব্যয় আগাম দিতে হইবে। 

যে পিত্রা্দি বাদ্ধবেরা বালকেরদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হন 
তদ্বিষয়ে তাহারদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওনার্থ তাহারা হিন্দু কালেজের শ্রীযূত সেক্রেটরি 
মহাশয়ের নিকটে অতি শীঘ্র জ্ঞাপন করিবেন এবং সেক্রেটরী তাহারদের নাম লিখিয়া 
তাহারদের মধ্যে প্রীধান্ত প্রধান্ত বিবেচন। করিয়। সম্প্রদায় মধ্যে নিযুক্ত করিবেন । 

শ্রলঙক্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটরী। 
(4 ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 

এতদ্দেশীয় বিদ্যাযুক্ত মহাশয়গণ শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যাঞ্তি হইবেন যে হিন্দু 
কালেজান্তর্গত নৃতন পাঠশালায় পাঠাকাজ্ফিদিগের বহু সংখ্যক আবেদন পত্র প্রতি দিবস 
প্রদত্ত হইতেছে ইহাতে আমরা নিঃসন্দেহে কহিতে পারি যে যাঁদ প্রতি দিবস উত্ত প্রকারে 
আবেদন পত্র প্রদত্ত হয় ততে কালেজের অধ্যক্ষগণ আরো কএকটা গৃহ নিশ্মাণ করাইবেন। 
এই রূপ আবেদন পত্র প্রদান হেতু এতদ্দেশীয় জনগণ বিদ্যোপাঞ্জনে অত্যন্ত উৎস্ক তাহা 
জান! যাইতেছে দ্যপি ভারতবস্থ মন্ট্যয্ের৷ এতদ্দেশীয় ভাষা বিদ্যোপাঞজ্জনে উৎস্থক না 
হইতেন তবে অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিত। 


্‌ 


০ি/-2/ 
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( ২৫ জান্গয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঘ ১২৪৬ ) 


শনিবারে বাঙ্গলা পাঠশালার পাঠারস্ত কালীন অনেকানেক এতদ্দেশীয় ও ইঙ্গলণ্তীয় 
মহ মহ্ষোর সমাগমন হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা এই সকল ব্যক্তিকে জ্ঞাত 
আছি শ্রযুত রায়েন ডাক্তর ওসাগ্নিসি গ্রান্ট এবং ওয়াইজ ডেবিভ হেয়ার শ্রীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রাযুত বাবু প্রসঙ্নবুমার ঠাকুর শ্রীযুত সত্যচরণ ঘোষাল শ্রীযুত বাবু 
রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু মতীলাল শীল হিন্দু কালেজ' মেডিকেল কালেজ এবং স্কৃত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই সকল ব্যক্তি ও অন্ঠান্ত জনগণ সমক্ষে শ্রযুত বাবু 


শিক্ষা ২৭ 


রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভষ্টাচাঁধ্য উক্ত বিদ্যালয় বিষয়ে উত্তম বক্তৃতা লিপি পাঠ ও তাহার 
তাৎপর্ধ্য সহ ব্যাথা করিলেন এবং পাঠশালায় এতদ্দেশীয় মুন্তষ্যেরদিগের যে লভ্য তাহাও 
ব্যাখা করিলেন। অনম্তর শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র মিত্র এ বাঙ্গালার ইঙ্গরেজী অনুবাদ 
ইঙ্গলপ্ীয়েরদিগের বোধার্থ পাঠ করিলেন। এইরূপ ছুই এক বাঙ্গালা বক্তৃতা 
হইলে ই রায়েন সাহেব গাত্রোখানপূর্বক বক্ততা করিলেন মে এতদ্দেশে অনেক 
ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপনে সাহাষ্য করণহেতু অনেকের বোধ হয় যে এডুকেশন 
কমিটির ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করেন কিম্বা তাহ! নহে এড়কেশন 
কমিটির সকল বিদ্যালয়েই তাহারা সাহাযা করেন! উক্ত কমিটির তাৎপধ্য এই 
এতদ্েশীয় মন্থুষ্যকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস ছার! সুশিক্ষিত করাইলে তাহারা! এই বীতান্ত- 
সারে উপদেশ প্রদান করিবেন। হিন্দু কালেজের স্থশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের শিক্ষম্থভবহেতু 
এই পাঠশাল! সংস্থাপন হইয়াছে নতুবা হইত ন। উক্ত সাহেব আরো কহেন যে উক্ত কমিটির 
প্রাথিত সিদ্ধি এবং ত্বাহারদিগের অত্তিশয় অ'নন্দ হইল । আর এই বিদ্যালয় এই সহরে 
প্রথমতঃ প্রধান হইল. অনন্তর গ্রাণ্ট সাহেব গাত্রোখান পূর্বক বন্তৃত1 করিলে তাহা অসম্পূর্ণ 
এইক্ষণে হইল না অনন্তর রিচার্ডসন সাহেব গাত্রোখান করিয়া বক্তৃতা করিলেন যে চামরের 
[ চসারের ] কাননে যেমন ইঙ্গরেজী আচ্ছন্ন সেই ন্যায় বাঙ্গল। ভাষা এইক্ষণে আছে । চাসার 
বুদ্ধি দ্বারা ক্রমশ ইঙ্গরেজী বিদ্যার প্রাচ্য করিলেন তাহার ন্যায় বাঙ্গল। ভাষার ক্রমশ 
প্রাচুর্য হইবে । পরে ওসাগ্নিসি সাহেব গাত্রোখান করিয্া কহিঙ্েন যে এতদ্দেশীয় লোকের- 
দিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা দেওনের আবশ্তকতা এবং মেডিকেল কালেজের 
ছাত্রেরদিগের এই প্রকার শিক্ষা দেওনের আবশ্যকতা এ স্কানের ছাত্রগণ উদ্দ ভারাদ্বারা 
চেমষ্টরি অভ্যাস করিয়াছেন 


ডিরোজিও 
(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 
হিন্দু কালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশীখ ২৩ আপ্রিল 
শনিবার ভাইরেকটর অর্থাৎ কর্ম্মাধাক্ষদিগের কালেজেব ভদ্রাভদ্র বিবেচনানিমিত্ত বৈঠক 
হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হঈয়াছে তদ্িবরণের প্রতিলিপি আমরা প্রাপ্ত 
হই নাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযূত ড্রোজু সাঠেবনামক এক জন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ণ 
হইতে রহিত করিয়াছেন :.। 
(৭ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌষ ১২৩৮) ৰ 
ড্রোজু সাহেবের মরণ ।__আমরা খেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি গত ২৬ ডিসেম্বর 
সোমবার বেলা দশ ঘণ্টাতীত সময়ে ড্রোজু সাহেবের মরণ হইয়াছে ' "| তাহার অত্যল 
বয়স্‌ অর্থাৎ চব্বিশ পচিশ বৎসরের অধিক নহে''* | 


২৮  ওবাদ পত্রে সেকালের কথা 


ড্রোজু সাহেব ইজরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ হইয়াছিলেন যগ্যপিও ইঙ্গরেজী তাহার 
জাতিবিছ্যা নহে এবং তিনি এত্দেশীয় ফিরিঙ্গি বটেন তথাপি তাহার লেখাপড়। শ্রবণা- 
বলোকনে অনেকে ইঞ্জরেজ জ্ঞান করিতেন এবং বিলাতের ইডকেটেড অর্থাৎ বিষ্যাভ্যাস 
হইয়াছে বোধ হইত তাহার কৃত ফকিরাজজিরানামক ইঙ্গরেজী ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত 
আছে এবং তিনি পয়েট অর্থাৎ উক্ত ভাষায় কবি ছিলেন। অপর তাহার বিদ্যার নিপুণতা , 
জানিয়। হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের তাহাকে উক্ত কালেজে শিক্ষক রাখিয়াছিলেন কিন্ত 
বালকতাহেতুকই হউক অথবা অসছুপদেশঘ্বারাই হউক উক্ত ড্রোজু নাস্তিকরূপে খ্যাত 
হইয়াছিলেন এজন্য তাহার দ্বারা হিন্দুকালেজের অনেক ছাত্র ভ্রষ্টমতি হইয়াছে ইহাই প্রকাশ- 
হওয়াতে তিনি কালেজহইতে বহিতর্ত হন পরে গত জুনমাসাঁবধি ইষ্টইপ্ডিয়াননামক এক 
সমাচারের কাগজ করিয়। নিতা প্রকাশ :করিতেছিলেন। যদ্যপিও তিনি আমারদিগের 
ধর্মঘ্বেষী ছিলেন এ কারণ আমারদ্দিগের লেখার প্রতি বিপক্ষ হইয়া লিখিতেন...। 
ড্রোজু সাহেবের উপদেশে যে কএক জন বালক নষ্ট হইয়াছে এক্ষণে তাহার! বড় 
বিপদগ্রস্ত হইল কেনন! তাহারদিগের জ্ঞান ছিল ড্রোজু হর্তাকর্তা বিধাতা এ অবোধেরা 
মাতাপিতার বাক্য হেলন করিয়াও ড্রোজুর আজ্ঞান্গবর্তী হইয়াছিল ইহাতে কেহ জাত্যস্তরও 
হইয়াছে তাহাতেও তাহারা ছুঃখী নহে ড্রোজুর মরণে তাহারা জীবন্ম তপ্রায় হইয়া 
থাকিবেক। ইহার মধ্যে সংগ্রতি প্রায় মাসাধিক হইবেক ড্রৌজুর সঙ্গে কএক জন বালকের 
কলহ হইয়াছিল তাহার মধ্যে শ্রীযুত দক্ষিণানন্দ ড্রোজুর মত ত্যাগ করিয়া নিজগুহে 
_মাতাপিতার নিকট পুনরাগমন করিয়াছে...। ( “বাঙ্গলা সমাচার পত্রের মর্ম” ) 


ড্রোজু সাহেব অল্প বয়সে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিদ্যান্রূপে খাতাপন্ন হইয়াছিলেন 
এবং ফিরিঙ্গি সমাজের মাজে তিনি এক জন অতিমান্য ছিলেন মেষ্টর ড্রামন সাহেবের 
পাঠশালায় স্বশিক্ষিত হইয়! হিন্দু কালেজের শিক্ষক পদে প্রবৃত্তমাত্রেই প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি 


হইয়াছিল । 


অপর ড্রোজজু সাহেব বালককালাবধি সম্বাদপত্র প্রকাশে বিরত ছিলেন ন] প্রথমে 
( পারথিনননামক ) এক সাপ্তাহিক পত্র দ্বিখ্যাবধি প্রকাশ করিয়া ক্ষাস্ত হন তদনস্তর 
ঘ( হেসপিরস ) অবিধেয় প্রতিবাসরিক এক সমাচার পত্র কিয়দংশপধ্যন্ত প্রকাশ করিয়া 
তাহাতে বিরত হইয়! অবশেষে ইষ্টিগ্ডিয়ান পত্র স্থাপনপূর্ব্বক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন ।... 
সংরং[ সম্বাদ রত্বাকর ] 


৬১ জানুয়ারি ১৮৩২ 1 ২৮ পৌষ ১২৩৮) 


ড্ক্জু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন ।--গত ৫ জান্ুআরি, বৃহস্পতিবার অপরাহ্ছে সত 
ড্রজু সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনকরণবিষয়ে পারেস্তাল আকাদেমিত্ে অনেকের সমাগম 


শিক্ষা ছি 


হয়। তাহাতে শ্রীযুত বাবু মহেশচন্ত্র ঘোষ এই প্রস্তাব করিলেন ঘে সরকারী টাদার 
ছারা যে মৃত ডৃঙ্ছু সাহেবের বিষয়ে আমরা! সকলেই এইক্ষণে খেদার্ণবে মগ্ন তাহার 
চিরস্মরণার্থ চিহৃস্বরূপ এক প্রস্তরময় কবর নিষ্াণ করা যায় এবং তদুপরি তদুপযুক্ত 
কথাপ্রবন্ধ ক্ষোদিত থাকে তাহাতে শ্রীযূত উএল বর্ণ সাহেব পৌঁট্টিকতা করিলেন এবং আর২ 
সকলে সম্মত হইলেন। তৎপরে এই প্রস্তাব হইল যে কবরের খরচ করিয়া যদি 
টা্দার টাকা কিছু উদ্ধত্ত থাকে তবে তাহ! ডুজু সাহেবের পরিজনেরদিগকে প্রদানার্থ প্রস্তাব 
কর! যায়। তদনভ্তর ডাদ্দার বহী সকলক্চে দর্শান গেল এবং সেই স্থানেই ৯০০ 
টাকার স্বাক্ষর হইল। 


(৪ এপ্রিল ১৮৩২1 ২৪ চৈত্র ১২৩৮) 


মৃত ডোঁজু সাহেব ।-_মৃত ডুোজু সাহেবের স্মরণার্থ কাহার কব্রস্থানোপরি এক শ্তিন্ত 
গ্রন্থনার্থ যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারা ঠাদায় স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন 
করিয়াছেন যে তাহার কবরস্থানৌপবি চগ্ালগড়ের প্রস্তরনিশ্মিত এক স্তাস্ত প্রস্ততহওনার্থ 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এ সজ্বস্ত গ্রন্থনের বায় ১৫২৪।৮।৮ হইবে । আমরা শুনিয়। 
কিঞ্িচ্চমতকৃত হইলাম ষে ১৫৫৪ টাকার চাদ হইয়াছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে কেবল ৬১৪ টাকা 
আদায় হইয়াছে। ভরসা করি যে ইঠ্টিপ্িয়ান মহাশয়েরা শীদ্র এ টাকা প্রদান করিয়া 
আপনারদের বন্ধু ও স্বপক্ষ ব্যক্তির ম্মরণার্থ অনবধানতাজন্ত দৌষহইতে মুক্ত হইবেন। 


১৮৪২, ১ল। সেপ্টেম্ব । তারিখের 'বেঙ্গীল স্পেকটেটর' নামক দ্বিভাষিক পত্রে ডিরোজিও ও তাহার 
শিল্তবর্গ সম্বন্ধে নিষ্োদ্ধ ত অংশ প্রকাশিত হয় £- 

“ধর্ম সভার গত বৈঠক 1...পাঠকবর্গের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে ইংরাজী ১৮৩০ 
শর্খলীবধি ১৮৩৩ শাল পর্য্যন্ত হিন্দু মণ্ডলী মধ্যে একট] মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল; সভীধর্ম নিবারণার্থ 
রাজ। রামমোহন রায় গবর্ণমেন্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতে স্বাক্ষরকাঁরি কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত সভা! 
অব্যবহাধ্য করেন। এ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ সাহেব স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকীশ করত হিন্দু 
কালেজের ছাঁত্রদিগকে সদা সব্ধত্র হুশিক্ষী দান ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেক্চর অর্থাৎ উপদেশ প্রদান, 
এবং একাডিমিক ইনষ্টিটিউসন* নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্তা, বিশেষত অতিহ্থজনক অথচ 
জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বার! হিন্দু যুবকগণের অস্তঃকরণে আশ্চর্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের 
মনে অগ্যাপি প্রতিভাম্বিত হইয়া আছে; আর তৎকালে উক্ত মহাস্্া বাক্তির সাহায্যে পারথিয়ন নামক 
ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গীলিদিগের দ্বার! প্রথমে প্রকাশিত হন, এ পত্রিকার ১ সংখ্যায় স্ত্রী শিক্ষা! এবং 
ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাঁস এই ছুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল, এবং হিন্দুধন্ম ও গবর্ণমেপ্টের 
বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতন্দ্য়ের উপরি দৌষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধশ্মীবলম্থি মহাশয়ের! 
ত্দর্শন মাত্রে বিশ্ময়াপন্ন হইয়! ন্ং ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও 





শি পউপ শসা পপসপিপপাপাপিপ্ি্পপা শিপ পাপাশা শিস 


* অর্থাৎ পরষ্পর বাদানুবাদার্থক সভ ও যাহাতে এইচ এল ভি ডিরোজিউ সাহেব বহু বৎসরাবধি 
সভাপতি ছিলেন । 





ও) 
্ওভাদ পত্রে সেক্রাজেল্র কথা 


তাহার দ্বিতীয় সংখ্য। যাহা মুদ্রাক্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রীহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি 
পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদদিগের সত্যানুসদ্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তশ্লিমিত্ত হিন্দু মগুলীস্থ তাবৎ 
লোকেই ভীত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের মত প্রকীশক সমাচার চক্ট্রিকাতেও নান। প্রকার ভয় প্রদর্শক 
প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল ও অনেক ব্যক্তি স্বং বালকর্দিগকে কালেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়। অন্য পাঠশালায় 
প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বাঙ্গীল। সংবাদ পত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি ও 
বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ নানীলঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাতা 
ও অন্তান্ক অভিভাবকের] সভয় হইয়। বালকগণকে প্রহার কারারুদ্ধ ও বিষ্ভক্ষণ করাইয়? তাহাদিগের প্রীণ 
পধ্যস্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এতন্রপে উক্ত ডিরোজিউ সাহেবের অত্য্প সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধো 
মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়। হিন্দুধশ্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে প্রথমত অস্ত্রাঘধীত করেন; উক্ত বালকের সকল প্রকার 
উত্তম২ রীতি নীতি শিক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তীহাদিগের সরল ও নিপট অস্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য্য 
প্রীতি তদ্বদ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে তণৃষ্টে সকলেরি অনুমীন হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন 
রীতি বর্ম অতিশীঘ্ পরিবর্ত হইবেক, ধন্দ্ন সভার সভ্যগণেরা1 এতরদ্গুরুতর ব্যাপার নিবারণার্থে বিবিধ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদ্দিগের যত্ত সফল হয় নাই |... 


ডেবিড হেয়ার 


(৩ জুলাই ১৮৩০ । ২০ আযাঢ় ১২৩৭) 

হিন্ুকীলেজ।_-কলিকাতার সম্থাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরস্তের বিষয়ে 
কিয়ৎকালাবধি একট বাদানুবাদ হইতেছে । সর এড বার্ড ইষ্ট সাহেবের যে পপ্রতিমৃত্তি স্থাপন 
হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্সন সাহেবের যে ছবি কালেজঘরে স্থাপন করা যাইবে এই 
উভয়বিষয়ক কথা উত্থাপন করণসময়ে ইও্িয়াগেজেটের সম্পাদক তহছিষয়ে এই দোষার্পণ 
করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় 
ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্বেবাক্ত ছুই সাহেবের তুল্য সন্্াস্ত 
নাহওয়াতে তাহার বিষয়ে সন্্ামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদালুবাদেতে 
যে সকল.লিপ্যাি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব এ কালেজের 
প্রথমকল্পক এবং তিনি এঁ কালেজের বিষয়ে প্রথমে এক পাতুলেখ্য প্রস্তৃত করেন। আরো 
বোধ হয় যে শ্রীযৃত সর এডবার্ড ইষ্ট সাহেব সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগপূর্ববক 
কঙ্সিকাতাস্থ ধনি ব্যক্তিরদিগকে, সভাতে আহ্বান করিয়া স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে এ 
কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন অতএব 
শ্রীযূত সর এড বার্ড ইষ্ট সাহেব ও শ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের মহোপকারক এবং 
্রীযুত ভাক্তর উইল্লন সাহেবো এতদ্বিষয়ে মঙ্গলাকাজ্ষী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি 
নিত্য সচেষ্ট আছেন। অতএস শ্রীযুত হের সাহেবের তদ্বিযয়ের মহোপকারকতা কোন এক 
বিশেষ চিহ্ন ছার! হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমাদের 
বিবেচন। হয় । 


শিক্ষা ৩১ 


হিন্দুকলেজের পরিকল্পানী যে প্রথমে রামমোহন রায়ের দ্বারাই হইয়াছিল, তাহ অনেকের জান। না 
থাকিতে পারে। এ-সম্বদ্বে আমার 19007701101. 1705 89 94 1007108110081 1১1071991” প্রবন্ধ 
(১০/77%1 ০% 1186 22187 1৮ (971980 42656070 ,১0৮811/, 0]. সা, 10, []) জঙ্টব্য। 


(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাল্গুন ১২৩৭) 


অন্তচ্চ পরম্পরা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত ডেবিড হের লাহেব এতদ্দেশস্থ ; 
ছাত্রদ্দিগের অতিশয় উপকারী হয়েন এততপ্রযুক্ত হিন্দুকালেজাদি বিবিধ স্কুলস্থ ছ।জ্রসকলে 
একত্র হইয়! উক্ত সাহেবের প্রতিমৃত্তি নিশ্বাণে অতিশয় উৎসাহী হইয়াছেন এবং তাদ্বিষয়ে 
অনেকানেক ছাত্রের চাদার বহীতে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাতে 
আমারদিগের বৌধ হইতেছে ঘে এবিষয় শীদ্ব নিষ্পন্ন হইবেক... _-সং প্রং 


(২ এপ্রিল ১৮৩১। ২১ চৈত্র ১২৩৭) 


শ্রীযুত ভেবিভ হের সাহেব ।--শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব এতদ্দেশের বালকেরদের 
বিদ্যাবুদ্ধি বৃদ্ধিহেতু ও সাধ্যমতে তাহারদের সমাক প্রকারে মঙ্গলাকাজ্গায় যেরূপ অকপটে 
মনোযোগ করিতেছেন তাহ। কোন জন জ্ঞাত না আছেন সংপ্রতি আমর। শুনিতেছি যে 
কলিকাতার বিদ্যালি বালকের শ্রযুত ডেবিড হের সাহেবের উপকার অঙ্গীকার স্চনাতে 
তাহার প্রতিমুণ্তি প্রস্তুত আকাজ্জায় তাহাকে সংক্ষেপে এক এডরেস অর্থাৎ প্রশংসা লিপি 
প্রদান করিয়াছেন এ প্রশংসা লিপির অধোভাগে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং 
অন্ত পাচ শত বালকের স্বাক্ষর হইয়াছে এই বিষয় স্থিরীকরণ জন্য বালকের! ছুই দিবস 
সভা! করিয়াছিলেন প্রথম দিবসের সভা ২৮ নবেম্বরে স্থাপন হইয়াছিল তদ্দিবস প্রতিমৃদ্ত 
প্রস্তুত হেতু ব্যয়োপযোগি ধন সঞ্চয় জন্য এবং প্রশংসাপত্র প্রস্তুত নিমিত্ত কমিটী সংস্থাপনের 
প্রস্তাব হইল এবং উক্ত কমিটাতে অধ্যক্ষরূণে শ্রীযুূত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত 
বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ শ্রীযৃত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত 
বাবু রামগোপাল ঘোষ শ্রীযুত বাবু রাধানাথ সরকার | শিকদার ?] শ্রীযুত বাবু মাধবচন্ত্র 
মল্লিক শ্ররীযুত বাবু প্যারিমোহন বন্থ শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বস্থ শ্রীযুত বাবু তারাচন্জ 
চক্রবর্তী শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন মিত্র শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রপাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু 
মহেশচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইলেন। 

দ্বিতীয় দিবসের সভা ৩০ জান্ুআরিতে স্থাপন করিলেন ততৎকালে কমিটীদ্বার 
প্রস্ততীকৃত প্রশংসাপত্র পাঠাস্তে গ্রাহ্থ হইল এবং নিয়ম করিলেন যে শ্রীযুত ডেবিড হের 
সাহেবের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে প্রতিমৃদ্তি চিত্র করিবার জন্য শ্রীযূত পো সাহেবের নিকট 
মানস ব্যক্ত করা যাইবেক। ১৭ ফেব্রুআরিতে শ্রীযুত ভেবিভ হের সাহেব প্রশংসাপত্র 
গ্রহণ করিবেন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তদন্যাগ্িকালে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ 


৩২ ভগন্াদ পত্রে জেন । পেশ ও এ। 


মুখোপাধ্যায় প্রশংসা লিপি পাঠ করিলেন এবং তৎকালে তীহার নিজের লিখিত 
অভিপ্রায় লিগিরও প্রসঙ্গ হইল এই ব্যাপারে আমর! ঘতপরোনান্তি হ্র্ধান্থিত হইলাম 
যেহেতু দেশহিতকারী শ্রীযূত ডেবিভ হের সাহেবের এইকূপ সম্মান করা অতিআবস্তক 


ছিল ।-_-সং কৌং। 

উপরিলিখিত “দক্ষিণানন্দ” মুখোপাধ্যায় আমাদের সুপরিচিত “রাজ! দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধায়।” 
দক্ষিণানন্দ ঠাকুর রূপেও তাহার নামের উল্লেখ দেখিয়াছি । শিল্পী সি. পো্ট অস্কিত ডেবিড হেয়ারের চিত্র 
হেয়ার-স্কুলে আছে। 

ডেবিড হেয়ারকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রের প্রতিলিপি, এবং তদ্ছুত্তরে হেয়ার সীহেবের বক্তৃতী-_ 
প্যারীচাদ মিত্র তাহার 1)2%87 1176 পুস্তক লিখিবার সময় সংগ্রহ করিতে পারেন মাই। এগুলি 
১৮৩১ সনের ২১এ মার্চ তারিখের গবন্মে্ট গেজেট পত্রে প্রকীশিত হয় ; এখানে পুনমুক্রিত করা গেল ।__ 
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( ১৪ এপ্রিল ১৮৩২ । ৩ বৈশাখ ১২৩৯ ) 


স্বধাকর হইতে নীত। ডেবিড হের সাহেব।_গত রবিবার প্রায় ছুই প্রহর 
এক ঘণ্টার সময় পটলভাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বৈদ্যনাথ দাসের বাটীতে শ্রীযুত ডেবিড হের 
সাহেবের প্রতিমৃত্তিনিশ্াণার্থ যাহার! স্থাক্ষর কারয়াছিলেন ত্াহারদিগের এক সমাজ 
হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযূত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতি হইলেন সভাহওনের তাৎপধ্য 
এই ঘে চাঁদায় যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তাবৎ আদায় হয় নাই ও কতক 
আদায় হইবারও সম্ভাবনা! নাই কেবল ন্যনাধিক এক সহ্র মুদ্রা মাত্র দাখিল হইয়াছে 
কিন্তু তাহাতে প্রতিমৃস্তির ব্যয় নির্ববাহ হইতে পারে না অতএব সকলে এই প্রস্তাব 
করিলেন যে যত তঙ্কা হইলে উক্ত বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে তাহা পুনর্ধার চাদ! 
করা যাইবেক। শুনা গেল যে বেল! প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় সভা। ভঙ্গ হইল এবং 
সভায় প্রায় পঞ্চবিংশতি স্বাক্ষরকার উপস্থিত ছিলেন ।-_সং কৌং। 

৫ 


৩৪ সংবাদ পত্রে সেক্রান্সেল্র কথা 
(২১ মার্চ ১৮৪০ | ৯ চৈত্র ১২৪৬) 


রাজকর্শে নিয়োগ ।- 
১০ মার্চ। 
শ্ীযূত জে ডবলিউ মাঁকলৌড সাহেব পেন্শ্থন পাইয়া কর্মে অবসর হওয়াতে শ্রীযুত 
বাবু রসমর দত্ব তাহার পরিবর্তে ছোট আদালতের দ্বিতীয় ক্মিস্তনর হইয়াছেন। 
শ্রীযুত ডেবিভ হেয়র সাহেব বাবু রসময় দত্তের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তাহার পরিবর্তে 
ছোট আদীলতের [ 0০8: ০ 1২০056505 ] তৃতীয় কমিস্যনর হইয়াছেন। 


মেডিক্যাল কলেজ 


( ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ৪ ফাল্গুন ১২৪১) 


স্কৃত কালেজে ও মদরসাতে যে চিকিৎসা সম্পকীয় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব 
মেডিকাল ইন্ট্টিচসেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবর্ণমেন্ট উঠাইয়া দিয়া এতদ্দেশীয় যুব 
ব্ক্তিরদিগকে নানাপ্রকার চিকিৎসাবিদা। শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন 
করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীল শ্রীযুত লার্ড 
উলিয়ম বেন্টীস্কের অপর এই এক উদ্যোগ। এ কালেজের তাবৎ বিধান আমর! 
পশ্চান্তাগে প্রকাশ করিলাম তৎপাঠে পাঠকগণের বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিতে পারে। 

ফোর্ট উলিয়ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ | 
নং সং সং স 

১। আগামি ১ তারিখঅবধি সংস্কৃত কালেজের চিকিৎসা সম্প্রদায় ও মদরসার 

চিকিৎসা সম্প্রদীয় ও নেটিব মেডিকাল ইনৃষ্টিচুসেন রহিত হইবে 1". 


( ১২ মার্চ ১৮৩৬। ১ চৈত্র ১২৪২) 


চিকিৎসা শিক্ষালয় ।--চিকিৎসাশিক্ষালয়ের কাধ্যারস্ত বর্তমান মাসের ১০ তারিখে 
না হইয়! দিবসাস্তরাপেক্ষায় আছে । 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩) 


চিকিৎ্স৷ শিক্ষালয়।--চিকিৎসা শিক্ষালয়ের ছাঁত্রেরদিগকে গবর্ণমেপ্ট ও শ্রীযুত বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর যে পুরস্কার দেন তাহা গত বৃহস্পতিবার শ্রীলপ্রীযূত লার্ড আকলও 
সাহেব বছুতর দর্শকেরদের সম্মুখে এ ছাত্রেরদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন । যেং 


ছাত্রকে এ পুরস্কার প্রদত্ত হইল তাহারদের নাম ও এ পুরস্কারের মূল্য নীচে লিখিতব্য 
ফর্দে প্রকাশ করা গেল--বিশেষতঃ | 


শিক্ষা ৩৫ 


এক স্বর্ণ মুদ্রা 


এক রৌপ্যময় যুদ্র। "* রর বদ প্রদত্ত 


৩০, টাকার এক পুরঙ্কার ... 

২২৫ এ 

১৫০ ঞঁ 

৭৫ এঁ এ 

শিবচন্ত্র কর্্মকীর . " .... পুরস্কার ২৬২ 

নবীনচন্ত্র পাল রঃ '** ত্র ২৬৭। 

জে দিসাইমন্দ রঃ .... স্বর্ণ দর 

: ঈশান চন্দ্র গাঞ্জোলি রঃ 

ডবলিউ কয় ্ ...... রৌপ্যময় মুদ্রা 

ঈশানচন্্র দত্ত ১১, রি 1 

বাজ কৃষ্ণ দেব হর 1 

অম্রচরণ সেট ,** 

শ্যামচরণ দাস ০, ৮৮, ূ 
) 
্ 


ধৃত বাবু স্বারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত! 


৭৫ টাকার পুরস্কার গুলি বণ্টন করিয়া পাইবেন 


দ্বারকানাথ গুপ্ত 

নবীনচন্দ্র মিন 

রামকুমার দত্ত পা রি ৪ নিপুণতাস্থচক সর্টিফিকট 
| 


পপ 


কালিদাস মুখুষ্যে 
গোবিন্দচন্ত্র গুপ্ত 
মহেশচন্্র নান ষ্ঠ 
বেণীমাধব মন্জুম্দ্রীর ''? ,.... সনিপুণতাস্থচক সূর্টিফিকট 
জেমস পাট '* 
ঘে ছাজেেরদের গুলিবাট করিয়। এ পুরস্কার নির্দিষ্ট হয় এ প্রতিজনকে গ্লীলশ্রীযুত লার্ড 
অকলগু নাহেব নিজহইতে ৭৫ টাক| করিয়া প্রধান করিয়াছেন । 


(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আঘাঁঢ় ১২৪৪ ) 


চিকিৎসা শিক্ষালমের পুরস্কার বিতরণ ।_-্রীযুতত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর চিকিৎস! 
শিক্ষাঙয়ের ছাজ্রেরদিগকে যে পুরষ্কার প্রদান করেন তাহা ২৯ জু তারিখের পূর্বাহছে 
বিতরণ করা গেল। তংসম্ে নীচে লিখিতব্য যুব ছাত্রেরদিগকে শ্রীলশ্রীধুত গববূনর্‌ 


জেনরল বাহাদুর এ পুরস্কার অতিবদান্যতীপূর্ববক ্বহত্তেই অর্পণ করিলেন । 


৩৬ শয্যা পত্রে স্েক্কাতেলব্ ক্কখা 
প্রথম সাংপ্রদায়িক ছাত্র । 


প্রথম সাংপ্রদায়িকেরদের পুরস্কার । 

শ্রীযূত রাজকৃ্চ দে ও ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলি প্রত্যেক ২৭০ টাকা। 

শ্টামাচরণ দত্ত এক হ্বর্ণ মুদ্রা কিন্তু তৎপরিবর্তে ১২০ টাকা লইলেন। 

অস্তঃপাতি দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার । রামনারাঁয়ণ দাস ১২* টাকা। 

ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত স্বর্ণ মুদ্রা শ্টামাচরণ দত্তের সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইলেন। 

পঞ্চানন শিরোমণি ১২০ টাক1। 

উমাচরণ সেট ১২০ টাকা । 

অস্তঃপাতি তৃতীয় সংপ্রদায়ের পুরস্কার | 

যাদব ধর নবীনষাদ মিত্র দ্বারকানাথ গুপ্ধ রামকুমার দত্ত কালিদাস মুখোষ্যে 
প্রত্যেকে ৫০ টাকা। 

ইউরোপীয় ব্যক্তি আর জি হেমিন এক স্বর্ণ মু্সা। 


দ্বিতীয় সংপ্রদায়ের ছাত্র । 


পরমানন্দ সেট ৫০ টাকা । 

উপরিউক্ত ছাত্রের কালেজে স্থিতির কালান্গসারে সংপ্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। 

পরমানন্দ সেট দ্বিতীয় বৎসরীয় ছাত্র । 

এবং তছুপরি শ্রেণীস্থেরা কালেজ স্থাপনাবধি নিযুক্ত আছেন। এবং এই সকল 
পুরস্কারের সঙ্গে তাঁহারদের সচ্চরিত্রতার সর্টিফিকট দেওয়া গেল এবং যে সকল 
ছাত্রের পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন ন। তাহারদিগকেও সচ্ছীলতার সর্টিফিকট দত্ত হইল। 
বর্তমান ছাত্র ৭৫ জন তন্মধ্যে ৫০ জন মাসিক বৈতনিক আছেন । 

কুরিয়র পত্রসম্পাদক লেখেন যখন আমরা এ চিকিৎসা শিক্ষালয়ে উপস্থিত 
হইলাম তখন শ্রীযুত প্রফেসর গুডিব সাহেব স্বীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। এ বক্তৃতাতে 
এই অতিকর্মণয চিকিৎসাশিক্ষালয়ের মূলাবধি তাবদ্ত্তাস্ত ব্যাখা করিলেন । এবং এমত 
সময়ে যদ্রপ হইতেছে তন্্রপ ছাত্রসমূহেতে এ শিক্ষালয়ের সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল এবং 
ইউরোপীয় ও এতদ্রেশীয় অনেক মহাশয়র। উপস্থিত ছিলেন । 


(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 


মেডিকেল কালেজের পার্থে চিকিৎসালয় সংস্থাপনার্থ যে বাটী হুইতেছিল তাহা 
প্রস্তুত হইয়াছে এতচ্ছবণে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম এই বিদ্যালয়ে ৮* জন 
রোগির স্থান হইবে এবং উক্ত চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ অধ্যাপকগণের অধীনে উক্ত কালেজের 
স্থশিক্ষিত ছাত্রগণ চিকিৎসা করিবেন । এই চিকিৎসা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হইবে তাহার মধ্যে 


শিক্ষ! ৩৭ 


এক ধাহারা উত্তম বিজ্ঞ ও অন্ভবশালী হইয়াছেন তাহারা ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিষয়ে জ্ঞানো- 
পদেশ' প্রদান করিবেন অপর যে সকল দীন হীন রোগিগণ এতন্মহানগর বেষ্টিত আছেন 
তাহারদিগকে সাধ্যান্ুসারে সুস্থ করণার্থ অন্ঠান্ত সুশিক্ষিত ছাত্র নিযুক্ত হইবেন। এই 
চিকিৎসালয়ের তাৎপর্য এই যে জোড়ানাকোর ভাক্তন্ন ব্রেট সাহেবের চিকিৎসালয় 
অতি ক্ষুত্র তাহাতে স্থানীভাবপ্রযুক্ত অনেক দীনহীনদিগের ক্লেশ হইত তাহার শাস্তির 
নিমিত্ত এই চিকিৎসালয় করা পরহিতাকাজ্কি উক্ত ডাক্তর এ স্থানে স্থিতি করিয়া স্থবিখ্যাত 
হইয়াও যে উক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্বক স্থানাস্তরে বাস করিজেন ইহার কারণ আমরা কিছুই 
অন্নমান করণে সমর্থ হই না। তবে এই অন্থমান হয় যে গবরনর জেনরেল বাহাঁছুবের অশ্ব 
চিকিৎস। কার্যে তিনি নিযুক্ত আছেন তন্নিমিত্ত বা! বাধিত হইয়াছেন । 

এতদ্বিষয়ে শাসন কর্তীরদিগেক পরামর্শ প্রদানে বোধ করি যে আম্রা নিরপরাধি হইব 
তাহ! এই যে কালা ও বোবাদিগের চিকিৎসা করণার্থ এই ভারতবষীয় রাজধানীর উপযুক্ত 
এক চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয় এবং অন্ঠান্ত যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাও উপকারক 
ইহা অস্বীকার করেন না। আমরা সতত দেখিতে পাই যে ইঙ্গলণ্তীয় চিকিৎসকের অভাবে 
এতদ্দেশীয় কতশত ব্যক্তি একেবারে শ্রধণ আশ! পরিত্যাগ করিয়া কাষ্যের বহিষ্কৃত ভাবিয়া 
কুটুষ্বের প্রততিপালনের ভার।পণ করিয়া স্থিতি করিয়াছেন। এবং মফঃসলবাসি জনগণ মৃথ 
ও ইজলীয়েরদিগের চিকিৎসার কিরূপ চমত্কারিতা৷ তাহা জ্ঞাত নহে । তাহারদিগের 
মূর্খতার বিবরণ এক মান্য জমীদার খিনি সম্প্রতি তাহার মফ:সলস্থ তালুক হইতে সমাগত 
হইয়াছেন তাহার প্রমুখাত অবণ করিয়৷ কহিতেছি তিনি কহেন যে তাহার এক জন প্রজা 
তৎ সমীপে সমাগত হইয়া আবেদন করেন যে মহাশয় জলের ঈশ্বর বরুণকে বৃষ্টি করিতে 
বলুন হা একি খেদ একি পাগলামি গবর্ণমেণ্ট এমত প্রজা যাহার। তাহারদিগের কপার 
অঞ্দীন ষদ্যপি গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন না করেন তবে এঁ সকল অজ্ঞ মফ£ঃসল- 
বাসিদিগের চিরকাল এ অবস্থা থাকিবেক। মফঃসলের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বলি যে 
তত্রস্ব যে কোন ব্যক্তি একবার এই মহানগরের চিকিৎসালয়ের ফল সংদর্শন করিয়াছেন 
তাহারদিগের অস্তঃকরণে বিলক্ষণ দৃঢ়তা জন্গিয়াছে বিশেষতঃ ডাক্তর ইজটন সাহেবের চক্ষর 
চিকিৎসা যে ব্যক্তি দেখিয়াছেন তাহার কি অল্প আশ্চধা বোধ হইয়াছে অতএব কর্ণ 
চিকিৎসালয় হইলে সেই প্রকার লভ্য প্রাপ্ত হইতে পারি। | জ্ঞানান্বেষণ ] 


হুগলী কলেজ 
(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩) 
হুগলির কালেজ।_-গত সোমবার ১ আগন্ত তারিখে হুগলির কালেজের কাধ্য আরন্ত 
হইল। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে প্রথম ছুই দিবসের মধ্যেই এক সহস্র বালক 
কালেজে ভণ্তি হইল। 


গতাদে পত্রে লসেক্তাত্লেক্র ক্রথা 
( ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ২৭ ভাত্্র ১২৪৩) 

হুগলির কালেজ। সম্পাদক মহাশয় গত আাবণত্ত অষ্টাদশ দিবসীয় সোমবাসরাবধি 
শহর চু'চুড়ান্ত শ্রীযুত বাবু গ্রাণকষ্ণ হালদার মহাশয়ের ৬ ভাগীরথী পুলিনস্থ প্রাসাদে এত- 
ছ্িদ্যালয়ের কাধ্যোপষ্টস্ত হইফজাছে।-..অধুনা ইঙ্গলপ্তীয় বিদ্যাথি বালকগণ অষ্টাদশ শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছেন। এবঞ আরবি ও পারসা ভাষাভ্যাসি অস্তেবাঁসি সমূহ যদ্যপিও অদ্যাপি 
শ্রেণীবদ্ধ হন নাই। তথাপি ইঙ্গরেজী ধারার ন্যায় বার চৌদ্দ জন ছাত্র একত্র এক গ্রস্থ 
পাঠ করত অতি স্থশৃঙ্খলরূপে অধ্যয়ন করিতেছেন । যেহেতুক যে দশ জন এতদ্ঘিদ্যাধ্যাপক 
অর্থাৎ মৌলবি অধ্যায়না্থকুল্যার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা অতিবিজ্ঞ বিশেষতঃ প্রধানা- 
ধ্যাপক শ্রীমন্মৌলবি মহম্মদ আকবর শাহ ও শ্রীযুত নৌলবি সোলেমান খা ও পরমোপযুক্ত 
শ্রীযুক্ত মৌলবি মহম্মদ মোস্তকিম মহাশয়প্রভৃতি ইহারদিগের বৈচক্ষণ্য ও নৈপুণ্য 
ও সৌজন্ততা দর্শনে ও শ্রবণে অস্মদ্দেশীয় বিচক্ষণা গ্রগণ্য মান্য মহাশয়ের অগণ্য ধন্তবাদ 
করিতেছেন। যাহা হউক অত্যল্প দিবসের মধ্যেই এতৎপাঠশালায় ন্যনাধিক ১৬০০ যোল 
শত ছাত্রের সমাগম হইয়াছে । অতএব উপলব্ধি হয় যে এতত্ত ল্য ভাগ্যবস্ত বিদ্যালয় ভারতবর্ষে 
দুপ্রাপ্য যাহা হউক এইক্ষণে ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাসি অস্তেবাসির অত্যন্তাতিশয্যতা বশত 
এতৎপাঠশালায় সে সাত জন বিচক্ষণ এক্ষক ও দুই জন মূনিটর নিযুক্ত হইয়াছেন এতন্মধ্যে 
বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপর সাহেব যিনি পূর্ববাবধি কলিকাতাস্থ প্রধান বিদ্যা মন্দিরে 
পাঠান্কৃল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার স্থৃবিচক্ষণতা ও শৌধ্য বীর্য গাম্ভীধ্যতা ও বিছ্যা- 
বৃদ্ধিবিষয়ক কাধ্যে অঞ্শ্র পরিশ্রমের প্রাচধ্যতা ও পাঠশালার রীতিনীতি সংবর্ধন ও 

ংশোধন ও ছাত্রগণে শিক্ষা প্রদানের আয়াসের আতিশয্যতা দর্শনে আমর কিপধাস্ত 
বিনোদিত হইয়াছি। তথঘর্ণনে অস্মল্লেখনী নিতান্ত শ্রাস্তা। দ্বিতীয়তঃ পরমোপযুক্ত শ্রীযুক্ত 
কেলী সাহেব ধিনি অধুন দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গের অধ্যয়নান্ুকুল্যার্থ নিযুক্ত আছেন। 
ইহার বিজ্ঞত! ও ছাত্রগণের বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ক কাধ্যে প্রচুর মনোযোগতাবলোকনে ভরসা 
হইতেছে যে উক্ত শ্রেণীস্থ ছাত্রবর্গেরা & ভাষায় অচিরে কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারিবেন । তৃতীয়তঃ স্থৃবিচক্ষণ সঙ্জন স্বধন্ম পরায়ণ শ্রীযূত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ষিনি পূর্বে নিখিলগুণযুত শ্রীযুত ম্মিথ সাহেবের নূতন কাঁলেজে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন ইহার বিচক্ষণতা ও পরিশ্রমের পারিপাটাতা দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে তীয় 
তৃতীয় শ্রেণীস্থ সমস্ত অজ্ঞান ও.'অবিদ্যারূপ নিব্রায় নিপ্রিত ছাত্রবর্গেরা অচিরে আলস্য স্বরূপ 
শয্যাহইতে উঠিয়া জ্ঞানরূপ চৈতন্য প্রার্ধ হইতে পারিবেক। সম্পাদক মহাশয় এইক্ষণে 
এই পাঠশালার কাধ্য ইঙ্গরেজী ও আরবি ও পারস্য এই তিন ভাষায় চলিতেছে পরে 
আগামি সোমবাসরাবধি সংস্কৃত ভাষাধ)পনার্থ যে ছুই জন বিজ্ঞতম বুধ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র 
গোস্বামী ও শ্রীযুত অভয়াচরণ ত্র্কালস্কার নিষুক্ত হইয়াছেন ॥. ই্ঠারদিগের কারধে/র উপষ্টন্ত 
হইবেক। আর দর্পণসম্পাদক মহাশয় অবগত থাকিতে পারেন যে সাধারণের উপকারার্থে 


শিক্ষা | ৩৯ 
এতৎসাহিত্যে সংবর্ধিতরূপে যে এক চিকিৎসালয়ের কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল। এইক্ষণে 
কল্পতরু তুল্য রাজাধিরাজের কপার এ কৃত কল্পনা সফল হইর! অন্জদেশীয় সর্বশান্তরার্থ বেত্বা 
জনেক কবিরাজ মহাশর ধাহার নিখিল গুণবিষয়ক এক পত্র মহাশয়ের সর্বব্যাপি দর্পণে 
দেদীপ্যমান আছে। সংপ্রতি বিজ্ঞবর শ্রযূত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের পূর্ব বাগদানাহুসারে 
উক্ত মহাশগ্ন এ চিকিৎ্সাঁলয়ের এক জন প্রধান চিকিৎসক হইয়াছেন । ইহাতে অন্মদেশীয় 
মহাশয়ের। কিপধ্যস্ত সন্তষ্ট হইয়াছেন দর্পণপ্রকাশক মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের 
লিখন পঠন বিষয়ে আপাতত এতন্গিয়ম সমন্ত সংস্থাপিত হইয়াছে যে বেলা দশ ঘণ্টাসমংয় 
ছাত্রবর্গ উপস্থিত হইয়া চারি ঘণ্টাপর্যান্ত তথায় অবিস্থিতি করিবেন। এতন্মধ্যে আধ 
ঘণ্টা লিখিবেন । এবং অর্ধ ঘণ্ট। জন্য একবার অবকাশ পাইবেন মাত্র । অপিচ পারস্য 
ভাষাভ্যাসি ইঙ্গরেজী বিদ্যার্থি বালকেরা ভিন্ন চারি শ্রণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহারা 
ছুই ঘণ্টা ইঙ্গরেজী পড়িবেন আধ ঘণ্টা লিখিবেন। পরে তাবৎক্ষ" পারস্য ভাষাভ্যাসে রত 
থাকিবেন। এইক্ষণে ইত্যাদিরূপ নিয়মে এতৎপাঠশ।লার কাব্য নিম্পাদিত হইতেছে । 
পরে প্রধানাধ্যাপক পরম প্রাজ্ঞ শ্রীযুত সদর্লগ সাহেধ ধাহার চীনহইতে আশু প্রত্যাগমনের 
অপেক্ষা আছে আগমন করিলে বিদ)। বৃদ্ধিবিষয়ক কাধোর আর২ নিয়ম কিরূপ হয় 
বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব ।...কস্তচিৎ স্ব।ক্ষরকারিণঃ ৷ হুগলির কালেজ। 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫) 


আমর শুনিয়াছি যে বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলি কালেজে এতদ্দেশীয় শিশাদগের হইঠে 
১ মুদ্রা অবধি ৩ মুদ্রা পর্য্যন্ত বেতন লইতে আরস্ত করণার্থ বিবেচনা করিতেছেন ইহা'র 
মধ্যে ,অতিদীন যে ছাত্রগণ তাহাদিগের হইতে ১ মুদ্রা লওয়া যাইবে যে ব্যক্তি সৎকশ্খে 
দাঁতব্যার্থ অর্থ সংস্থাপিত করিয়াছেন এই বেতন লওয়া তাহার অভিপ্রেত কিনা তাহা 
আমর! জ্ঞান্ত নহি কিন্তু এই বিষয়ে আমর আহলাদপূর্বক লিখিত প্রকারে বলি ষে বেতন 
লইলে যাহাদিগের বিনা বেতনে প্রাপ্তি ইচ্ছা ইহাতে তাহারদিগের দমন হইবে এবং আর 
ছাত্রদিগের অতিশয় যন্ত্র হইবে তাহাতে তাহার! প্রতিদিবস বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন । 


(১০ নবেম্বর ১৮৩৮। ২৬ কাঠিক ১২৪৫) 


আমারদিগের এক বন্ধু তিনি হুগলির কালেজ সন্দর্শন করিয়াছেন তাহাগ খাগা 
আমর। অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের অধীনে উত্তমরূপে 
চলিতেছে এ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ বালক ইঙরেজী বাঙ্গাল। ও পারস্য শিক্ষা করিতেছেন। 
কিছু দিন গত হইল আমর বেতনের নিয়ম বিষয়ে যাহ প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে 
নির্ধাধ্য হইয়াছে তথাপি & বিদ্যালয়ে উত্তম রূপে বিদ্যা আলোচনা হইতেছে এবং 
তৎস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহা প্রশ্ন হয় তাহার অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ত হয়। উক্ত 


৪০ সগ্লাদ পাত্রে সেক্ষান্লেত্র কথা 


বিদ্যালয়ের সংযোগে দূরস্থ বালকদিগের শিক্ষার্থ এক শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 
এই শাখা বিদ্যালয় প্রায় ৮ মাস সংস্থাপিত হইয়াছে তথাপি ইহাতে ৩** বালক অধ্যয়ন 
করে ইহার শিক্ষক হিন্দুকীলেজের এক জন স্থশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত পার্বধতীচরণ সরকার এই 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা কতগুলী দর্শক সম্মুখে হইয়াছিল তাহাতে দর্শকগণ অতিশয় 
আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় অত্যল্প দিন সংস্থাপিত হইয়া যে এতজ্রপ 
হইয়াছে ইহাতে উক্ত শিক্ষক বাবুকে অতিশয় প্রশংসা করিতে হয় কেননা অত্যন্ত পরিশ্রম- 
দ্বারা অল্প দিন এমত ফল দর্শাইয়াছেন । 


(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্খন ১২৪৫) 


হুগলির কালেজ।__ শুনাগেল যে শ্রীযুত সদ্লগু সাহেব শ্রীযুত ভাক্তর ওয়াইজ 
সাহেবের পরিবর্তে হুগলির কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং শ্রীযুত সদল"গু সাহেবের 
পরিবর্তে শ্রীযুত ডাক্তর এসডেল সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন । 


ডাঃ ইসডেলই সর্বপ্রথম এদেশে সম্মোহন-বিদ্যা (09510107191) প্রয়োগে অস্ত্রচিকিৎসাঁর শুচনণ করেন । 


( ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ | ২০ মাঘ ১২৪৬) 


হুগলির কালেজ।--আমর1 অবগত হইলাম যে চুচুড়াতে জেনরল পেরন সাহেবের 
যে বাটী পশ্চাৎ বাবু-প্রাণরুষ্ণ হালদারের অধিকৃত ছিল সেই বাটা সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় 
কমিটি গলির বিদ্যালয় করণার্থ ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রায় মাসাবধি এ বাটীতে ছাত্রেরদের 
পাঠনারভ্ত হইয়াছে । কথিত আছে যে উক্ত বাটীর মূল্য ২২০০০ টাকা এবং এ বাটার 
প্রশন্ততা ও নির্মাণ করাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে উক্ত মূল্য 
অত্যন্প। এ বাটীতে কালেজ প্রথম স্থাপন হইয়াছিল এবং এইক্ষণে তাহাতেই পুনর্ববার 
স্থাপিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি যে এই 
অতিবৃহত ও মহোপযোগি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত চুঁচুড়া ও হুগলির মধ্যে তাদৃশ অন্য বাটা 
নাই। 

এই সন্ধাদ আমরা হরকর! পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম। অপর গবর্ণমেণ্ট এই বাটা 
ক্রঘ্ন করণ বিষয়ে সন্ধিবেচন। প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ ষদ্যপি হুগলির 
কালেজের বনুসংখ্যক ছাত্রেরদের নিমিত্ত প্রচুর স্থান করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া! এই বাটা 
আরো বৃহৎ করণ আবশ্যক হইবেক তথাপি আমর! বোধ করি যে এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ধ 
এক নৃতন বাটা প্রস্তুত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহ এই বাটা ক্রয়করণ ও বর্ধিত করণের 
ব্যয়াপেক্ষা অধিক পড়িত। বোধ হয় মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের নৃতন রাজ 
বাটা ভিন্ন ফল্পিকাতার বাহিরে এমত উৎকৃষ্ট বাটা আর কুত্রাপি নাই। 


শিক্ষণ ৪১ 
বিদ্যালয় 


€ ৮ অক্টোবর ১৮৩১ | ২৩ আশ্বিন ১২৩৮) 


'"*আমরা শুনিয্াছি যে বাবু রামমোহন রায় যখন হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরদের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না তখন তিনি এতদ্রপ প্রশংসনীয় কর্ম করিয়াছিলেন যে 
তদ্বিষয়ে ভগ্নাশতাপ্রযুক্ত তাহার মন কিছু দুঃখী না হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজে এক বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় শত২ বালক বিদা| প্রাঞ্চ হইয়াছে লোকের 
এতজ্রপ বিরোধে সর্বসাধারণের উপকার । 


( ১৯ জান্কুয়ারি ১৮৩৩ । ৮ মাঘ ১২৩৯) 
'*শিমুলা সংলগ্র শ্রীযুত রাজ। রামমোহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কলনামক বিদ্যালয়... | 


( ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ১৮ ধাস্কন ১২৩৮) 


অরিয়েণ্টেল পিমিনরিনামক পাঠশালার পরীক্ষা ।__গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ৩ ফাল্গুন 
মঙ্গলবার উক্ত পাঠশালার বালকদ্দিগের সাম্বসরিক পরীক্ষ! হইয়াছে পাঠশালাধ্যক্ষ 
শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আট্যের বিশেষ যত্বে পরীক্ষাসময়ে এতদ্েশীয় ও ইঙ্গলপ্তীয় 
বহুবিধ লোকের সমাগমন হইয়াছিল শ্রীযুত ডেবিড হ্থার সাহেবপ্রভৃতি কএক জন বিজ্ঞ 
সাহেব পরীক্ষক ছিলেন তাহারদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্র।য় তাবৎ বালকেরা করিয়াছিল 
তাহাতে কি পরীক্ষক কি দর্শক সভাস্থ সকলেই সন্ভষ্ট হইয়াছেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
বালকেরাও পুস্তকাদি পারিতোধিক দ্রবা প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হইয়াছে আমরা অঙ্গমান করি 
এই-্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে 
এপধ্যস্ত কোন বালকের নান্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্ঠ ভদ্র লোক এস্বানে বালক 
পাঠাইতে সন্দিপ্ধ হইবেন না এবং যে সকল পুত্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ 
হয় না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি আট্য বাবু বালকিগকে সর্বদা সাবধান করিয়া 
থাকেন ।--সং চং। 

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ । ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 

কলিকাতায় চিতপুর রোড অর্থাৎ বড় রাস্তার ধারে যে বাটাতে [ পাদরি ডফের ] 
এক স্কুল অর্থাৎ বিদ্যালয়-..পাদরি সাহেব লোকের! এ বিদ্যালয় করিয়াছেন এবং 
তাহারদিগের শ্বস্থান অর্থাৎ স্কটলগ্ডে যে গিরিজাসংক্রাস্ত ধন আছে সেই ধনহইতে 
বিদ্যালয়ের ব্যয় হইবেক এবং বিদ্যালয়ের সাহায্যকারি শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন 
রায়ের পুন্ত শ্রীযূত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় হইয়াছেন ও তিনি এ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থ 
বালকদ্দিগকে রীতি নীতি শিক্ষা করাইবেন। 


সপ 


নখ *শওত্যাদ পাত্রে লেক্ান্নেত কথা 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১৭ পৌষ ১২৩৮) 


বেরুলিম একাডেমী ।-__উক্ত দিনে [বুধবার ১৪ ডিসেম্বর ] ও কালে [ ১*টার সময়] 
এই স্থানে [ফিমেল সেপ্টাল স্কুলে ] ইঙ্গরেজ ও বাঙালী বালকেরা উত্তম পরীক্ষা! দিয়াছিল 
এবং তদুপলক্ষে ই্গরেজ ও বাঙ্গালি একত্রিত ছিলেন। 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 


ধর্তল। একডিমি ।_-১৭ তারিখে ইহার পরীক্ষা দর্শনে অনেক সাহেব বিবি 
ও হিন্দু লোক এবং শ্রীযুত রাজা কালীরু্ণ বাহাছুর আগমন করিয়াছিলেন এবং 
ইম্তেহান ডাক্তর এডেম ও মেষ্টর ডিরোজিউ সাহেবকতৃকি নীত হইল। আর 
ছাত্রদিগের “একট ও স্পিচ” ইত্যাদি অবলোকন করিয়া আমোদিত হইলেন। 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ২৬ ভাত্র ১২৩৮) 


গত ৩১ আগন্ত বুধবারে বাবু মাধবচন্ত্র মললীক এবং অপর ছুই জন হিন্দু মহাশয়েরদের 
অধীন হিন্দুফ্রি স্কুলের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হয়। ছাত্রের বেলা দশ ঘণ্টাসময়ে 
একত্র হইল এবং শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত ভ্রাজু ডিরোজিও ] সাহেব ও শ্রীযুত 
বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুূত বাবু রসিকরুষ্ণ মল্লীক এবং অপর কএক জন 
এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের সমক্ষে এ ছাজ্রেরদের পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষাতে শ্রীযূত বাবু 
মাধবচন্ত্র ম্লীক ও তাহার সহকারিরদের উদ্যোগ অতি প্রশংসনীয় দৃষ্ট হইল। 

হিন্দুকালেজের পূর্বছাত্র শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পালনাম্ক এতর্দেশীয় এক যুব 
স্নেহাশয়কতৃ্ক [ জোড়া্সাকো নিবাসী বৃন্দাবন পালের মধাম পুত্র ] এতদ্দেশীয় শিশুগণকে 
বিনামূল্যে বিদ্যাদানাভিপ্রায়ে এ হিন্দু ফ্রি স্কুলনামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত 
বাবু ও তাহার মিত্রের এ স্কুলের পোষকতানিমিত্ত এক চান্্া করিয়াছেন এবং এ 
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদিগকে বিদ্যামহাধন বিতরণার্থ উক্ত বাবুর উদ্যোগের কিছু ক্রটি 
নাই । পূর্ববান্তে ছয় ঘণ্টাঅবধি নয় ঘণ্টাপর্যান্ত এ বিদ্যালয়ে ছাত্রের! অধ্যয়ন করে। 

এতদ্েশীয় মহাশয়কতৃুর্ক এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাদানবিষয়ে ইনকোয়েররে অততযুত্তম 
লিখিয়াছেন। তৎপত্রসম্পাদক লেখেন যে ইহার পূর্বে কেবল ইউরোপীয় লৌকেরদের 
বদান্ততাতেই এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস হইত | হিতৈষি বিদেশীয়েরদের কতৃক 
স্থাপিত বিদ্যালয়ব্যত্তিরেকে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহাবপাস্তর 
হইয়াছে । এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্ায় জ্ঞান করেন এবং 
শ্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্তব্য তাহা তাহারা স্জ্ঞাত হইয়াছেন। আন্দুলে স্থাপিত 
বিদ্যালয়ের বিষয়ে যাহ! লেখা গিয়াছে তৎপরে শ্রুত হওয়া গেল যে কেবল হিন্দুরদিগকে 
বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুরদের কক নানা পাঠশাল৷ স্থাপিতা 


শিক্ষা ৪৩ 


হইয়াছে এবং প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে অবগত হওয়া গেল যে এইক্ষণে এতন্মহানগরে 
ভিন্ন২ ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্ধ্ধাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে তিন শত সত্তর 
জন বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে । এই সকল বিদ্যালয় হিন্দুকলেজে স্থশিক্ষিত হিন্দু 
যুব মহাশয়েরদের ছারা স্থাপিত হইয়! সম্পন্ন হই;তছে। 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১১ ফাস্কন ১২৩৮ ) 


প্রভাকর পত্রদ্বার আমরা জ্ঞাত হইলাম যে বাবু ভূবনমোহন মিত্র ও বাবু গঙ্গাচরণ 
সেন ও বাবু রাধানাথ পাল এবং অন্যান্য সকলে হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপন করিয়! তাহার 
ব্যয় নিজহইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্তু সংপ্রতি & স্কুলের বায়ের বাহুলযহওয়াতে 
স্বদ্েশীয় লোকেরদের নিকটে তাহারদের উপকার যাচঞ! করিতে হইয়াছে । ধনদাতগণের 
মধ্যে প্রভাকর মহাশয় এই২ নাম বিশেষ লেখেন। 


শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । ৭" ১০৬ 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর | *** ৫৩ 
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর । রি 
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল । ৮৪৭ ৪৩ 
শ্রীযৃত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি । 5৭ ৪০ 
শ্রীযুত বাবু কাঁলীনাথ রায় । হা ্ 
শ্রীযীত আদাম সাহেব । ৮০, ১০ 


(১৮ জুন ১৮৩১ । ৫ আধাঢ় ১২৩৮) 


প্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযৃত রসিকরুষ মল্লিক শিমুলিয়াতে হিম্দ 
ফি স্বলনামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮* জনা বালক এ স্থানে 
শিক্ষাকরণার্থে গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুত্তকের অর্দ মূল্য লন আমরা অত্যন্ত 
আহলাদিত হইলাম যে ইহার! বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকারজন্ত কি শ্রম 
করিতেছেন'.-_সং কৌহ। 


এট 


(৮ অক্টোবর ১৮৩১। ২৩ আশ্বিন.১২৩৮ ) 


উক্ত স্কুলের কোন মান্য প্রধান মেস্বর দ্বার অবগত হওয়া গেল যে এ বিদ্যালয়ের 
গত এক কমিটিতে তদধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন তথা শ্রীযুত বাবু রাধানাথ পাল তথা 
্রীযূত বাবু মাধবচন্ত্র মন্রীকপ্রভূতি কএক জন প্রধান২ কর্মকারকেরা সভা শোভা করিয়৷ 
বন্ুবিধ বিচার করণানস্তর এই প্রস্তাব করিলেন যে যে কএক জন মেগ্ধর হিন্দু ধর্দের দ্বেধী ও 
দুঃসাহসি কর্ম করিয়া ধর্ম নষ্ট করে তাহারদিগের সহিত আমরা কোন বিষয়ের অংশ 
রাখিব ন।":"। 
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উপরি লিখিত কএক পংক্তি মনোযোগপূর্ক পাঠকরণেতে পাঠকগণের এই বৌধ 
হইবে যে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষেরদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম পুনর্ববার অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক 
আছেন এবং তত্ধন্মের বিরুদ্ধ বচন যে প্রকাশ না পায় এতদর্থ তাহার! যথাসাধ্য উদ্যোগ 
করিতেছেন ইহ! প্রভাকরসম্পাদক বাক্কৌশলঘ্বারা লোকদিগকে জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা 
পাইতেছেন। এই উক্তি পাঠ করিয়া আমি আশ্চর্য রসে মগ্ন হইলাম এবং এঁ পশ্বাচারি- 
সম্পাদক মহাশয় এমত অসত্য ও অমূলক কথা কি অভিপ্রায়ে প্রকাশ করিতেছেন তাহা 
জানিতে পারিলাম ন।। তিনি যে বৈঠকের বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা গত ৯ সেপ্েম্বরে 
হিন্দু ফি স্কুল বিদ্যালয়ে হয় তৎসময়ে আমি তথায় সভাপতি ছিলাম অতএব সেই স্থানে যে 
সকল ব্যপার হইয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে অতএব হিন্দু ধর্মবিনাশাকাজ্ি 
কতক২ মেশ্বরেরদের সঙ্গে হিন্দু ফ্রি স্কুলের অধ্যক্ষের আর কোন সম্পর্ক রাখিবেন না এমত 
প্রন্তাব কদাচ হয় নাই ইহা আমি ভত্ররূপ জানি অতএব হিন্দু ফ্রি স্কুলের শিষ্টবিশিষ্ট 
সহকারিরদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি প্রভাকরসম্পাদ্ককে এই গল্প প্রকাশ করিতে স্পরামর্শ 
দেন তাহা জ্ঞাত নহি যেহেতুক এই কথা বাস্তবিক অসত্য কেবল ইহা বলিয়া নহে কিন্ত 
তাহাতে অনেক মহাশয় ব্যক্তির এবং আমারদের সম্রমের কলঙ্ক জন্মে । যে অযুক্ত ধর্মের 
শুংখলে বহুকালাবধি আমারদের মন বদ্ধ আছে তাহা দৃঢ়করণে যদ্পি আমারদিগের 
অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করিতাম না এ স্কুলের 
সংস্থাপনকালাবধি তাহাতে আমার সম্পর্ক আছে এবং অদ্যাপিও তথায় আমি 
অধ্যাপনাবস্থায় আছি । অপর আমি এই বিষয় স্থজ্ঞাত আছি যে ফলোপধায়ক বিদ্যা 
বর্দানার্থ এবং এ বিদ্যার দ্বারা ধর্্রবিষয়ক মোহ দৃরীকরণাভিপ্রায়ে এ হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত 
হইয়া যে তাহার পৌঁষ্টিকতা হইয়াছে ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি। হিন্দুধর্ম 
বিরুদ্ধাচারকরণদ্বারা ধাহারা ধণ্মলোপ চিকীরু হইয়াছেন এমত সকল ব্যক্তিরদের সহকারিতায় 
এ স্কুলের অধ্যক্ষেরা নিতাস্তেচ্ছুক ছিলেন এবং ধাহারা আপনারদের টপতভৃকধন্ম আচার 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন এমত ব্যক্তিরা তাহার পৌঁষ্টিকতাকরণে যে অনুপযুক্ত 
তাহারদের এমত কখন বোধ ছিল না অতএব প্রভাকরপ্রকাশক স্বীয় অদ্ভূত তীক্ষ বুদ্ধি- 
দ্বারা এমত অন্গমান করুন যে এ স্কুলের অংশী ও অধ্যক্ষের! ছাত্রেরদের ধর্শজ্ঞানবিষয়ে 
হত্তক্ষেপ করেন। এ বিদ্যান্গয়ের অধ্যক্ষেরা যেকোন মত প্রবিষ্টেরদের সামঞ্জসোর সপক্ষ 
অতএব তাবদ্বাক্তিরদের বিবেচনাকরণের যে অধ্যক্ষতা আছে তদধ্যক্ষতানুসারে কাধ্যকরণে 
কাহারু বাঁধা জন্মান তাহারা অপরাধ জ্ঞান করেন। ত্তাহারদের এমত স্পষ্ট বোধ আছে যে 
জ্ঞানের উদ্দীপন হইলে অবোধতা দূর হইবে অতএব তন্জ্রপ জ্ঞান যে সর্বসাধারণের হয় ইহা! 
তাহারদের বিশেষাভিপ্রায়। অতএব হিন্দুধর্ের রক্ষার্থ উর্পায় যে করিতেছেন ইহা পশ্বাচারি 
মতের মুরব্বি প্রভাকরসম্পাদক কি নিমিত্ত কহিতেছেন আমরা যে তাহার মত অর্থাৎ 
হিন্দুধর্মের ম্পক্ষ ইহা তাহার সন্ধাদ পত্রে তুরীবাদ্যের স্তায় প্রকাশকরাতে কি তিনি 
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আমারদিগকে মিজ্তা দর্শাইতেছেন যদি এমত তাহা ভরস। থাকে তবে তাহা 
নিতাস্ত বিফল যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রের যন্্রপ হিন্দুধর্ম স্বণা 
করি তজ্রপ আমারদের অপর কোন দ্বণ্য বস্ত লাই। হিন্দুধর্ম কুকর্মের যল্মপ 
কারণ তদ্রুপ অপর কুকর্মের কারণ জ্ঞান করি ন! হিন্দধর্শের দ্বারা যদ্রপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় 
এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি ন! এবং সর্বসাধারণ লোকের শাস্তি ও কশল 
ও সুখের হিন্দুধর্শে ফদ্রপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং 
অযুক্তধশ্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহ। কি ব্ঙ্গোক্তিকি তোষামদ কি ভয় 
কি তাড়না! কোনপ্রকারেই আমর] ত্যাগ করিব না। তাহার ধন্মরক্ষা করা যে আমারদের 
অভিপ্রায় ইহা কহিয়া আমারদের সম্তোষ জন্মাইতে চাহেন। কিন্তু তাহার কথাতে 
আমারদের মন কোনপ্রকারে যে লইবে ন। ইহ। তিনি ভালকূপে জ্ঞাত থাকুন । যে হিন্দুরদের 
চক্ষু ফুটিয়াছে তাহারদের প্রতিকূলে নানা সময়ে তিনি যে গ্লানি উক্তি কহিয়াছেন তাহাতে 
কি আমরা মনোযোগ করিয়াছি কদাচ নহে ।--মাধবচন্দ্র মলীকত্য । ৩১ সেপ্ডেম্বর ১৮৩১। 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কাত্তিক ১২৩৭) 
কিয়ন্সাস গত হইল কলিকাতা মহানগরে এক হাই স্কুলনামক এক ইঙ্গরেজী 
বিদ্যালয় উইলিণ্টন ইস্ত্রিটে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত অনেক ইঞ্জরেজী সমাচারপত্রে উদ্দিত 
হইয়াছিল... । 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯) 
গত বৃহস্পতিবার দশ ঘণ্টাসময়ে উক্ত [হাই] স্কুলের চারি ঘরে বালকদিগের 
সান্বখসরিক পরীক্ষাহওয়াতে প্রথম ক্লাশের পাঠাঘিগণের পরীক্ষ। প্রলশ্রীযুক্ত লর্ড বিসোপ 
সাহেবকর্তৃক নীত হয় এবং অন্ত এক ঘরে শ্রীযূত আর্চডিকানৃদ্ধারা সম্পন্ন হয়। 
( ১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ 
হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন ।-_শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বস্থুজ মহাশয় ঘে এক 
চেরিটী অর্থাৎ দাতব্য স্কুল হ্বীয় ভবনে সংস্থাপিত করিয়াছেন এঁ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের 
এক মগ্তলী একজামিন অর্থাৎ মাসিক পরীক্ষা! গত রবিবার দিবসে হয় তাহাতে হিন্দু 
কালেজের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক শ্রীযুত পাঞ্ষেল সাহেব এ বালকদিগের পরীক্ষা লওনপূর্ববক 
পরিতুষ্ট হইয়! সাধুবাদ প্রদান কাঁরয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সৎপথাবলম্বী এবং 
শারদ বাবুর স্কুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে স্থতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে২ বিদ্যা বুদ্ধি 
বৃদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথ। ইতি ।-_-সং প্রং। 
(২০ মে ১৮৩৭। ৮ জ্োষ্ঠ ১২৪৪) 
হিন্দু বিনিবোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন ।--১৫ মার্চ মাসে ১৮৩১ সালে শ্তামপু্রিণীস্থ 
১৫ নং বাটাতে স্থাপিতা । 


বাদ পাত্রে সেক্ষাবেন্র আখ 

পশ্চাল্লিখিত মহাশয়গণ বর্তমান বর্ষে উক্ত শাঠশালার কর্মাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন 
এবং দর্শক শ্রীযুত মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাদুর সি এম আর এ এস মহোদয়দ্ধারা 
প্রস্তাবিত পাঠশালার নিরমচয় তথাকার কাধ্যাধ্যক্ষৈক মহাশয়দিগের মনোনীত হইলে 
ধার্য হয়। ১৮৩৭ সাল ৫ মে।-.. 

দর্শক ।--শ্রমন্সহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুর | 

পরীক্ষক ।-_শ্রীযৃত এম পিরেট সাহেব ও শ্রীযৃত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং 
শ্রীযুত বাবু যাদবচন্ত্র ঘোষ । 

স্থাপক ।--শ্রীযৃত বাবু শারদাগ্রসাদ বস্থ।""" 

অধ্যক্ষ ।....শ্রীযুত ডবলিউ এচ ডফ সাহেব...মহারাঞ্জ কালীরুষ্ণ বাহাছুর ও 
শ্রধৃত বাবু ভ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুূত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং শ্রীযুত বাবু 
কাশীনাথ বস্থু। 
প্রধান সম্পাদক ।--শ্রীযূত বাবু কৃষ্ণহরি বস্থ। 
প্রধান শিক্ষক ।-_শ্রীযুত বাবু কালিদাস পালিত। 
দ্বিতীয় এ ।-_শ্রীযুত বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তৃতীয় এ ।-_শ্রীযুত বাবু মধুস্থদন সরকার । 
চতুর্থ এ ।-_শ্রীযুত বাবু শ্টামাচরণ নন্দী । 
পঞ্চম ষষ্ট ও সঞ্টম এ ।--শ্রীযুত বাবু ক্রীনাথ বিশ্বাস। 


' তন্রিয়ম ।--১। উক্ত বিদ্যালয়ে কেবল হিন্দুবংশ্ত বালকগণ ছাত্ররূপে গৃহীত 
হইবেন | 


২। যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যয়াশক্ত হইবেন তাহারদিগের স্ব পিতা বা 
তত্বাবধারক অথবা নৈকট্যকুটবস্বারা বিশেষ নিদর্শন লিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন 
করিলে তাহারা এই পাঠশালায় বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন। 

৩। কথিত পাঠশালার সাধারণ নিয়ম এই ষড়বর্যাবধি নববধ বয়স্কপধ্যস্ত বালকগণ 
সংগৃহীত হইবেন কিন্তু যে বালক সকল নববর্ষাতীত অপূর্ণ ষোড়শ বৎসর বয়ন্তপর্ধ্যস্ত হইলে 
এবং উপযুক্ত বিদ্যায় বযুৎ্পত্তি থাকিলে তাহারাও নিযুক্ত হইবেন। 

৪| এই পাঠশালাতে কোন বালক ঘড় বৎসরাধিক অবস্থিতি করিতে 
পারিবেন না। 

৫। এই বিদ্যালয়ের স্মস্ত কম্ম হিন্দু শিক্ষককর্তৃক প্রচলিতাবধারিত হইবেক 1... 


৪৬ 


(৩ জুন ১৮৩৭। ২২ জৈষ্ঠ ১২৪৪ ).. 


হিন্দু বেনিবোলেণ্ট ইনৃষ্টিটিউসনের স্বাক্ষরকারীদিগের নাম।--১ আপ্রেল ১৮৩৭ 
অবধি । 


শিক্ষা 


শ্রীযুত বাবু মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাছুর 
শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষণ বাহাছুর 
পাঠশালার দর্শক ও সি এম আর এ এস 
শ্রীযুত মহারাজ কমলকুষ্ণ বাহাদুর 
শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ বস্তু 
পাঠশালার স্থাপক 
শ্রীুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 
পা$শালার মেনেজিং কমেটি 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুষার ঠাকুর 
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর 
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর 
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্ধ 
পাঠশালার মেনেজিং কমেটি 


শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ 
পাঠশালার এ 


শ্রীধুত রসিকরুষ্ণ মল্লিক 

শ্রীযৃত বাবু চন্দ্রশেখর দেব 
শ্রীযূত বাবু রঘুনাথ বন্ধ 

শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোযা! 
শুযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর 
শ্রীযুত বাবু কালাষ্ঠাদ বন্থ 

শ্রীধৃত বাবু হরকালী ঘোষ 
শ্রীযুত বাবু শ্ীনাথ ঘোষ 

শ্রীযুত বাবু বৈকুগ্ঠনাথ মুখোষ্যা 
শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র সরকার 
শ্রীযুতত বাবু রামকমল সেন 
শ্রীযৃত বাবু আশুতোষ দেব 
শ্রীযুত বাবু রামরত্ব রায় 

শ্রীযৃত বাবু কালীকিস্কর পালিত 
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় 

শ্রীযুত বাবু রাজরুষ্ণ দেব শ্ীরামপুর 


মাসিক 


১ 


ও 


শ্ীকুষ্ণহরি বসো: । 


৫০ 


প্রধান সম্পাদক । 


8৬৮ হনওম্( পত্রে ক্ষন তেনগ্। শক থা 


(২২ জুলাই ১৮৩৭। ৮ শ্রাবণ ১২৪৪ ) 

পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাণ্ড।-_ শুনিয়া আহলাদ পুরঃসর আমরা ধন্যবাদ করিতেছি 
যে সংপ্রতি শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুরের মনোযোগিতায় এতদ্দেশীয় 
. বাঙ্গলা ভাষ। সাধারণের ন্থৃশিক্ষা হইতেছে । 

পূর্বে এরূপ পাঠশালাসকল স্কুল দোসৈটির সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীতে নানাস্থানে 
স্কাপিতা হওমাতে কথিতা৷ ভাষার বিলক্ষণ প্রচলিতা! ছিল তল্লোপে হিন্দু্দিগের ভাষার অনেক 
ক্ষতি বোধ হইয়া থাকিবেক । এক্ষণে প্রার্থনা এই পাঠশালা ক্রমে উন্নতি হইয়া বন্থজনের 
উপৰারক হউক । 

পশ্চাল্লিখিত মহাশয়ের! উক্ত বিদ্যাগারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইম়্াছেন। 


হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্রিটিউসননামক বিদ্যালয়ের সহকারী পাঠশাল! ১৮৩৭ সালে 
১ জুন তারিখে শ্তামবাজারে ৩১ নং বাটীতে স্থাপিতা হয়। 

উপরিদর্শক ।-শ্রীমন্সহারাজ কালীরুষণ বাহাছুর । সি এম আর এস 

স্থাপকদ্বয়।__শ্রীযুত বাবু দেবীপ্রসাদ বস্থু ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণহরি বন্থ। 

প্রধান তত্বাবধারক | - শ্রীযুত বাবু রুষ্ণলাল দেব । 

১৩ ৩ শ্রেণীর | 
প্রথম শিক্ষক ।--শ্রীধুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার । 
২ও ৪ ও ৫ শ্রেণীর। 

দ্বিতীয় এ শ্ীযুত বাবু ছুর্গাচরণ সরকার । 

পণ্ডিত । শ্রযুত [ নাম দেওয়া নাই ] 

পরীক্ষক । শ্রীুত কালীদাস তর্কসরন্বতী । 


উক্ত পাঠশাল রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাতে ১১ ঘণ্টাবধি ৪ ঘণ্টা পরাহৃপধ)স্ত মুক্ত 
থাকিয়। স্থদ্ধ বঙ্গভাষাসম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা! হয়। 


(১৪ এাঁপ্রল ১৮৩২। ৩৬ বৈশাখ ১২৩৯) 


পরমপূজনীয় শ্রীুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণ কমলেধু।-_প্রণতিপূর্ববক 
নিবেদনমিদং আমরা অবগত হইলাম যে ১ মার্চ তারিখে শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ 
মিত্র ও বাবু শরচ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিলাল সেট এই কএক জনে হিন্দু 
লিবরল একেডিমি নামক এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা! স্থাপন করিয়া অনেক দীনছূঃখিদিগকে 
বিদ্যা দান করিতেছেন এবং ইহার দ্বার! অনেক ছুঃখি লোকের ইংরেজী পড়ার বড়ই স্থগম 
হইয়াছে যেহেতু অন্য২ পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাঁধ। আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু 
ধর্শ লোপ হয় ও কোন স্থানে ব অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এই পাঠশালায় কোন শঙ্কা! নাই ধন্মলোপ 


শিক্ষা ৪৯ 


হয় না ও ব্যয়ো হয় না আর পূর্বোক্ত বাবুরা কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক নিমুম- 
মতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন এবং ছাত্রগণের নিকটহইতে &ঁ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র 
মূলা লন না।*'*কম্যচিৎ বড়বাজারস্থন্য ।--স* চং | 


(৩ নবেম্বর ১৮৩২ । ১৯ কান্তিক ১২৩৯) 

শ্রীযুত জি এ টরণবুল সাহেবকতৃ্ক বাগবাজারে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
উক্ত সাহেব কিছুকাল শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমাদরণীয় উচ্চ 
পদে নিযুক্ত ছিলেন 'এবং ততৎপরে অরিএপ্টল সেমেনরিনামক পাঠশালার শিক্ষকতাপদে 
মনোনীত হইয়াছিলেন অতএব তাহার গুণ ও বিজ্ঞতা এবং এতদ্দেশীয় বালকগণের 
মঙ্গলার্থ উদ্যোগ অনেককাল পর্যন্ত অপ্রকাশিত থাকিয়ীও উক্ত পাঠশালার মধ্যে ছাত্রেরদের 
বিদ্যাবুদ্ধিবৃদ্ধিতে তাহার পরিশ্রমের দ্বার। সম্পূর্ণরূপ প্রশ্কাশমান হইয়াছে। স্বীয় 
আত্মীয় ব্যক্তিরদের পরাম্শক্রমে এইক্ষণে পাঠশালার কম্ম নির্বাহ করিতে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন এবং তাহার বন্ধুগণ বাঞ্চ। করেন যে উক্ত পাঠশ*লাতে স্বীয় সম্তানেরদের বিদ্যা 
শিক্ষার্থ প্রেরণকরাতে দয়াবান্‌ মহাশয়ের] অবশ্যই এ কাধ্যের বিলক্ষণ আমুকল্য 
করিবেন নিবেদনমিতি। শ্রীযুত কালীচরণ নন্দী । শ্রীযুত মধুন্থদন নন্দী । কলিকাত। ২৪ 
অক্তোবর ১৮৩২ । 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৩! ২৫ চৈত্র ১২৩৯) 
সংপ্রতি নিমতলার রাম্তার গোপীক্* পালের গলিতে কালেজের ছাত্র শ্রীযৃত বাবু 
'হলধর সেনকর্তক পৌর্বান্থিক এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে । সেনজ বাবু ইঙ্গরেজী 
ভাষাতে অত্যুত্তম বিজ্ঞ হইয়াছেন এই পাঠশালার কাধ্য তিনি ও তাহার মিত্রগণ এমত 
নির্বাহ করিতেছেন ঘে তদ্ধার! ছাত্রগণের বিলক্ষণ বিদ্যা প্রাপ্ত হইতেছেন।...এ& পাঠশালায় 
৬* জন ছাত্র আছেন তাহার! ছয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ।.*-কশ্তাচিৎ হিন্্রবালকশ্য । নিমতলা 
রাঞ্তভ। ১৮৩৩ ৩০ মার্চ। 


(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ জ্যষ্ঠ ১২৪১) 

শ্রীযুত হের সাহেবের পাঠশালা দগ্ধ ।_ শ্রীযুত হেব সাহেবের পটলডাঙ্গাস্থ ইঙ্গরেজী 
স্কুল বাটার মধাস্থ বাঙাল| পাঠশালা গত ২৭ মে তারিখে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়৷ আমরা অত্যন্ত 
খেদিত হইলাম যেহেতুক এ বাঙ্গালা ঘর প্রস্তুত করিতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াঞ্ছিল 
এবং এ বিদ্যালয়ের ছাজ্রেরদের বিদ্যা শিক্ষা কিঞ্চিংকাল স্থগিত করিতে হইল। কিরূপে 
অগ্নি লাগে তাহা অদ্যাপি আমর শুনি নাই এই বৎসরে অনেক২ গৃহ দাহ হইয়াছে এবং 
নির্বাণার্থ ষে সকল উদ্যোগ করা গরিয়াছিল তাহা সর্বত্র সফল হয় নাই সকলই অবগত 
আছেন অতএব আমারদের ভরস। হয় যে পূর্ববাপেক্ষা অগ্নিনির্বাণের কোন উত্তম উপায় 
করা যাস্ব।__সম্বাদ কৌমুদী। 

২-_-৭ 


৫০ লওল্বাদ পত্রে সেক্াব্নে কথা 


(২২ মার্চ ১৮৩৪ । ১০ চৈত্র ১২৪০) 

770 11971970 4402877%.--117 960. [10৮7870 11011105 7681090669115 
10002শ05 609 1710000 00101000165 01 08100068৪00. 165 51010165, 11086 1018 
10667936118 098960 17 609 (01192069] 991011091৪6 3070181), [1000 1100085 
1956 06 1700 1157010৪809 07৪৮ 009 7083 996801181)60. ৪ 901100] ( 09391808660 
[116 111091ঘ8, 0890600 ) 00 1019 0 8000006 800 29900779101]10 ৪% 
3001)8 13828) 017161১0176 79890, 0. 280, ত1)19 176 ভা1]] 108 1)8])05 00 
19061%০ স্ব ০০৪]) 101 10360061010 10 1102)191। [69960650009 000758 01 
11190000100 708060, 19 0000 (16 10096 ৪)1:05%80 [)001191, 0011001])195, 
(008 01 [)00601: 1391)15)... 

[10109 070901869 ; 512. ৮0 701)995 100) 1770106) 9801) 10011 3. 
301,001 17099 1010) 10 4, 11, 60 4 1১. 81০01671110 1517 716)0/) 1834. 


(১২ জুলাই ১৮৩৪ । ২৯ আষাঢ় ১২৪১) 
কলিকাতায় এতদ্দেশীয় ছাত্রনিমিত্ত বিদ্যালয় ।-ইনকোএরর পত্রের দ্বারা জ্ঞাত 


হওয়া গেল কলিকাতায় এতদ্দেশীয় বালকেরদের ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষানিমিত্ত কত পাঠশালা 
এবং তাহাতে কত করিয়া ছাত্র থাকে তাহার সংখ্য। এই | 


১ হিন্দুকালেজের ছাত্রের সংখ্যা ৪, ৮৮ ৩৩৮ 
২ কলিকাতা স্কুল সোসৈটির নানা পাঠশালাতে ৮, ১১৩৩০ 
৩ পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে ক ১৮৩৫০ 
৪ চর্চ মিসনরি পাঠশালাতে রা 9 4225 
৫ অরিয়েপ্টল সেমিনরিতে রঃ 0 এ 
৬ ইউনিয়ন স্কুলে ঠা এ 
৭ জুবিনিল স্কুলে রঃ হি রব 
৮ হিন্দু ফ্রি স্কুলে ৫ হি ডা 
৯ হিন্দু বিনিবোলেন্ট স্কুলে রঃ রি হ 
১৭ নৃতন হিন্দু স্কুলে ১, নু ৪০ 


(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 
পারেপ্ট্ন আকেডেমিক ইনষ্টিচুসন অথাৎ কলিকাতাস্থ এক পাঠশালার প্রতি শ্রীযুত 
সর চাল" মেটকাফ সাহেব ৫০০* টাক! প্রদান করিয়া ঘে অপূর্ব বদান্যতা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা অত্যাহনাদপূর্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি । শ্রীযুত ডাক্তর কারবিন 
সাহেব এ পাঠশালার সপক্ষ হইয় গবর্ণমেন্টের নিকটে এই প্রার্থনা! করেন যে গবণম্ণ্ট 
এঁ পাঠশালার তাবৎ কজ পরিশোধ করেন । তাহাতে শ্রীধুত সর চাল মেটকাফ সাহেব 
কহিলেন যে এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করণের আবশ্তক নাই আমিই এ 


শিক্ষা ৫৯ 


টাকা দিতেছি । অনস্তর শ্রীযুক্ত সাহেব নিজহইতে উক্ত পাঠশালাতে ৫০০* টাক৷ প্রদান 
করিলেন । 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ৪ আশ্বিন ১২৪২) 


বাধিক পরীক্ষা ।__গত বুধবাঁরে হরকরার লাইবরের উপরিস্থ কুঠরীতে ইত্ডিয়ান 
আখ্যাদিমের ছাজরেরদের দ্বিতীয়বার বাঁধিক পরীক্ষা হইল। 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩ ) 


কিয়দ্দিবস গত হইল সম্বাদ পৃণচন্দ্রোদয় পত্রের দ্বারাবগত হইয়াছিলাম যে শ্ীযুত 
বাবু গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের বটতলাব ওরিএটল সেমিনরিনামক ইঙ্গরেজী পাঠশালার 
মধ্যে শ্রীযুত ডবলিউ এচ পরকিন্স সাহেব এতদ্েশীয় শিশুদিগের শিক্ষা নেটাব ইনফেণ্ট- 
নামক এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন । তাহাতে ৩ তিন বৎসরীবধ ৬ ছয় বৎসরপধাস্ত 
শিশুদিগকে বিনামূল্যে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষা প্রদান করেন তৎপরে এক দিবস স্ময়ং 
গমন করিয়া দেখিলাম যে উক্ত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চবিংশতি জন্‌ শিষা পাঠার্থে উপস্থিত 
হইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাঙ্লাদে উপদেশ করিতেছেন । 
এবং নানাপ্রকার ছবি দেখাইতেছেন যাহা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ 
ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকোপকার দিবে । অতএব বিজ্ঞ বিচক্ষণ মতাশয়- 
গণেরা স্বীয়২ শিশুগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কোন দ্বিধাভাব ভাবনা করিবেন 
না কিমধিক মিতি তারিখ ২৪ নবেম্বর ১৮৩৬। কস্যচিৎ পর্ণচন্দরোদয় ও দর্পণপাঠকন্ | 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।-_ প্রথম বৎসরীয় ছাত্রগণের কিঞ্চিৎ পরীক্ষার 
বিবরণ শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুত ভোলানাথ বন্ধ কৃত স্থাপিত 
যোড়ার্সাকোর অরিএণ্টেল ফ্রি স্কুলনামক পাঠশালার সম্বাদ প্রভাকরহইতে লইয়া 
পাঠাইতেছি | এ পূর্বোক্ত পাঠশালার পরীক্ষা শ্রীযৃত ৬দেওয়ান শাস্তিরাম সিংহের 
আলয়ে বেল! এগার ঘণ্টার সময় আরম্ভ হইয়া প্রা্&় তিন ঘণ্টা ছিল অনেক মান্থ 
ইউরোপীয়ান এবং এতদ্েশীয় বাবু লোকেরা দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন ভাক্তর পারকিন্স 
তথা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেওয়ান রামলোচন ঘোষ বাবু নন্দলাল সিংহ তথা বাবু প্যারিমোহন 
বন্থ শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ও বাবু গোপাল মিত্র তথা বন্ৃতর অন্ত অগণনীয় 
মহাশয়ের! মেষ্টর ডেবিড হেয়ার সাহেব সর্ধসম্মতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ 
সকলে প্রশ্ন উত্তমরূপে প্রত্যুত্তর করণে ও অতিশীঘ্র শিক্ষাকরণে অগণ্য ধন্বাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন সম্পাদক মহাশয় এই স্থানে আমি বাধ্য হইয়া কহিতেছি যে২ বালকেরা এ 
বৈঠকে স্পিচনাট ককেন প্রথম কৈলাশচন্ত্র নামক এক বালক উঠিয়া ব্রটন সিজরকে হত 


এটি 


৫২. লেগ্লাদ পত্রে লেবার কথা 


করিয়৷ যে উক্তি করেন তাহা সকলি অতিন্দ্দররূপে কহিলেন তদনস্তর কালিকুমার 
মুখোপাধ্যায় যষ্টি হ্তে এক অক্ধবালকের বেশে সন্বকৃতায় সকলের মনরম্য করিলেন তৃতীয় 
স্ধারাম বন্দ্যোপাধ]ায় এক পিতৃহীন বালকের বিলাপ ও ছুঃখ অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত করিলেন 
এবং অভেদ সকল করণে বিস্তর সুখ্যাতি প্রাঞ্ধ হন পরীক্ষা শেষ হইলে পাঠশালার কর্তায়।, 
উত্তম২ গ্রন্থ বালকদিগকে প্রদান করেন ইতি । এন সি এম কোণনগর। 


(৩০ জুন ১৮৩২। ১৮ আষাঢ় ১২৩৯) 


আমরা অত্যস্তাহলাদ পূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতা 
নগরহইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিসমৃদ্ধ টাকি স্থানে এতদেশীয় বালকেরদের 
বিদ। শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এ স্থান শ্রীধুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী 
ও শ্রীযুত বাবু বৈকু% রায় চৌধুরী এবং তাহারণের পরিজনগণের আবাস তীহারা এ স্থানে 
বৃহৎ্২ তিনটা অট্টালিকা প্রস্তত করিয়৷ ইঙ্গরেজী ও আরবী পারসী ও বাঙ্গালা ভাষার 
শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শান্ত্রাধ্যাপক তথায় আছেন 
অল্পকালের মধ্যে তিনিও এ বিদ্যালয়ে অধ।ঁপনারস্ত করিবেন । 

উক্ত বিদ্যালয়ের তাঁবৎ কম্ম নির্বাহের ভার শ্রীযৃত পাদরি ডফ সাহেবের প্রতি 
সমপিত হইয়াছে গত ১৪ [ জুন ] বৃহস্পতিবার উক্ত সাহেবের দ্বারা ইঙ্গরেজী পারসী বাঙ্গালা 
ভাষাভ্যাসক কর্ম আরস্ত হইয়াছে চিৎপুরে এ সাহেবের পাঠশালার যদ্্রপ নিয়ম আছে 
তদ্রুপ নিয়মই এই পাঠশালা চলিবে । এই স্থানের ছাজ্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ এমত ব্যগ্র যে 
তিন দিবসের মধোই ৩৪* জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছে ।... 

এতদেশীয় যে মহাশয়ের এই পাঠশালার ব্যাপার আরস্ত করিয়াছেন তাহারদের 
উপযুক্তরূপ প্রশংসা করা ছুঃসাধা যেহেতুক স্ুদ্ধ দেশাপকারার্থ তাহারা স্বীয় ধন ব্যয় ও 
পরিশুমের কিছু মাত্র ভ্র/ট করিতেছেন ন।। এবং তাহারা নিজের লক্ষ টাক ব্যয় করিয়। এ 
জিলার মধ্যবন্তি স্থানপধ্যন্ত সংপ্রতি এক নৃতন রাস্ত। প্রস্তুত করিয়াছেন । 


( ১৪ জুলাই ১৮৩২। ৩২ আষাঢ় ১২৩৯) 


কৌমুদী পত্রহইতে অবগত হওয়া গেল যে ৩০ জুন শনিবারে টাকিহইতে ্রযুত 
বাৰু কালীনাথ রায় চৌধুরী কলিকাতায় পন্ুছিয়াছেন। সংপ্রতি টাকিতে যে বিদ্যালয় এ 
বাবুকতৃক স্থাপিত হইয়াছে এ বিদ্যালয়ে অন্যুন পাচ শত করিয়া বালক বিদ্যাশিক্ষার্থ 
প্রতিদিন আমিতেছে এবং আরো অনেক বালক তাহাম্ে বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক আছে কিন্তু এ 
বিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত এইক্ষণে তাহারদের ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না। কথিত আছে 
ঘে দুর্গোৎ্সবের পর এ পাঠশালা বাটী আরো বাড়ান যাইবে । 


শিক্ষ। ৫৩ 
(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪ ) 
পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ।_গত সোমবার ১৯ জুন তারিখে টাকিস্থ জেনরল 
আসেমলি পাঠশালার ছাত্রেরদের বাধধিক পঞ্চম পরীক্ষা হয়। যদ্াপিও তৎ্সময়ে অত্যন্ত 
গ্রীষ্ম তথাপি এক শত বাঁলকেরো অধিক উপস্থিত ছিল। কিন্ত কদ্দে নামাঙ্কিত ইজরেজী 
ও পারস্ত ও বঙ্গবিদ্যাভ্যাসি ছাত্র ১৮* জন হইবে। এ পরীক্ষা শ্রীযুত মাকি সাহেব 
লগ্তন মিসনরি সোসৈটির ধন্মোপদেশক শ্রীযুত ক্যাদম্থল সাহেবের দ্বারা হয়। শ্রীযুত বাবু 
ভৰানীপ্রসাদ রায় পারস্োর পরীক্ষা লইয়া! কহিলেন যে এই পরীক্ষাতে পরম সস্তোষ জন্সিল। 
ইঙ্জরেজী বিদ্যা শিক্ষাবিষরেরও বিলক্ষণ প্রতিভা অতএব ভাহারদের অধ্যাপকের নৈপুণা 
ও অধিক পরিশ্রম বলিতে হইবে। যে ছাত্রের বহুকালাবধি বিদ্যান্ভযাস করিতেছেন 
তাহারদের অতিন্থত্্রূপে পরীক্ষা হইল এবং শিক্ষকেরদের যাদুশ নৈপুণ্যাদি 
কহিতে হয় তেমন শিক্ষিতেরদের বিষয়েও বক্তব্য যে তাহারা অতিনৈপুণ্যবূপে শিক্ষা 
করিয়াছেন। 
ইঙ্জলণ্ড দেশে কোন পল্লিগ্রথমে ঘদাপি কোন পাঠশালাতে এত বালক দুষ্ট হইত যে 
তাহার! বিদেশীয় ছুই ভাষাতে নিপুণ ও ক্ষেত্রমাপক বিদা! ও পুরাবৃত্ত ও ভূগোলীয় ও 
বীজগণিত ও অস্কবিদ্যা ও লিখন পারিপাট্য বিদ্যাত্তে আতিপটু তবে আশ্চর্য বোধ হইত 
কিনব এই বঙ্গদেশারণ্যমধ্যে যে এমত দেখা যায় ইহা আরে! অভ্যাশ্চর্ধা বিষয় বিস্ত সা নান্য 
গ্রামস্থ বালকেরা যেমন তেমন টাকিস্থ বালকের! নহেন তীহারা প্রায়ই চৌধুরী বাবুরদের 
কুটুত্ব ধনি মানি ব্যক্তিরদের সন্তান এবং তাহারদের আকারপ্রকার ও শিষ্টালাপেতে 
কলিকাতাস্থ পাঠশালার ছাজ্রেরদের অপেক্ষাও উত্তম বোধ হয়। দ্বিতীয় সম্প্রদায় 
অগ্রগণ্য ছাত্রের ইঞ্গরেজী ভাষা এমত উত্তমরূপে ব্যাকরণস্তদ্ধ কহিয়াছিলেন যে তাহাতে 
পরীক্ষকেরদের অত্যাশ্চ্ধ্য বোধ হইল । এবং ত্বাহার1 জিজ্ঞাসাবাদে যে উত্তর প্রয়োগ 
করিলেন সে অতি পারিপাট্য ও অভ্রাস্তরূপ। এইক্ষণে এ পাঠশালাতে এমত রূতকাধ্যতা 
হইয়াছে শুন! গেল যে জেনরল আসেমলি পাঠশালার স্থপরিপ্টেণ্ডে্ট সাহেবেরা এমত 
মানস করিয়াছেন যে স্বটলণ দেশহইতে নূতন সাহেব লোকেরা পনুছিলে কেহ২ ছুই এক 
মাসের নিমিত এ পাঠশাল! দর্শনার্থ টাকিতে অবস্থান করিবেন। 
অতএব এইক্ষণে আমর সর্বসাধারণ ব)ক্তিরদিগকে প্রশ্ন করি বে এই অততযুত্তম 
পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীযুত বাবু কালীনাথ বায় চৌধুরী মহাশয় স্বদেশীয় 
ম্হাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না। এ পাঠশালা এইক্ষণে পাচ বৎসরাবধি 
চলিতেছে তাহাতে জেনরল আসেমলি সাহেবেরা যে খরচ দিতেছেন তত্তিম্ন এ বাবু বাধিক 
বিংশতি সহন্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এবং টাঁকির এ বাবুরদের আদর্শে অন্ত এক জন 
ধনি জমিদার শ্বীয় অঞ্চলে এক ইঙ্গরেজী পাঠশাল! স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যদ্যপি 
গবর্ণমেন্ট ইহঠারদের প্রতি সন্রম করিয়া এমত কর্শের প্রতিপোষকতা! করেন তবে বোধ করি 


৫8 সগ্্াদ পত্রে শ্েবক্ক।তখন্ব ক থ। 


এতদ্দেশীয় অন্যান্ত ধনি মহাশয়েরাঁও এতদ্বিষয়ে অগ্রসর হইয়া! ভারতবর্ষের মধ্যে ইঙ্গরেজী 
বিদ্যা প্রচলিতকরণার্থ এডুকেদন কমিটির বিলক্ষণ সহকারী হইতে পারেন। 


(২৯ জুন ১৮৩৯। ১৬ আধাঢ় ১২৪৬) 


বরাহনগরে ইঙ্গলপ্তীয় পাঠশালা স্থাপনের অন্ুক্রমণিকা ।--কিয়ৎকাল হইল সম্থাদ 
পঞ্জে এমত প্রকাশ হইয়াছিল যে বরাহনগরস্থ কতিপয় ধনি জমীদারেরা দেশীয় লোকেরদের 
বিদ্যাধ্যাপন ব্যাপার অত্যাবক বৌধ করিয়।৷ এ অঞ্চলস্থ অতিদরি্র স্বদেশীয় লোকেরদের 
বালকেরদিগকে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিদ্যার উপকার প্রদানার্থ এক পাঠশালা স্থাপনজন্ত 
স্থির করিলেন এইক্ষণে আমরা পরমাহদ পূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে&ঁ বিদ্যালয় 
ছয় সপ্তাহাবধি স্থাপিত হইয়াছে । তাহাতে ১৫০ বালক তিনজন শিক্ষকের অধীনে 
শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইয়াছে । এ বিদ্যালয়ের প্রধান প্রতিপোষকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু 
রামরত্ব রায় ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরীরদের নাম দৃষ্ট হইতেছে 
এবং যদ্যপি ইহারদের তুল/ পদবী ও ধনি অন্ান্ত মান্য মহাশয়ের। তাহার সাহায্য করেন 
তবে এই নৃতন বিদ/।লয়ের রক্ষণাবেক্ষণাদিতে যে উপযুক্ত অর্থের আবশ্যক তাহা! অনায়াসে 
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । ২৫ জুন ইঙ্গলিসমেন। 


( ২৩ জানুয়ারি ১৮৩৬ । ১১ মাঘ ১২৪২) 

পানীয়হাটির বাবু ।_-পানীয়হাটিনিবাসি অভিধনাট্য ও সম্তান্ত চব্বিশ পরগনার 
জমীদার শ্রীযুত বাবু রাজরুষ্ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু প্রাণরুঞ্ণ রায় চৌধুরী স্বদেশীয় 
বালকেরদিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সুশিক্ষিত করাইয়া স্ছদেশীয় বিশিষ্টেরদের অনুরূপ- 
করণাথ অতিবদান্ততাপূর্বক গঙ্জগাতীরে কক সাহেবের বাঙ্গলার নিকট অর্থাৎ চাণক ও 
কলিকাতার মধ্যস্থলে ইঙ্গরেজী এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ষণে উক্ত বাবু 
মহাশয়ের! রাসমঞ্চের নর্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন। তাহারা উপযুক্ত 
বিদ্বান শ্রীযুত এফ মাগলননামক এক জন সাহেবকে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাঁপদে নিযুক্ত 
করিয়াছেন & পাহেব বঙ্গভাষাতে স্বশিক্ষিত নায়েব একজন পোর্ত গীশের সহকারে এ 
পাঠশালার কার্য উত্তমরূপে নির্ববাহ করিতেছেন । এইক্ষণে পাঠশালাতে ৪০ জনেরও অধিক 
ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে । এ পাঠশাল' অত্যাল্প কাল মাত্র হইল স্থাপিত হইয়াছে ইতিমধ্যেই 
প্রত্যহ দল২ং ছাত্র উপস্থিত হওয়াতে সফল হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। 
প্রত্যেক বালক অতিসামান্ত বায়ে অর্থাৎ ২ টাকাতে কেহবা তদপেক্ষাও অল্প ব্যয়ে তথায় 
লিখন পঠন ও গণিত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ ভূগোল ও খগোলীয় প্লোব শিক্ষণ ও জ্যোতিষ ও 
ভাষাস্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করিতেছে অতএব পাঠশালার ব্যয়ার্থ 
এঁ পাঠশালার উৎপন্ন ধনাতিরিক্ত তাহা! নির্ববাহার্থ উত্তরকালে এঁ মহাশয়েরদের নিজহইতে 
দান করিতে হবে। 


শিক্ষা ৫৫ 


অপর বিদ্যালয় স্থাপনেতে টাকীর বাবুরদের সনৃশ উক্ত বাবুরা ন্বদেশীয় ধনি বাবুরদের 
প্রতি এই এক আদর্শ দর্শাইয়াছেন। 

যে সকল স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালার অভাব এবং অন্যের সাহায্যব্যতিরেকে বিদ্যালয় 
স্থাপনের সম্ভাবনাভাব সেই স্থানে অন্যান্ত এতদ্দেশীয় ধনি মহাশয়েরাও তাহা স্থাপনার্থ 
ক্রটি করিবেন না। 

তাহার! জ্ঞানি বাক্তিরদের ন্যায় ইহাঁও অবশ্ঠ বিবেচনা করিবেন যে বিদ্যাশিক্ষা- 
বিষয়ের সাহায্যকরণ এবং দরিদ্রতা। দূরকরণার্থ মুক্তহস্তত| প্রক্কাশকরণ এই অন্ততর 
উপায়েতেই কেবল দেশীয় লোকেরদের মহোপকার সম্ভবে। ফলত: ইহাই প্রকৃত বদান্ততা 
এবং এতন্দ্রপ বদান্যতাতেই প্ররুত পুরুষার্থ আছে। [ক্যালকাট! কুরিয়ার ] 


( ৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩) 
নৃতন পাঠশালা ।__কিয়ৎকাল হইল শ্রীযুত বাবু তারকানাথ সেন স্থখচর গ্রামে এক 


৬. 


পাঠশাল। স্থাপন করিয়াছেন এইক্ষণে জ্ঞাত হওয়া গেল এ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পরীক্ষা 
দর্শনেতে তাবৎ দর্শকেরা পরমসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন ।-_ পূর্ণচন্দ্রোদয় | 


(১ এপ্পিল ১৮৩৭1 ২০ চৈত্র ১২৪৩) 


আমরা আহ্লাদপূর্বক জ্ঞাত করিতেছি শ্রীশ্রীযুত লা অকল্গ সাহেব নিজ ব্যয়ে 
চাণকে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন কোম্পানি বাহাদুরের চাণকের বাগানের মধ্যে 
বিদ্যাগার নিশ্মাণেতে ৩৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং শ্ীযুত বাবু রসিকলাল সেন যিনি 
মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছেন বর্তমান 
মাসের ৬ তারিখে ৩০ জন বালক নিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যারস্ত হয় পরে গত সোমবারে আরো 
_ বিংশতি বালক ভর্তি হইয়াছেন এবং কথিত আছে চাণকের নিকট গ্রামবাসি বালকেরাই 
| তথায় পাঠ করিবেন আরো! আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে 
_ জীতিভেদ করা হইবেক না এবং কাগজ কলম পুম্তকাদি সমস্তই শ্রীযুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে 
দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন 
তাহার! প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্িত২ পাইবেন ইহাতে এই উপকার হইবে যে বেতনের 
আশাতে বালকের! বিশেষতঃ গরীব লোকের সন্তানেরা, উৎসাহপূর্কবক বিদ্যাভ্যাস করিবে 
শ্রীলত্রীযুত লার্ড সাহেব আরো কহিয়াছেন এই বিদ্যালয়ের সর্ধবোতকষ্ট ছাত্রগণকে মেডিকেল 
কালেজে অথবা হিন্দুকালেজে শিক্ষার্থ বলিয়া দিবেন-**। 


(৩ মাচ্চ ১৮৩২। ২১ ফাল্তুন ১২৩৮) 


যত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় ।.'ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালে অথবা কহ ১৮ বৎসর 
হইল চুঁচুড়ার হাকিম ফারবেস সাহেব একটা! পাঠশালা উপস্থিত করেন। তাহার 


(৬ সওবাদ পত্রে সেক্ষান্লেব কথা 


অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক পাদ্রী মে নামক এক জন মিসিনরি সাহেব ছিলেন তাহাতে 
অধিক সংখ্যক ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গালা পড়িত কিন্তু কোন কারণবশত: সে পাঠশালা 
উচ্ছিন্না হইয়া গেলে পরে মহামহিম শ্রীযুত বেলি সাহেবের আনুকূল্যে বাঙ্গাল 
পাঠশালার নিমিত্ত সরকারহইতে মাসিক ৬০* শত টাকা দিতে হুকুম হয় তন্দারা মে 
সাহেব গরিহাটীঅবধি কঞ্চন্গরপর্যযস্ত গঙ্গার ও খালের ধারে হাটে বাজারে ও রাজপথে 
পাঠশালা স্থাপন করেন কিন্ত ইহার কর্তা বা! সংস্থাপক কে তাহার যথার্থ স্পষ্টর্ূপে 
বগুকাল ব্যক্ত হইল না স্বতরাং মিসিনরি সাহেব অধ্যক্ষ ইহাই লোকেরদিগের বোধ হইল 
এজন্য বিশিষ্টলোকের বালকের। তাহাতে পাঠ স্বীকার করিল না পরে পার্ধরি সাহেব আপন 
পরিশ্রম ও আয়াস ন্যুন করিবাতে পাঠশালার সংখ্যা অল্প করিলেন অর্থাৎ যেখানে২ হাট 
বাজার ছিল সেই২ স্থানে পাঠশালা থাকিল পাদার সাহেব বালকদ্দিগকে পারিতোষিক পয়সা 
দিতেন ইহাতেই মুসলমান ও হিন্দু চাষাভূষা লোকের ছেল্যের। যাবৎ পয়স! পাইত তাবৎকাল 
পাঠশালায় যাইত বিশিষ্টলোকের সন্তান যে কেহ গিয়াছে এমত শুন! যায় নাই এবং বোধ- 
গম্যও হয় না। 

সরকারহইতে যে ছয় শত টাকা প্রতি মাসে বাহির হয় তাহার প্রায় অর্ধেক পাঁদরি 
সাহেবের নিজের বেতন এবং তাহার পান্কি ও বজরাভাড়াতেই যাইত অবশিষ্ট অর্ধেক 
বিংশত্যধিক পাঠশালায় ব্যয় হয়। 

পাদরি মে সাহেবের পরে পাং পীয়সন সাহেব এঁ কর্মে ছিলেন এক্ষণে পাং হিস 
[171865 ] সাহেব তাহাতে আছেন এইপ্রকারে আঠার বৎসর গত হইল ইহাতে এ 
পাঠশালায় প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা সরকারের ব্যয় হইগাছে। অপর পরি 
সাহেবদিগের ম্ঙ্গল সমাচার প্রচার করা এবং কেতাব কর! কশ্মসত্বেও নধ্যে২ পাঠশাল। 
দেখিতে যাইতেন পরস্ত গুরুমহাশর যাহারা ছিল তাহারা এ পাদরার সাহেবের নিজের 
লেকের আত্মীয় এজন্য তাহার! পাদরি সাহেবের দণ্ডরা1 করিতে যাইবার পূর্বেই সমাচার 
পাইত তৎকালে কতকগুলিন বালক জড় করিন! রাখিত মাত্র। ইহাতেই তাবতে স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিবেন এ পাঠশালাবিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিব্যতীত আর কাহার কি উপকার 
হইয়াছে বা হইতে পারে। 

পরন্ত তালপাত কল।পাত ইত্যাদি লেখ! পড়া পূর্বের ষেপ্রকার হইত এ পাঠশালায়ও 
সেইপ্রকার হইয়াছে পূর্ববাপেক্ষা অধিক বিগ্য। কাহার দেখা যায় নাই অধিকন্ত এই কেবল 
কতকগুলিন মুটে মজুর পোদ বাগদীর ছেলোরা পাপ্রি সাহেবের প্রপাদাৎ দৌয়াইৎ কলম 
স্পর্শ করিয়াছে মাত্র বিষয়কম্মকরণোপযুক্ত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই এবং লেখাপড়া 
করিয়াছিল এই অভিমানে ও অনভ্যাস বশে মজুরী বা রাখালী করে না এইপ্রকার 
অনেকের ছুইকুল গিয়াছে । 

গবর্ণমেণ্ট বিশিষ্ট সম্তানমধ্যে যাহার! অর্থ ব্যয় করিয়া পড়িতে পারে না এমত 


শিক্ষা ৫৭ 


লোকের নিমিত্ত খয়রাতি পাঠশালা করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহারদিগের বিদ্যা মনুষ্যত্ব 
না হইলে সাধারেণ বা ক্ষুদ্র লোকের বিদ্যাপ্রদানে অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম জলে নিক্ষেপ করা 
হয় মাত্র। 
এতদ্দেশে বিগাভ্যাসাদ্ি মঙ্গলজনক বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোক বিশেষ মনোযোগ না 
করিলে রাজদ্বার1 কিপ্রকারে তাবৎ নির্বীহ হইবেন । এক্ষণে শুনিতেছি হুগলিতে একটা 
বড় পাঠশালা হইতেছে বোধ হয় ইহাঁতেই পাদরি সাহেবের পাঠশালার কিচির মিচির 
রহিত হইবেক কারণ তাহাতে বিশেষ উপকার নাই কেননা তাদৃশ লেখ পড়া পূর্ব্বে হইত 
এক্ষণেও বিনা রাজার সহকারে হইতে পারে যদি স্কুলবুক সোসাইটী পাঠশালার পাঠা গ্রন্থ 
দেন তবে মফঃসলের তালপাত ও কলাপাত লেখ পড়া ঢচলিবেক এক্ষণে ধেপ্রকার লেখ! 
পড়া হইতেছে জ্ঞান হয় এমত বিদ্ভাদান অনাবশ্যক এই বিবেচন।বিধাসস এ পাঠশাল। কোন 
মিসিনরি সাহেবকে দিবেন। ইহাতে টাকা বাচান কিম্বা লোকের ক্লেশ হয় এমত 
অভিপ্রায় রাজার হইতে পারে না। কশ্যচিৎ চুটুডানিবাসিনঃ|--সং চং। 


(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

সম্পাদক মহাশয় কিয়দ্িবস গত হইল মহামহিম ধশ্মপরায়ণ বিচক্ষণ শ্রীলশ্রীযূত 
ভি সি ন্মিথ সাহেব সদ্বিচারাধিপতির বিশেষানুধাবনেও ভুমি সংক্রান্ত জনগণের ব্যয় ব্যসনে 
এই হুগলির বিচারালয়ের নিজ সম্মখে যে এক বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে প্রায় তিন 
মাস হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযূত শ্রনাথ 
.সোমাদ্দার স্থবিচক্ষণ সঙ্জন স্বধশ্মপরায়ণ মহাশয়ঘয়ের অধ্যায়নানগকুল্যার্থে এতৎ পাঠশালার 
শিক্ষক পদাভিষিক্ত করিয়। এতংস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে তদবধি ইহারদিগের 
বিচর্ষণতা ও স্বধশ্মপরিপালকতা ও পরিশ্রমের আতিশয্যতা শবণে অন্মদ্ধেশীয় ধন্যমান্য 
মহাশয়ের! স্ব বালকগণে তত্তৎ সঙ্গিধানে সমর্পণ করাতে অপুনা পঞ্চবিংশতি জন 
ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে'*" । 


(২৮ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১৭ টবশাখ ১২৪৫) 
ত্রিবেণীর স্কুল ।--প্রভাকর পত্রদ্ধা অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত 
মোহন সেন দীন হীন বালকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন ।-__হরকর।। 


(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জা ১২৪৬) 
মহেশপুরে ইগরেজী পাঠশালা স্থাপন ।--আমরা শুনিয্া পরমাহলাদিত হইলাম যে 
হুগলি জিলার অস্তঃপাতি মহেশপুর গ্রাম নিবাসি মহাশয়ের এক টাদা করিয়াছেন তাহা 
বারএআরি পূজার নিমিত্ত নহে কিন্তু ইঞ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ। ভারতবর্ষীয় 
লৌকেরদের দৃষ্ট ইউরোপীয় বিদ্যা গ্রাপণার্থ যে অত্যন্ত আকাঙ্জা তাহার এই এক চিহ 
দৃষ্ট হইতেছে ।-_জ্ঞানান্বেষণ। ২২ মে। 
২--৮ 


রঃ সংব্বাদ পত্রে সেক্চাবল্ কথ। 
(১৩ জুলাই ১৮৩৯ । ৩* আধাঢ় ১২৪৬) 


ইঙ্জরেজী পাঠশালা স্বাপন।--জিল! হুগলির অন্তঃপাতি তেলিনী পাড়াস্থ ধনি 
জমীদার মহাশয়ের ই স্থানে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়াছেন এ 
বিদ্যালয়ের তাবদ্ধায় তাহারাই নির্বাহ করিবেন। 


( ২৪ সেপেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 


আমর উত্তস্থানের এক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে বর্ধমানে শ্রীযুত 
মিসিনরি সাহেবেরদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষণে বর্ধমানের 
শ্রীযূত জজসাহেবের যেস্থানে বিচার গৃহ নিশ্মাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিম প্রায় আট 
শত হন্ত অন্তরে অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগনামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে 
বিদ্যালয় নিশ্মাণ হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আরবী এবং 
সংস্কত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক। শ্রীধূত হেচকিম্সন সাহেব 
ইঙ্গরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্য২ বিদ্যা শিক্ষাদেওনহেতুও মৌলবী 
এবং প্ডিত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক ছাত্রজন্য ছুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম 
হইয়াছে এই বিষয়ের সম্মতিপজ্রে এতন্লগরের প্রায় ৬+ বাক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন বর্ধমান 
নগরে যে২ সাহেবলৌক বাস করেন ত্াহারদের তাবতেরই উক্তবিষয়ে অভিমতি আছে 
এবং সকলেই আম্কুল্য করিবেন এমত গতিক বটে বদ্ধমানদেশে পারস্য ভাষারই অত্যন্ত 
চর্চা ইঙ্গরেজী ভাষা অত্যন্প লোকে জানেন । যদিও আমর! জানি যে তথায় অন্য ছুই 
এক বিদ্যালয় আছে তাহাতে বিনাবেতনে ইঙ্গরেজী পাঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্ত 
তন্মধ্যে কোন বিদ্যালয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক এবং তাদূক অন্ুরাগ নাই অন্ত স্কুলে যদিও 
উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়মও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহা নগরহইতে দূর এবং 
কোন২ কারণে তথাকার হিন্বুরা যাইতে সঙ্কোচ করেন এই বিদ্যালয় নগরমধ্যেও বটে 
এবং সকলেরই অনুরাগ আছে সুতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ করি ন|।--সং কৌং। 


( ২৬ জুলাই ১৮৩৪ । ১২ শ্রাবণ ১২৪১) 


আমরা বিশ্বাসযোগা ব্যক্তিদ্বারা অবগত হইলাম যে এক ইঙ্জরেজী পাঠশালা 
মেদিনীপুরে সংস্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে। উক্ত পাঠশালা কেবল সাধারণ 
লোকের কুপাদ্ধারা চলিবেক এবং তজ্জন্ত টাদার বহি প্রচলিত হইতেছে ও আমরা 
অত্যন্ত আনন্দচিত্তে অস্মদ্রাদ্দির পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে উক্ত বিদ্যালয় আরম্ভ 
করিবার যোগ্য স্বাক্ষর হইয়াছে কিন্তু কোন২ ধারায় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের! 
পাঠ প্রাপ্ত হইবেন তাহা অস্মদাদির পাঠকগণকে বিলক্ষণরূপে জানাইতে অক্ষম 
কেবল এই শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে উক্ত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষায় 
ছাত্রগণেরা বিদ্যা প্রাপ্ত হইবেন এ জিশায় কতকগুলিন সিবিল সরবেন্ট কর্তৃক এক 


শিক্ষা ৫৯ 


কমিটি রচনা হইয়াছে এবং তাহারা স্েচ্ছাপূর্বক এ কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন 
আমরা ভরসা করি উক্ত বিদ্যালয়ের পরামর্শ সফল হউক এবং এই বৃহৎ দৃষ্টান্ত যাহা 
এ জিলাস্থ প্রধান লোককতৃ্ক রচনা হইয়াছে তাহা অন্ান্ত লোকের মনোনীত 
করিয়! ত্বাহারদের দেশস্থ লোকেরদের বিদ্য। প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হউন ।-_ জ্ঞানান্বেষণ। 


(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ | ২৬ আবণ ১২৪১) 


বর্ধমানের মহারাজ। ।-_মেদিনীপুরে যে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিত হইবার 
কল্প আছে তাহার চাদাতে বদ্ধমানের মহারাজা অতিদানশৌগুতাপূর্বক সহজ মুদ্র' 
প্রদান করিয়াছেন। এই বার্তা প্রকাশকরণেতে আমারদের পরমাহলাদ জন্মিল। 
এবং গত বৎসরে শ্রীল শ্রীফুত মহারাজ বর্দমানের বিদ্যালয় স্থাপনার্থও ১৫০ টাকা 
প্রদান করিয়াছেন এতত্তিন্ন বালকেরদের সংস্কৃত ও পারশ্য ও বাঙ্গল1 ভাব্বাভ্যাসার্থ যে 
বিদ্যালয় তদতিরিক্ত স্বীয় ব্যয়েতে এক ক্ষুত্র ইঙ্গরেজী পা+শাল। স্থাপন করিয়াছেন । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ | ২৩ মাঘ ১২৩৮) 

শাস্তিপুরের আকাদিমি ।_-.""বিজ্ঞ অথচ লে।কহিটিষী শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন 
চট্টোপাধ্যায়কতুণ্ক গত দিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিবসে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং 
এ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হইয়াছেন। এ পাঠশালা স্থাপনীবধি অদ্রাপধ্যস্ত ৫৮ জন 
বালক পূর্ববাহ্নে দশঘণ্টাবধি অপরাহ্বের পাচ ঘণ্টাপধ্যন্ত প্রতিদিন হাঁজির হইয়া শিক্ষার 
পৌর্ব্বাপধ্য এবং উত্তম ধারান্ুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে ।...ঞ& বদ্যালয় উক্ত বাবুর 
খরচে কোম্পানির রাস্তার পূর্ব দিগে স্থাপিত হইয়াছে । অপর শ্রীযৃত জজ এডার্ড 
মলিম্স সাহেব এ পাঠাশালার বাঁলকেরদের শিক্ষক হইয়া বৎসরে ছুইবার বালকফেরদের 
পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন:*। কেধাঞ্চিদ্র্পণগ্রাহিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ। শাস্তিপুর 


১৮৩২ সাল ২৯ জানুয়ারি । 


( ২৮ জ্ান্্য়ারি ১৮৩৭। ১৬ মাঘ ১২৪৩ ) 


এতদ্দেশীয় শিক্ষায় ।__সংপ্রতি বাজিপাড়াতে শ্রীযূত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
বাটাতে শাস্তিপুরবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় এক 'ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন 
করিয়াছেন এ বিদ্যালয়ে বহুতর ছাত্রের! উত্তমরূপ শিক্ষিত হইতেছেন । 


(১ মার্চ ১৮৩৪ । ১৯ ফাস্কুন ১২৮০) 
মুরশিদীবাদে ইঙ্গলপ্তীয় পাঠশালা ।_জ্ঞানান্বেষণ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 


যে মুরশিদাবাদে নিজামতের পাঠশালাতে ই্গরেজী ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে। এই 
নিয়মের মৃল শ্রীযুত কাপ্তান খোর্সবি সাহেব তিনি কলিকাতার বিদ্যাধ্যাপনার সাধারণ 


৬০. লংবাদ পত্রে স্েক্কান্নব্র কথা 


কমিটিতে ছুই জন ইঙ্গরেজী শিক্ষকের নিমিত্ত নিবেদন করিয়াছিলেন । তাহাতে অনেক 
ব্যক্তি তৎকর্্াকাঙ্ষায় উপস্থিত হন কিন্তু কালেজের ছুই জন ছাত্র তৎকর্শে মনোনীত 
হইয়া এইক্ষণে কলিকাতা! হইতে মুরশিদাবাঁদে গমন করিয়াছেন । 


(২৮ অক্টোবর ১৮৩৭1 ১৩ কান্তিক ১২৪৪) 


মুরশিদাবাদের নৃতন পাঠশালা ।-শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।-".কএক সপ্তাহ 
হইল বহরমপুরে গববূনবু জেনরল বাহাঁছরের এজেন্ট শ্রীফীত আনরবল ডবলিউ মেলবিল 
সাহেবের বাটাতে অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় মান্ মহাশয়ের একত্র হইয়া সয়দাবাদের 
নিকটে এক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে বহুতর ধনি ব্যক্তি 
আছেন অতিলাভজনক বাণিজ্য কাধ্যও আছে এবং অতিধনি অনেক জমীদার আছেন 
কিন্তু এই পর্যন্ত সেই স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যোপার্জনার্থ সামান্রূপও কোন উপায় ছিল না 
অতএব এ অঞ্চলে বিবেচনাসিদ্ধ এমত এক পাঠশালা স্থাপনের অনেককাঁলাবধি আবশ্যক 
আছে। তত্প্রযুক্ত এতদ্েশীয় মহাশয়েরা এইক্ষণে যে পর্যস্ত উৎসাহী হইয়৷ তর্বিষয়ক 
বিবেচনার্থ বৈঠক করিতে প্রবুত্ত হইলেন এবং আপনারদের উত্তম দানদ্ধার শিশুরদের 
বিদ্যাদানীয় পাঠশালার যেপধ্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন তরাষ্টে কোন্‌ ব্যক্তির আহ্লাদ না 
জন্মে। এই বিষয়ে ৬প্রাপ্ত রাজ! হরিনাথ রায়ের পুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু কুমার কৃষ্ণনাথ রায় 
স্বীয় সত্বদান্ততার দ্বার৷ অতি বিশেষ রূপে প্রশংসনীয় হইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং ইঙ্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন স্ৃতরাং ত্তাহার নিতান্ত এমত বোধ হইয়াছে যে আপনারদের 
দেশীয় বালকেরদিগকে এ বিদ্যা দানকরণেতে মহোপকার হইতে পারে । 

অপর এ বিদ্যালয়ের কার্ধ্য রক্ষণাবেক্ষণার্থ সভাতে নানা নিয়মকরণ পূর্বক এই 
স্থির হইল যে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাই তাহাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবে । এবং ছাত্রেরদের 
স্বং জাতীয় ধর্মের বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। শ্রীযু ই্টয়ার্ট সাহেব অর্থাৎ 
ধিনি বহুকালাবধি বারাণসীর পাঠশালাতে ছিলেন তিনি এই স্থলে অধ্যক্ষ হইয়াছেন 
এবং আগামি নবেম্বর মাসের ১ দিবসে এই পাঠশালার কার্যারস্ত হইবে । এই মহাব্যাপারে 
চাদায় দানকর্তারদের নাম পশ্চাৎ লিখিত হইল । 


শ্রীযূত বাবু কুমার ঞ্কঞ্চনাথ রায় রর ই 
শ্রীযুত বাবু নরসিংহ রায় '* ১০০৯ 
শ্রীযূত বাবু সীতানাথ সান্ঠাল 5 তি 
শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ নর নি, 
শরীয়ত বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ূ ৮ ২৫০ 
শ্রীধূত বাবু পুলীন বিহারী রঃ ব্য 


শীযুত্ত বাবু রায় হরি সিংহ ", ৩০০ 


শ্রীযুত বাবু রায় মহেশচন্দ্র 

শ্রীযৃত বাবু জগমোহন মহাত্ম। 

শ্রধৃত বাবু মহিমান গোস্বামী 

শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল 

শ্রীযূত বাবু রুষ্ণচন্দ্র চৌধুরী 

শ্রীযুূত বাবু রামকৃষ্ণ রায় 

শ্রীযৃত বাবু রামগোবিন্দ এবং কাশীনাঁথ চৌধুরী 
শ্রীযুত বাবু পীতাশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযুত বাবু দয়ারাম চৌধুরী 
শ্রীযূত বাবু কালাটাদ কাটমা 
শ্রীযুত বাবু রাধানাথ শীল 

শ্বীযুত বাবু রাজকিশোর সেন 
শ্রীযুত বাবু রমানাথ মজুমদার 
শ্রীযুত মুনসী ইজরুদ্দিন 

শ্রীযুূত বাবু নৌনিধি দাস 

শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত ভট্টাচাধ্য 
শ্রীযূত বাবু রামলোচন ভট্টাচার্য্য 
শ্রীযুত বাবু শিবপ্রসাদ সরকার 
শ্রীধূত বাবু রামরুষ্ণ প্রামাণিক 
শ্রীযুত বাবু উমানাথ সরকার 
জ্রীযুত বাবু কষ্চনাথ 

শ্রীযূত বাবু জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় 
শ্রীযূত বাবু খোসাল চন্দ্র 

শ্রীুত বাবু গোবিন্দ রাম 

শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র 

শ্রীযূত বাবু মথুর হালদার 

শ্রীযুত বাবু মহানন্দ রায় 

শ্রীযূত বাবু গোপীনাথ সেন 
শ্রীযুত বাবু সেট কৃষণচন্দ্র 

শ্রীযৃূত জাল বাবু 


শি 


কোম্পানির টাকা 


৬১ 


৬৩৯৩৪ 


হি চগ্প্রাদ পাত্রে মেক্াবেলল্র কথা 


(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 
কুষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী স্কুল অর্থাৎ ইন্গরেজী পাঠশাল1।-__কৃষ্ণনগরের ইঙ্গরেজী 


স্কুল অর্থাৎ ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপিতকরণের তাৎ্পধ্য এই যে এই গ্রামের এবং 
জিলার সকল লোককে ভালরূপ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় তরবিয়তকরণের জন্য । 


অধ্যায় প্রকরণ । 
(১) ১। ইঙ্গরেজী গ্রামার অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ব্যাকরণ লেখা এবং বাক্য সকল যোগ করা । 
২। হিসাব বিদ্যার ও ভূগল ইত্যাদি বহি। ডি ৪ 


৩। হিষ্টোরী অর্থাৎ গল্পের বহি দেশের আচার এবং তিন প্রধান শাস্ত্র বাঙ্গাল! 
দেশে একজ্র হওনের তাহারদ্িগের বিবরণ । 

(২) ৪। কালেক্টর সাহেব অথবা এই জিলার অন্য কোন সাহেব এই ইস্কুলের খাজঞ্চি 
হইবেন । 

৫ | যদ্যপিস্তাৎ এক ঘর পাওয়া যায় লওয়া যাইবেক তাহাতে, টিচর অর্থাৎ 
শিক্ষকের বাস হইতে পারে এবং ভাল এক জন টিচার অর্থাৎ শিক্ষক আনা যাইবেক। 

৬। এই স্থানের এবং জিলার বাসেন্নার সাহেব লোক এবং এতর্দেশীয় আমলাগণ 
এবং অন্যান্য লোককে মিনতিপূর্ধক জানান যাইবেক যে তাহারা স্কুলের পুঁজির জন্য 
তাহারা কিছু২ টাকা প্রদান করন । | 

(৩) ৭। এই স্কুল সকলজাতীয়ের নিমিত্ত খোলা থাকিবে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ান কি হিন্দু কি 
মুসলমান । 

৮। সকল ছাত্রবর্গ অর্থাৎ সকল পড় য়াব্যতিরেক হিন্দুলোক অন্ঠ ছাকজ্সবর্গকে বিদ্যা 
শিক্ষার খরচ দিতে হইবেক কিন্তু এতদ্দেশীয় হিন্দু ছাত্রেরদের বহি খরিদের খরচ দিতে 
হইবেক। 

৯। কতকগুজিন নিয়ম ও হুকুম হাজিরের বিষয় স্থির করা যাইবেক এবং তিন২ 
মাস অস্তর এন্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা হইবেক ইতি । 


(২৮ জুলাই ১৮৩৮ । ১৪ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


আন্দুল গ্রামে নৃতন বিদ্যালয় স্থাপনার্থে সভা ।-_বত্তমান বষের ১১ জুলাই বুধবার 
বেল? তৃতীয় প্রহরের সময়ে আন্দুল গ্রামে শ্রীমন্সহারাজ রাঁজনারায়ণ বাহাদুরের স্থখোদ্যান 
নামক স্থানের গৃহে এ আন্দুল এবং তন্গিকটবন্তি অনেকানেক গ্রামবাসি প্রধান ধনি মানি 
গুণি সকলে আগমন করত অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনার্থে এক মহ। সভা করিয়াছিলেন । এ 
সভায় শ্রীমন্মসহারাজ বাজনারায়ণ বাহাছুর প্রভৃতির লিপ্যন্ুসারে শতাধিক সম্তাম্ত সভ্যের 
সমাগম হইয়াছিল এবং এ সভাতে...ভরীষুক্ত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ব ভট্টাচার্যের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত 


শক্ষ। ৬৩ 
বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের পোষকতায় মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাছুর সভাপতিত্ব পদে 
অভিষিক্ত [ হইলেন 1" 

সভাপতি কর্তৃক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রত্তাব ।-_-অন্মদাদির বাস স্থান 
এই আন্দুল গ্রাম যদিস্যাৎ পরিমাণে ক্ষুত্ব কিন্তু নানা বৃহদ্ব্যাপারে মহাখ্যাভাপক্ 
হইয়াছে এন্থলকে ধনি মানি গুণি সমূহের নিবসতি প্রযুক্ত বহু দানাদি সদস্ষ্টান এবং সংস্কৃত 
বিদ্যার চচ্চাতে অন্ঠান্ত অনেক পল্লী গ্রামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে হই.বেক পূর্ব কালে 
এন্থলে ৬ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচাধ্য মহাশয় বিদ্যাসাগর ছিলেন তথা ৬রামগোপাল 
তন্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্য ৬কাশীশ্বর বিদ্যালস্কার ভট্টাচার্য ৬ সাতুরাম তর্কভূষণ ভষ্টাচাব) 
এবঞ্চ ৬রামমোহন বিদ্যা বাচম্পতি ভষ্রাচাধ্যপ্রভৃতি পণিত মহাশয়গণ দ্বিতীয় কালিদাসের 
তুল্য সরন্বতীপুত্র স্ব স্ব বিদ্যাপ্রভাবে এই আন্দুলকে মহা সমাজ নবদ্বীপতুল্য দক্ষিণ 
নবন্ধীপ নামে প্রখ্যাত করিয়াছিলেন পরে তাহারা স্বর্গগত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনেক 
পণ্ডিত মহাশয় গণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ত্বাহারদিগের নাম এই সভাস্থ সকলেই অঙ্ভূত 
আছেন কথনের প্রয়োজনাভাব অপর বন্টমানাবস্থায় এস্কলে বিরাজিভ বিচক্ষণ পণ্ডিত 
মহাশয় গণ ধাহারা। আছেন কাল সহকারে পূর্ববাপেক্ষা শান্ত্রাভ্যাসের নৃনতা এবং পণ্ডিতবর্গের 
সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণামোদপ্রমোদের খর্বতা তথা তন্বারা পগ্ডিত মহাশয় দিগেব 
উৎসাহ ও সাহসের ক্ষীণতা এব অজ্ঞগণের প্রবলতা ক্রমে হইতেছে । অধিকন্তু ইংরাজি 
বিদ্যাভ্যাসের এস্থলে পূর্বাপর কোন অনুষ্ঠান নাই কিন্তু এ বিদ]। শিক্ষার চচ্চ৷ ইদানীং প্রায় 
সর্বত্রই হইয়াছে অন্মদ্রাির গ্রামস্থ বালকগণ অনেকেই কোন বিদ্য। শিক্ষা না করাতে 
অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া সন্বত্ম্ণ অদৃষ্টিহেতৃক কুপথাবলম্বী হইতেছে। 

, অদ্যকার এই সভা হওনের তাৎপধ্য এই যে সংস্কৃত এবঞ্চ ইংরাজী বিদ্যায় 
এস্কলে উত্তমরূপে অন্থশীলন হয় তদ্বিশেষঃ সন্তোষ পূর্বক বিজ্ঞাপন করিতেছি 
মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করুন যে প্রথমতঃ সংস্কৃত বিদ্যা অতি শ্রাচীন! দৈববাণী' কোন 
দেশভাষা নহেন এই অনাদি বিদ্যা পূর্ব জবনাধিকারে হিন্দুদিগের কেবল পরমার্থ 
প্রদর্শিকা ছিলেন রাজ কাধ্যে ব্যবহাধ্যা ছিলেন না পারশ্য বিদ্যা সমাদূতা ছিলেন 
এক্ষণে ত্রিটিস গবণমেন্টের অভিনব আইনে পারশ্া ভাষার বিনিময়ে সংস্কৃতান্থযায়িনা 
বঙ্গ সাধু ভাষা রাজকার্ষ্ে প্রচলিতাজ্ঞা হইয়াছে কিন্ত এ বঙ্গ পাধু ভাষায় উত্তমরূপে 
লিখন পঠনাদ্দি করণ ব্যাকরণার্দি সংস্কৃত বিদ্যায় ব্যুৎণতি ব্যতিরিক্ত হয় না তদথে 
স্থৃতরাং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হইল । দ্বিতীয় ইংরাজি বিদ্যা বর্তমান রাজভাষ। 
অথকরী পরমহিতকারিণী অর্থহীন ভদ্রলোকের সছুপজীবিকাঁ ধনিগণের ন্খ্যাতি 
ও প্রতিপত্তি এবং ধনরক্ষার্দির হেতু সর্ব সাধারণ পক্ষে দয়া সভ্যতা জ্ঞান সাহসাদি 
বৃদ্ধির উপায় এবং মন্দ ক্রিয়া মিথ্যা কলহ পরনিন্দা পর দ্বেষাদি বারণের কারণ 
ইত্যাদি অশেষ গুণযুক্ত ইংরাজি বিদ্যা নিতান্ত শিক্ষা করণের আবশ্তকতা হইতেছে 


৬৪ সওবাদ পত্রে সেকাব্লেশ্র শ্রথা 


কিন্তু এ বিদ্যাঘয় শিক্ষা এস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন এবং উত্তম শিক্ষক নিয়োগ বিনা কি 
প্রকারে সম্ভব হয় এবং এ ভারি বিদ্যালয় স্থাপন সাধারণোদ্যোগ ভিন্ন উত্তম রূপে 
হইতে পারে না যদিস্যাৎ এই সভায় ঈদৃশ ধনিগণ আছেন ধাহারা স্বীয় পৃথক 
উদ্যোগে অর্থব্যয় দ্বার এ কর্ম নির্বাহক হইতে পারেন কিন্তু তাহাতে সাধারণের 
উৎসাহাভাব সম্ভাবিত বিশেষত: সকলের একত্র এক বাক্য এক্য দ্বার যে অপূর্বর 
ফলোদয় হয় তাহা কদাচ হইবেক না অতএব আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই সভাস্থ 
সকলেই এই প্রস্তাবে অভিমত ব্যক্ত করত স্ব স্ব সাধ্যানুসারে উদ্যোগ করণে অংশী 
হইবেন। পরস্ত উক্ত মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাস্থ সকলে মহারাঞজকে অগণ্য 
ধন্যবাদ দিলেন ।""" 

৯ নবম বাবু ঠাকুরদাস রায়ের প্রস্তাবে ও সভাপতি মহারাজের পোষকতায় এই 
স্থির হইল যে এই বিদ্যালয় অর্থাৎ ইস্কুলের নিয়ম পত্রের পাওুলেখ্য মহারাজ রাজ- 
নারায়ণ বাহাদুর ও বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক কর্তৃক প্রস্তৃত হয় এবং হীরারাম তর্ক- 
সরস্বতী ও চন্ত্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের প্রতি ভারার্পণ করা যায় যে এ পাতুলেখ্য সংশোধন 
করণাথে উপযুক্ত পণ্ডিতের নামোলেখ করেন তাহাতে পশ্চাল্পিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি 
মনোনীত হইলেন তদ্বিশেষঃ হীরারাম তর্কসরম্বতী ও চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ও 
রামনিধি ন্তায়পঞ্চানন ও আনন্দচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ও রামনারায়ণ ন্যায়রত্ব ও ঈশ্বরচন্দ্র 
তর্কবাচস্পতি ও মাধবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্তায়ালঙ্কার ও নবকুমার বিদ্যারত্ব ও 
মদনমোহন শিরোমণি ও রামনারায়ণ তর্কবাগীশ ও পার্বতীচরণ তর্কালঙ্কার ।... 


(২০ জুলাই ১৮৩৯ । ৫ শ্রাবণ ১২৪৬) 


বারাসতে ইঙ্গরেজী পাঠশালা ।-গত শনিবার ১৩ তারিখের অপরাহ্নে বারাসত 
গ্রামে ও নিকটবন্তি অতিমান্ত কএক জন মহাশয় এ স্থানে ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ 
এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষক কমিটি নিযুক্ত করণার্থ এ স্থানীয় শ্রযুক্ত রায় প্রাণকুষ্ণ মিত্রের 
বাটীতে এক সভা হইল তাহাতে নীচে লিখিতব্য মহাশয় বর্গ সমাগত হইয়াছিলেন । 

শ্রীযুূত ভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীযুত বলদেব ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত দেবনাথ ভষ্রাচাধ্য 
শ্রযূত হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত পণ্ডতিত। শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র চাটুর্ে শ্রীযুত কাশীনাথ চাটুষ্যে 
হরিনাথ বাড়ুয্যে শ্রীযূত গিরিশচন্দ্র বাড়ুষ্যে শ্রীযুত বেণীমাধব চাটুয্যে শ্রীযূত কৈলাসাচন্দ্র 
চাটুষ্যে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল শ্রীযূত কেদারনাথ চাটুয্যে শ্রীযুত ভূবনচন্ত্র চাঁটুষ্যে 
শ্রাযুত চতুতূণ্জ চাটুর্যযে শ্রাযুত শ্তামাচরণ বীড়য্যে শ্রীযূত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। শ্রীযুত রামকমল 
গুপ্ত শ্রীমদনমোহন গ্প্ত শ্রীযুত মাণিকচন্্র গুপ্ত শ্রীযুত গিরীশচন্ত্র গুপ শ্রীযুত হরিনারায়ণ গুপ্ত 
শ্রীযূত উদয়চন্দ্র ঘোষ শ্রীযুত রাজকু্ণ মিত্র শ্রাযুত গোপালচন্দ্র মিত্র শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র সিংহ 
শ্রীযুত মহেশচন্ু মিত্র শ্রীযুত ভৌলানাথ বস্থ এবং শ্রীযুত গৌরমোহন বন্থ। 


শিক্ষা ৬৫ 

তাহাতে শ্রীযুত বাবু নবীনচন্ত্র মিত্রের প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
পোষকতায় এই বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল যে 

শ্রযূত বাবু গোপীনাথ শিরোমণি স্ভাপতি হন পরে শ্রধুত বাবু শ্তামচাদ বীড়ুয্যের 
প্রস্তাবে শ্রীযৃত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৌষ্টিকতায় এই স্থির হইল যে কলিকাতা নিবাি 
মহাশয়েরদের এক দবকমিটি কলিকাতাম্ন স্থাপিত হয় এবং তাহার! সাধারণ কমিটির অধীনে 
বিদ্যালয়ের ভাবদ্বাপার নির্বাহ করেন । 

পরে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুণের প্রস্তাবে শ্রীযৃত বাবু মোহনলাল মিত্রের পোষকতা'য় 
এই স্থির হইল এই বিদ্যালয় স্থাপনীয় বিবরণের পাওুলেখ এই জিলার জাইন্ট মাজিজ্পেট 
সাহেবের নিকট অর্পণ করা যায় এবং ইহাতে তিনি পোষকতা করেন এমত প্রার্থনা কর! 
যায়। বাৰু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্চেব প্রন্তাবে ও বাবু গিরীশচন্ত্র গুপ্তের পোষকতা এই স্থির হইল 
যেএঁ আবেদন পত্র শ্রীযুত শ্তামাচরণ বাড়ুষ্যে ও শ্রীযূত উদয়চন্দ্র ঘোষের দ্বার! ইঙ্গরেজী 
ভাষাতে লিখিত হয়। 

পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে দয়ালচন্ত্র ঘোষের পোঁষকতায় এই স্থির হইল যে 
এই বিদ্যালয়ের অস্তঃপাতি বারাসত নিবাসি মহাশয়ের এ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করণার্থে 
উপস্থিত হন এবং নির্দিষ্ট উত্তর কোন দিনে তাহা শ্রীঘুত সাহেবের নিকট অর্পণ করা 
যায়। তৎ্পরে পাঠশালার যে সকল নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহ পাগ করাতে সকলের 
সম্মতি হইল এবং গ্যুত সভাপতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণানস্তর স্বন্বাবাসে প্রস্থান 
'করিলেন। রায় মোহনলাল মিত্র । নবীনচন্ত্র মিত্র সেক্রেটরী । 


রি (২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬ ) 

শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামকমল সেন মৃঞ্জাপুর গমন করিয়! গবর্ণমেন্টের কন্মকারকদিগের 
সাহায্যে এক ইঙ্গরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন ইহা মহৎ উপকারজনক হইয়াছে। 
এতদ্দেশীয় মূর্থদিগের মৌর্খাবস্থ£ইতে বিমুক্তকরণার্থ এবং স্থখ হইবার জন্য উক্ত বাবু যে 
এমত যত্ব পাইতেছেন ইহা অতিশয় প্রশংসার বিষয় আমরা শ্রবণ করিলাম যে এই 
বিদ্যালয় হিন্দু কাঁলেজের এক জন স্থশিক্ষিত ছাত্রের করে সমপণ করিয়াছেন । 


চতুষ্পাঠী 
(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২1 ১৬ মাঘ ১২৩৮) 
নূতন চতুণ্পাঠী।_হরিনাভিনিবাসী শ্রীযুত রামদাস তর্করতব উট্টাচারধ্য মহাশয় 
এতন্লগরের শিমুল্যাগ্রামে গত ১২ পৌধাবধি নৃতন চতুদ্পঠী নিশ্মাণপুর্বক স্যায়াদিশাস্তাধ্যা- 
পনারস্ত করিয়াছেন ভট্টাচার্য মহাশয় মহাবংশপ্রস্থত অতিথ্যাতাপন্ন অধ্যাপকের সন্তান 


২৪ 


উজ. টি ছি এ  মহজ্জদ পত্রে সেকালের কথা 


ইারদিগের গুরলাহজমে শাঙ্গব্যবসায়ী ও বিলক্ষণ যশস্বী ঘদ্যপি ইনি নব্য বটেন কিন্ত 
তর্কশান্ত্রে অতিপ্রীচীন ইহা বু পঞ্ডিতাজ্ঞান্থসারে আমর! অহলার্দিত হইয়! প্রকাশ করিতেছি 
এবং সংবাদ শ্রবণে সাত্বিক ধার্টিক ধনি মহাশয়ের অবস্থাই সম্ভোষ পাইবেন এবং ভট্টাচার্য 
বিলক্ষণরূপে যাহাতে ব্যবসায় করিতে পারেন তদ্ধিষয়ে অবশ্তই সমাজে মনোযোগ হইবেক 
উষ্রাচার্্য মহাশয় উপাসনাশৃন্য কেবল ব্যবসায়ী এজন্য আমরা অন্গরোধ করি কর্শশীল 
মহাশয়ের! কম্দম উপস্থিতসময়ে ভগ্রাচার্যকে কেহ বিস্বৃত না হন। 


( ২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্র ১২৩৯) 


নৃতন চতুষ্পাঠী ।_-আমরা আহ্লাদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত শ্রীধর শিরোমণি 
ট্টাচাধ্য মহাশয় স্থপপ্ডিত নান! শাস্ত্রে বিদ্যাবান্‌ বিশেষতঃ পুরাণ শাস্ত্রে বিলক্ষণ পাত্ডিত্য 
প্রকাশ আছে তিনি সংপ্রতি বছুবাজারের মলঙ্গাধামে এক চতুষ্পাঠী করিয়াছেন গত ৩১ 
শ্রাবণ মঙ্গলবার অধ্যাপনারম্ত হইয়াছে তদুপলক্ষে এতন্নগরস্থ অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন এবং এ নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগকে মুদ্রাদি দানে সম্মানান্িত করিয়াছেন ইহাতে 
তাহারা সন্ধষ্ট হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল & ভট্রাচাধ্যের 
চতুষ্পাঠী নিম্মাণা্দির তাবৎ বায়ের আন্কূলা করিয়াছেন এবং পরেও আবশ্তকমতে 
করিবেন কেননা কথিত আছে। বিনাশ্রয়ং ন জীবস্তি পণ্ডিতাবনিতালতাঃ ।__সং চং। 


(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্োষ্ঠ ১২৪৩) 


শ্রাযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।...প্রার ছুই মাদাতীত হইল এই কলিকাতা 
মহানগরে আসিয়। কতকগুলীন ধনি লোকের সাহায্যঘর। মোং হাতির বাগানে একখান 
চতুষ্পাঠী করিয়াছি তাহাতে চিরস্থায়ী হইতে না পারি এমত অভিপ্রায়ে অনেকে একক 
হইয়া নিত্য নৃতন২ ব্যবস্থা জানিতে আইসেন। সংপ্রতি সামবাজার নিবাসি তিনজন 
ন্যায়শাস্ত্াধ্যাত্সি যুবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমারদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া 
দেউন। প্রথম ব্যক্তি কহিলেন যে সমাচার চন্দ্রিক! পত্রে সর্বোপরি স্থখোদিতা যে এক 
কবিতা আছে তাহা বংশস্থবিলচ্ছন্দে প্রকাশিতা অতএব তাহার সপ্তমাক্ষর কিরপে গুরু 
হইতে পারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহেন কবিতাকারকের কোন ভ্রম নাই। যেহেতুক জুষ 
শব দীর্ঘ উকার যুক্ত নহে ততপ্রমাণ পুণ্যোমহাব্রক্মসমূহ জুষ্ট ইতি ভট্টৌো। তৃতীয় ব্যক্তি 
কহেন যদ্যপি এ কবিতাখোদকের ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে তৎসম্পাদক কি নিমিত্ত এ অশুদ্ধ 
কবিতা বাবহার করিতেছেন। যাহা হউক আমি তাহারদিগের প্রতি ইহার উত্তর প্রদানে 
অক্ষম হইয়া মহাশয়ের নিকট তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিলাম আপনি ইহার যথার্থ নীচে লিখিলে 
তাহারা অবগত হইতে পারিবেন কিমধিকমিতি তারিখ ২৫ বৈশাখ । কসাচিং কুমার- 
হট্টনিবাসি বিবাদ ভঞ্র নৈষিণ:। 


শিক্ষা ৬৭ 
সত্রীশিক্ষা 


(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আষাঢ় ১২৩৮) 


ূ বঙ্গদুতে অঙ্গনাগণের বঙ্গভাষা লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইয়াছে তৎসঙ্গতিমতে কিঞ্চিৎ 
_লিখিতেছি সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়ের! বিবেচনা করিবেন। 

এই আন্দোলন অনেক দিনপর্যাস্ত হইতেছে কিন্ ইহার ইট্টানিষ্ট বিবেচনাব্যত্িরেকে 
প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তির উপদেশকরণ অন্থপযুক্ত তত্প্রযুক্ত অন্ম্দাদির যুক্তিযুক্ত ঘাঁহ। 
তাহা লিখি । 

স্্ীলোকের লেখাপড়া করাওণের প্রয়োজন কি) যদি বল তাহারদের লিখনপঠন 

শিক্ষাবিনা কিতাবৎ জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্বিতে পারে ন।। 

উত্তর। সে প্রকৃত বটে কিন্ত এমনি কোন পুংবর্জিত দেশ বিশ্বনিম্মাতা নির্মাণ 
করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মুন্গরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদাধী ও জমাদীরী ও 
আঁমীরী নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়। 

এবং কেবল বাঙ্গল। কখ ফলা বানান আন্ক আহ্ক সিছি, শিখিলেই ঘে তাবৎ জ্ঞান 
অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ব বৃত্তান্ত জ্ঞান 'অথব। আন্য২ লৌকিক জ্ঞান জন্মে এ 
উন্মত্তপ্রলাপ যাত্র। যেহেতুক বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত 
কোন জ্ঞানোদয় হয় । তবে বিদ্যাস্থন্দর ও রসমঞ্তরীপ্রভৃতি যে ভাষাগ্রন্থ আছে তাহা পাঠ 
করিয়! যে বিদ্য! বৃদ্ধি হয় স্ীলোকের সে বিদ্যার অপ্রাচ্্ধা প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা 
কর্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয়। 

যদি বল কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও কাশীদ্বাসি মহাভারত প্রভৃতি*পাচালি গ্রন্থ যে আছে 
অক্ষর পরিচয়ব্যতিরেকে সে সকলের অন্শীলন কিপ্রকারে হইতে পারে। উত্তর সে 
যথার্থ কিন্ত রামায়ণ ও ভারতের মধো যে সারাংশ আছে তাহ। ভাষা করিয়া ভাষাজে প্রকাশ 
করিতে কদাঁচ পারেন নাই তবে গল্পমাত্র যে বর্ণন করিয়াছেন তাহ উপন্যাসের মত এতদ্দেশে 
আবাল বুদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত আছেন । 

যদি বল ইউরোপীয় বিবি সাহেবেরা স্ব২ ভাষাতে লিখন পঠন করিয়া থাকেন 
এতদ্দেশীয় বিবি সাহেবেরদের তাদৃশ ব্যবহারকরণে কি দোষ উত্তর সে সত্য বটে কিন্ত 
ইউরোপীয় ভাষায় নীতি ও ইতিহাস ও পারমার্থিক বিষয়সঙ্কলিত নানা পুস্তক আছে 
তত্প্রযুক্ত তাহারদের উচিত হয় যে তদ্বিষয়ক পুস্তকান্থশীলনদ্বারা ইউরোপীয় নারীগণের 
বিদ্যাভ্যাস ও অবিদ্য। নাশ ও মনের উল্লাস হয়। এতট্দেশীয় ভাষায় এমত কোন পুস্তক 
আছে যে তাহাতে এতদেশীয় অবলার। প্রবলা হইতে পারেন। 

তবে যদি নারীরদিগকে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাণ যায় তবে এই প্রয়াস ফলবান হইতে 


৬৮ সগওবাদ পাত্রে সেক্ান্েত্্ ক্তথা 


পারে কিন্ত সে অতিছুর্ঘট যেহেতৃক ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার ও সাংখা পাতঞলাদি যড়দর্শন 
যাহ প্রায় ইদানীস্তন পুরুষের অসাধ্য তাহা যে স্ত্রীর বাধ্য হইবেক ইহা বোধ্য হয় না। 

ইহার প্রমাণ অন্তত্র অন্বেষণকরার আবশ্তকতা নাই পত্রপ্রচারক মহাশয়েরাই 
ইহার প্রমাণ যেহেতুক তৎপজ্জ প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু কোথাও যত্বণত্বের তত্ব , 
করেন না। অতএব সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসে বিদ্যাবতী হইয়া কামিনীর! যে কামনা! পৃরণ 
করিবেন এ ছুরাশামাত্র । 

অপর মিসিনরি সাহেবের প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে২ বালিকা পাঠশাল। 
করিয়া বন্বিধ বিত্ত বায় ও ব্যসনপূর্ব্বক বাগদী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্টা বৈরাগি বালিকারদের 
বাঙ্গাল! বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা 
বানানপর্যযস্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি। তবে যদি কাঠবিড়ালের সাগর 
বন্ধনের ন্থায় মিসিনরি সাহেবেরদের সাহায্যকরণে উদ্যোগ দর্শান হয় অথবা তাহারদের 
প্রেরণাতে প্রাণপণপর্য্যস্ত প্রযত্ব কর! হয় তবে ইচ্ছানুসারে করুন কেহই প্রতিবাদী হইবেক 
না কিন্ত ইহাতে ইষ্ট সম্ভাবনামাত্র নাই প্রত্যুত অনিষ্ট সম্ভাবনা অনেক আছে ইত্যলং 
বিস্তরেণ। 


(২০ আগষ্ট ১৮৩১ । ৫ ভান্র ১২৩৮) 


শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় স্থহৃদ্বরেষু।...আমি হিন্দু আপনি শ্বীষ্টীয়ান এ নিমিত্তে 
অস্মদাদির ধর্মববিষযয়ক কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমি আপনকার পক্ষাবলম্বন করি 
না! বরং চত্দ্রিকা ও প্রভাকরকারকের পক্ষ সমাশ্রয় করিয়৷ থাকি সংপ্রতি স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক 
কএক সপ্তাহ অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮3 সংখ্যক দর্পণে অতি- 
মনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তৎপর ২৪ আমাটীয় চন্দিকাতে ও ২৫ আষাটের প্রভাকরেতে 
তদ্ধিরুদ্ধে ঘে উত্তর উক্ত পত্রদ্বয়সম্পাদক মহাশয়ের! যে লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া 
অত্যান্ত বিস্মিত হইলাম... | 

প্রথমতঃ চক্দ্রিকাপ্রকাশক যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহাতে কোন প্রামাণিকী কথা ন! 
লিখিয়া কেবল সহস্র বসরপর্ধযন্ত উপদেশ করিলেও হিন্দুরা স্ত্রীরদ্িগকে বিদ্যাভ্যাস 
করাইবেক না এমত লিখিয়৷ মহাশয় সহন্ত্র বসর জিবীত থাকিয়! প্রার্থনা করুন ইত্যাদি 
কতকগুলিন রাগান্ধের ন্তায় লিঁখিয়াছেন সে কথার অন্ধত্বরই উত্তর । 

অপর চক্দ্রিকাপ্রকাশক স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসে শাস্ত্রে কোন প্রমাণ নাহি বরং 
নিষেধ বোধ হইতেছে এমত লিখিয়াছেন। উত্তর ইউরোপে হিন্দু বিদ্যাসিন্ধুর বারিকণ! 
পতন বিষয়ে মহাশয় প্রশ্নকরাতে তিনি এককালে হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যার লক্ষণাদ্দি নান 
প্রমাণ লিখিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন ইহাতে যদযপি তিনি কোন শাস্ত্রের প্রমাণ :পাইতেন 
তবে নিশ্চয় বুঝি ( বোধ হইতেছে ) এমত না! লিখিয়া সাফ প্রমাণ লিখিতেন ইহাতে 


শিক্ষা ৬৯ 


আমার বোধ হইতেছে যে নিষেধ বচন না পাইয়া টালেটোলে সারিয়াছেন আর তাঁহার 
এ অনুমান যে তাহ! এমত বোধ হইতেছে যেমন পূর্বে একবার ত্রদ্ষসভাতে তবলার চাটা 
শুনিয়া জবন বাদ্যকর থাক! অনুমান করিয়াছিলেন এও তঞ্জপ জানিবেন। 
আর যদি বলিবেন যে বিদ্যাধ্যয়নেরি ব! প্রমাণ কোথায় লিখিয়াছে উত্তর । দীক্ষা 
বিষয়ে তন্ত্রে লেখে ষে। 
স্িয়োদীক্ষা শুভাপ্রোক্তা মাতুষ্চা্ট গুণাঃস্থতাঃ। 
মন্ত্রতন্তরার্থপাঠজ্ঞা সধব| পূজনেরতা | 
এবঞ্ পুরশ্চরণ বিষয়ে লেখে ষে। 
তম্মাদাদৌ স্বসং কুর্ধযাত গুরু ব! কারয়েছ ধঃ। 
পত্তীং বা সডগুণোপেতাৎ পুক্রং বা জ্ঞান সহযুতং 
ইত্যাদি অতএব চন্ড্রিকাপ্রকাশকের প্রত্তি আমার জিজ্ঞান্য যে স্ত্রীলোক ষ্দাপি 
শীস্তাভাস না করিবেক তবে কিবূপে মঞ্ত্রতন্ত্রাথ পাঠজ্ঞ। হইতে পারে আর আমারদের 
হিন্দুর ধর্মে ( সন্ত্রীকোধর্ঘমমাচরেৎ ) ইত/দি বচনাস্কুসারেই সমুদয় যাগযজ্ঞ ক্রিয়া ধর্দপতী- 
ব্যতিরেকে হয় না সেই স্ত্রী যদ্যপি মূর্খা হয় তবে কিরূপ শোতস্বত যাজ্জিকী ক্রিয়া নির্বাহ হয় 
এই সকল প্রমাণাঙ্গসাবে মহারাষ্টাদি হিন্দপ্রধানক স্তানে স্ত্রীলোক সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস 
করিয়া থাকে এবং মহারাষ্্রীম অতিউমরাঁও লোকেও আপন ধন্ম পত্ীকে স্বচ্ছন্দ 
জনসমূহের মধ্যে লইয়া! বৈদিকী ক্রিয়া করেন। তবে যদি স্্রীলোককে বিদ্যাভ্যাসের 
নিষেধ বচন চক্দ্রিকাকারক দিতে পারেন পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করা যাইবেক আর 
যে তিনি লেখেন ক্সীলোকের পতিসেবাই পরম ধন্ম ইহা কে না স্বীকার করেন 
বিদ্যাভ্যাস করিলেই কি তাহা ঘুচে বরং স্্বীরদিগের এই ধশ্ম ইত্যাকারক দৃষ্ট জ্ঞান 
হইয়া তদ্ধিষয়ে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিবার সম্ভাবনা । 
প্রভাকরপ্রকাশক মহাশয়ও কোন প্রমাণ না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের স্থায় 
কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমারদিগের রীতি নাই করিব না এইমাত্র 
আমরা করিব না বলিলে কে কি করে অপর মহাশয়ন্বয় লেখেন যে রাণী ভবানী- 
প্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন দে অকর্তব্য কম্ম করিয়াছিলেন এমত বলা যায় হায় 
বলিহারি যাই উক্ত মহারাণী ও অহল্যা বাইপ্রভৃতির .নিকট বুঝি এতদ্রপ বিবেচক 


না থাকাতেই এমত অকর্তৃব্য কর্ম হইয়াছে। ্‌ 
আর ইউরোপীয় বিবীবদিগের ৭1৮ পতি করণবিষয় লিখিয়া যে আপনার 


চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন এই স্থলে বরং আমি এমত বলিতে পারি যে খুষ্টীয়ান 
ধর্মে ৭৮ পরতিকরাতে দৌষ না থাকাতেই করিয়া থাকেন যদ্যপি তাহাতে দোষ 
থাকিত তবে কদাচ বিদ্যাবতী বিবীদিগের হইতে এমত গর্থা কর্ম হইত না। আর 
দেখুন সামান্ততঃ জীবহত্যাকরণ মন্ুষ্যর পাপজনক যজ্জেতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 


ণ৩ 
বন্বাপ পত্রে লসেক্ষা তেলে কথা 


মহাশয়েরা পশুহনন করিয়া থাকেন অপর ব্রাঙ্ধণের মদ্যপান সর্বথ! নিষেধ যেহ্তেক 
শান্গ্ে লেখে ত্রাঙ্মণো নচহস্তবযঃ সুরাপেয়া নচদ্বিজৈঃ। ইত্যাদি তবে সৌত্রামণি 
যাগপ্রভৃতিতে ব্রাঙ্মণেরা স্থরাপান করিয়া থাকেন তাহাতে কি তাহারা মৃহাপাতকী 
হইবেন এমত নহে কেননা বেদেতে বিশেষ বিধান করিয়াছেন অতএব এ সকল 
নিষিদ্ধ কর্ন যদ্ররপ বিশেষ বিধিদ্বারা মহাপ্রামাণিক বিজ্ঞ মহাশয়ের করিয়া থাকেন 
তদ্রূপ ইউরোপীয় বিকীরা এক পতি মরণানস্তর অন্য পতি করিয়া থাকেন। তাহা 
বলিয়াই কি হিন্দুর স্ত্রীগণে উপপতি করিবেক এমত নহে যেহেতুক হিন্দ্বশাস্ত্রে তাহার 
নিষেধ আছে অতএব আমার বুদ্ধিতে হিন্দুর স্ত্রীরদিগকে হিন্দু শান্ত্রাভ্যাসকরণেতে 
কিছুমাত্র দোষ দেখি না বরং না করাণ অন্কচিত। 

অপর উত্তপ্রকাশক লিখেন যে যে পাঠশালায় বিবীর! পড়িবেন তথায় তিনি 
রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে গুণপরীক্ষার্থ বারেক ছুইবার গমন করিবেন। এ কেবল 
কামুকের উক্তির মত হইয়াছে ইহাতে কি উত্তর দেওয়া যায় কিন্ত এতত্রুপ পরীক্ষা 
লওয়াতে শেষে তাহার প্রাণহারাণ আটক নাহি পরঞ্চ দর্পণপ্রকাশক প্রোটান্ত্রীকে 
পাঠশালায় পাঠাইতে লিখেন নাই । যেপধ্যন্ত বয়স্থা না হয় সেপধ্যস্ত দোষসস্তাবন। 
নাহি পএপ্রযুক্ত পাঠশালায় পাঠাইতে লিখিয়াছেন প্রভাকরপ্রকাশক তাহা বুঝিতে না 
পারিয়া এমত ভ্রান্ত হইয়াছেন বুঝি যুবতী স্ত্রীরা পাঠশালায় যাইবেন ইহা ভাবিয়া 
মহা উল্লসিত হইয়াছেন কিন্ক এমত কুকন্্ম কেহ করিবেন না যে আপন যুবতীকে সাধারণ 
পাঠশালায় পাঠাইয়া প্রভাকরপ্রকাশকের মনোবাঞ্! পূর্ণ করিবেন তবে যে এ ছুরাশা সে 
তাহার আকাশততু প্রমূলের ন্যায় । 

অপর দর্পণপ্রকাশক মহাশয় 'এমত কুপরামর্শ কখন দেন নাহি যে কুলাঙ্গনাকে 
বাক্াঙ্গনা করা তবে যাহার অন্তঃকরণে যে ভাব সেসর্ধত্র সেই ভাব দেখিতে পায়। 
সম্পাদক মহাশয় এই পত্র বাহুল্য বলিয়। অবহেলা না করিয়! দর্পণে স্থান দিয়া প্রভাকর- 
প্রকাশকের শাস্তি জন্মাইবেন নতুবা তিনি কোথা জানি শাস্তি পান অলমধিক নিবেদন 
মিতি তাং ২৫ জুলাই মাসস্য । কন্তচিৎ হিন্দু দর্পণপাঠকন্ | 


(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩১। ৩ পৌষ ১২৩৮) 


নৃতন বালিকা বিদ্যালয় ।--আমরা শুনিতেছি যে বহুবাজারের গিরি বাবুর পথের 
এক বিংশতি সংখ্যক ভবনে বালিকারদের পাঠের জন্ে শ্রীযুক্ত রিবেরগ্ড মেকফরসন সাহেব 
এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকারদের পাঠ জন্য বেতন অত্যল্প ' স্থিবীকৃত 
হইয়াছে ।--সং কৌং। ্ 
(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 


ফিমেল (সন্ত্রে স্কুল ।--গত বুধবার ১৪ দিসেম্বর এই স্কুলে ১০ দশ ঘণ্টার সময়ে 


শিক্ষ। ৭১ 


বালিকাদিগের পাঠারস্ত হইল এবং রেবরেগড রাইকার্ড সাহেবকতৃ্ক পরীক্ষা নীত হইলে 
তদ্িদৃক্ষু অনেক মান্যা বিবি ও এর্চডিকন্‌ কারী সাহেব এবং শ্রীযুত মহারাজ কালীরু্ণ 
বাহাছুরপ্রভৃতি অতিশয় সন্তষ্ঠ হওনানস্তর উপরিস্থ ঘরে “ফেন্পী এরট্টিকেল” ক্রয় 
করিয়া সকলে সম্থানে প্রস্থান করিলেন । 
(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪ ? 

আমরা আহ্লাদপূর্ধবক পাঠকবর্গকে ও সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি এতদ্দেশীয় 
কতিপয় সমৃদ্ধ স্মবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভ। করিবেন তাহার অভিপ্রায় 
এই যে বহুকালাবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যব্হার মন্দ করিয়াছে এবং 
দেশস্থ লোকেরা যদনুষায়ি কর্ম করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তাহারদিগের নিমিত্ত 
সর্বকর্তা পরমেশ্বর স্থখের সষ্টি করিয়াছেন এ সকল নিয়ম পরিবর্ভব করিতে হইবেক 
আমরা অত্যন্ত বিশ্বত্ত লোকের স্থানে শুনিলাম সভার প্রপ*ন কার্য এই যে এতদ্দেশীয় 
সন্্ান্ত জ্ীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ চেষ্টা করিখেন এবং ব্রাঙ্গণদিগের কুপবুমর্শেতে 
শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে ঘে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও 
বিনষ্ট করিতে হইবেক যদিও শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীযুত বাবু হলধর 
ম্লিক স্বদেশীয় বন্ধুগণের উপকারকরণার্থ হিন্দু কালেজের স্থৃশিক্ষিত সাহাঁণক 
যুবগণ ধাহারা দোষের আকরস্থদ্ধ উতৎপাটন করিতে চাহেন তীহারদিগের ন্যায় 
নির্ভয়ে অবন্রপথে গমন করিতে পারিবেন না অথবা রাজা রামমোহন রায়ের 
শিষ্যগণ ধাহারা সাহস গোপন রাখিয়া অত্যান্ত সাবধানে চলে তীহারদিগের সঙ্গেও 
তুল্যাম্পদ্দ হইতে পারিবেন না তথাপি যদি এ বাবুরা জগতের আমূল কোমলম্বভাব 
স্ক্দরীদিগের স্ুুশিক্ষার দ্বারা উপকার করিতে পারেন তবে তাহারদিগের নিকট 
উত্তরকালীন লোকেরদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অনেক উপায় করিবেন আমর! জানি 
এতদ্দেশীয় ক্ষীণবুদ্ধি অবিবেচক অধিকাংশ লৌকেরা এ বিষয়ে অনেক আপত্তি করিবেন 
কিন্তু এ বাবু ্য়ের ইহ স্মরণ করিতে হইবেক যে উপরূত লোকের নিকট সংকর্মের 
পারিতোষিক না পাইলেও মন ত্াহারদিগকে পারিতোধিক দ্রিবেন কেননা যে দেশের 
লোকেরা মুর্খ তাপ্রযুক্ত অন্তরূত উপকারবিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন তাহারদিগের উপকারকন্তা 
আপন মনেতেই সন্ধষ্ট হন এ বিষয়ে আমরা অনেক লিখিতে পারিতাম স্থানাভা বপ্রযুক্ত 
তাহা পারিলাম না কিন্তু ইহা অবশ্য কহিতে হইবেক যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ও 
শ্রযুত বাবু হলধর মল্লিক জাতিনাশের ও ধশ্মসভার ভয় ত্যাগ করিবেন ধশ্মদভা কেবল 
এক দলবদ্ধ হইয়া লোকেরদিগকে ভ্রমের কলে চালাইতেছেন এবং অযৌক্তিক মত গ্রহণ 
করেন অতএব তাহার দিগের প্রতি ভয় ত্যাগ করিয়া সাহসপূর্বক আপনারদিগের প্রতি্ঞ 
প্রতিপালন করিবেন তাহা হইলে এতদ্দেশীয় স্ত্রী গণকে স্বাধীন করত মূর্থতার শৃঙ্খল হইতে 
মুক্ত করিতে পারিবেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


৭২. সংবাদ পত্রে সেকাবেের কথা 


(৩ মার্চ ১৮৩৮। ২১ ফাস্তন ১২৪৪) 

শ্রীযূত দর্পপপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।--গত কএক বৎদরাবধি এতদেশীয় 
পুরুষেরদের যেরূপ বিদ্যান্ুশীলন হইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষস্থ মিত্র সংপ্রদায় আহ্লাদিত 
হইতে পারেন এবং দেশহিতৈষি মহাশয়ের যে প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে বোধ 
করি যে আরো বিদ্যার মহাহ্ছশীলন হইতে পারিবে । কিন্তু দেখিয়া আমি অতি খেদিত 
হইলাম যে স্বদেশীয় লৌকেরদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাদুশ মনোযোগ করেন না। কএক 
জন হিতৈষি সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রী লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠশালা 
স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু ছুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএক জন বালিকা 
বস্ত্র ও অন্তান্ত পারিতোষিকের নিমিত তাহারদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্য 
স্থানে তাহারদের এ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে। 

ভারতবর্ষ সভা হওনার্থ বিবেচনা করিলে এই বিষয় অতিবিলপনীয় বটে। যদ্যপি 
পুরুষেরদের সঙ্গে২ ্্রীরদিগকে বিদা। শিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের 
অতি বিলম্ব হইবে । সকল দেশেই সর্ধবকালেই পুরুষের! স্ত্রীলোকের বাধ্য বটেন এবং ইহা। 
যথার্থ বটে তবে স্বীলোকের যদি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষেরা কিরূপে 
সর্বতোভাবে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন । 

ঘে সময়ে লোকের দিব! রাত্রি গগুগোলেই ক্ষেপণ করেন এবং পূজা নৃত্য গীতাদি 
নানা আশ্ত সন্তোষক ব্যাপারে রত ছিলেন এই কাল ক্রমে গত হইতেছে কিন্ত এ সকল 
অলীক আনন্দকে সঙ্গে স্ত্রী লোকেরদের এক প্রকার এঁক্য ছিল ফলত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
সমান মানসিক অন্ধকার । কিন্তু এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধায়মন করিতেছেন 
তাহার। অবশ্ঠই উচ্চ ও উত্তম কাধ্যে রত হইবেন । বাণিজ্য ব] বিদ্যার্থ তাহারা ভিন্ন দেশেও 
গমন করিবেন। ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনার তুল্যরূপে তাহারা আপনারদের ধন ব্যয় 
করিবেন অতএব পুরুষেরদের এই রূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্ধ স্ত্রীরদের সঙ্গে 
তাহারদের সংগ্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে 
শীস্তনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি এ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন | 
স্ত্রীর নিকটে কি তিনি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্ত। প্রকাশ করিতে পারিবেন। 
আপনার অনেক সম্তানেরদের . রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদৃশ স্ত্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামর্শ 
পাইতে পারিবেন । এতদেশীয় প্রাচীন রীত্যন্ুসারে পুরুষের উপরেই সাংসারিক তাবৎ 
ভার পড়ে অথচ স্ত্রী কেবল বসিয়া! থাকিবেন অধিকস্ত প্রতিবাসি বা পরিবারের মধ্যে 
বিবাদ জন্মায় এবং এ বিবাদ ভর্জনার্থ পুরুষেরদের কি পর্যন্ত সময় হরণ না হয়। সকলই 
অবগত আছেন যে এ জ্ীরদের বিবাদ কেবল অত্যল্প তুচ্ছ ফারণেতে জন্মে এবং তন্দার! 
ভ্রাতা পিতৃব্য ও অন্যান্ত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ঘোরতর বিচ্ছেদ হয় কখন২ মোকদ্দমাও 
ঘটে তাহাতে এসর্বন্বাস্ত হয় ইহার কারণ কেবল স্ত্রীরদের মূর্খতা তাহারদিগকে উত্তমরূপে 


শিক্ষ। ৭৩ 


বিদ্যাভ্যাস করাউন এবং পৃথিবীস্থ বস্ত সকল দর্শাউন তথে মূর্খতা দূর হইবে অতএব 
আমি ব্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি ঘে ইহার প্রতিকারক কোন উপায় 
স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহনগর পানীয়হাটি চুচুড়া শাস্তিপুর 
প্রভৃতি প্রধান২ গগুগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিরদের উচিত যে ত্তাহারা সকলে একক্র 
হইয়' স্ত্রীরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ পাঠশাল। স্থাপন করেন । আমি জানি যে এই বিষয়ে 
অনেকের সম্মতি আছে কিন্ত কেহ অগ্রপরহন না । এক ব্যক্তি হচ্ছা করেন থে 
অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন কিন্ত এতদ্রপ টাল মাটাল আর কতকাল পধ্যস্ত করিহবন। 
অতএব অতিসাহসপূর্বক মামর। কেহ এইক্ষণে আরম্ভ করি কম্ম উত্তম বটে এবং 
শ্রীপ্টী পরমেশ্বরের প্রসাদে আরম করিলেই নিতাস্ত স্বফল দশিতে পারিবে 1...কম্তচিৎ 
ব্রাহ্মণসা । টটড়া ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। 


পণ্ডিত 
( ২২ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১৭ মান ১২৩৭) 
স্্ীদাহ নিবারণ ।--হুগলীর অন্তঃপাতি কৃষ্ণচনগরে ৬ত্বিলোচন তর্কালঙ্কার নামে 
এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদিও তিনি অতান্ত জর! ছিলেন যথাথ বটে কিন্ত 
গত পৌষ মাসে পীড়িত হইয়! তন্মামেব ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার স্ুধ্যোদয়ের অব্যবহিত 
পরেই লোকাস্তর গমন করিয়াছেন... | 


( ৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮) 

১২৩৮ সালের ৬ বৈশাখের চন্দ্রিকাতে তত্প্রকাশক প্রেরিত পত্র প্রণালীতে 
বিশেষ আড়ঙ্বরপূর্বক প্রকাশ করিয়।ছেন যে কুঙরহট্ট গ্রামে নীলমণি আচার্যনামে এক 
জন দৈবজ্ঞ পরলোক গত হইবাতে'**। 

( ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৩০ মাঘ ১২৩৮) 

নির্বাণপ্রাপ্তি ।-_স্খসাগরের সমীপবর্তি পালপাড়। গ্রামে ননধুমার বিদ্যালঙ্কার এক 
জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদা। মন্দিরের ধর্ম শাস্াধ্যাপক শ্রীযুত 
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ । ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালক্কার ভট্টাচাধ্যের এরূপ 
গতি ছিল যে সংগ্রতি তাদৃশ ছুলভ বিশেনতঃ তাহার সদ্বক্তৃতা শক্তিএযেরূপ ছিল থে তাদৃক 
আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও 
দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রা্থ বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন 
কারীতে রাজাপ্রভতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজের লোকের 
মধ্যে অনেকেই তাহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ 
বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে 
এক গ্রন্থ তাহার দ্বার! প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাহার অত্যন্তমান করিতেন এবং 

২-__:* 


৭8 সাদ পত্রে লেক্কাত্লেক্র ক্রথা 


আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই ত্েঁহ হরিহরানন্মনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধৃত 
পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বধ বয়ম্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস 
পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ববাহৃসময়ে কা শীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ববক পরত্রহ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার মৃত্যুতে 
আমরা অবশ্য দুঃখিত হইলাম থেহেতু এতাদূক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুপ্রাপ্য। তাহার 
পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচাধ্া পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস 
করিতেছেন । 

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী রাজা রামমোহন রায়ের গুরু । হরিহরানন্দ ভারতী কৃত টীকা? ও জয়গোপাল 
তর্করত্ব কৃত টিগ্ননী এবং অনুবাদ সমেত মহী নির্ব্ধীণতস্ত্রর এক সংস্করণ তর্করত্ব-মহাশয়ের পুত্র কর্তৃক ১৩২* সালে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৩০ মাঘ ১২৩৮) 

এ গ্রাম পুঁড়া] নিবাসী ৬কন্দর্প সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় যিনি দেশবিখ্যাত 
মহামহোপাধ্যায় অতি বড় মানুষ ছিলেন তাহার পুক্র শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ইনি 
যদাপিও তাদৃশ পণ্ডিত না হউন কিন্তু বড় লোকের সন্তান বলিয়া অনেক স্থানে মান্ত এবং 
অনেক বড় লোকের বাটান্তে কন্মকাগুনময়ে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন যদিও এক্ষণে শ্রীঘুত 
বাবু কালীনাথ মুন্সী সতীর দ্বেষীহওয়াতে তাহার সঙ্গে অনেকের দলাদলি হয় তাহাতে 
তর্কালস্কার ভট্টাচার্য সে পক্ষীয় এজন্য অন্যত্র অধাক্ষত। করিতে পারেন না তথা মুন্সী বাবুর 
বাটীতে অধ্যক্ষ বটেন...। কশ্যচিৎ পুঁড়াবাসি ছাত্রস্য ।_-সং চং। 


( ৯ নবেম্বর ১৮৩৩ 1 ২৫ কাণ্তিক ১২৪০ ) 


ফোট উলিয়ম কালেজের পণ্ডিত পৃর্বস্থলীনিবাসি ৬কালী প্রসাদ তর্ক সিদ্ধান্ত ভট্টরীচাধ্য 
কালেজ আরম্ভাবধি সুখ্যাতিপূর্বক কালেজের পাগ্ডিত্য কন্ম করিয়া পরে বুদ্ধাবস্থায় 
কৌন্দেলে পেন্যনের দরখাস্ত করিবাতে হজুরের সাহেবের। অন্গগ্রহ করিয়া পেন্যনের হুকুম 
দেন ভট্টাচাধ্য সেই হুকুমান্গুসারে অনুমান দশ বৎসর স্বচ্ছন্দপূর্বক ভোগ করিয়া সংপ্রতি 
১২৪* সাল ১৯ কাণ্তিক রবিবার রাত্র ছুই প্রহরের সময় ৬তীরে ৬নামস্মরণ পূর্বক ৬ধাঁম 
গমন করেন ভট্টাচার্য নানা শাস্ত্রজ্ঞ ধাম্মিক এতাদৃশ ব্যক্তির মরণ শ্রবণে কোন্‌ ব্যক্তির খেদ 
না জন্মিবে ইতি তারিখ ২০ কান্তিক। শ্রীকৈলাশনাথ শশ্মণঃ | 


(৮ জুলাই ১৮৩৭ | ২৬ আধাঢ় ১২৪৪ ) 


বিসাপকালেজেতে যে গীজা আছে সেইথানে শ্রীযুত লার্ড বিসাপ সাহেব রুষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাদরি করিয়াছেন সকলেই জানেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু হিন্দুরদিগের মধ্যে 
প্রধান ব্রাহ্মণ জাতির সন্তান তিনি হিন্দু কালেজে শিক্ষা করিয়া শেষ শ্রীযুত হেয়ার সাহেবের 
বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান কালে অতিসাহসিক ও নৈপুণ্যরূপে 
ইনকোয়েররনামক এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিতেন তাহার পরেই বাবু গ্রীষ্টীয়ান ধর্মাবলম্বন 


শিক্ষ। ৭৫ 
করিয়া তদবধি এ ধর্মের অত্যন্ত সপক্ষ আছেন এবং চর্চমিসন সোসৈটির কর্তারাও 
তাহাকে মীর্জাপুরের বিদ্যাগারে শিক্ষকতাপদে নযুক্ত করিয়াছিলেন আমারদিগের বোধ 
হয় এ বাবু মীর্জাপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক থ।কিতে এ বিদ্যালরের কার্ধা উত্তমরূপেই 
চলিয়াছিল অনস্তর কএক মাস গত হইল চর্চমিসন ঘোসৈটি বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তাহার! যে কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করেন আমরা সমাচার পত্রে তাহ প্রকাশ- 
করণের আবশ্যকতা বুঝিলাম না পরে বানু গঙ্গাপারে গিয়া ছুই তিন মীসপর্ধাস্ত বিসাপ 
কালেজে থাকিয়! বিবিধ ভাষাভ্যানের প্রতি মনৌযষোগ দ্রিলেন অবশেষে যে পাঁদরি হইলেন 
ইহাতে অনেকে অনেক প্রকার মনে করিবেন যাহারা অন্তরে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম উত্তম জ্ঞান 
করেন তাহারদিগের অতাস্ত আহলাদ বোধ হইবে কিন্ত হিন্দু ধশ্মীবলম্থিরা অতিশয় 
কটু কাটব্য কহিবেন। 

তাহার পাদরি পদ গ্রহণকালীন পারিরা মনেকে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অন্য লোক 
বিস্তর উপস্থিত থাকেন নাই। 

পাদরি রুষ্খমোহন অল্প দিনের মধ্যেই কলিকাতায় আসিবেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টীয়ান 
ধশ্মের বৃদ্ধি হয় তদর্থে সাধ্যান্তসারে চেষ্ট। করিবেন ।-_জ্ঞানানেঘণ | 


(২৯ ফেব্রুয়ারি ৮৪০। ১৮ ফাল্তন ১২৪৯ ) 


শ্রীযূত লম্ষ্মীনারায়ণ ন্তায়ালক্কার পণ্ডিত ন্যুনাধিক দশবংসর হইল পৃরণিয়া জিলায় 
থাকিয়া পাণ্ডিত্য ও মুনসেফী ও সদর আমিনী এই তিন কম্ধ নির্ববাহকরত অধিকন্ধ ফৌজদারী 
মৌকদ্দমাও অপক্ষপাতিত্বরূপে অনেক নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল সদর আমীনের 
বেতন'মাত্র প্রাপ্ত হন বোধ করি এমত বিসদৃঁশ কারা প্রায় কোন কন্মকারকের প্রতি হয় 
নাই তাহার সমুদয় মাস সমন্ত দ্রিন পরিশ্রম করিতে হয় তাহাতে যত মোকদ্দমা নিশ্পত্তি 
করেন তাহা সাম্বংসরিক রিপোর্ট দ্বারা সদরের শ্রীযুত সাগের পোবেরদের দৃষ্টি গোচর 
হইতেছে তথাচ কোন স্থানে প্রধান সদর আমীনীর কম্মে তাহার দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত সাহেব 
লোকের! নিযুক্ত করেন নাই ।..*পূরণীয়া জিল। নিবাসি দখার্থবাদিনাং। 


( ১৮ নেপ্টেম্বর ১৮৩০ | ৩ আশ্বিন ১২৩৭) 
হাঁলহেড সাহেব ।-_-অপর পূর্বের ভারতবধে ব'সকারি অন্য এক জন সাহেবের 
মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংলগুদেশীগত সম্বাদ পত্রে লেখেন 
যে হালহেড সাহেব অতিবৃদ্ধ হইয়া পরোলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন অনুমান হয় থে 
উক্ত সাহেব ইংগনন্তীয়েঃদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গলা ভাষা স্থশিশিত হন এবং 
এ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তত করিয়া ছুগলি নগরে 
১৭৭৮ সালে মুত্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রান্ধিত তাহা 


৭৬ সগ্লাদ পত্রে লেক্কান্লেকর কথা 


ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উলকিন্ম 
সাহেব আপন হস্তে প্রস্তত করেন। এই অক্ষর অতিবৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা 
এই সম্বাদ পত্রে মৃদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিন গুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে হরপ প্রস্তুত হইয়া 
গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উত্রুষ্ট। সেই অক্ষর 
কোন্‌ বাক্তির দ্বারা প্রস্তৃত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উলকিন্ন 
সাহেব পঞ্চানননামক এক ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব 
এ অক্ষর তদ্দার' প্রস্তুত হয় এমত অন্গমান হইতে পারে । 
১৮৫০ সনের ২৫এ মে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৭, শনিবার ) তারিখের 'সতাপ্রদীপ, পত্রে পঞ্চানন মিস্ত্রী সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছিল £__ 
কৃষণচন্্র মিস্ত্রী ।__আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরলোকপ্রাপ্তির সম্বাদ প্রকাশ 
করিতেছি । উক্ত কৃষ্ণচন্ত্রের পিতা অতি প্রপিদ্ধ মনোহর মিস্ত্রী। পিত' পুত্র ছুই জন অক্ষর ও প্রতিবিস্ব- 
প্রভৃতি ক্ষৌ৭দ্নের বিদ্যাতে সথপটু। তাহার! যে প্রকারে প্রনিদ্ধ হয়েন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিং লিখি। ইঙ্গরাজ 
লোককতৃক এই দেশ অধিকৃত হওনেপ পরও অনেক বৎসরপধ্যস্ত কোন বাঙ্গল পুস্তক ছাপা হয় নাই। 
১১৭৮ সালে হালহেড সাহেব বাঙ্গল। ভাষ। উত্তমরূপে শিক্ষা করণানস্তর তন্ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করণেচ্ছুক 
হইলেন। পরস্ত বাঙ্গল! অক্ষর ক্ষোদনের উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ন1 জানাপ্রযুক্ত উক্ত সাহেবের বন্ধু অতিপটু 
শিল্পকন্মি উইলকিন্স সাহেব শ্বহস্তে সমস্ত অক্ষর ক্ষোদন করিয়া ই ব্যাকরণ মুপ্রিত করেন। তৎকালে 
কোনক্রমে মনোহর মিন্ত্ীর শ্বশুর পঞ্চানন মিশ্ত্রীর সঙ্গে উক্ত উইলকিল্স সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়ীছিল। সাহেব 
তাঁহাকে বিজ্ঞ ও কম্মদক্ষ দেখিয়। তাহাকে বাঙ্গল।? অক্ষর ক্ষোৌঁদন করিবার শিক্ষা দ্রিলেন। অনস্তর ১১৯৯ 
সালে শ্রীন্টীয় ধন্মপ্রচারক কেরি সাহেব ও মার্শমীন সাহেব ও ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে বাস করণপূর্বক 
যস্ত্রালয় স্থাপন করিলে উক্ত পঞ্চানন মিস্ত্রী তাহাঁরদের নিকট কন্ম পাইয়া! বাঁজল ও দেবনাঁগর ও উড়িয়।- 
প্রভৃতি কতিপয় ভাবায় ধর্মপুন্তক প্রকাশার্থ তত্বস্তাার অক্ষর ক্ষো৭দন করিলেন। তাহার মরণানস্তর 
জাতীমী) মনোহর মিল্্রী তীহার পদে নিযুক্ত হৃইয়! শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ গুণবানপ্রযুক্ত লুনীধিক পঞ্চদশ 
ভাষার অক্ষর ক্ষৌদ্ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সুকঠিন চত্বারিংশৎ সহ্ম্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষার "শক্ষর 
কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন। এ মনোহর মিস্ত্রী আপনার পুত্র কৃষ্ণন্ত্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয় তাহাকে স্বীয় 
কশ্শ শিক্ষী করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয় বৎসরে পঞ্টিক1 ও বাঙ্গল। 
ইঙ্গরাজি নানা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ সালে লোকাস্তর গত হন তৎপরে কৃষণন্্র 
বিশিষ্টরূপে পঞ্জিক1 ও ইঙ্গরাঁজী বাঙ্গলা ও দেবনাগর অন্গরে নান? প্রকার পুস্তক ও ছবি ইত্যাদি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ফলতঃ পিত1 ও মাতামহ অপেক্গ। কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কম্মেতে অতি পটু । সীসাঁর উপর অক্ষর 
ক্ষৌদেনে যেমন পারগ তেমনও কাষ্ঠে প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির অতি নুশ্্র কর্ম ঘটিত অলঙ্কার নিশ্্ীণ 
করিতে পারগ। পঞ্রিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিন্ব ভাহার শ্বহস্তে ক্ষোদিত হয়। আরে। ব্যক্ত আছে 
অতি প্রেয়সী ভা্ধ্যার নিমিত্তে তিনি অপূর্ধ্ব স্বণ্ময় এক হার নিশ্বাণ করিয়াছিলেন তাহার তুল্য স্বরচিত 
প্রায় ধনাঢোর বাটীতেও ছুষ প্রাপা। আরো তিনি নিজবৃদ্ধিমতে এক লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়। তদ্দারা 
পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন। পরস্ত স্থবিজ্ঞ পটু নুরচক স্বশীল হইলেও কালের ক্ষমীপাত্র কে। গত 
শুক্রবারে কৃষ্চচন্ত্র মিস্ত্রী সুম্বাস্থ্যাবস্থায় আমারদের যন্ত্রালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই দ্িবদে রজনীযোগে 
তাহার ওলাউগা লক্ষণ হইয়াছিল রাত্র্যবসানে অত্যন্ত তৃষ্ণী প্রযুক্ত অধিকতর ম্শীতল জলপান করণীনস্তর 


শিক্ষা ৭৭ 


বাকরৌধ হইল ও অনবরত অনিবারিত কাল ঘর্শ হইতে লাগিল আহীতে রীতিমত উধধাদি সেবন 
করিয়াও রবিবারের প্রাতঃকালে কালগ্রন্ত হইলেন। বয়স তেতাল্িশ বৎসর হইয়াছিল । অতি আক্ষেপের 
বিষয় এই তীহার শৌকানল স্তীপিনী বৃদ্ধ জননী ও লীপবী রমণী আছেন পুজ কন্যামীত্র নাই। 
প্রতাশণ রামচন্র ও হরচক্্র নামক তীয় সহোদরদ্য় বণ্তমান াহারাও কর্ধাক্ষম বটেন। 


(১১ জুন ১৮৩৪। ৩০ উজ্যষ্ঠ ১২৪১) 


অদ্য আমারদের ধে সম্বাদ প্রকাশ করিতে হইল তাহা শ্রবণে তাবৎ ভাঁরতবর্ষীয় 
লোক কেবল নহে কিন্ত তাবৎ পৃথিবীস্থ লোকই অত্যন্ত খেদিত হইবেন। ভাক্তর 
কেরি সাহেব গত সোমবার পূর্বাঙ্ছে বিন! যন্ত্রণা লোকাস্তরগত হইয়াছেন। কএক 
বতসরঅবধি তিনি অস্থস্থ হইয়া ক্রশে২ ক্ষীণবল হইলেন কিন্তু পরিশেষে রোগপ্রযুক্ত 
নহে কেবল দৌর্বলাপ্রযুক্তই তাহার শারীরিক কল একেবারে বন্দ হইল। ১৮৩৩ 
সালের অত্যন্ত ক্লেশদ গ্রীম্ম ও বর্ধা খতৃতে অস্বাস্থাগ্ন্ত হইয়া গত সেপ্েম্বর মাসে 
একেবারে পক্ষাঘাতী হইলেন তদবধি কিগংকালপধ্যস্ত প্রতিদিবসই বোধ হইতে 
লাগিল যে অদ্যই মৃত্যু হইবে কিন্ত ঈশ্বরাম গ্রহে কিঞ্চিৎকাল স্বাস্থ্য পাইলেন এবং 
গত শীত্খতুতে পর্বাহ্নে ৪ অপরাক্ধে বায়সেবনাথ পাক্কিগাডিতে ভ্রমণ করিতে 
পারিতেন। এবং দিবসের মধ্যে চৌকিতে বসিয়া কখন কিছু পাগ করিতেন কথন 
বা আত্মীয় স্বজনের সে আলাপ করিতে পারিতেন পরে যেমন গ্রীষ্মের প্রাছুর্ভীব 
হইতে লাগিল তেমনি দিন২ ক্ষীণ ও আহাররহিত হইলেন শেষে শয়নে একপার্খ 
 অবলম্বনেতে গান্রচর্ম ঘর্সণ হইয়া অস্থি দেখা যাইতে লাগিল ফলত? মৃত্যুতে 
তাহার একেবারে যন্ত্রণা মোচন হইল। এবং যদ্যপি তাহার অতিপ্রিয় বন্ধুবান্ধবেরা 
্ান্তার মৃত্যুতে আপনারদের ও সাধারণ তাবৎ মন্গষোর ক্ষতিবোধে তাপিত আছেন 
তথাপি তাহার যন্ত্রণার যে শেষ হইল এই 'হলাদের বিষয়। 
ডাক্তর কেরি সাহেবের যে সকল কীগ্তির প্রণালী তাহা অতিসন্গমপূর্বাকই 
স্মরণীয় । একাদিক্রমে মন্্রধোর যে বংশের সঙ্গে তিনি আচার ব্যবহার করিয়াছিলেন 
তাহারদের মধোই অগ্রগণ্য ছিলেন অতএব তীহার মিত্র ও পরিজন ও সাধারণ 
লোকেরদের চক্রে তাহাকে চিরস্মরণ কর| কর্তব্য । তিনি অত্তদরিদ্র ব্যক্তির সন্ত শি 
এবং যৌবনাবস্থাপর্্যস্তও তাদৃশ বিদ্যাভ্যাস ছিল না .এবং যে ব্যবসায়ে প্রত 
ছিলেন তাহা কোন দেশেই মান্য নহে বিশেষতঃ এতাদ্দেশে অত্যান্তাপমাননীয় অর্থাৎ 
চশ্মকারের ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্ব ইহাতে তিনি কোন কীন্তিকর ব্যাপারের অনুপারী 
হইয়াও তাহার মুনের স্বাভাবিক উৎসাহ খর্ব হইল ন। এবং সকলের অভি শীঘ্রই 
ৃষ্ট হইল যে তিনি যে বাবসায়ে প্রথম প্রন তদপেক্ষা উচ্চ ব্যবসায়ের নিমিত্ত 
৬ তাহাকে কটি করিয়াছিলেন । নানা বিদ্যাধায়ন বিষয়ে বাল্যকালাবধি পরমাকাজ্জী 
ছিলেন এবং উত্তরোত্তর যেমন মন্গযাত্ধ ভাবাপনন হইতে লাগিলেন তেমনি তাহার মন 


৭৮ ওব্বাদ পাত্রে সেকাল ক্রথা 


ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাহার তজ্রপ পরামনন হওয়াপ্রযুক্ত বিদ্যার লালসা 
আরো বাড়িল। স্বীয় ধশ্মগ্রন্থের বিশেষ মন্ম জ্ঞাত হওনবিষয়ে তাঁহার পরমোৎস্থকতা প্রযুক্ত 
যে প্রাচীন ভাষাতে ধশ্মগন্থ রচিত ছিল এ ভাষা অভ্যাসার্থ বিলক্ষণ মনোযোগী 
হইলেন এবং যে সময়ে স্বীয় ব্যবসায়ের অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া জীবিকার্থ যত্ব পাইতেছিলেন 
তৎসমকালেই নানা ব্যাকরণ ও কোষাদি শিক্ষার্থ কতযত্ব হইলেন এবং যেপধ্াস্ত 
তাহার নিজরচিত কোষ ও বাকরণ গ্রন্থ অতিসম্্মপূর্ববক সর্ধববাদি সম্মতিতে পরম 
মান্তরূপে গণিত হইল সেই পর্যান্ত তিনি অন্যান্য কোষাদি গ্রন্থাভ্যাসে বিরত হইলেন 
না! কিঞ্িৎপরে লেষ্টরনগরে এক মণ্ডলীর রক্ষক হইলেন । 

ইতিমধ্যে বিদেশযাত্রী ও পর্যটকেরদের বিবরণ পুস্তক পাঠ করাতে পৃথিবীর নানা 
জাতীয়েরদের অবস্থাবিষয় স্ুজ্ঞাত হইয়। দেবপূজকেরদের অনুষ্ঠান বিষয়ে অতান্তান্ুতাগী 
হইলেন। ফলতঃ তদ্বিযয়ে তিনি এমত খেদান্বিত হইলেন যে তাহারদের নিকটে 
মঙ্গল সমাচার প্রকাশকরণার্থ স্বদেশে প্রিয় বস্তসকল পরিত্যাগ করিয়া! বিদেশে গমন 
করিতে স্থির করিলেন এবং ১৭৯২ সালে তাহার মিত্রগণের মধ্ো তাহারই অনুরোধক্রমে 
এক সৌসিটি স্থাপিত হয় এবং তাহারদের বায়েতে সপরিবার এবং অন্ত এক জন 
মিসনরি সাহেবের সমভিব্যবহারে ১৭৯৩ সালের শেষে বঙ্গদেশে পনহুছিলেন। 

ডাক্তর কেরি সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের অন্মতি না পাইয়াও দেন্মীকীয় এক 
জাহাজআরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন ভারতবমে আগমনার্থ কোম্পানি বাহাদুরের 
অঙ্গমতি চেষ্টা করিলেও অনথক হইত যেহেতুক সময়ে ভারতব্ীয় গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে 
আপনারদের ধর্ম মিথ্যা! হইলে যদ্জরপ হয় তদ্রপ ব্যবহার করিয়া ভারতবধে শ্রীষ্টীয়ানধর্ 
চলনবিষয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল ছিলেন অতএব যখন ডাক্তর কেরি সাহেব প্রথম ভারতবর্মে 
আইসেন তখন তাহার অভিপ্রায় ছিল যে কোনপ্রকারে ভারতবধের গবর্ণমেন্ট তাহাকে 
জানিতে না পান অতএব কিয়ৎকাঁলপধ্যন্ত কলিকাতাহইতে ২০ ক্রোশ অন্তরিত টাকি 
অঞ্চলের কতক জঙ্গলভূমি লইয়া আবাদ করিতে লাগিলেন এবং সেইস্থানে তাহার অনেক 
ছুঃখ হইল কিন্তু তাহার কএক মাস পরে মৃত অন্ডনি সাহেব মালদহ ও দিনাজপুরের 
মধ্যবত্তিস্থানে নূতন নীলের কুঠী স্থাপন করিয়। তাভাকে তাহার অধ্যক্ষতা কন্মে নিযুক্ত 
করিলেন এবং তাহার সমভিব্যাহারি সাহেবও তদ্রপ কাধ্য প্রাপ্ত হইলেন। এ অডনি 
সাহেবের অনুগ্রহেতে ভারতবর্ষে থাকিতেও গবর্ণমেপ্ট স্থানে তিনি অনুমতি পাইলেন । 
১৭৯৪ সালঅবধি ১৮০০ সালের আ'রস্তপধ্যন্ত এ স্থানে থাকিয়৷ প্রথম বঙ্গভাষ। পরে সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষিতে অত্যন্ত যত্র করিলেন পরে বঙ্গভাষাতে ধর্মগ্রন্থ অন্রবারদ করিয়া নিকটে ও 
দূরে খ্রাষ্টায়ানধন্ম প্রকাশ ও নান। পাঠশালা স্বীয় ব্যয়েতে স্থাপিত করিলেন। 

১৮০০ সালের ১০ জানুআরিতে ড।ক্তর কেরি সাহেব শ্রীরামপুরে সমাগত হইয়! 
শ্রযূত ভাক্তর ম্যর্সমন ও শ্রীধুত উয়া সাহেব ও তৎসময়ে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য 


শিক্ষা ৭৯ 
সাহেবেরদের সঙ্গে মিলিয়া মিসনরি সমাজ পরে শ্রীরামপুর মিসন্নামে বিখ্যাত হইল তাহা 
স্থাপিত করিলেন। যদ্যপিও পূর্বে ডাক্তর কেরিপ্রভৃতি সাহেবের কোন২ স্বদেশী 
লোকেরদের ঈর্ধাপাত্র ছিলেন তথাপি শ্রীরামণুরের গবর্ণমেপ্ট ও দেস্মাীয় রি 
প্রথমাবধি অদ্যপধ্যন্ত ডাক্তর কেরি সাহেব ও তাহার সহকারিরদের প্রতি অত্যান্ত কৃপা ও 
আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। যে বৎসরে শররামপুরে আসিয়া ডাক্তর কেরি 
সাহেব বাস করিলেন সেই বত্র ধন্ম পুস্তকের অন্তভাগ বঙ্গভাষাতে অনৃদ্তি হইয়া! প্রায় 
তাবদংশই মুদ্রাঙ্কিত হইল ! সেই বৎসরে প্রথম কে'ন হিন্দু ব্যক্তি খ্রী্টায়ান ধর্্মাবলগ্বন 
করিলেন এবং তৎসময়ে ফে শ্রীষ্ীয়ান মণ্ডলী এক জন বিশ্বাসি বাক্তি লইঞ 
আরম্ত হয় তাহা এইক্ষণে বিস্তারিত হইয়া ভারতবার্ধর মধ্যে নানা স্থানে ২৪ মণ্ডলী 
হইয়াছে । 

১৮০১ সালে ফোট উলিয়ম কালেজ স্থাপিত হইলে ডাক্তর কেরি সাহেব তাহাতে 
বঙ্গভাষার এবং 'একাদিক্রমে সংস্কৃত ও মহাপাস্্রা় ভাষার অধ্যাপকত| কাধ নিযুক্ত 
হইলেন এতদ্রপে ভারতবধের নান স্থানহইতে আগত অতিন্থধী পাঁওতেরদের সঙ্জে 
তাহার আলাপ হইল এবং তাহারদের দ্বার উত্তর হিন্দুস্থানের তাবৎ প্রধানং ভাষায় 
ক্রমশঃ ধশ্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতে স্থযোগ পাইলেন। কালেজের ছাত্রেরদিগকে তিনি 
যে ভাষ। শিক্ষাইতে লাগিলেন তাহার সেই২ ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইল। এবং 
বহুবৎসর পরিশ্রম করিয়া অতিবুহৎ বাঙ্গাল ও ইনঙ্গরেজী ডিকা)নরি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন 
ইত্যাদি নান গ্রন্থের ছারা তিনি প্রায় জগত্ব্যাপিয়! ভারতবধীয় ভাষার বিচক্ষণের ন্যায় 
অগ্রগণ্য হইলেন । পদার্থবিদ্যাতেও তিনি ন্যন ছিলেন না এবং ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে 
প্রস্থিতহওনের অনেককালপূর্ব্বেই উত্ভিদ্বিদা। ও পশ্বাদি পরিচয়বিদা। অভ্যাস করিতেছিলেন 
এবং” ভারতবষে এ সকল বিদ্যার বৃদ্ধি ও সংস্কারহওনের অত্যন্ত সছুপায়্ হওয়াতে তিনি 
অবিশ্রান্তরূপে শক্তিসত্ব। পধ্যন্ত অন্সন্ধান করিলেন । এবছ্িধ বিদ্যাঙ্যাসের দ্বার। তিনি 
রক্সবরা ও ভ্যুকানন ও হারউইক ও উয়ালিক সাহেবের সহকারী ও মিত্র ছিলেন এবং 
ইউরোপদেশীয়স্থ প্রধান২ বিদ্বান বাক্তিরদের সঙ্গে াহার লিখন পঠনাদি চলিত এবং 
তাহারদের স্থানে প্রেরণাদির দ্বার নৃতন২ বৃক্ষ সকলের বিনিময় করিতেন । 

কিন্ত হিতৈষিতাকার্যে ডাক্তর কেরি সাহেব অগ্রগণয ছিলেন। গঙ্জাসাগরে 
বালকহত্যা নিবারণবিষয়ে চেষ্টার দ্বারা কুতকাধ্য হইলেন এবং সতীরীতিবারণের 
প্রথম চেষ্টক অথবা প্রথম তচ্চেষ্টক বাক্তিরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তীহারি 
উদ্যোগেতে শ্রীলশ্রীযুত মার্কুইস উএলেস্লি সাহেব ভাগ্তবষের রাজশাসনকাধ্যে 
তাহার পর ঘিনি নিযুক্ত হইবেন তীহার জ্ঞাপনার্থ কৌন্সেলের বহীতে তিনি এমত 
লিখিয়া গেলেন যে সতীরাঁতি নিবারণ করা অবশ্ত কর্তব্য এবং যদ্যপি লার্ড উএলেসলি 
সাহেব বড়সাহেবের পদে থাকিতেন তবে তৎ্সময়েই তাহ নিবারণ করিতেন । 


ভ$ সগবাদ পত্রে সেক্কাবেনত্ কথা 


কলিকাতার মধ্যে কুষ্ঠরোগি ব্যক্তিরদের চিকিৎসার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত 
ডাক্তর কেরি সাহেব অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং আগ্রিকল্তুরাল সোসৈটির 
সস্থাপকই তিনি ছিলেন। ফলত: যাহার মধ্যে তিনি লিপ্ত ছিলেন না অথবা তিনি 
যাহা স্ষ্টি করেন নাই বা মনোযোগপূর্বক যাহার পৌষ্টিকতা করেন নাই এমত 
_হিতার্থ প্রায় কোন উদ্যাগই এতর্দেশে হয় নাই । 

বিশেষতঃ খ্রীীয়ান ও মিসনরি ও ধর্মগ্রন্থ অন্ুবাদকরণ কাধ্যে ডাক্তর কেরি সাহেবই 
দেদীপ্যমান ছিলেন । ভারতবর্ষীয় লোকেরদের তাহার কাধ্যের দ্বারা কি পধ্যন্ত বাধ্যতা৷ 
স্বীকার করিতে হয় তাহু। অদ্যাপি তাহারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহার 
পরে জ্ঞাত হইবেন এবং উত্তরকালীন লোকেরাও তাহাকে ধন্যবাদ করিবেন। বঙ্গ দেশস্থ 
লোকেরদের এইপ্রযুক্ত অবশ্ঠই তাহাকে ধন্য জ্ঞান করিতে হয় যে তাহার পূর্বে বঙ্গীয় সাধু 
ভাষায় লিখন পঠনাদি ব্যবহার প্রায় ছিল ন। এবং কাহারো বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান মাত্র 
ছিল না। পণ্ডিতের! তাহা স্পর্শও করিতেন না এবং পাঠ্য বঙ্গীয় ভাষার কোন গ্রন্থই প্রায় 
ছিল না যে ছিল সে পৰা গ্রস্ত এইক্ষণে লিখন পঠনের দ্বারা এঁ ভাষা অত্যন্ত ভাষমাঁণা ও 

স্কারবতী হইয়াছে এবং প্রায় সর্বসাধারণই উত্তমরূপ এ ভাষায় লিখনপঠনেতে উৎস্থৃক 

বটেন। ডাক্তর কেরি সাহেবের উদ্যোগেতেই এবং তাহাকর্তৃক নিযুক্ত যে পণ্ডিতের 
তাঁহারদের প্রযত্বেতে এইক্ষণে বঙ্গভাষা এত্দ্রপ প্রসিদ্ধা হইয়াছে । 

ডাক্তর কেরি সাহেব ১৭৬২ সালের ১৭ আগন্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ংক্রম : 
সম্মেতে পরিপূর্ণ হইয়া :৮৩৪ সালের ৯ জুনে পরলোক গত হন । 


(৮ জুলাই ১৮৩৭ । ২৬ আষাঢ় ১২৪৪ ) 


কোলবোরোক সাহেবের মৃত্যু ।_আমরা অতিখেদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি খে 
ইঙ্গলগুহইতে ষে শেষ স্বাদ পহুছিয়াছে তন্দারা অবগম হইল যে কোলবোরোক সাহেব 
লোকাস্তরগত হইয়াছেন। যদ্যপি ইহার ২৫ বৎসর পূর্বে তিনি ভারতবধ ত্যাগ করিয়া 
ইঙ্গলণ্ডে গমন করেন তথাপি আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাহাকে শব্দপরিচিত 
আছেন । এ সাহেব কএক বত্সরাবধি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ ছিলেন পরে 
কৌন্সেলভূক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবধে তাহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিদ্য। ও পণ্ডিত 
লৌকেরদের প্রতিপোষকতাকরণের উপরেই প্রকাশ আছে। ভারতবধে তাহার তুল্য সংস্কৃত 
বিদ্বান কৌন ইউরোপীয় ব্যক্তি ছিলেন ন। জোন্ন সাহেবও নহেন এবং সর্বসাধারণ লোকই 
স্বীকার করেন তিনি সর্ববিষয়েই স্বদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইঙ্গলগ দেশে 
প্রত্যাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রি্ন সংস্কৃত এরবদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই । 
কএক সংস্কৃত গ্রন্থ ইঙ্গরেজীতে অন্বাদকরত মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন । লগ্ুননগরের রায়েল 
আসিয়াটিক (সোসৈটি সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সোসৈটি 


শিক্ষা ৮১ 
স্থাপনের অভিপ্রায় যে ভারতবধের পুরাবৃত্ত ও বিদ্যার বিষয় অনুসন্ধানকরণ এবং 
এতদেশীয় ভাষায় যে সকল বহুমূল্য গ্রন্থ আছে তাহা ইঙ্গরেজীতে ভাষাস্তরকরণ। 


(৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ । ১৫ আশ্বিন ১২৪৪) 

ভাক্তর মিল ।--সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ অতিপ্রসিদ্ধ শ্রীধুত ডাক্তর মিল সাহেব এইক্ষণে 
ভারতবর্ষহইতে স্বদেশে গমন করিবেন কিন্তু পুনর্ভারতবর্ষে তরদীয়াগমন সগ্ডাবনা নাই ।... 
তিনি সংস্কৃত শাস্তে যেমন পাঁরগ তদ্রেপ ইঙ্গলপ্তীয় অপর কোন সাহেবই নাই। উক্ত সাহেব 
আসিয়াটিক সোসৈটির বহুকাশ।বধি অলঙ্কার স্ববূপ ছিলেন এবং এ সোসৈটি এই নিশ্চয় 
করিয়াছেন যে শ্রীযূত সাহেব ইঙ্গলগ্ড দেশে সমুভ্তীর্ণ হইলে তাহার ছবি প্রস্তুত কর। যায় 
এবং এ ছবি সোপৈটির অট্টালিকাঘ্ন নিত্য দৃশ্তমান থাকে । এ সোসৈটির বৈঠকে যখন 
এই বিষয় উত্থাপিত হইল তখন সেক্রেটরী শ্রযূত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ভাক্তর মিল 
সাহেবের অভ্যাশ্চধ্য বিদ্যা টনপুণ্যবিষয় উত্থ।পণপুর্ববক নীচে লিখিতব্য প্রস্তাব প্রকাশ 
করিলেন তাহাতে সকলই অবগত হইতে গ।রিবেন যে এতদ্দেশীয় পর্চিত মহাশয়রা তাহার 
বিদ্যাবিষযে কি পধ্যন্ত বিবেচনা করেন। 

শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব সংস্কৃত শাস্কে কিপধ্যন্ত পারদশী তদ্িষয়ে পণ্ডিতেরদের 
অভিপ্রায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত ডাক্তর মিল সাহেব স্বাম রচিত কোন এক প্রন্তাব 
তিন চারি জন পণ্ডিতের বিবেচনাছ্বার| সংশোধত না হইলে মুদ্রাঙ্কিত করিতেন না। 
,অতিবিচক্ষণ এক জন শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচাধ্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে 
সাহেবের পাপ্তিত্যবিষয়ে আপনি কি রূপ বিবেচন। করিয়াছেন তাহাতে তিনি কহিলেন 
যে ভদ্বিষয়ে আমার বিবেচনাসিদ্ধ বর্ন আপনাকে এক ম্লোক দ্বার| জ্ঞপন করি সেই 
শ্লোক আমার নিকটে আছে তাহাতে আমি বোধ করি এ শ্লোক শ্রযুত ডাক্তর মিল 
সাহেবের সংস্কৃত বিদ্যাপারগতার প্রমাণ ভূষণোপাধি স্বরূপ। তাহাতে এ পণ্ডিত লিখেন 
যে আমারদের সংস্কৃত শাক্বাভিজ্ঞ এমত একজন কোথায় দৃষ্টচর ঘে নিয়ত সং্কবিস্বাঙ্গ- 
শীলনীয় অতিপূর্বকালীন মহাকবিকৃত কাব্যের ন্যায় এক কাব্যের কষ্টি করিয়াছেন অতএব 
বোধ হয় ইনি দ্বিতীয় কালিদাঁস হইবেন । 


(৪ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ২৫ অগ্রহান্ণ ১২৪৪ ) 

_ ডাক্তর মার্সমন সাহেবের লোকান্তর ।--আমর। অত্যন্ত খেদার্ণবে মগ্র হইয়া প্রকাশ 
করিতেছি যে »প্রাঞ্ ডাক্তর কেরি এবং ওয়ার্ড সাহেবের সহকারি শ্রীরামপুরস্থ ডাক্কর 
মাসমন সাহেবের কাল হইয়াছে । এতদ্দেশীয় প্রায় তাবল্পোক সাহেবকে এমত স্থজ্ঞাত 
আছেন যে তাহার গুণ ও বিদ্যালোচনায় আন্ততাবিষয়ক বর্ণনের প্রায় কিছু আবশ্ককতা 
নাই । যে তিন মহান্তভব ব্যক্তির দ্বারা শ্রীরামপুর স্থান সর্বসাধারণের স্থগোচর হইয়াছে 


হস ৯১ 


৮২ সগ্লাদ পত্রে সেক্াব্লেল্র ক্রথা 


স্তাহারদের মধ্যে এই শেষ মহাত্মার শেষ লোকগমন হইল। ইহার বার মাস পূর্বে 
সাহেবের তাবৎ মানসিক ও শারীরিক শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু গত বৎসরের অক্তোবর 
মাসে তাহার পরিবারঘটিত একটা দুর্ঘটনাবিষয়ক অন্গশোচনেতে মনের এমত বৈকল্য 
হইল যে তদবধি আর শাস্তি হইল ন|। ছয় মাস হইল শারীরিক অস্থাস্থ্যগ্রস্ত হইয়া 
ক্রমশঃ রোগে ও বাদ্ধক্যে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন পরে গত মঙ্গলবার ৫ তারিখে শ্রীরামপুরে 
নিয়ত ৩৮ বৎসর বাঁসকরণীনস্তর ৬৯ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন আযুর্ভোগ করিয়া ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন । 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭ | ১০ পৌষ ১২৪৪) 


ডাং মাসমম্যান সাহেবের মৃত্যু | ." বহুকাল হইল শ্রীযুত ডাক্তর সাহেব নান 
বিদ্যাভ্যাস দ্বার এতদেশে আগমন পুর:সর শ্রীরামপুরে অবস্থিতানন্তর শ্রীযূত ভাং কেরি 
সাহেবের সমভিব্যাহারে ছাপা কম্মের সুজন করেন তৎপূর্ববে কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ কখন ছাপা 
হয় নাই এবং এ সুযোগে নানামত ভাষায় লোকেরদিগের শিক্ষা জন্য নানা পুস্তক প্রকাশারস্ত 
করিলেন এইরূপে অনেক ভাষার চলন রাখিয়া লোকের দৃঢজ্ঞান জন্মাইয়াছেন তৎ্পরেই 
ক্রমে এতদ্েশে বাঙ্গাল। সমাচার পত্র ও নানা পুস্তক প্রকাশারস্ত হইল ফলতঃ নিশ্চয় 
অনুমেয় যে তাহারদিগের এতাদৃশ উত্সাহ না থাকিলে এতদেেশে অদ্যাবধি আমারদিগের 
ভাষার এত আলোচনা কদাচ থাঁকিত না বথার্থতঃ বিবেচনায় আমরা নিশ্চ্ন করিয়াছি 
যে পূর্বোক্ত ছুই সাহেব এতদ্দেশে জ্ঞানদানের ঘে সকল উপায় করিয়। লোকেরদিগের 
যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহা এ ব্যক্তিছ্ব় ভিন্ন অন্ত ছ্বারা ইহার পূর্বে কখন হয় নাই 
এবং আমারদিগের এমত প্রত্যয় হয় না যে এ মহাশয়দিগের স্তায় বিদ্বান জ্ঞানি ও 
পরোপকারি মনুষ্য আর সংসারে জন্মিয়া এতদেশে আগমন পূর্বক আমারদিগের এমত 
সহকারী ও মঙ্গলাকাংক্ষী হইবেন-'- | পূর্ণচন্দ্রোদয় | 


( ২০ জাঙ্গয়ারি ১৮৩৮ 1 ৮ মাঁঘ ১২৪৪) 


শ্রীধীত আদাম সাহেব ।--সংগ্রতি শ্রীযুত আদাম সাহেব ষ্টেসিনরি কমিটির 
ক্লেশকর কম্মহইতে মুক্ত হইয়া ছোট আদালতের বুদ্ধিসাধ্য কমিস্তনরী কন্মে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু আমারদের বাঞ্চা ছিল যে এ সাহেবের এতদ্দেশে বহুকালাবধি 
ষ্টকর্মাতা এবং বিশেষগুণ দেশীয় ভাষার বিদ্যাধ্া/পনীয্ মহু। গুরুতর ব্যাপারে খাটান 
যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্রে লেখে এ কমিগ্তনরী কম্মে যদি ব্যবস্থাভিজ্ঞ অতিনিপুণ 
কোন উকীল নিযুক্ত হইতেন তবে আরে উত্তম হইত । আমরাও কহি যে এই 
ঠিবেচনা ভদ্র বটে কিন্তু তাহা হইলে শ্রযুত আদাম সাহেবকে পুনর্ববার বিদ্যাধ্যাপনের 
অঙ্থসন্ধায়কতা কম্মে প্রেরণ করা উচিত হয় নতুবা আদাম সাহেবের ন্যায় ছোট 


আদালতের কিস্তনরী কশ্মে উপযুক্ত ব্যক্তি কলিকাতার মধ্যে অল্প পাওয়। থায়। 


শিক্ষা ৮৩ 
সভা-সমিতি 


(১৭ জুলাই ১৮৩০ ! ৩ শ্রাবণ ১২৬৭) 

শ্রীযৃত সম্থাদ কৌমৃদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--আমর! কলিকাতাহইতে গ্রাস 
দ্বাদশ ক্রোশ অন্তরে বাস এবং এক রাজসম্বন্ধীয় চতুষ্পাীতে অধ্যপন করি সংপ্রতি আমর 
কএক ছাত্র মিলিয় বঙ্গহিত নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি এ সভাতে কিছু দিন পূর্বের 
যে২ বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার কতিপয্ণ বিষয় প্রকাঁশাগে প্রেরণ করিতেছি... প্রথমত; কোন 
ছাত্র প্রশ্ন করিলেন যে অস্মদাদির দেশের জোঁকের! পূর্বাপেক্ষা কিহেত এতাঁবৎ দুঃখী 
হইয়াছেন এবং স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদিই দুর্মল্য হইবার কি কারণ হইম্মাছে এই প্রশ্জের 
উত্তরচ্ছলে নানামতে কথাবার্ভা হইল 1... 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ 1 ৩ আঙখিন ১২৩৭) 

যদিও আমর! পর্ব হইতে শ্রত হইয়াছি বে এই কলিকাতা! নগরীমধ্যে শিম্লার 
এলো হিন্দু স্কুলের কতকগুলিন সমাধ্যায়ি বালক এবং পটলডাঙ্গাস্থ হিন্দুকালেজের 
কতিপয় ন্যুনবগীয় ছাত্র আর শ্রীয়ুত ডেবিড হেরে সাক্বে দ্বারা স্বাপিত পটলডাঙ্গার 
বিদ্যালয়ের কোন তুল্যবয়স্ক পাঠার্থী একত্র হইয়া এক্গলে! ইণ্ডয়ান হিন্দু এসোশিয়েশন নাথে 
এক সভা স্থাপন করিয়াছেন কিন্ত তাহার বিস্তারিত বান্তী এপর্যাস্ত জ্ঞাত না হইবাতে 
কৌমুদীতে স্থানার্পণ কর। যায় নাই সংপ্রতি অনেকেরই দ্বারা অবগত হইতেছি যে তথায় 
উক্ত বালকেরা কেবল বিছ্যানশীলন বিষয়ে চর্চা করিয়া থাকেন ধশ্ব বিষয়ের প্রতি কোন 
কটাক্ষ করা তীহারদের নিদ্ধীরিত নিয়ম নিষেধ আছে মাসের মধ্যে কেবল ছুইবার অর্থাৎ 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারের সন্ধ্যার পর ছাত্রের একত্র হইয়া থাকেন ছাত্রদের প্রতি যখন যে 
বিষয়ের বক্তৃতা করিবার অনুমতি সভাপতিকতৃ্ক হইয়া থাকে তাহারা পজ্জাবলোকনে 
যথাসাধ্য সভা প্রতি জ্ঞাপন করেন.---সম্বাদ কৌমুদী, ৯ সেপ্টেম্বর | 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩০ | ৮ কারক ১২৩৭) 

জ্ঞানসন্দীপন সভা ।-বিশিষ্টশি্ই সমৃহমান্য গুণিগণাগগ্রগণা মহাশয়েরদের প্রতি 
পক্রিকা্ারা বিজ্ঞাপন করিতেছি । এতন্মহানগরান্তঃপাঁতি পাথুরাঘাটায় শ্রীযুক্ত বাবু 
উমানন্দন ঠাকুরের বৈঠকথান] বাটীতে উপরি লিখিতা সভ| সংস্থাপিতা হইয়াছে এঁ সভ। 
প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে রাত্রি ইঙ্গরেজী ৭ ঘণ্টার পর ১০ ঘণ্টা পধ্যস্ত হইবেক 
এ সভাতে বহু স্থপপ্ডিত মহাশয়ের! আগমন করিয়। কেবল বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি 
করেন কিন্তু এ সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্ম্মাধর্শ বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় না 
অপর যদ্যপি কোন ম্হাঁশয় কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন প্রেরণ করেন তবে তাহা গ্রহণ করা 


৮৪ সহয্যাদ পত্রে সেক্ষাবেলক্র কিঃ 


যাইবেক কিন্ত নি ক হইলে গ্রহণ করা যাইবেক না চা নিয়ম। যদ্যপি সভাস্থ 
সভ্যগণমধ্যে কোন সভ্য মহাশয় স্বীয় কার্ধ্যান্নরোধে এ উক্ত নিরূপিত দিবসে না আসিতে 
পারেন তবে সম্পাদকসমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যদাপি পত্র প্রেরণ না করিয়া 
পুনঃ২ অনাগমন করেন তবে নিয়ম্পত্র হইতে তাহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক 
এতদ্বিষয়াবগত হইয়া ধাহার এই সভার সভ্য হইতে বাঞ্ছা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে 
স্বাঞ্চরিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিয়ম্পত্রে তাহার নাম লেখা যাইবেক ইতি । জ্ঞানসন্দীপন 
সভাপম্পাদকস্য | 


(৬ নবেম্বর ১৮৩০ | ২২ কান্তিক ১২৩৭) 


শ্রধৃত কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয়েযু। আমর। পরম্পর| শুনিতেছি যে চোর- 
বাগাননিবাসি শ্রীযৃত বাবু লক্মীনারায়ণ দত্তের ভবনে ডিবেটাং ক্লব নামে এক 
“সভা স্থাপিত হইয়াছে এক্সপ সভাস্থাপনে এই প্রত্যাশ! যে ইংগ্নণ্তীয় বিদ্যা তদধ্যক্ষগণ 
মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয় তাহার নিয়মেতে এই লিখিত্ব হইয়াছে যে অধ্যক্ষগণের| 
অপরিমিতরূপে নিযুক্ত হইবেন প্রতি শনিবার সভাস্থাপন করিবেন এবং ছুই 
জন অধ্যক্ষকে প্রতিবারে বক্ততাকরণ প্রয়োজন করিবেক মাস২ সভাপতি ও কম্মসম্পাদকের 
পরিবর্তন হইবেক বিজিটর অর্থাৎ যাহার! অধ্যক্ষ নহেন অথচ সভ্যদের সমভিব্যাহারে সভায় 
যাইতে ইচ্ছুক হইবেন তাহারদিগকেও বক্তৃতা করিতে নিষেধ নাই অপর সভামধ্যে 
সভাগণের! না ব্যঙ্গ বিজ্রপ করিতেই সক্ষম হইবেন না ধূমাদি পানেই পারক হইবার শক্তি 
থাকিবেক ইহাতে ষে২ জন অধ্যক্ষ হইয়াছেন তন্মধ্যে পাঠার্থিগণ অধিকাংশ আছেন । ফলভঃ 
ইহার বিবরণপত্র অস্মদাঁদির দৃষ্টির ঘটন! হয় নাই হইলে বিশেষ বিবরণ লিপি স্থাপিত হইত 
সাঁরদীয় পর্ষের কিঞ্চিৎ পূর্বহইতে এই সভা আর্ত হইয়াছে ইতিমধ্যে যে কএকবার 
মতা আগমন করিয়া বক্তৃত। করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এক দিনের বার্তা আমর] এইরূপে 
শুনিয়াছি যে ধনের গৌরব অধিক কি বিদ্যার মান আেষ্ট এই প্রশ্সের উত্তরে সকলেই 
জানাইয়াছেন যে বিদ্যার অগ্রে ধন কোন পদার্থ নহেন কিন্তু কি২ কারণ দশাইয়াছেন তাহ 
কহিতে আমরা অর্গম ইতি । শ্রীধরশন্মণঃ ।--সং কৌং । 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০ | ৪ পৌষ ১২৩৭) 
শ্রযুত বঙ্গদৃত প্রকাশক মহাশয় সমীপেষ। অমুগ্রহপূর্বক ভবদীয় বঙ্গদূতে ব্যক্ত 
করিয়। অকিঞ্চনে চিরবাধিত করিবেন । 
পূর্ব্বে এতদেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্ট গণ সভা নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শনদ্বারা 
সকলেই অবগত থাকিবেন সংগ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মাস্তর উপস্থিত হইল তাহ1। 
উক্ত«সমাজের নামগত বর্ণবাহুলাপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব 


শিক্ষা ৮৫ 


সামাজিকেরা সকলে বিবেচন। পূর্বক বঙ্গরঞ্চিনী নামে এ সমাজ স্বাপিত করিলেন অপরঞ্ বঙ্গ 
ভাষা শিক্ষার্থ এতন্গরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াস পূর্ব্বক অনেকে অনেকে সমাজ স্থাপিত করেন 
তাহাতে ভাষা শিক্ষা যাদৃশ হউক কিন্তু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন ততপ্রযুজই বা 
হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গপ্রযুক্তই বা হউক বিশিষ্ট কুলোছুত জনেরদের গমনাভাঁব- 
প্রযুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অন্ত সমাজীয় সামাজিকেরা তঁদুশ নিরীক্ষণদ্ধারা 
সভ] ভঙ্গে ভীত হইয়া! এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট 
বদ্ধিষু জনের] সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগ্য কিন্তু ধর্মছেষী 
. ও নাম্তিকমতাবল্বী মান্যান্তান্য বিবেচন! শূন্য ও পরজাতীর ভাষায় নৈপুণস্বপ্রযুক্ত স্বকীয় 
ভাষাদ্বেষী এই সকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন 
তবে সভ্যপংক্কতির মধ্যে তাহারা স্থান পাইবেন না ইতাদি নিয়ম পুনর্বার পত্রারূট করিম| 
মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি । বঙ্গরঞ্জিনী সভাসম্পাদক শ্রঈশ্বরচন্দ্র গুপ্স্ত ।-_বং দুং। 


( ৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আবাঢট় ১২৪৫) 
বঙ্গরঞ্ধিনী সভ1।--কলিকাতার অন্তঃপাতি সিমলানিবাসি কতিপয় মহাশয় বঙ্গভাষ। 
শুদ্ধ রূপে লিখন পঠনাথ উক্ত নামক এক সভা স্থাপন করিয়াছেন । তদ্বিষয়ে আর কোন 
সম্বাদ আমর। অবণ করিলেই প্রকাশ করিব ।-_প্রভাকর। 


(৬ আগষ্ট ১৮৩১। ২২ শ্রাবণ ১২৩৮) 
বৈদ্য সমাজ ।--আম্রা অবগত হইলাম যে শীযৃত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্কে 
সংস্কচত কালেজের বৈদ্যপপ্ডিত ছিলেন তিনি যঞ্ত্বান্‌ হইয়। ৫ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভ। 
সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণপূর্বক যোড়াসাকোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র বস্থজের দরুণ বাঁটীতে 
তৎসভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন । তথায় বহুবিধ কবি কবিরাজ মভাশয়েরা সমাগত হইয়! 
সভা শোভাকরণ দ্বারা আযুর্বেদ পাঠ করিবেন । এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক 
বৈদ্য যথাথ রূপ ওুঁষধ ও কোন দ্রব্যের কি গুণ তাহা জাত নহেন'.। [চন্দ্রিক। ১৭ শ্রাবণ ] 


(১৩ আগস্ট ১৮৩১ । ২৭ শ্রাবণ ১২৩৮) ্ 


...মমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়ের! চিকিৎসা 
করিতেছেন তাহাতে তাহারদিগের অধিকার নাই যাহ! হউক ধাহার যে স্বেচ্ছা তদন্থসারে 
কর্ম করুন্‌ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদ্িগের উচিত যে স্থানে রোগিকে অন্ত জাতীয় চিকিৎসক 
উধধ দিবেন তথায় ইহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং এ সমাজদ্বারা নানাবিধ ওষধ 
প্রস্তত হইবে ইহ! বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয্প করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক 
যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশাস্ত্যর্থ তদ্বিবরণ লিখিয়। সমাজে জ্ঞাত করান্‌ তবে 


৮৬ সওল্বাদ পত্রে সেক্ষাবেলন্ কথা 


সমাঁজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকের যথাশাস্ত্র গুধধাদির ব্যবস্থা লিখিয়। দিবেন যাহাতে সজাতির 
মানহানি না হয়। এবং যথাশাক্্ উষধাদিদ্বারা লোকসকল রোগ হইতে মুক্ত হইতে 
'পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে। 


(১৯ জান্গয়ারি ১৮৩৩ । ৮ মাঘ ১২৩৯ ) 


১৭৫৪ শকের ১৭ পৌষ রবিবার দিবা প্রায় দুই প্রহর এক ঘণ্টাসময়ে শিমলা সংলগ্ন 

শ্রযুত রাজ! রামমৌহন রায় মহাশয়ের হিন্দু স্কলনামক বিদ্যালয়ে সর্বতত্বদীপিক! নায়ী সভা 
স্থাপিতা হইল । 

প্রথমতঃ এঁ সভায় সভ্যগণের উপবেশনানস্তর শ্রীযুত জয়গোপাল বস্থ এই প্রস্তাব 
করিলেন যে এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোন সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব 
উক্ত ভাষার আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ভ হইলাম ইহাতে আমারদিগের 
এই অন্ঠমান হয় যে এই সভার প্রভাবে দেশের মঙ্গল হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর কহিলেন যে এই সভা স্থাপনাকাজিফদিগের অতিশয় ধন্যবাদ দেওয়। ও তাহারদিগকে 
সরলতা কহা উচিতকাধ্য যেহেতুক ইহা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার 
আলোচনা হইতে পারিবেক এক্ষণে ইঙ্গলপ্তীয় ভাষ। আলোচনাথ অনেক সভা দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বার| উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন অতএব 
মহাশয়ের বিবেচন। করুন গৌড়ীয় সাধুভাম! আলোচনার এই সভা সংস্থাপিত হইলে 
সভাগণের! ক্রমশঃ উত্তম্রূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন ।  ভৎপরে শ্রীযৃত জয়গোপাল 
বন্থু কহিলেন যে এই সভার সম্পাদকব্বপদে শ্রিযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃত হইলে 
উত্তমরূপে ইহার নির্বাহ হইবেক ইহাতে সভ্যগণেরা সম্মত হইলেন। অপর শ্রযুত 
নবীনমাধব দে উক্তি করিলেন যে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে শ্রীযত বাবু রমাপ্রসাদ রায় এই 
সভাপতি হইলে উত্তম হয় ইহাতেও সকলে আহলাদপূর্বক স্বীকার করিলেন তৎপরে শ্রীযুত 
বাবু রমাপ্রসাদ রায় ও শ্রযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ব২ স্থানে উপবিষ্ট হইয়। সভাগণের 
সমক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে এক্ষণে এই সভার বিশেষ নিয়ম নিদ্দিষ্টকরা কর্তবা ইহাতে শ্রীযুত 
শ্টামাঁচরণ সেন গুপ্ত উক্তি করিলেন যে এই সভার নাম সর্বতত্বদীপিকা রাখ। আমার ন্যাষ্য 
বোধ হয়' ইহাতেও কেহ অস্বীকার করিলেন না। অপর শ্রীযুত দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুত 
নবীনমাধব দে কহিলেন ধে প্রতিরবিবারে ছুই প্রহর চারি দণ্ডসময়ে এই সভাতে সভ্যগণের 
আগমন হইলে ভাল হয় ইহাতে তাবৎ সভ্যগণের অনুমতি হইল অপর সভাপতি কহিলেন 
যে বঙ্গভাষাভিন্ন এ সভাতে কোন ভাষায় কথোপকথন হইবেক না ইহাতেও সকলের সম্মতি 
হুইল শ্রীযুত নবীন্মাধব দে প্রসঙ্গ করিলেন ষে প্রতি মাঁসে সভাপতির পরিবর্তভ হইবেক 
কেন ন! উত্তম গৌড়ীয় ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন সময়ে উপস্থিত হন তবে তাহাকে 
রাখিয়া অন্েক্সভাপতি হওয়া পরামর্শসিদ্ধ হয় না কিন্তু সম্পাদক যদ্যপি এ বিষয়ে আঁলন্য 


শিক্ষা ৮৭ 
না করিয়া সম্পাদনকর্ে তাহার বিলক্ষণ মনোধোগ দর্শাইয়। সভ্যগণের ঈস্তোঁষ জন্মাইভে 
পারেন তবে তীহার সম্পাদনকম্মন চিরস্থায়ী থাকিবেক নতুবা অন্তকে এ পদাভিযিক্ত করিতে 
হইবেক কিন্তু সংগ্রতি এই মাসের নিমিতে শ্রীযূত বাবু দেবেজ্দনাথ ঠাকুর এই পদে নিযুক্ত 
হইলেন ধাহাকে যে কর্মে নিযুক্ত করা হইবেক এক মাঁসের মধ্যে তীঠা'র পরিবর্ভ হইবেক 
ন!। অপর শ্রীযুত শ্যামাচরণ গুপ্ের প্রস্তাব এই যে এই সভাতে ধর্মবিময়ের আলোচনা 
কর৷ কর্তব্য ইহাতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল বটে কিন্তু পণ্চাৎ সকলের উত্তমরূপে সম্মতি 
হইয়াছে অপর শ্রীযুত নবীনমাধন দ্রে প্রস্তাব করিলেন বে সভাপতি ব। সম্পা্ক ঘদাপি কোন 
প্রয়োজনবশতঃ নিয়মিত সময়ে সভোপশ্থিত হইতে ন। পারেন তবে তাবৎ সভ্যগণকে 
পূর্ব্বে জ্ঞাপন করাইবেন ইহাতে সকলেই গৌরব করিলেন এই সকল প্রস্তাব শুনিয়া 
শীযুত শ্টামাচরণ গুপ্ত এই বক্তৃতা করিলেন যে অদ্যকার ভাতে শ্রীযুত সভাপতি ও 
শ্রীযূত সম্পাদক মহাশয়দিগের পারগত। ও সদ্াবহার দেখির। আমার অন্তঃকরণে যেপ্রকার 
সন্তোষ জন্মিতেছে তাহা বর্ণনে অক্ষম হইনাম ইহাতে অভিপ্রায় করি তাবৎ সভ্য 
মহাশয়দিগের এইরূপ সন্তোষ হইয়া থাকিবেক অতএব আমরা এই সভাপতি ও 
সম্পাদক মহাশয়দিগকে ঘথেষ্ট ধন্যবাদ করি। অপর সভ।পতি কহিলেন ঘে অদ্যকাঁর 
সভার তাবৎ কন্ম নিষ্পত্তি হইয়াছে অতএব সকলের প্রস্থান কর! কর্তব) কিন্তু আমর! 
পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থন। করি ঘে এই সভ। চিরস্থাপ্নিনী হইয়। উত্তরোত্তর লোকেরদের 
মহছুপকার করুন ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে প্রাথন। করিয়া প্রায় দুই প্রহর চাবি ঘণ্টার সময়ে 
সভ্যগণের। স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সভার অন্টানপত্র এই যে “আমারদের 
বন্ধুবর্শের নিকটে বিনয়পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনা্থ 
এক সভা সংস্থাপিত করিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এই সভতে সভ্য হইতে যে২ 
মহাশয়ের অভিপ্রায় হয় তাহারা অন্থগ্রহ পূর্বক ১৭ পৌষ রবিবার বেলা ছুই প্রহর 
এক ঘণ্টাসময়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের হিশ্ু দ্বলে উপস্থিত হইয়া স্বন্থ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইতি ।”_ কৌমুদী | শ্রীজয়গোপাল বস্থু। 


( ২ মে ১৮৩৫ | ২০ বৈশাখ ১২৪২ । 

ধশ্মসভা ।_-গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধর্মসভার বৈঠক হইয়াছিল এ বৈঠকে এক জন 
ছাত্রের পরীক্ষারপ প্রধান কর্ম উপস্থিত হওয়াতে প্রীমূত রামমাণিক্য বিদ্যালস্কার সভাপতিত্ 
পদে নিযুক্ত হইলে সম্পাদক সমাজের অন্ত আবশ্যক কম্মের পত্রাদি উপস্থিত করিলেন 
তাহাতে অমি হইল পাণ্ডিত্য পরীক্ষাকরণে দীঘকাল গত হইবেক অতএব অন্থান্ত কম্ম 
আগামি বৈঠকপর্ধান্ত স্থগিত রাখা কর্তব্য অদ্য কেবল পরীক্ষাবিষয় উপস্থিত হউক 
তৎপরে পরীক্ষা প্রদানে উপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের 
পত্র পাঠ করা গেল সেই পত্র অবিকল এই । 


৮৮: ংবাদ পত্রে ক্ষেক্তাব্েত্র ক্রথা 

এই পত্রসন্ধলিত শ্রীযুত গীর্ধাণনাথ ন্তায়রত্ব যে আবেদনপত্র সমাজে প্রদান করেন 
তদবিকল এই । 

এই আবেদনপত্র পাঠানস্তর ন্ায়রত্ব ভট্টাচার্য সভায় আনীত হইলে সভাপতি কতৃক 

ক্ত হইল স্থৃতিশাস্ত্বের মধ্যে তিথিতত্বের পরীক্ষা লগয়! কর্তব্য ইত্যন্মত্যঙ্গসারে 

তৎক্ষণাৎ পুস্তক উপস্থিত করা গেল শ্রীযুত রামঙ্জগয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচা্য কতৃকি এ পুস্তকের 
মধ্যে শলাকাদ্বারা এক স্থান উদ্ধত হইল সেই স্থানেই ব্যাখ্য। করিতে অনুমতি হইলে 
উক্ত স্ায়রতু ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়দিগকে নতিপূর্বক সম্ঘোধন করিয়। অনুমতি গ্রহণপুরঃসর 
গ্ন্থ ব্যাখ্যারস্ত করিলেন শ্রীযুত কালীকান্ত বিগ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য তাহার কএক স্থানেও কোটি 
করিলেন ন্যায়রত্ব তাহার সদুত্তর দ্বার! তাহাকে নিরম্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত রাঁমতন্ 
তর্কসরন্বতীও অনেক জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন তাহাতে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
ভন্টাচার্ধ্য কহিলেন এইক্ষণে বিচার কর! কর্তব্য হয় না ইনি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করুন তাহাতে 
কিপ্রকার অর্থ করেন ভচ্ছবণে ইঠার পাণ্ডিত্য বোধ হইতে পারিবেক পরে সভাপতিগ্রভৃতি 
যাবদীয় পণ্তিত তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্যাখ্যা! অবণ করিয়া কহিলেন গ্রস্থের সদর্থ করিয়াছেন 
আর অধিক পরীক্ষার আবশ্ক নাই এইক্ষণে এক প্রশ্ন দেওয়া যাউক তাহার সপ্রমাণ উত্তর 
এই বৈঠকে লিখিয়া দেউন ইহা স্থির হইলে শ্রীযুত রাম্জয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য দায় 
প্রকরণের এক প্রশ্ন লিখিয়। দিলেন তদব্কল এই | 

ই প্রশ্নোত্তর লমান্জে পাঠ করা গেল তঙএবণে সভাপতিপ্রভৃতি বাবদীয় পণ্ডিত 
সন্ধষ্িপূর্বক কহিলেন স্ায়রত্ব ভট্টাচার্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এক্ষণে ইনি অধ্যাপনা 
করাইবার উপযুক্ত পাত্র বটেন অতএব ইহাকে সমাজের নিয়মান্গসারে পারিতোষিক এবং 
বিছ্যাবিষ্োতন পন্ত প্রদান কর! কন্তব্য তদ্বিষয়ের বিহিত সম্পাদক নিয়মাঙ্গসারে করিবেন 
ইত্যাদি স্থির হইলে এ দিবসীন সভার বিবরণ শ্রবণে পরীক্ষা নিমিত্ত প্রশ্নোত্তর পত্রে সভাপতি 
স্বাক্ষরকরণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করণোন্মুসমগ্জে শ্রাযুত বাবু শ্রানাথ সর্বাধিকারী পণ্ডিত 
সমাঞ্জে নিবেদন করিলেন ঘে অদ্যকাঁর সভার কন্ম দর্শন করিয়া আমি মহীসম্তষ্ট হইয়াছি 
যেহেতু ধর্মসভার এই এক প্রধান কম্ম অদ্যারস্ত হইল ৬ মহারাজ কৃষ্ণচন্্র রায় স্বর্গগত হইলে 
পর পণ্ডিতগণের পরীক্ষা লইয়। কেহ সম্মান প্রদান করেন নাই অতএব নিয়মান্সারে পরীক্ষা 
হইলে দেশের শান্ত রক্ষা হইবেক। তৎ্পরে সম্পাদককত্ষ কথিত হইল যদ/পিও 
ধনবান ধান্দিকগণ ব্রাঙ্গণ পপ্তিতিগের প্রতিপালন জন্ত নান। কর্মোপলক্ষে বহু 
ধন দান করিয়া থাকেন এজন্যই অদ্যাবধি এতদ্দেশে সংস্কৃত শান জাজল্যমান আছে 
নচেৎ এককালে শ্রিয়মণ হইত যেহেতু পণ্ডিত গণ প্রায়ই ধনহীন প্রতিগ্রহপূর্বক 
ছাত্মকেই অন্গদান পুরঃদর অধ্যাপনা করাইন্ে হয় পরে ছাত্রের কৃতবিদ্য হইয়া 
চতুদ্পাঠীকরত অধ্যাপক হইয়! যথাকর্তব্য করেন কিন্তু ইদানীং কতক গুলিন লোকের 
সে ব্যবহার নাই অথচ অধ্াপকরূপে খ্যাত হইয়াছেন ইহাতেই অনেকেবি কলঙ্ক 
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হইয়াছে অর্থাৎ অনেকেই কহিয়া থাকেন অধ্যাপকর্দিগের অধ্যাপনা নাই কেবল 
নিমন্ত্রণ লইবেন এই অভিলাষ মাত্র পরীক্ষার এরীতিতে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সে 
কলম্ক মোচন হইবেক এবং ক্ষোভ দূর হইবেক। 

পরে শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্টজী ও শ্রীযুত কালীকাস্ত 
বিদ্যাবাগীশপ্রভৃতি পরীক্ষার নিয়মকর্ত। ধর্মসভাধ্যক্ষদিগের প্রতি যথেষ্ট প্রশংসা উদ্ভি 
ধন্যবাদ করিয়া শেষে সভাপতিকে সাধুবাদ করিলেন তিনিও অনেক অঙ্গনয় বিনয় 
বাক্যে সমাজকে সন্ধষ্ট করিয়। স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন রাত্রি প্রায় আট ঘণ্টার সমযে 
সভ। ভঙ্গ হইল। 

এক্ষণে পাঠক বর্গকে অবগত করাইতেছি ন্তায়রত্ব ভট্টাচার্যোর প্রশংসা পঞ্ধে 
কি লিখিত হয় এবং পারিতোধিক বা কি প্রদান করেন তাহা সভাধ্যক্ষ মহাশয়! 
স্থির করিয়া লিখিলে আগামিতে প্রকাশ করিব এমত মানস বহিল ।--১ক্দ্রিকা। 

রামমীণিকা বিদ্যালঙ্কষার মহামহোপাধায় হর্রসাদ শাশ্রী মহাশয়ের মাতামহ। বঙ্গীয়-সাহিত্য- 


পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৩৮, ৪র্থ সংখা1) বিদা।লঙ্কার মন্বন্ধে শার্রী মহাণয়ের এক উপাদেয় প্রবস্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে। 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩) 

বঙ্গভাষ। আলোচনার সভ1 ।--আম্র। মাহলাদপূর্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি 
থে গত ২৯ সংখ্যক পূর্ণচন্দ্রোদয়োল্লেখিত বঙ্গ ভাষ। উত্তমালোচনানিমিন্ত সংপ্রতি এতন্লগরীয় 
ঠনঠনিয়ার কালেজ স্্রীটে জ্ঞানচন্ত্রোদয়নামক এক সভা স্থাপিতা হইয়াছে গত রবিবারে 
সন্ধ্যারুপরে তৎসভার প্রথম বৈঠক হইয়া সভাস্থ সমস্ত মহাশয়দিগের অভিমতে বিজ্ঞবর 
শ্রীযুত শ্টামচরণ শশ্মণ তৎসভার অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযৃত রাধানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত সভার কম্ম সম্পাদনার্থ সম্পাদকত। ভার প্রাঞ্ধ হইয়াছেন আর অন্যান্ত 
সভাসদ মহাশয়ের তৎ্সময়ে উপস্থিত থাকিয়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর ৫ দণ্ড রাত্রিপধ্যন্ত 
এক্ষণকার বৈঠকের নিয়ম নিদ্ধীধ্য করিয়াছেন ।--পুং চং। 


( ২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ টজ্যাষ্ঠ ১২৪৫) 


একপত্র সকল সমীপে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল তদনুসারে গত বুধবারে হিন্দু কলেজে 
সর্ব সাধারণের বিদ্যোপাজ্জনার্থ যে সভা সেই সভা হইয়াছিল। পাদরি শ্রাযুত কুষ্*মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ পাঠে যে লভ্য হয় তদ্ধিষয়ে পাঠ করিয়াছিলেন । এ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে উত্তম ভাব আর উত্তম তর্ক ছিল। আমর! এঁ 
বন্দ্যোপ।ধ্যায় বাবুকে ধন্যবাদ করি কেন না তিনি যে বিষয় প্রস্তুত করিয়াছেন তাহ 
সফল হইয়াছে এবং তাহার দৃষ্টান্তাহুারে জন মাসে আর সকলে পত্র লিখিবেন 


০ 


৯০ সওব্বাদ পত্রে পেক্ানেন কথা 

এই পাঠানস্তর সভার উত্তম রীতির নিমিত্ত যাহা কমিটিতে আবেদিত হইয়াছিল তাহ 
সভাপতি সকলের অনুমতি লইবার নিমিত্ত পাঠ করিলেন । আর প্রথম সভার যাহা রীতি 
নির্ধার্ধ্য হইয়াছিল যে সভা স্থাপনার্থ পূর্বে মুদ্রা সংস্থাপন ও মাস২ যে নিবদ্ধ তাহা রহিত 
করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তদন্ুসারে মুন্রা দিবেন ইহাই নিদ্ধার্ধ্য হইল। আমরা অতি 
আহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে এই সভায় পুষ্টিপূরক ছুই জন বন্ধু ৫৫ টাকা প্রদান 
করিয়াছেন। তৎকালীন অতিশয় দুর্যোগ ও মেঘ গর্জন হওয়াতেও এ পাদরি বাবুর 
বক্তৃতা শরবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন আমরা! ভরসা করি যে তাহারদিগের 
ক্রমে২ উৎসাহ প্রবৃদ্ধি হইবে ততোধিক তাহারদিগের স্সেহের আধিক্য হইবে। আমরা 
এই সভার সাফল্য হয় ইহাতে অতিশয় ইচ্ছান্বিত আর ইহাতে সাহায্যকারির মধ্যে কেহ 
পশ্চাঁদ্গামি হইবেন না।-_জ্ঞানাম্বেষণ। 


(৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আষাঢ় ১২৪৫) 


তিমির নাশক লভ| ।--আমারদের এতদ্দেশীয় সহযোগি পূর্ণচন্দরোদয় সম্পাদক মহাশয় 
ঢাকানিবাসি কোন পত্র প্রেরকের পত্রপ্রমাণে প্রকাশ করেন যে বঙ্গ ভাষা শুদ্ধ করণার্থ 
ঢাকানগরে এক সভা! স্থাপিত হইয়াছে । তাহাতে এ নগরস্থ পাঠশালার বহুতর বিদ্যাথি 
ব্যক্তিরা সভ্য এবং শ্রীযুত বাবু শ্তামাচরণ বস্থু সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন । 


( ৭ সেপ্ম্বর ১৮৩৯ । ২৩ ভাব ১২৪৬) 


গত বুধবার মেকানিকস্‌ ইনষ্টিটিউসনের যান্মাসিক সভা হইয়াছিল। এ সভার 
রিপোর্ট ও কাধ্য সকল পাঠ হওনানস্তর সভাদিগের আকাজঙ্ষামত উত্তমরূপে গ্রাহ হইল। 

ইস্কুল যাবারটের [ক্কুল অফ আর্টস] নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থ উক্ত 
সভাধ্যক্ষগণ এক জন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করণে মূনস্থ করিয়াছেন ভতচ্ছবণে আমর! 
অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম । উক্তকাধ্্যার্থ অনেক সুশিক্ষিত মনুষ্য দরখাস্ত করিয়াছেন। 
মেকানিকস ইনি্টিটিউসনের যে তাত্প্্য প্রথমত হইয়াছে তাহা উত্তম এবং আমরা আশ 
করিয়াছিলাম যে এই বিদ্যালয় হ্বারা এতদ্গেশীয়েরা উপকৃত হইবেন কিন্তু & সভায় নানা 
বিষয়ে নানা প্রকার বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে ভাবাস্তর হওয়াতে এতর্দেশীয়দিগের 
ভাবাস্তর হইয়া! উপকার বৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়াছে কিন্তু প্র সভাধ্যক্ষগণের এইক্ষণে ভ্রমদর্শনার্থ 
উদ্বোধ হইয়াছে অতএব বেতন প্রদান পূর্বক একজন বক্তৃতা কারক নিযুক্ত করণে মানস 
করিয়াছেন। আমরা পুনর্বার আশ। করিতে পাবিব যে আমারদ্িগের এতদেশীয় জনগণ 
স্বীয়২ ব্যবসায় ত্বারা৷ উত্তমতা পাইতেছেন | এবং যন্্ার| স্বখের হানি জন্মে এমত যে 
অধীনতা তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন । যবনাধিকার সময়ে আমারদিগের এতদ্দেশীয় 
মঙ্কষ্যগণ নাঝা ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং ধনোপার্জনের নানা উপায় ও কাধ্য করিতেন 


শিক্ষা! ৯১ 


তাহাতে তাহার। স্বাধীন ও সুখী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে ইহারা পূর্ববাবস্থ। হারাইয়া 
সরকারগিরি ও কেরাণির কার্য করিতেছেন। কেবল যে সেই সকল উপায় হারাইয়াছেন 
এমত নহে শরীরের যে স্বাধীনতা! তাহাও হারাইতেছেন। সম্প্রতি মহ্ুষ্যেরদ্িগের বিদ্যার 
কিঞিৎ উদ্রেক হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা কেবল মনে উদিত হইয়াছে কাধ্যে কিছুই 
হয় নাই এমতরূপ অশুভ জনক সময়ে আমরা উত্ত সভার নিয়মকে উত্তম জ্ঞান করি কেন 
ন। তথ্ধারা এতদোশীয় মন্ুষ্যের ত্বরায় স্থধারা হইবে ।-_জ্ঞাং নাং। 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২৭ আশ্বিন ১২৪৬ ) 


সম্প্রতি সংস্থাপিত যে সকল সভা তাহার মধ্যে টিচরস সোসাইটি বিদ্যাথি 
ব্যক্তিরদিগের মহোপকারক ও অত্যস্ত লভ্যদায়ক হইবে কারণ এই সভার অধ্যক্ষদিগের 
এতদ্বিষয়ে অতিশয় পরিশ্রম ও উত্তম রীতি করিতেছেন । আমরা এ সভার নিয়ম 
সকল যখন জ্ঞাত হইব তখন পুনর্ববার স্মরণ করিব। কারণ এতদ্বিয়ে আমারদিগের 
বছকালাবধি ইচ্ছা ছিল এবং এতদেশে হয় এমত বাসন ছিল। আর তাহাতে অনেক 
শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে |__জ্ঞানীং। 


শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা 


(২১ মে ১৮৩১ । ৯ জ্যাষ্ঠ ১২৩৮) 


স্কৃত বিদ্যার অনুশীলন ।__ফ্রান্সদেশে সংস্কৃত বিদ্যার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত 
সে জি সাহেব সংগ্রতি অভিজ্ঞান শকুস্তল! নাটক কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মূল 
সংস্কৃত এবং ফ্রান্স দেশ ভাষাতে অন্থবাদ আছে। ইহার অনেক বৎসর পূর্ব সর উলিয়ম 
জোন্দ সাহেব এ গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। রুপীয়ার রাজধানী সেণ্ট পিটপববর্গ 
নগরে আদিলংনামক একজন শিক্ষক সাহেব সংপ্রতি সংস্কৃত বিষয় রুসীয় ভাষাতে 
এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এ ভাষার নাম কিংমূলক ও তক্মামের কি অর্থ এবং 
তণ্তাষার উৎপত্তি এবং প্রাচীনতার বিষয় ও তাহার ব্যাকরণ ও কোষের বিষয় প্রস্তাব 
করিয়াছেন এবং তাহাতে সংস্কৃত পদ্যৈকদেশ আছে পরে অন্য২ ভাষা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে 
এরক্য করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় যে গ্রস্থ আছে ও সেই গ্রন্থের যে অন্থবাদ হইয়াছে 
তাহার এক ফর্দ প্রদান করিয়াছেন। 

শ্রীযূত কর্ণন বোডন সাহেব বন্ৃকালাবধি ভারতবর্ষে কোম্পানি বাহাছুরের কর্টে 
নিযুক্ত ছিলেন তিনি সংপ্রতি ইঙ্গলগুদেশে অকস্ফোর্ডনামক বিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত 
ভাষার অধ্যাপকতাপদ স্থাপন করিয়াছেন। অধ্যাপকের বিষয়ে এই নিয়ম হইয়াছে 
যে তাহার বয়ক্রম পচিশ বৎসরের নান না হয় ও প্রতিবৎ্সরে ছাত্রেরদের স্থান 


৭২, মওলা পত্রে স্ক্যান ক্রথা 


হইতে কিছু না লইয়া বর্ষমধ্যে বেয়াজিশ দ্রিন পাঠ দিবেন ও যে দিন পাঠ দিতে 
ক্রটি করেন তাহাতে তাহার এক শত টাকা দণ্ড হইবে এবং যদি প্রদান করিতে ন্যনতা 
করেন তবে তিনি অপদস্থ 'হইবেন তাহার বেতন বার্ধিক দশ হাজার টাকা স্থির 
হইয়াছে । 

উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা পাঠক মহাশয়ের অবগত হইবেন' যে ইউরোপে সংস্কৃত 
বিদ্যার চর্চ। নির্বাণ ন। হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে বিশেষতঃ ইজলণ্ড দেশে। 
অতএব আমারদের প্রত্যাশ। এই যে ইউরোপের বিদ্বানলোকেরা! যে সময়ে সংস্কৃত 
বিদ্যার আকর খনন করিতেছেন তৎসমকালীন ভারতবর্ষীয় শিশুগণো ইঙ্গরেজী ভাষার 
অন্ুশীলনেতে তাহারদের তুল্য পরিশ্রমী হইবেন। এ ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে তাহারা 
তন্ভাষা বিদ্যা কোষ হইতে এত ধন প্রাপ্ত হইবেন যে ততদ্দারা তাহারদের পরিশ্রমের 
উপযুক্ত ফল হইবে । 

এইক্ষণে আমরা চক্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়কে জিজ্ঞাস করি যে তিনিকি নিমিত্তে 
স্বদেশীয় বালকদ্দিগকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতুক 
ইউরোপের বিদ্যালয়ুস্থেরো নিরন্তর সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু তাহারদের 
হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন 
যে হিন্দুরা ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহারা আপনারদের পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ 
কাঁরবে। 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ | ১২ বৈশাখ ১২৪১) 
এছুকসন কমিটি ।_জ্ঞানান্বেণ পত্রে লেখেন ঘে বিদ্যাধ্যপনীয় কমিটি আরবীয় ও 
সংস্কত ও পারস্য অধ্যয়নকরণবি্ষয়ে যে সাহায্য করিতেছেন তাহা যাহাতে আর ন। হয় 
ইজরেজী ও এতদ্দেশীয় ভাষাভ্যাস বিষয়ে অধিক আম্ুকুল্য করা যায় এতদ্বিষয়ে গবরুনর্‌ 
জেনরল বাহাছরের নিকট দরখাম্ত দেওনার্থ কলিকাতায় সংপ্রতি এক টৈঠক হইয়। 
তদ্ছিযয়ক আন্দৌলন হইল। 


(১ নবেম্বর ১৮৩৪ । ১৭ কার্তিক ১২৪১) 


এতদ্দেশীয় বালকবর্গকে ইঙ্গরেজী বিদ্যা বিতরণে অনেকেই যত্রবান হইয়াছেন 
যেহেতুক শ্রীপ্রযুত্ের এবং এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় সুশিক্ষিত সাধারণজনগণের আঙ্কুল্যে 
ও মনোযোগে উক্ত বিদ্যোপার্জনার্থ অনেক বিদ্যালয় স্থানে২ স্থাপিত হইয়াছে এবং মধ্যে২ 
মিসিনরিরাও আছেন । তৎ্প্রমাণ হিন্দুকালেজ ওরিএপ্টেল' সিমিনরি হের সাহেবের স্কুল 
বেনিবোলেন্ট ইনইসটিটিউসন ভবানীপুর পিমিনরি হিন্দু ফ্রি স্কুল গরাণহাট1 একিডিমি এবং 
কবরডাঙ্গা ও [মর্জাপুর ইজলিস স্কুল ইত্যাদি অনেক পাঠশাল। ভদ্সস্তানের ও দীন দরিদ্রের 


শিক্ষ! ৯৩ 


বালকগণের বিদ্যোপার্জনার্থ হইয়াছে মধ্যে২ স্থানবিশেষেও এক২ জন ইঙ্গরেজী পড়িয়। 
ই্গরেজ হইতেছেন। অন্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশীলা নাই যে তাহাতে 
পাঠাধিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা বাৎপত্তি হয় কারণ যে এক২ বিদ্যালয় ও 
টোল কোন২ স্থলে আছে তাঁহাও অতি ঘ্রিয়মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহায্য 
প্রায় দেখিতে পাই না কেবল এক২ ভট্টাচাধ্য ও 'উরুমহাশয় ষাহার! স্বীঘ ভরণপোষণার্থ উক্ত 
ব্যবসায় করেন মাত্র তাহাতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্ণমাল। অক্ষর পরিচয় এবং শুভস্কর- 
কৃত কিছু অঙ্কাদি শিক্ষা হয় মাত্র টোলের ভট্রাচাষ্য মহাশয়দিগের নিকট ব্যাকরণ স্থৃতি 
ইত্যাদি কএক খান শিক্ষা হয় কিন্ত ইহাতে অন্ুবাদাদি করাইতে এবং অস্মদাদির.পূর্বব 
বিবরণ ইত্যাদি শিক্ষাইতে প্রায় দেখিতে পাই ন। কারণ কোন২ বালক কিছু দিবস 
গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে সম্র্পিত হন তাহাতে প্রথমতঃ 
ইঙ্জরেজী বর্ণমালা ও ব্যাকরণ পাঠ হইয়া পরে উক্ত দেশীয় ইতিহাস খগোল ভূগোল রেখা 
গণিত ও তজর্মাদি এবং অক্ষরাদি কষামাজা সকল শিক্ষা হইয়। থাকে তাহাতে 
পূর্বোক্ত বালকেরা প্রায় কর্ম চালাইভে পারে এবং কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেও 
তাহার সত্তর করিতে পারে। যথা ইঙ্গলগড হইতে বুষ্টল কত দূর গৃগনগরের মধ্যে 
প্রধান যোদ্ধা কে ছিল রুমনগরের মধো প্রধান অস্ত্রধারী কোন্‌ জন ইত্যাদি 
প্রশ্নের সছৃত্তর করিতে সক্ষম এবং অঙ্কাদি কফিতে ও দরখান্ত এবং চিঠী পত্রাদিও 
লিখিতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা পাঠার্থি বালকগণকে যদাপি জিজ্ঞাস করা যাঁয় ঘে কটক 
হইতে ত্রিুত কতদূর পাগুব বংশের মধ্যে প্রধান যোদ্ধা কে ছিলেন বানর মধো প্রধান 
বলবান্‌ কে ছিল প্রীপ্রীরামচন্্র কি নিমিত্ত ১৪ বৎসর বনে বাস করেন দশরথ রাজা কি 
নিম্মিত্তে জোষ্ট পুত্রকে রাজ্যাভিষেক ন| করেন এবং চারি পুত্র বর্তমানে দশরথ রাজা 
কি নিমিত্তে মৃত্যু হইয়া বাসি শব হন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর করিতে পারেন না ইহ] প্রায় 
দেখিয়াছি । কোন বালক ধাহারা ইঙ্গরেজী পড়িয়া পারদরশশী হইয়াছেন তাহারদিগকে 
কাগ ক্রান্তিসস্থলিত অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা করিলে কহেন ওয়াট নানসেন্দ ইজ কাগ ক্রাস্তি কম 
ডিক টেট বায় রুূপিস এনেস এগ পায়স এটসেটরা আর এলস ইন সিলিং এণ্ড পেন্স ইহা 
হইলেই সুস্মমতে হিসাব করিয়া দেন নতুবা অগ্রাহথ করেন স্ৃতরাং ইহাতে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবেক যে বাঙ্গাল! শিক্ষাতে সর্বসাধারণের অঙ্থরাগ নাই এই নিমিত্েই এমত 
হইয়াছে কেননা যদাপি কোন ব।লক স্বভাষায় পরিৎক হইয়। পরে অন্য ভাষা শিক্ষা 
করেন তবে স্বভাষাস্থিত প্রশ্নাদির সদুত্তর করিতে পারেন আর কোন বিষয় হউক না 
কেন সর্বসাধারণের যত না হইলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয়না কারণ দেখুন ইঙ্গরেজী 
বিদ্যার চর্চা পূর্বে এত অধিক ছিল না লোকের অস্থরাগ হওয়াতেই উত্তর২ বৃদ্ধি 
হইতেছে। অতএব নিবেদন মহাশয় এই পত্র স্বীয় বক্তব্য সম্বলিত প্রকাশ করিয়া 
স্বভাষায় অন্ুরাগিগণকে এবং আপন পাঠকবর্গকে অ্গরোধ করুন তাহা হইলেই 


৯৪. গপ্রাচ পাত্রে সেক্ষাবেল্র ক্রথা 


এদেশস্থ ক্বভাষানডিজ্ঞ বালকগণের পরম মঙ্গল হইবেক এবং মহাশয়ের যশ স্বদেশ বিদেশ 
ঘোষণ হইবেক ফিমধিকমিতি তারিখ ১৪ আশ্থিন। কন্তচিৎ হিতাকাজ্কিণ:।-_চক্ররিক। 


(১৮ এপ্রিল ১৮৩৪ | ৬ বৈশাখ ১২৪২) 


বিদ্যাধ্যাপন ।-_ধাহারা ইঙ্গরেজী ভাষা ও মূল বিদ্যাশিক্ষা করাণ কার্য নিযুক্ত 
হইতে ইচ্ছুক তাহারদিগকে এইক্ষণে আহ্বান করা যাইতেছে যে তাহারা নীচে লিখিতব্য 
কোন এক জন সাহেবের নিকটে গমন করুন। যেহেতুক এ সাহেবেরা গবর্ণমেপ্টের 
সাধারণ বিদ্যাধ্যাপন কমিটিকতৃ্ক এইরূপ শিক্ষকেরদের পরীক্ষা লওনকাধ্যে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। ধাহারা সেই সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাহারা নিজে কিব্ধপ 
বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন ও পাঠশালাহইতে বাহিরহওনের পরে কোথায় কোন্‌ কর্দে নিযুক্ত 
ছিলেন এবং গণিতবিদ্যা ও ভূগোলীয় বিদ্যা ও ক্ষেত্রমাপক বিদ্যা ও পদার্থের 
গুণাগুণনির্ণায়ক বিদ্যাইত্যাদির যে পয্যস্ত শিক্ষাদেওনেতে আপনারদিগকে ক্ষম বোধ করেন 
তাহা দরখান্তে লিখিবেন। 

ধাহারা দেশীয় ভাষাজ্ঞ এমত নহেন যে এতদ্দেশীয় ছাত্রেরদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ 
কথোপকথন করিতে পারেন তাহারা এরূপ দরখাম্ত করিলেও বিফল হইবে । 

প্রত্যেক ব্যক্তির আপন২ দরখাস্তের সঙ্গে স্বীয়সচ্চরিত্রবিষয়ের সর্টিফিকট দিতে 
হইবে। ই রৈয়ন। জে গ্রাণ্ট। আর বর্চ। সি ত্রিবিলয়ন। কলিকাতা ১৩ এপ্রিল ১৮৩৫ । 


( ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ | ২১ ভাদ্র ১২৪২) 


কলিকাতার পুস্তকালয় ।-গত সোমবার পূর্বাহ্ন টৌনহালে বহুতর ব্যক্তির এক 
বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে কলিকাতা নগরে সর্বসাধারণ লোকের উপকারার্থ 
সাধারণ এক পুস্তকালয় সংস্থাপনের সুনিয়মবিষয়ক বিবেচনা হয়। এ সমাজে শ্রীযুত সর 
জন গ্রাণ্ট সাহেব অধিপতি ছিলেন। পরে ২৪ ব্যক্তি লইয়! এক কমিটি স্থির হইল 
তাহারা এ পুস্তকালয়ের নিয়মসকল নির্দাধ্য করিয়। টৌনহালে সাধারণ বৈঠকে তাহ। 
জ্ঞাপন করেন। কলিকাতা নগরে নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহপূর্বক অতিশীঘ্রই এক পুম্তকালয় 
স্থাপিত হইবে এবং ততন্বার! যে এতদ্দেশে সাধারণ বিদ্যার বৃদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ 1 ২৮ ভার ১২৪২) 


সাধারণ পুস্তকালয়।_-কলিকাতার যে লাধারণ নৃতন পুস্তকালয় স্থাপন করিতে স্থির 
হইয়াছে তদ্ধিষয়ক ব্যাপারের অতিপোষকতা হইতেছে । এক শত জন সাহেব এ পুস্তকাঁলয়ে 
তিন২ শত টাকা করিয়া দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন অচ্তএব ৩০ হাঁজার টাক] পধ্যস্ত 
স্থির হইয়াছে এবং অতি শীদ্র২ সাহেব লোকের। নানা পুস্তক দান করিয়া এ আলয়ে প্রেরণ 
করিতেছেন। আমারদের ভরসা হয় ঘে এই ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই সফল হইবে। 


শিক্ষা ৯৫ 
(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ৪ আশ্বিন ১২৪২) 

সর্ব সাধারণ পুম্তকালয়।--সর্বব লোকেরাই অনবরত নূতন পুত্তকালয়ে নানাবিধ 
পুস্তক দান করিতেছেন । আমরা দেখিয়া পরমাহলাদিত হইলাম যে তম্মধ্যে এতদেশীয় 
অনেক মহাশয়কতৃক অনেক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে । যে মহাশয়ের এ পুত্তকালয়ে 
অর্থ দানদ্বারা অংশী হইতে ইচ্ছুক আছেন তাহারদের সংখ্যা ৫ মধ্যে। এ অতিখেদের 
বিষয় যেহেতুক এ পুস্তকালয়ের অংশিত্রকরণেতে আপত্তি আছে এবং তাহা করণেরও 
মুখ্যাভিপ্রা় এই যে অনেক টাকা! একেবারে আইসে এবং তদ্দারা বহুতর পুস্তক ক্রয় 
করিতে পারা যায় তাহা হইলে এ পুস্তকালয়ের বিষয়ে প্রতিমাসেই অনেক ব্যক্তি 
্বাক্ষরকারী হইতে পারেন। ্রীযুক্র সর চাল মেটকাপ সাহেবের হবার! মুস্রাযন্ 
মুক্ত হওনোপকার চিরম্মরণার্থ যে অট্রাপিকা নিশ্মাণকরণের কল্প হইয়াছে তাহাতে 
এইক্ষণে ৮০০* টাকাপধ্যন্ত সহী হইয়াছে কিন্তু এ ব্যাপার সম্পন্নকরণার্থ এ টাকার 
পাচ গুণ টাকা ব্যয় হইবে । 


( ১৬ মার্চ ১৮৩৯ । ৪ চৈত্র ১২৪৫ ) 


গত সাপ্তাহিকে যে পবিলিক লাইবরি অর্ধাৎ সাধারণ পুম্তকালয়্ সংস্থাপন বিষয় 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি সেই পুস্তকালয় ৫ [ মার্চ ] তারিখে কালেজ গমন করিবার রাস্তার 
পাশ্বে স্থাপিত হইয়াছে এবং বহুতর পুস্তক এ লাইবরিতে প্রস্তত দৃষ্ট করিতেছি এবং 
উত্তম২ ইংরাজী গ্রন্থ গ্রাহকদিগের গ্রহণ নিমিত্ত বিদ্ার্থ সমূহের পাঠজন্ত প্রায়শো 
২০০০ হাজার সঞ্চিত হইয়াছে। 


এটা 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৬1 ২৪ আশ্বিন ১২৪৩ ) 
মে্টকাফ ফ্রিপ্রেন পুন্তকালয় ।--শুনিয়। পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে লালদীঘির 
নিকটে ফ্রিপ্রেল পুস্তকালয়ে এক অট্রালিকা গ্রন্থনা গবর্ণমেন্ট এক খণ্ড ভূমি এই নিগ্রমে দান 
করিয়াছেন যে এ অট্টালিকা একতালার অধিক হইবে না। 


(৯ জানুয়ারি ১৮৩৬। ২৬ পৌষ ১২৪২ ) 


রাজ! বিজয় গোবিন্দ সিংহ 1-জ্ঞানান্বেষণ সন্বাদপাত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 
সর্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ কমিটিতে দশ সহহ্ মুদ্রা প্রদান কর্তা শ্রীযুত রাজা বেণুয়ারিলাল 
নহেন কিন্তু পূরণিয়ার শ্রীযুক্ত মহারাজ বিজয়গোবিন্দ সিংহ। সংপ্রতি এ রাজা অনেক 
টাকার এক মোৌকদ্দম! বিলাতে শ্রীযুক্ত বাদশাহের হন্জুর কৌন্দেলে আপীল করাতে 


জয়ী হইয়াছেন। 
এতদেশীয় যে মহাশয়ের! সর্বসাধারণ লোকের 'বিদাা শিক্ষানিমিত্ত মধ্যে যত টাকা 


৯৬ স্ওনাদ পাত্রে সেক্াবে্র কথা 


প্রদান করিয়াছেন তাহার এক ফর্দি জ্ঞানাম্বেষণ সম্বাদপত্রহইতে গ্রহণপূর্বক আমর! প্রকাঁশ 
করিলাম তাহারদের নাম এই২। 


প্রীযুত রাজ! বৈদ্যনাথ রায় | ৫০,০০০ 
শ্রযুত নরসিংচন্দ্র রায় এরা 
শযুত কালীশঙ্কর রায় যানে, 
শ্রীযুত বেণুয়ারিলাল রায় ৩৯,০০০ 
শ্রযূত গুরুপ্রসাদ রায় ডি 
শ্রীযুত হরিনাথ রায় ২০১০০০ 
শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় বিয়া 


(৫ আগই ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪) 

নাবালগ জমিদারের বিদ্যাভ্যাস।__জমিদারের অপ্রাপ্ত ব্যবহার যে পুভ্রেরা পিতার 
অবর্তমানতায় গবর্ণমেন্টের অধীন হন তাহারদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে বহুকালাবধি শ্রীলশ্রীযূত 
গবর্নর্‌ জেনরল বহাছুরের মনোযোগ হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট তাহারদের ভূম্যধিকার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন বটে কিন্তু তাহারদ্িগকে বিদ্যাদানাভাবে কুটুত্বের অধীনে মূর্থ 
করিয়া রাখিতেছেন এবং যে ভরি পারিষদ্‌ ব্যক্তির দ্বারা ত্াহার। বাল্যাবধি বেষ্টিত 
থাকেন তাহারা এ বালকেরদের অস্তঃকরণ কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ ক'রয়৷ রাখেন 
পরে যখন তাহারা আপনারদের জমিদারীতে স্বাধীন হন তখন লাম্পট্যাদি 
অপকাধ্যে আসক্ত হইয়া পুন্ত্রতৃল্য দরিদ্র প্রজ্জারদিগকে দস্থ্য আমলারদের হস্তে 
পতিত করেন। শ্রাযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব এই অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারার্থ 
অত্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং যে বিদ্যার দ্বারা এতাপুশ জমিদারেরা স্বীয় অধিকারের মঙ্গল 
করিতে পারিতেন এমত বিদ্যা তাহারদিগকে প্রদানেচ্ছু ছিলেন। এবং এক সময়ে 
এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে ত্াহারদিগকে কলিকাতায় আনাইয়! হিন্দুকালেজ 
হইতে শিক্ষা দেওয়া যায় কিন্ত পরে দেখিলেন যে তাহারদের আত্মীয় স্বজনেরা 
এমত কল্পে নিতাস্ত অসম্মত যেহেতুক তাহারা কহিলেন ঘে পামান্ততঃ কলিকাতা শহর 
অন্বাস্থাজনক স্থান অধিকন্ত যাহার! কলিকাতার হিন্দু কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছে 
ভাহারদের প্রায়ই হিন্দু ধন্মে শৈথিল্য হইয়াছে অতএব শ্রীলশ্রাযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক 
সাহেবের এ কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল এইক্ষণে বর্তমান গবর্ণমেন্ট এ বিষয় পুনরুখাপন 
করিয়াছেন এবং বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরাও শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলগ্ সাহেবকে 
এমত নিয়ম স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট মফ:সল স্থানে২ যে সকল 
পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নাবালগ জমিদারেরদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাণ 
যায় এবং যদ্যপি এই বিষয়ে তাহারদের কুটুদ্বের। সম্মত নাঁ হন তবে এ বিদ্যাভ্যাসার্থ এক২ 
জন বিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন... | 


নৃতন পুস্তক 
(১২ জুন ১৮৩০। ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 


নৃতন গ্রন্থ ।--নীচে লিখিতব্য গ্রন্থ আমরা পাইয়া উপকৃত হইলাম বিশেষত: 
ডার্জলিঙ্গ স্থানে এক চিকিৎসালয় স্থাপনের বিষয় স্বিতীয় ইস্কুল বুক সোসৈটির সংপ্রতি 
প্রকীশিত রিপোর্ট এবং তৃতীয় সতীর বিষয়ে যে সকল মীমাংনা হইয়াছে তাহার চুক 
ইঙ্গরেজী ভাষাতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র এক পুস্তক। প্রথমোক্ত ছুই পুম্তকের বিবেচনা আমবা 
আগামি সপ্তাহে করিব এবং শেষোক্ত পুস্তকের বিষয়ে আমর! বাধ্যতা স্বীকার করিলাম 
কিন্ত কোম্পানির আইনের দ্বার সতীহওন যেঅবর্ধ রহিত হইয্সাছে ৬দবধি আমারদের 
অঙ্গীকার আছে যে তাহার বিষয় কোন কথ! আমরা উল্লেখ করিব না এবং সেই অঙ্গীকার 
আমরা উল্লজ্ঘন করিতেও পারিব না। 

(১৯ জুন ১৮৩০ । ৬ আধাট ১২৩৭) 

সংপ্রতি ্রীমন্তাগবতনামক মহাপুরাণ চক্রিকাসম্পাদকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং তাহ! টাকাসমেত তুলাত কাগজে মুত্রিত হইয়৷ তিন ব্সরেতে প্রস্তুত হয় তাহার মুল 
শ্জলোকের সংখ্যা অষ্টাদশ সহম্্র এবং টীকার গ্লোকের সংখ্য। চতুর্রিংশতি সহন্স তাহার মূল্য 
স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে ৩২ টাকা তত্ভিন্নেরদের স্থানে ৪০ টাকা করিয়৷ লওনে নির্ধারিত 
হইয়াছে । তুলাত কাগজেতে পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথম স্থগ্টি এই । 

, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত গ্রস্থাগারে এই সংঙ্ষরণ প্রীমন্তাগৰত আছে। ইহা তুলট কাগঞ্ছে পুখির 
আকারে মুদ্রিত এবং ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রস্থের মুন্রণকাধ্য শেষ হয় ৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক (১২ মে ১৮১? )' 
কারণ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় আছে,_-“শ্রীমহ্ধিবেদব্যাসপ্রোজং শ্রীমন্তাগবতং শ্ীভবানীচরণ বলেযাপাধ্যানেন 
প্রযত্ততো বহুবুধশোধিতং পক্ষশরধরাধরধরাশীকীয় বৈশাখপ্ৈকজিংপদ্বাসরে কলিকাঁতানগরে সমাচার 
চক্ত্িকা মন্ত্রণোস্কিতং।” ঠিক ইহার পরেই গ্লোকীকারে ভবানীচরণের বংশ-লতাঁ আছে । 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩। ৮ কাণণ্তিক ১২৪৭) 

...সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণ বিষয়ে এতদ্েশীয় ধনি লোকেরদের সাহায্যের ও শৈথিল্য 
নাই। তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় 
সংপ্রতি সটাক মন্সংহিতা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে তাহার নৃনাধিক দুই শত 
পুস্তক ১০ টাকা করিয়া ছুই মহাশম্স ধনিকতক একেবারে গৃহীত হইয়াছে।:". 


ইহাও তুলট কাগজে পুথির আকারে মুস্রিত। ইহার প্রকীশকীল--১৮৩৩ সনের ২রা মার্চ 
(২* ফান্কন) ১৭৫৪ শক); জ্রীযুত অমূজ্যগরণ বিদ্যাভূষণ ভ্রমক্রমে “১৮৩২* বলিয়াছেন ( 'পঞ্চপুষ্প। ফাল্ধন 


১৩৩৮১ পৃ. ১৪৩৩ )। 


! 
॥ 


১০০ চগন্াদ পত্রে সেক্ষাবেশব্ ক্র থ। 
ফী 


( ১৭ জুলাই ১৮৩০ । ৩ শ্রাবণ ১২৩৭) 
্্ীযুত মহারাজা কালীরুফ্ণ বাহাছুর যে পুরুষপরীক্ষা গ্রস্থ ইজরেজী ভাষায় অঙ্বাদ 
করিয়াছেন তাহা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । 


( ২৪ জুলাই ১৮৩০ । ১০ আরীবণ ১২৩৭) 
নীতিকথা [ মর্যাল ম্যাকসিম 11 শ্রীযুত মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাদুর নীতিকথা 
সংগ্রহ করিয়া সংপ্রতি যথাক্রমে বর্ণশ্রেণীপূর্বক ইঙগরেজী ভাষায় মুদ্রিতকরণপূর্ববক প্রক্ষাশ 
করিয়াছেন:' | 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৯৫ কাত্তিক ১২৩৭) 


আমরা মোদমানে সর্ধজন সন্গিধানে প্রকাশ করিতেছি যে কলিকীতাস্থ শ্রীল শ্রীযুত 
রাইট রেবেরেও্ড লার্ডবিসোপসাহেবের মানসে আমোদদ রসনস্‌ নামকৈক ইঙ্জরাঁজী গ্রন্থ 
[ 10171750175 17385558195 ] গৌড়ীয় সাধুভাষায় অন্থবাদ করণে শোভাবাজারস্থ শ্রীযুত 
মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাদুর সংপ্রতি সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

অপর চাণক্য মুণিরুত প্রচলিত অষ্টোত্তর শত শ্লোক এবঞ পঞ্চ ও ন্বরত্ব কবিতাদি 
তাহাও উক্ত মহারাজ স্বকীয় ইচ্ছায় ইংগ্রণ্তীয় ভাষায় রূপান্তর করিয়াছেন এবং ত্বরায় সমূল 
প্রকাশক হইবেন। উক্ত বূপাস্তর প্রকাশানস্তর পাঠকবগের নিশ্চয় সন্তোষকর হইবেক 
যেহেতুক অব্যবহিত পুরা মুদ্রাঙ্কিত গ্রশ্থছয়ে সর্বসাধারণ প্রমাণ কারণ হইয়াছে অতএব 
অস্মদাদির অন্গুমেয় যে বর্তমান গ্রস্থদ্বয় উত্তমাতিশয়রূপে বিখ্যাত হইবেক। 


( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 

শ্রীযুত মহারাজ কালিরুষ্ণ বাহাছুর-..সংগ্রতি নীতিসংকলননামক এক অপূর্ব গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ চাণক্য পণ্ডিতের সংগ্রহ ১০৮ শ্লোক পঞ্চরত্বের ৫ ক্লোক নব্রত্ের 
৯ শ্লোক বানর্য্যই্ক বানরাষ্টক মোহ্মুদগরের ১৩ শ্োক শাস্তিশতকের ১০৭ ক্লোক সর্ধনুদ্ধা 
২৫৮ শ্লোক সংগ্রহপূর্ববক তঙ্গিয়ে এ নকল শ্সোকের মন্ধার্থ ইঙ্গরেজী ভাষায় অন্গবাদ করিয়াছেন 
ইহাতে বদ্যপিও কোন২'ইঙ্গলণ্তীয় মহাশয় এবং তাহার পিতৃম্বস্থপুত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্চন্্ 
ঘোষ অন্থুবাদ বিষয়ে যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন তাহা উক্ত গ্রন্থে বাক্ত আছে তথাপি 
তাহার বিদ্যা ভক্রসমাজে অবশ্বই গৌরবীয়! বটে । 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৪ ফান ১২৩৮) 


শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুর সংপ্রতি হিন্দুরদিগের দর্শনশীন্ত্ের মতঘটিত 
বিদ্বন্নোদতরজিণীনামক এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে ইঙ্গরেজী অন্বাদের 


সাহিত্য ১০১ 


সঙ্গে আসল সংস্কৃত শ্লোক অর্পিত হইয়াছে। এ্রগ্রস্থ অন্গম'ন বৎসর যাইট সত্তর হইল 
গুপ্তিপল্লিনিবামি চিরঞ্ীব ভট্টাচাধ্যকতৃণ্ক রচিত হয় এবং তাহা পণ্ডিতেরদের কতৃক 
অতিমান্ত তাহার এ অশ্গবাদ অতিউত্তম নৈপুণারপে প্রস্ত হইয়াছে এবং পূর্বব২ 
অস্বাঁদাঁপেক্ষা তাহা অতুাৎকষ্ট। | 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফান্ধন ১২৩৮) 
শোভাবাজারের শ্রীযুত মহারাজ কালীকষ্ণ বাহাছুর...এইক্ষণে লৌকেরদের অতি 
শুশ্রষণীয় যে বেতাল পচিশে ও মহান'টকের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
অপর নায়ক নায়িকার রস বিস্তারঘটিত /য আতপ্রসিদ্দ বিদ্যাস্থন্দর পুস্তক শোভা- 
বাজারের শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোঁষ ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করিতে আরস্ত করিয়াছেন । 
চি 


এতদ্দেশীয় বিজ্ঞব্যক্তিরদের মধ্যে এই গ্রন্থ অতিশুশষণীয়। এবং ধাহার। এ নায়ক 
নায়িকাবিযয়ক রসানভিজ্ঞ তাহারদের অতিস্থশ্রাব। | 


( ৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ টজাষ্ঠ ১২৪১) 


শ্রীযুক্ত রাজ। কালীকষ্* বাহাছুর হিন্দুরদের মধ্যে অতিপ্রনিদ্ধ বেতাল পচিশনামক 
গ্রন্থ ইঙ্গরেজীন্ডে ভাষাস্তর করিয়া আমারদিগকে প্রদান করিয়।ছন। 


( ৬ জুন ১৮৩৫ । ২৪ টজাষ্ঠ ১২৪২ ) 


| পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রা] লক্ষণৌ |--সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুূত বাদশাহ কলিকাতা৭ 
শ্রীমক্সহারাজ কালীরুঞ্ণ বাহাছুরকতৃ্ক প্রেরিত স্বরৃত কতিপয় ই্জরেজী গ্রন্থপ্রাপ্তে সন্থষ্ট 
হইয়া ৭ পার্চার বহুমূল্য শাঙগ ও কিংখাবের খেলায় প্রদান করেন। অপর মহারাজের 
পিতৃঘস্রীয় শ্রীযূত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষজ উক্ত প্রকরণোপলক্ষে খেলায়ৎ পাইয়৷ তক্রণ 
মর্ধ/যাদান্গিত হইয়াছেন । এ রাজধানী স্থাপিত খগোপদশন উচ্চস্থান নির্শাণ বিষয়ে 
ফলোদয়বিধায়ে এইক্ষণে বিশেষ এক গ্রহাদ্ি অবলোকন যন্ত্র প্রস্তত হইয়া এ মহতীবিদ]া 
অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্্র বঙ্গদেশে বিস্তারপ্রধুক্ত নান! বিদ্যালয়ে বিতরণকারণ তথাকার 
আসিষ্টাণ্ট রেসিডেন্ট কাণ্তান পাটন সাহেব প্রতি বাদশাহের আদেশ হইয়াছে । 


( ১৪ জুপাহই ১৮৩২ । ৩২ আষাঢ় ১২৩৯ ) 
সম্বাদ তিমিরনাশকহইতে নীত। নৃতন পুস্তক ।_-অন্মদাদির গোচর হইল থে 
শোঁভাবাজা রস্থ প্ীত্রীমন্সহারাঁজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর রুত প্রশ্থোত্তর সংগৃহীত ইজরেজী প্লোইট 
লিটেরিটিউর ( অর্থাৎ উত্তমা বিদ্যাচয় ) নামৈক পুস্তক বভাষায় যাহা সংপ্রতি প্রস্তুত 
হইয়াছিল তাহ! রাজার দয়ালু স্বভাবপ্রযুক্ত মেষ্টর হেনরী মেনসেল সাহেবের প্রার্থনাকরণ 


০২ মংব্বাদ পত্রে চ্েকাল্সেত্র ক্কখা 
তৎপাঁঙুলেখ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহা! এ সাহেব অহিলম্বে কোন ইঙরেজী মৃ্রাযস্ত্রালমে 
উভয়বাণীসম্প করসহিত যত্্িতপূর্ববক প্রত্যেক গ্রন্থ ২ তঙ্কামূল্যে বিক্রয়জন্ত স্থির করিয়াছেন 
অতএব উক্ত গ্রন্থ পাঠশালার ছাঞ্জদিগের অধ্যয়নকারণ পরমযোগ্য এবং তল্লাভগ্রাহক 
অনেক সম্ভাবন]। 

" অপরঞ্াবগত হইলাম যে পূর্বোক্ত সাহেবদ্ধারা শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরাম্থবাদিত 
রাসেলাস্নাম৷ কাব্যগ্রন্থ শ্ররামপুরের যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইয়া ৪ তঙ্কায় প্রাণ্তব্য হইবে 
এমত নির্ধার্ধা করিয়াছেন । 


( ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 
কলিকাতার শোভাবাজারনিবাসি শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুষ্ণ বাহাদুরের স্থানে আমর। 
এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি এ গ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে দান করিতে মানস করিয়াছেন গ্রন্থের 
নাম এই। “সংক্ষিপ্ত সদ্দিদ্যাবলী অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসঙ্গ” গ্রন্থ প্রকাশের 
অভিপ্রায় অতিপ্রশংস্য & গ্রন্থ কেবল একবার চক্ষু বুলানেতেই আমারদের বোধ হইয়াছে 
যে তাহার অঙ্থবাদ উত্তম হইয়াছে কিন্ত যদি এ ভাষাস্তর আরো! কিঞ্চিৎ সহজ ভাষাতে 
ভাষিত হইত তবে বিদ্যার্থি বালকেরদের পক্ষে আরে! অধিক উপকার জন্মিত। 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 


তন গ্রন্থ ।_ আমরা আহ্নাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ 
কালীকুষ্ণ বাহাছুরকৃত শেষ মুদ্রিত পুম্তক ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ভাষাভাধিত মজমগূদ্‌ লতায়েফ 
অর্থাৎ ইতিহাস সঙ্কলননামক স্বা্গবাদিত ্রন্থ...মুদ্রিত হইয়াছে । 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৬ । ২৪ আশ্বিন ১২৪৩) 
গে সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজা কালীকুঞ্* বাহাদুরকতৃক পয়ার চ্ছন্দে 
অঙ্বাদিত হইয়া এ রাজযন্ত্রে মুদ্রাঙ্থিত হইয়াছে । এবং এ পুস্তকের একখান আমার- 
দিগকে প্রদান করিয়াছেন... | | 


( ৪'সেপ্টেম্বর ১৮৩০ | ২০ ভান ১২৩৭ ) 


অবোধ বৈদ্যবোধোদয় ।-_-কাচরাপাড়ানিবাসি বৈদ্য শ্ীযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে 
শীযুত নন্দকুমার কবিরত্ববিরচিত যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রশ্থ প্রকাশ হুইয়াছে তাহা অনেকেই 
অবগত হইয়াছেন সংগ্রতি কলিকাতানিবাসি শ্রীযুত বাবু ব্বাজনারায়ণ মুন্সী এ প্রকাশিত 
গরস্থের দৌষ প্রদর্শনপূর্ববক অবোধ বৈদ্যবোধোদয় নামক গ্রন্থ প্রস্তত করিয়াছেন এই গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য এই ষে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্যহেতুক দৌষকথন এবং মহারাজ রাজবল্পভ 


সাহিত্য ১০৩ 
সংগৃহীত ব্যবস্থাসম্মত ও মনু যাজ্ঞবন্ধাপ্রভৃতি প্রমাণাস্িত পণ্ডিতগণশ্বাক্ষরিত ব্যবস্থা- 
পঞ্জান্ুসারে যথার্থ অন্বষ্টোৎপত্তিকথন এবং ব্রাহ্ষণগণের যথার্থ স্বতি কীর্থনাদি প্রকাশ 


করিয়াছেন অপর এতদ্গ্রন্থে বহুতর বৈদাকতৃক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে & পুম্তক চত্দ্রিকাযন্ 
মুক্জিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীন্ত্ প্রকীশ পাইপেক | সং চং। 


(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২৪ মাঘ ১২৩৭) 


মহাভারত ।--আমর। সকলকে সম্বাদ [দিতেছি থে কলিকাতানিবাপি শ্রীযুত লক্্মী- 
নারায়ণ স্যায়ালক্কার নিজ মুদ্রামন্ত্রে কাশীরাজকতৃি সংগৃহীত হিন্দী ভাযাগ্ নানাবিধ ছন্দ- 
প্রবন্ধে মহাভারত দর্পণ মুদ্রিত করিয়াছেন খ্রামপুরের কাগজ ও বিপায়তি মসীতে উত্তম 
দেবনাগর অক্ষরেতে কাটর পেজের ২৩৫০ তেইশ শত পঞ্চাশ ৮ অষ্ট বালম ইহার মূল্য ১০০ 
এক শত টাক! স্থির করা গিয়াছে শ্রীধূত জেনরল কমিটির অধ্যক্ষ সাহেবের! এবং অন্য২ 
পাঠশালার সাহেবের গ্রহণ করিয়াছেন অপবধ্ধ এ পণ্ডিত পূর্ব সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজী ও 
বাঙলা এই তিন ভাষায় সংগৃহীত যে হিতোগদেশ ছাপ। করিয়াছেন পূর্বে ১২ বার 
টাকায় বিক্রীত হইয়াছে এইক্ষণে দশ টাকা তন্সল্য স্থির করিয়াছেন ধাহার প্রয়োজন হয় 
তিনি পটলডাঙ্গার সংস্কৃত পাঠশালাতে তত্ব করিলে পাইবেন ভতি । 


( ২৮ মে ১৮৩১। ১৬ €জ্য্ঠ ১২2৮) 


.. মঙ্ছনংহিতার গৌড়ীয় ও ইঙ্গরেজী ভাষার বিবরণ ।-_মন্গুসংহিতানামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 
ভগবান কুন্ুকভট্রসম্মত যে অর্থ তাহাকে গৌড়ীয় ভাষায় মূলসংহিতার সহিত ও শ্রীযুক্ত সর 
উইল্রিয়ম জোন্ন সাহেবের কৃত এ গ্রন্থের ইঙ্গরেজী ভাষাবিবরণের সহিত কলিকাতার 
মীরজাপুরে চর্চ মিষননামক মুদ্রাযন্ত্ে মুদ্রাঙ্ষিত কর যাইতেছে । ডিওডেসিমো পরিমাণের 
৪৮ পৃষ্টসংখ্যক এক ভাগ এক টাকা মূল্যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবেক ইহার প্রথম ভাগ 
জ্যোষ্ঠ মাসে স্বাক্ষরকারিদিগের নিকট প্রেরিত হইবেক। ২২ বৈশাখ সন ১২৩৮ সাল । 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮ ) 


কামরূপযাত্রাপদ্ধতিনামক গ্রন্থের অনুষ্ঠান ।__ধ!শ্মিকবর শ্রীযুত চক্ত্রিকাপ্রকাশক 
মহাশয়েযু। নমস্কার নিবেদনঞ্চাদৌ বিশেষ; চত্দ্রিকাপত্রপ্ধারা অবগত হওয়া গেল 
যে ৬ গয়াধাত্রার বিধান এক ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াছে উক্ত ধাম মধ্যদেশে অতিপ্রসিদ্ 
এবং' অনেকানেক দিগদেশীয় যাত্রিকেরা গমনাগমন করাতে বিশেষতঃ খাপরা দর্শনি 
একোদিষ্ট ত্রিবিধ ভেদেতে রাজকর নিরূপণ থাকাতে অনেকেই জ্ঞাত আছেন কিন্ত 
কামবূপ যান্জার বিষয় কেহ জ্ঞাত নহেন পূর্বেতে কামরূপদেশ কোন্‌ দিগে কিরূপ ইহাও 
অনেকের পরিগ্রহ ছিল না কিন্ত অশ্মৎরুভ বুরধধি পুম্তকদ্ারা৷ তাহ। নিবৃত্তি হইয়াছে। 


১০৪ সংবাদ পত্রে সেক্াব্লেপ্র কথা 


অপর এঁ পুস্তকের তৃতীয় ভাগে শ্রীপ্রীঈশ্বরী কামাখ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ চুম্বকমাত্র 
লিখিয়। তাহাতে এমত উল্লেখ করা গিয়াছে যে ইহার ধ্যান পৃজা মন্ত্রাদি যোগিনীতন্ত্ 
ও কালিক! পুরাণাদিতে অন্ছসন্ধান করিলে পাওয়া! যাইবে তন্বারা যাত্রাকারির কোন 
উপকার নাই কেবল জ্ঞাত হওয়া যায় এতাবন্মাত্র কামরূপপীঠের যাত্রাবিষয় স্থগম 
্রপ্ঠ অন্যপর্য্যস্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। 

যঘোগিনীতস্ত্রেরে কামরূপাধিকারে ও কালিকাপুরাণে ও মৃত্যুগ্রযসংহিতাপ্রভৃতি 
মূল গ্রন্থেতে যদ্যপিও কামরূপযাত্রা লিখিত আছে কিন্তু সে এমত বাল্য যে তদ্দারা 
যাত্রিকের কর্ম করা স্থদুরপরাহত পাঠ করিয়া সমাপন করা কঠিন যেহেতুক এ 
সকল গ্রন্থে প্রত্যেক দেবতায়তনের নাম পরিমাণ ও তছুপলক্ষে নানোতহাস লেখাতে 
এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়। যায় আরো দেখুন কাশীখণ্ড দোখয়া৷ কি 
কেহ কাশীযাত্রা করিতে পারে বিশেষতঃ এ সকল পুস্তক ভাগ্যবান লোকের ঘরেতেই 
থাকে সচরাচর পাওয়া যায় এমত নহে পরম্ধ দেবালয়ের ব্রাঙ্ষণেরদের সাহস পাণ্ডিত্য 
তাহ! কালীথাট জগন্নাথের পাণ্ডাদ্ধারা সর্বত্র বিদিত আছে অতএব তীহারদের দ্বার! 
যে যাত্রান্ুক্রম যাত্রা হয় তাহা কে বুঝিতে না পারেন অতএব নানা দূরদেশহইতে 
আগত নানা ধাশ্মিক যাত্রিক মহাশয়ের! হঠাৎ অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ যাত্াকরণে 
অক্ষম হইয়। মনোছুঃখী হন । 

একারণ ধার্মিক যাত্রিক ও অন্যান্ত মহানগভব শহাশয়দিগের উপকারার্থে 
( কাম্বূপযাজ্মাপদ্ধতিনামক ) এক ক্ষুদ্র করিতে মানস করি তাহা যদ্রপ করিতে 
মনস্থ করিযাঁছি তাহার আভাষ লিখিতেছি"" | 

১1 এপুন্তক যোগিনীতন্ত্র ও কালিকাপুরাণপ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা 
যাইবে ভাহা কোমল সংস্কৃত শবেতে আদ্বীদির পদ্ধতির ন্যায় লেখা যাইবে। 

২। উক্ত গ্রন্থেতে তাবৎ গীঠের নাম ও পরিমাণ লিখিত আছে কিন্তু কালবশতো' 
নানা রাজার অধিকার পরিবর্ঠহওয়াতে কোন২ স্থান এমত লুণ হইয়াছে যে তাহা 
নির্ণয় করা অতিদুঃসাধ্য। ম্ধ্য কালে এতদ্দেশে শ্নেচ্ছাধিকারহওয়াতে এককালে 
ুপ্ধপ্রায় হইয়াছিল পরে মহারাজা নরনারায়ণ অনেক প্রচার করেন তৎপর ইন্দ্রবংশীয় 
রাজাধিকার হওয়াতে শিবসিংহ স্বর্গদেব অনেকানেক স্পত্ডিতদ্বার| বিচার করিয়া! অনেক 
দেবালয় উদ্দীপ্ধ করিয়া সেবাপৃজার নিরূপণ করিলেন এতাদৃশ মহামহিম মহাশয়ের যে 
বিষয় নিরূপণ করিতে অপমর্থ হইয়াছেন তাহ। এক্ষণে স্থির কর! কঠিন তাহার প্রমাণ 
ঘোগিনীতন্ত্রে লেখে।  তারাদেব্যাঃ শতধনৌ মঙ্গলা নাম চণ্ডিকা। এ মঙ্গল চণ্ডিকা 
পীঠের পূর্ববনিশ্ঠয় না হওয়াতে কমলেশ্বর সিংহ স্বর্গদেবের.অধিকারে অন্বেষণ করিতে আজ 
করিলেন তাহাতে অনেক পরিশ্রমদ্বার৷ নিশ্চয় না হওয়াতে তৎ্স্থানে কেবল গ্রতিমা স্থাপন 
করিয়া দ্েরবালয় করিলেন কিন্তু অর্ধাচীন শৃদ্রকতৃর্ক স্থাপিত প্রতিমা বলিয়া অনেকেই মান্য 
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করে না। অতএব যে সকল দ্েবালয় প্রধান ও প্রপিদ্ধ এবং ম9ষ্যের গম্যস্থানে আছেন 
তাহারি অন্ুক্রম লেখা যাইবে। 

৩। পুস্তকের প্রথমেই যাত্রার পিয়ম ও নান্দীমুখাভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধাদির কিছু চুম্বক লিখিয়া 
প্রত্যেক২ পীঠের পৃথকৃ২ যাত্রাবিধি ও যে স্থানে শ্রাদ্ধাদি কর্তব্য তাহা লেখা যাইবে । 

৪। প্রত্যেক দ্েধতার ধান পূজা সংক্ষেপ লেখা আবশ্ঠক কিন্তু তাহাঙে আপত্তি 
হইতে পারে। পরন্ত পীঠস্থ দেবতার ধ্যানপূঞ্জা মন্ত্রাদি যাত্রাঙ্গান্ুরূপে প্রচার করা যায় 
অতএব তদ্িষয়ে আন্দোলিত চিত্ত থাকিলাম সকলের মত হয় লেখা ষাইবে নতুব। দর্শন 
স্পর্শন বন্দন প্রণংস1 মাজ্র লিখিঘা সমাপন করা মাইবে । 

৫| যব্পিও ধ্যানমন্ত্র ক্গেখায় সকলের মত স্থির হয় তথ'চ মহাবিদযারি পৃঙ্জাবিষয়ে 
তন্ত্রসার ও অন্য২ তন্ত্রবিদ্যাব্ষিয়ক গ্রন্থে বরাত দেওয়। মাইবে। 

৬। প্রথমতঃ কএক প্রকরণ স্থির করা গেল ইচাছে ধাশ্মিক্ গহ্কাশয়েরদের মতাস্তর- 
করণাভিপ্রায় যদ জানা যায় এবং আত্ম বিবেচনাদ্বাব।তেও €কোন প্রকরণ পবিত্যাগ 
কিম্বা! নৃতন বসান আবশ্যক বুঝ। মাঘ তাহ! কর! যাইতে পারিবে এক্ষণে কেবল স্ুলাভি গ্রাঁধ 
লেখা গেল নিবেদনমিতি ১০ টজৈ্ঠ শকাব্দাঃ ১৭৫৩ শ্লীগলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্ধন। 
মুলুক আপাম। 


(১ অক্ট বর ১৮৩১ । ১৬ আশ্বিন ১২৩৮ ) 


নৃতন গ্রন্থ । পাকরাজেশ্বর ।...এই দেহধারণের মূলাধার মাহার অতএব সর্কবোপ- 
ভোগধোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণা রূপ ধারণপূর্ধবক অগ্র তিক্ত মধুর লবণ কটু কথায় 
ষড়সযুক্ত চর্ব্য চোষ্য লেহা পেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসকল সাত্বিক রাজসিক তাম্সিক ত্রিবিধ 
প্রকার বিভাগ করিয়া অনদাশ্ছৰ নামক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। এ শাস্ত্র সর্বসাধারণ 
বোধের কঠিনতা প্রযুক্ত তৎ কন্ম স্থনিস্পন্াভাবে প্রচণ্ড প্রতাপবান সকল গুণ নিধান শ্রীমান্‌ 
মহারাজ নল মহাশয় এবং পাগুবীয় ভীমসেন ও দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্বম্বনামে স্থপশাস্ত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর সুগমোপায় নিমিত্ত অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা 
নানাবিধ কুতৃহলনামে সুপশাস্ত্র প্রকাশে স্থলভাধিক্য কবিয়াছেন। তত্পরে জবনাধিকারে 
ই সকল স্থপশাস্্হইতে প্রয়োজনমতে কিঞ্চিৎ২ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ 
প্রস্তুত হইয়াছে । এইক্ষণে হিন্দুরাজ্য বহুকালাবধি ভ্রষ্ট হওয়াতে এ সকল সংস্কৃত শুপশাস্তর 
এতদ্ধেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে। ' অতএব মৃহাঙ্গভব শ্রীযুত বিকমাদিত্য মহারাজাধিকারে 

স্কৃত স্থপশান্ত্র সংক্ষেপ সংগ্রহকর্তী শ্রীমুত ক্ষেম শর্কৃত ক্ষেমকুতৃহলনামক গ্রন্থ হইতে ও 
শ্ীধূত শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামতখাননামক পার্সীয় পাঁকবিধি ও 
নওয়াব মহাবতজঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধিহইতে সাধারণের দুর পাক পরিত্যাগ 
পূর্বক সুলভ পাক যাহ অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহা গ্রহণ করিয়। এবং বর্তমান অনেকানেক 
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রি নংল্বাদ পাত্রে সেক্কাব্লেত্র কথ্য 
স্পকুশল ব্যক্তিদ্রগের নিকট জ্ঞাত হইয়া বিষয়ি ব্যক্তি সকলের স্থগমবোধার্থ পরিমাণ সহ 
পাক বিধি এবং ভক্ষণজন্য অজীর্ণ হইলে ভ্রব্যাস্তর ভক্ষণে আশু প্রতিকারক জীর্ণ মঞ্জরী গ্রস্থ 
এবং তদর্থ সংস্কৃত মুপ সহ গদ্য পদ্য রচনাতে পাক রাজেশ্বর নাম প্রদাণপূর্ব্বক গৌড়ীয় 
সাধুভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইতি ।-_সং চং। | | 

এই পুস্তকের একখণ্ড আমি রাজ! রাঁধাকাস্ত দেবের লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি । তাহার আখ্যাপত্রের 


উপর লেখ। আছে,__ 
পাক রাজেশ্বরঃ 


প্ীবিশ্বেস্বর তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্য কর্তৃক সংগৃহীত 
হইয়! কলিকাতার যোডাবাগানের স্বধাসিম্ধু যন্ত্রে 
মুদ্রাঙ্কিত হইল। 
শকাব্দাঃ ১৭৫৩। বাং ১২৩৮। 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 


তাড়িত [1116 721580860 ] নামক এক নাটক ।--এ গ্রন্থকর্তা বাবু কৃষ্ণমোহন 
বন্দোর স্থানে আমর। তাড়িতনামক এক নাটক গ্রন্থ প্রাঞ্ হইলাম এ গ্রন্থ তিনি অতি- 
নৈপুণ্যরূপে রচনা করিয়াছেন । ইঙ্গরেজী ভাষা এ বাবুর দেশীয় ভাষা নহে অতএব ইহ! 
বিবেচন। করিলে তাহার এ ভাষাতে লিখন অতুযুত্তম জ্ঞান হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ, লোকের| 
এইক্ষণে যেপ্রকার দ্লাদলে বিভক্ত আছেন তর্াষ্টে এ পুস্তকের মন্ম প্রকাশ করা আমারদের 
স্থকঠিন। তাহাতে লেখেন বে ব্রাহ্মণের আপন শিষোরদিগকে ফাকি দিয়াও এ শিষ্যেরদের 
ভ্রান্ততাপ্রযুক্ত ধনোপার্জনে প্রাণধারণ করেন। অপর লেখেন যে হিন্দুরদের ভাগ্যবান- 
লোকের। ধন্মবিষয়ক বিধি পরিত্যাগ করিয়া লাম্পট্যাদিতে আনক্ত আছেন যদ্যপি তাহার 
এতদ্রপ দোষ অর্পণকরা। কঠিন বোধ হয় তথাপি তাহা যে অযথার্থ নহে ইহা কহিতে 
আমারদের সঙ্কোচ নাই । রাজধানী নিবাসি লোকেরদের আচার ব্যবহারসকল শিথিল 
হইয়া গিয়াছে । এবং ধাহারা নান্তিক বলিয়। সংপ্রতি হিন্দুধন্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে 
তিরস্কার করেন তাহারা যদি আপনারদের পরমমান্য ধশ্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে 
তীহারাই পরমদৌষী হইতে পারেন। 


(৪-ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮) 


মন্থ।--কলিকাতার ইঙ্গরেজী সন্বাদপত্রসম্পাদক মহাশয়ের! গত সপ্ু।হে বিশ্বনাথ তর্ক- 
ভূষণ ও তারা্টাদ চক্রবপ্তিকতৃ্ক মন্ুসংহিতা যে নূতন প্রকাশিত হয় তাহার প্রথমাধ্যায়- 
বিষয়ক প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার কোন অংশ আমারদের নিকটে প্রেরিত না হওয়া- 
প্রযুক্ত আমরা কেবল এ সম্পাদকেরদের উক্তিমাত্র প্রকাশ করিতে ক্ষম হইলাম বিশেষতঃ 
এ গ্রন্থ সংস্কৃত/বাঙ্গল। ইংরেজীতে মৃত্রিত হইবে ইঙ্জরেজীর ভাষান্তর যাহ! সর উলিয়ম 


সপ 


স্পা 
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জোন্স সাহেবকতৃকি হইয়াছে তাহাই পুনর্বার মুদ্রাস্কিত করিবেন কিন্তু উক্ত সম্পাদক 
মহাশয়ের! তাহীতে অনেক টাকা দিয়াছেন তত্প্রযুক্ত অন্বাদের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে । 
গবর্ণমেন্ট ততৎকম্মের অত্যন্ত সাহাধ; করিয়।ছেনে এবং কলিকাতার সুপ্রিম কোটের 
কৌন্সেলি সাচ্েবেরা তাহাতে স্বাফ্ষরকরাতে তাহার অনেক পুষ্টত। হইয়াছে । 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ 1 6 ফাল্খন ১২৩৮) 
শ্রীযূত বাবু জগমথপ্রসাদ মল্লীক সংপ্রতি সংস্কত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্িত 
করিয়াছেন। তাহাতে প্রতে।ক সংস্কতের অর্থ বার্গালাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ 
পৃষ্ঠপরিমিত হইবে । এই মুলগ্রন্থে ধাহারদের আঁবশাক ত্রাহারদের ইহ'তে মহোপকার 
হইবে। গ্রন্থ উক্ত বাবুর অন্মতিন্তে শ্রীযুূত রামোদয় বিদ্যালঙ্কীরকতুর্ক সংগৃহীত 
হইয়াছে । 
অপর শ্রুত হওয়া গেল যে এ বানু অতিস্থক্তিন কএক বৈদাকগ্রন্থ বাঙ্গালাতে 
ভাষান্তরিত করিতেছেন তাহা প্রস্তুত হইণেই মুদ্রাস্কিত করিবেন । 
/% 
(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৮ ফান্কুল ১২৩৮) 
নৃতন পুস্তক। ভাথতবর্ষীয় ইতিহাস।-ইঙ্গলপ্তীয়েরদের ভার ভবধে প্রথম আগমন।বধি 
লার্ড £ষ্টিংস সাহেবেব আমলের শেষ বসব অর্থাৎ ১৮২২ সাদপধান্ত ও ভানতবধে 


উঙ্লগীয়েরদের কতৃক যাবদ্বাপার হঘু তছুপাখ্যান গৌডীম্ব ভাষ'য় শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক- 


কতৃর্ক অনুবাদ হইয়। ছুই বালমে মুদ্রাঞ্চিত হইয়াছে) প্রতোক বাণম ৪০, চাবি শত 
পৃষ্ঠপরিমিত । প্রত্যেক বাপমের মূল্য ৪ টাকা করিয়। স্থির হইছে । 


(১৬ মে ১৮৩২ । ৪ €জাট ১২৩৯) 
নৃতন হিন্দস্থানী গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণ ।--শ্রীয়ুত বকিংঠেম পাচেবের পরে শ্রীযুত 
আনটনামক যে সাহেব কলিকাতার জনল লম্বাদপত্রের »ম্পাদক ইইয়াছিলেন তীগগাকতৃক 
ইঙ্গলণ্ড দেশে এক নুতন হিন্বস্থানী গ্রামার প্রকাশ হইয়াছে । ইহার কতকগুলিন পুস্তক 
শ্রধৃত খাকর কোম্পানির ঘরে বিক্রয় হইতেছে । 


(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভান্দ ১২৩৯) 
বিপ্রতক্তি চক্দ্রিক! ।-বিপ্রভক্তি চক্দ্রিকানামক এক নৃতন গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে 
তদ্ধিশেষ শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল ধর্মসভায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তছুত্তর যে 
ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন তাহ! ভাবার্থসহিত মুদ্রান্কিত করাইয়া! স্বজন সঙ্জনগণকে 
প্রদান করিতেছেন । এ গ্রন্থের তাৎপর্য শুপ্র বৈষ্ণবসকল বিপ্র ভক্তি বিপ্র সেবাই 


১০৮ সগন্যাদ পত্রে লেক জ্ঞথা 


করিবেন নচেৎ ব্রাহ্মণ যে তাহাকে প্রণাম করিবেন অথবা তাহার প্রসাদ ভোজন 
করিবেন এমত শান্তর নাই এবং যুক্তিসিদ্ধও নহে এই বিষয়ে নানা শান্তর প্রমাণদ্বারা 
ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে । 


(৮ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 

বিজ্ঞাপন ।-_-সকলকে জ্ঞাত কর। যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার বড়বাজারে 
পঞ্চাননতগাতে শ্রাগোবিন্দচন্দ্র ধরের নৃতন বাটীর পশ্চিমে শ্রীযুত লালা বাবু ক্ষত্রিয়ের 
ভাড়ার ১৫ নম্বরের বাটাতে শ্রীযুত যোগধ্যান মিশ্র সার স্থধাবিধি নামে এক প্ররেশ প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাঙগল! অক্ষরে পুত্তক মুদ্রিত হইবে সংগ্রতি 
জ্যোতিঃশাস্ত্ের অস্ত:পাঁতি বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারস্ত হইয়াছে এবং এ আগীশে 
ভাল বাঞঙ্চল। ও নাগরি ও পারশী ও আরবী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে... ইতি 
১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর | শ্রীযোগধ্যান মিশর । 


( ৫ জাঙ্ুয়ারি ১৮৩৩। ২৩ পৌষ ১২৩৯) 

ব্রাহ্মণ) চক্দ্রিকা ।--বিলাত হইতে এসাইটীক জর্ণেলনাষক ইঙ্গরেজী ভাষায় ব্রাহ্মণত্ব 
বিষয়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী এক বাক্তি ঘে দোষ দিয়াছিলেন তাহার সদুত্তর চক্দ্রিকা দ্বার! প্রকাশ 
হ্ইয়াছিল সেই প্রশ্নোত্তর সঙ্কলনপূর্বক সপ্রমাণ বচন সকল সংস্কৃত ভাষা সহিত ত্রাহ্মণ্য 
চন্দ্রিকানামক এক গ্রন্থ হইয়াছে। এ গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের নিমিত্ত ধাশ্মিকবব শ্রীযুত বাবু 
জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয় যত্ব করেন অর্থাৎ তাহা মুদ্রিতকরণের ব্যয় আপনি স্বীকার- 
পূর্বক তাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে প্রদান করণাভিপ্রায়ে আমারদিগকে লিখিয়াছিলেন 
আমর! তাহার অন্ুজ্ঞামত পাচ শত পুস্তক প্রস্তত করিয়া তৎসন্পিধানে প্রেরণ করিয়াছি 
তিনি ব্যক্তি বিশেষে প্রার্থনা! মত দান করিতেছেন বিন। মূল্যে এ গ্রন্থ প্রাপ্তিমাত্র বাবুকে 
ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরা আশীর্বাদ করিতেছেন ।- চন্দ্রিক1। 


ন্‌ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২২ মাঘ ১২৩৯ ) 
বৈষ্ণবভক্তিকৌমুদীনামক এক গ্রন্থ আমর প্রাপ্ত হইয়াছি'** | 


( ১৩ মাচ্চ ১৮৩৩। ১ চৈত্র ১২৩৯) 
মারিচ গ্রামার ।-_-সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে থাঠশালার ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী 
বিদ্যা শিক্ষার্থ সংক্ষেপে মারিচ গ্রামার গৌড়ীয় ভাষায় তর্জমা হইয়া মুদ্রাক্কিত পূর্বক 
প্রকাশ হইয়ানে। মূল্য ১ টাকা। 


সাহিত্য ১০৯ 
(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 


কলিকাতাস্থ এক সম্প্রদায় এতদ্েশীয় যুব মহাঁশয়েরা রাবিন্সনস গ্রামার অফ হি্তি 
ইতিসংজ্ঞক গ্রস্থ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত করিয়া! প্রকাশ করিয়াছেন তাহার এক পুত্তক 
আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয় এ সম্প্রদায়ের সেক্রেটরী শ্রীষুত বাবু শিবচন্্র ঠাকুর । 
এ অন্বাদ অত্যুত্তমরূপই হইয়াছে অতএব ভর্রির্বাহক যহাশয়ের। অতিপ্রশংসনীয় বেন । 
এমত সাহসিক ব্যাপার নির্ববাহদৃষ্টে বোধ হয় যে এইক্ষণে কলিকাঁতা! নগরে ইঙ্গরেজী ভাষা 
অতিপ্রচরন্রপই হইতেছে অতএব অম্বাদপত্রে তথধয়ক যত প্রশংস! করিতে সাধ্য ততই 
করা উচিত । 


(২২ জুন ১৮৩৩ 1 ১০ আধাঢ ১২৪০ ) 


বিজ্ঞাপন ।- সংসারপরিহারার্থ হিন্দ লোকদ্দিগের কর্তব্যতাবিধায়ক শ্রীভবানীচরণ 
তর্কভূষণ কতৃক নানাবিধ শাস্ত্রোদ্ধ তসারেতে সংগৃহীত যে নানাবিধ শ্লোক ও ভাষাবাক্যে 
তদীয়ার্থ এতছুভম্বসম্বলিত জ্ঞানরসতরঙ্গিী নামক গ্রন্থ ৭৬ পেজ বাঙ্গাল অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত 
হইয়! ১** এক শত প্রস্তুত আছে.*-প্রত্যেকের মূল্য ১ তক্কা। 


(১৫ মা্চ ১৮৩৪ | ৩ চেত্র ১২৪০) 


বিজ্ঞাপন ।_-সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে ছন্দোমঞ্জরী ও বৃত্তরত্বাবলী গ্রস্ 
'উত্তম কাগজে উত্তমাক্ষরে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইয়! ছুই গ্রন্থ এক জেলদে 
বাইগ হইয়াছে ছাপার মূল্য ॥* আট আনা স্থির হইয়াছে ধাহার লওনের আবশ্যক হয় 
মং কলিকাতার গটলডাঙ্গার সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
ভট্টাচার্যের নিকট লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন ইতি ১৮৩৪ সাল ৩ ফেব্রুআরি | 

বিজ্ঞাপন ।_সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে যে দম্পতীশিক্ষা গ্রন্থ অর্থাৎ 
সাংসারিক ব্যবস্থা নান! পুরাঁণাদিহইতে সংগ্রহপূর্বক শ্ররামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম 
কাগজে ও উত্তম বাঙ্গল! অক্ষরে ছাপাইয়। গ্রন্থ প্রস্তুত হইয় মূল্য ॥ৎ আট আনা স্থির করা 
গিয়াছে." | 


(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যষ্ঠ ১২৪১) 
শ্রীরামপুর ১৭ মাই ১৮৩৪ । সটীক মন্গঃ। সর্বজনের জ্ঞাত কারণ এই বিজ্ঞাপনপত্র 
প্রকাশ কর! যাইতেছে । শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে কুলুকভট্টটাকাসহিত মৃনুসংহিতা। 
শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে মুন্রাক্িতোত্তর জেল্দবন্দি হইয়া অদ্য 
প্রকাশ হইল মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করা গিয়াছে। 


১১০ চগব্াদ পাত্রে সেক্কাবেলের কথা 
(৪ জুন ১৮৩৪ । ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪১ ) 

তত্ব অর্থাৎ অতিবিধ্যাত শ্রীরঘুনন্দন ভষ্টাচাধ্যবিরচিত হিন্দু ধর্মের বিধায়ক 
যে গ্রন্থ তাহার প্রথম ভাগ এইক্ষণে শ্রীরামপুরের মুদ্রীযন্ত্রে মুক্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে 
অতএব সংস্কৃত গ্রন্থ কিনিমিত্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করা গেল তাহা! আমারদের অতিশীন্ত্ 
ব্যক্তকরণ আবশ্তক বোধ হইল। যে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষে বিদ্যানিপুণ 
হইয়াছেন তাহার? প্রায় সকলই সংস্কৃত গ্রন্থমান্ত দেবনাগর অক্ষর ব্যতিরেকে মুদ্রাঙ্কিতকরণে 
অত্যন্ত আপত্তি করেন এবং বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করাও অত্যন্ত ঘ্বণা বোধ করেন 
ধাহারা এতদ্রপ বিবেচনা করেন তাহারদের মধ্যে অনেকেই অন্মীদাদির অতিমান্য এবং 
উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে তাহারা যে পথ অবলম্বন করেন সে পথ ত্যাগ করিতে আমরা 
ইচ্ছুক নহি। তাহারা সংস্কৃত গ্রন্থ কেবল দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রাস্কিতকরণের ছুই কারণ 
দর্শান। প্রথম এই যে দেবনাগরই এতদ্দেশের আদিম অক্ষর এবং পূর্বাপর সংস্কৃত ভাষা 
এ অক্ষরে লিখিত হইতেছে অতএব এ অক্ষরই ব্যবহার করা উচিত। তদুত্তর এই 
দেবনাগরের মধ্যে দুই ব লিখনের বিভিন্নত। আছে বঙ্গাক্ষরে তাহা নাই এবং তাবদক্ষরের 
সঙ্গে আকৃতিরও কিঞ্চিৎ২ প্রভেদ আছে। পুনশ্চ এইক্ষণে যেরূপ দেবনাগর ব্যবহার 
হইতেছে তাহাতে যেমন বঙ্গাক্ষর বিচিন্ন তেমমি যে আদিম দেবনাগর অক্ষরে ব্যাস 
বাল্মীকি স্ব২ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই অক্ষর ইদানীস্তন দেবনাগরহইতে তুল্য বিভিন্ন । 
দ্বিতীয় দেবনাগরের পুষ্টিকারক সাহেবলোকেরা! কহেন যে দেবনাগর অক্ষরে গ্রন্থ মুদ্রিত 
হইলে তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে চলিত হইতে পারে অর্থাৎ দ্বারকাঁঅবধি চীন দেশের সীমা 
এবং কুমারিকা অস্তরীপঅবধি কাশ্মীরপর্যাস্ত ইহ] সত্য বটে এবং ষদ্যপি কোন গ্রন্থ তাবৎ 
ভারতবধের মধ্যে ব্যবহারহওনার্থ ছাপাইতে হয় তবে তাহা অবশ্য দেবনাগরে ছাপান 
উচিত কিন্ত যে গ্রস্থ কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহার হওনাভিপ্রায়ে মুদ্রাঙ্িত হয় তাহা 
বঙ্গদেশপ্রচলিত অক্ষরে মুত্র! করা অযুক্ত বোধ হয় না। 

বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রস্থ ছাপাঁওনের অতিস্পষ্ট কারণ এই যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশীয় 
ভাবৎ পণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার। আর কোন অক্ষর 
ব্যবহার করেন নাও করিবেনও না । কএক বৎসর হইল যখন ফোর্ট উলিয়ম কালেজ 
স্থাপিত হয় এবং মাসে ৩০ অবধি ২০০ টাকাপধ্যন্ত বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন তখন তাবৎ 
প্ডিতদ্িগকে জ্ঞাত কর! যায় যে দেবনাগর অক্ষর না জানিলে এ কন্ম দেওয়া যাইবে না 
অতএব লোভ প্রযুক্ত অনেকেই দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা করিলেন কিন্তু তাহার! এ অক্ষরে 
স্বং লিপ্যাদি ব্যবহার করিলেন না। এইক্ষণে কালেজের প্রায় কিছুই নাই এবং তাহাতে 
কোন পণ্ডিতও নাই অতএব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদের মুধ্যে দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার 
একেবারে রহিত হইয়াছে । অতএব দেখুন তৎসময়ে দেশের চলিত অক্ষরের পরিবর্তে 
দেবনাগর চরিতকরণার্থ এক মহোগ্যোগ হয় কিন্তু তাহ! তাবৎ বিফল হইল অতএব 


সাহিত্য ১১১ 


আমারদের বোধ হয় বঙ্গাক্ষর এমত মৃলবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার পরিবর্তে দেবনাগর 
অক্ষর চলিত করা অসাধ্য এবং যদ্যপি ভারতবর্ষে ও ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্বান্‌ 
সাহেবলোকেরা আশ্চর্য বোধ কবেন তথাপি নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত 
গ্রন্থ প্রচলিত হওনার্থ বঙ্গাক্ষরে অবশ্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হুইবে ভারতবর্ষের মধ্যে 
ইঞ্জলপ্তীয়েরদের যত প্রঙ্জ। আছে তাহারদের আট অংশে তিন অংশ বঙ্গাক্ষর ব্যবহার 
' করে এবং বঙ্গাক্ষরে যত গ্রন্থ প্রস্তুত আছে তত আর কোন অক্ষরেই নাই। 
ষে গ্রন্থের বিষয় এইক্ষণে উল্লেখ কর! গেল তাহ! কেবল এই প্রথমবার মুক্রিত 
হইয়াছে এবং বজদেশের তাবৎ পর্মের নিয়ম এ গ্রন্থে পাওয়া যায় এ গ্রন্থ নানাধিক তিন 
শত বৎসর হইল রথুনন্দন ভট্টাচাধ্য কর্তৃক সংগৃহীত হদ এবং ক্রমে২ এমত মানত হইয়াছে 
যে এতদ্রপ অন্তান্ প্রাচীন গ্রন্থের পরিবর্তে তাহ। চলিতেছে । 
( ৪ জুন ১৮২৪ | ১৩ জ্যাষ্ট ১২৪, ) 
আমর! শুনিয়া পরমাপ্যায়্িত হইলাম যে শ্রীযুত সব গ্রেবস হৌটন সাহেব লগ্ন 
নগরে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ও ইপরেজীতে শৃতন এক ডিঝ্সানরি মু্রান্কিত করিয়াছেন এবং 
এ গ্রন্থের শেষে এতদ্রপ নির্ঘণ্ট করিরাছেন থে তাহ! উপ্ট কবিয়া পড়িলে ইঙ্গরেজী ভাষার 
'স্কৃত ও বাঙ্গল। অর্থ লভ্য হয় তাহার মূল্য এইক্ষণে ৮০ টাক'রও অধিক। 


(১৯ জুলাই ১৮৩৪ । € শ্রাবণ ১২৪১) 
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মানুষ ও তাহার রাজহংস। 
(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪১) 
পারস্য ইতিহাস।-_শ্রীযৃত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককতৃকি 
পারস্য ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় পদ্যছন্দে ভাষাস্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে 


১৬২ চগ্লাদ পাত্রে লসেক্কাবেনল্র ক্রথ। 


ুদরাঙ্কিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত হইয়াছে। অতএব এ গ্রস্থান্থবাদকেরদের 
নিকটে আমরা বাধ্যতা স্বীকার করি। এঁ গ্রন্থ তাবৎ পাঠ করিয়া ভাষাস্তরকরণের 
গুণার্দিবিষয়ক বিবেচনাকরণার্থ আমারদের তাদৃশ অবকাশ নাই। ফলতঃ এ গ্রন্থ 
প্রস্তুত করিতে সম্পাকেরদের অনেক পরিশ্রম হওয়াতে স্বদেশীয় গুণগ্রাহক ব্যক্তিক্তৃি 
তাহার! অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন । 


(২৮ মার্চ ১৮৩৫ । ১৬ টৈত্র ১২৪১) 


কল্পিত নৃতন গ্রন্থ প্রকাশমান ।-_ শ্রীযৃত পি এস দিরোজারিয় সাহেব ইঙ্গরেজী 
ও বাঙ্গলা ও হিন্দৃস্থানীয় ভাষাতে এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। এ গ্রন্থ নৃতন 
রোমানীজিং নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজী অক্ষরে প্রকাশ হইবে। এ গ্রন্থ আকৃটবো 
৫০০ পুষ্ট সংখ্যক হইবে । তাহার মূল্য ৬।০ টাকা স্থির হইয়াছে । 

শ্রীযৃত সিক্সপিয়র সাহেবের সংগৃহীত ভিক্সযনরী ইঙ্গরেজী অক্ষরে পুনর্ধবার 
মুদ্রাঙ্কিত হইবে । তাহা এইক্ষণে কলিকাতার বাপটিষ্ট মিসন প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। 
তাহার প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ২০ টাকা। 


(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ | ১৪ ভাত্র ১২৪২) 


যে এক নৃতন গ্রন্থ এইক্ষণে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে 
তাহার এক খণ্ড আমর প্রাপ্ত হইয়াছি এ গ্র্থ শ্রীভগবদ্গীতা। শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা 
এবং বঙ্গভাাতে অনুবাদ সহিত এ খণ্ডের কেবল ছুই তিন স্থান আমারদের 
পাঠকরণের অবকাশ ছিল অতএব তাহার দোষ গুণবিষয়ক আমরা কিছু কহিতে 
সমর্থ নহি। কিন্ত আমারদের ভরসা হয় যে তাহাতে অতি সাহসিক এ গ্রস্থান্ববাদক 
নানা ব্যক্তিকতৃকক এমত পোঁষকতা প্রাপ্ত হইবেন যে তাহার দ্বিতীয় খণ্ডান্তবাদকরণেও 
নিত্যান্থরাগ জন্মিবে। 


(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জ্যষ্ঠ ১২৪৩) 


ভূবন প্রকাশ ।-_পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের বচন ও বচনার্থ বঙ্গভাধাতে রচিত 
ভূবন প্রকাশ গ্রন্থ দর্পণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে এ গ্রস্থে ভগবস্ভক্তি প্রকাশক অনেক ইতিহাস 
আছে এবং ব্রন্ষাণ্ড ও তন্মধ্যবর্তি চতুর্দিশতৃবন বিস্তারিতক্ধপে বর্ণিত আছে ও এ গ্রন্থ 
ছুই খণ্ডে প্রায় ছুই শত পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ হয়। তাহা" গ্রহণার্থ ছুই শত মহাশয়ের! 
স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ধাহার গ্রহণেচ্ছ। হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় আইলেই পাইবেন । 
প্রত্যেক খপ্ডের মূল্য ১ টাকা । 


সাহিত্য ১১৩ . 
(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আষাঢ় ১২৪৩) 


মহাভারত।--অনেক কালের পর আম্রা পরমানন্পূর্বক অন্মদীয় এতদ্দেশীয় 
বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বসরেরও অধিক 
হইল মুন্রান্কিত হইতেছিল তাহা৷ এইক্ষণে স্থসম্পন্ন হইয়াছে মহাগ্রশ্থ পঞ্চম বেদ নানা 
লিখিত গ্রস্থ পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্বৃক সংশোধিত হইয়াছে । 
এঁ কবিবর পূর্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকুগ্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর 
হইল কলিকাতার গবর্ণমেন্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামনিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন। 
ফাশীদাসকতৃণ্ক বঙ্গভাষায় পদ্যে অঙ্গবাদিত এর গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল। 

পরন্ধ বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও 
পঠনেতে এ প্রাচীন গ্রস্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত মুমূর্ুপ্রায় হইয়াছিল 
এইক্ষণে স্থপপ্তিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনধোবন প্রাপ্ত হইল। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ টৈবশাখ ১২৪৫) 


বাঙ্গাল! মুদ্রাধন্ত্রে বর্তমান বাধিকী যত পণ্িকা মুত্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 
বিছন্মোদ মু্রাযস্ত্রে যে পঞ্জিকা মুদ্রিতা হয় তাহা অত্যুত্বম। হইয়াছে পঞ্জিকাতে যাহাং 
লিখনের আবশ্ততা হয় তাহার অতিরিক্ত অনেকানেক প্রয়োজনীয় বিষয় এই পপ্রিকাতে 
উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়াছে পঞ্জিকাকারক অত্যুত্তমান্ুসন্ধান দ্বারা যথোচিত বিবেচনাঙ্থসারে 
যন্্রপ লিখিয়াছেন যে দৈবজ্ঞগণ এই পঞ্জিকা দর্শন করিয়া স্বীয় কার্ধে; অনায়াসে সক্ষম হন 
পূর্ব্বে নবন্বীপাধিকারি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাছুরের অন্ুমত্যহ্সারে ও বালির পপ্ডিতগণ 
মতান্গসারে যে সকল পঞ্জিক৷ উত্তমরূপে প্রকাশিতা হইত তাহাতে পণ্ডিতেরা আদর করিতেন 
তন্মরণাস্তর এ সকল স্থলে যে২ পঞ্জিকা হইতেছে সে সকল পঞ্জিকার তুলনা এই পঞ্জিকা 
যেমত উত্তমরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহার সহিত দেওয়। যায় না।-_জ্ঞাং অং। 


(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জো ১২৪৫) 


আমর! বর্তমান সপ্তাহে হিন্বুকালেজের এক শিক্ষক শ্রীযুত তুবনমোহন মিত্র কর্তৃক 
এটলাস অর্থাৎ দেশের নক! প্রস্তত হইয়াছে তাহা আমাদিগের কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে এ 
এটলাসে ২৫ খান ম্যাপ আছে আর ইহা জেনেরেল কমিটির অন্তর্গত ঘত পাঠশালা হইয়াছে 
তাহার ব্যবহারোপযুক্ত হইয়াছে। গত মালিস্‌ সাহেব এই পুস্তক প্রস্তুত করণের অনেক 
পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন আর আমর! বোধ করি যে এতহস্থানস্থ ও মফন্বলস্থ ঘে সকল 
পাঠশালায় অভাব ছিল তাহ এই পুস্তক দ্বারা সুসম্পরন হইবে । এই পুস্তক প্রপ্ততকারক 
এবং ইহার শিল্পি এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি 
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১১৪ সংবাদ পাত্রে সেক্ালেত্র কথা 
(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আফাঢ় ১২৪৫ ) 


শ্রীযূত দর্পৰ প্রকাশক মহাশয়েযু।_-সম্প্রতি মুঞ্ধবোধের স্থগমার্থ প্রকাশক সেতু 
সংগ্রহনামক এক পুত্যক প্রস্তত হইগনাছে ইহা! দি কোন বু/ৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ 
তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোধিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেপ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত 
বিদ্যামন্দির পত্র সংখা প্রীয় ৩০০ শত গ্রন্থকর্তীর অভিপ্রায় এই যে বহুদুরদর্শির দৃষ্টিপাত 
হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ ষদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে ।***কুমারহট্টনিবাসি 
শ্রীগঙ্গাধর শশ্বণঃ সংজ্ঞধি | 


বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদে এই পুস্তকের একখানি পুখি আছে। তাহা হইতে জাঁন। যাঁয় ইহা! ১৭৫৮ 
শকে রচিত হয়। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃ. ২৬২)। 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তাহাকে সর্বধলোকে জ্ঞাত আছেন তিনি 
এতদ্েশীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তত করিতেছেন এই অভিধান এতদ্েশীয় সর্বলোকের 
উপকারক হইবেক কারণ বাঙ্গাল! ভাষায় এতাদৃশ অভিধান প্রায় হয় নাই শ্রীযুত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশকরক রচিত যে অভিধান যাহা! এইক্ষণে ইস্কৃলে ব্যবহার্য হইতেছে সেই 
অভিধান ধাহার। অধিক বাঞ্গাল। শিক্ষা করেন তাহারদিগের উপকারক নহে এই ভারি 
অভিধান পূর্ব পূর্বেক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যুত্তম হইবে কারণ ইহা অত্যুত্তম বিজ্ঞ 
কতৃক প্রস্তত হইতেছে ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮। ৩ ভান্র ১২৪৫) 


পারস্ত ও বঙ্গভাষাতে অভিধান ।__আদালতের কাধ্যে পারস্য ভাষ! উঠিয়। যাওয়াতে 
বঙ্গ ভীষার অত্যন্ত সমাদর হইয়াছে । এবং এমত বোধ হইতেছে পূর্ববকালাপেক্ষা এইক্ষণে 
এ ভাষার পারিপাট্যবূপে ব্যবহার ও তদ্বিষয্ক যত্ব অধিক হইবে ধাহার প্রথমে পারস্য 
ভাষার বাবহার করিয়াছেন তাহারদের উপকারার্৫থ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
ভট্টাচার্য পারদ্য ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্্রাঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে পচিশ শতেরো 
অধিক পারস্য শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধুভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইক্ষণে এ মহোপকারক 
বহুমূল্য গ্রন্থ স্ুসম্পন্ন হইয়া অত্যন্লমূল্য একটি টাকা মাত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে । এ গ্রন্থ 
দেশীয় লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পর্কীয় লোকেরদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে। 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাক্র“১২৪৫ ) 


বঙ্গাভিধান।--স্ব্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। 
বঙ্গভূমি নিৰাসি লোকের যে ভায৷ সে হিন্দুস্থানীয় অন্ত২ ভাষা হইতে উত্তম যে হেতুক অন্য- 


সাহিত্য ১১৫ 


ভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অতাল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুধ্য আছে 
বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাধাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চল্লন যদাপি ইদানীং 
এ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকের! বিবেচন। 
' পূর্বক কেবল সংস্কৃতান্থযায়ি ভাষ। লিখিতে ও ভদ্দারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে 
নির্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। 
টির ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুত। প্রকাশ করেন অসাধুভাষা 
ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাম্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গতৃমীম তাবৎ লোকের 
বোধগম্য অথচ সর্ধদ1 ল্যবহারে উচ্চাধ্যমাণ যে সকল শব্ধ প্রসিদ্ধ আছে সেই মকল শব্ধ 
লিখনে ও পরম্পর কখোপকথনে ত্রন্ব দীর্ঘ যত্ব ণৰ্‌ জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট 
বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষে'ভ সদ! জন্মে তদ্দোষ পরিহারাখ বঙ্গভাষ সংক্রাপ্ত সংস্কৃত শব্দ 
সকল সংকলনপূর্বক ( বঙ্গাভিধান ) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রান্িত করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 
এই পুস্তকে অকারাদি প্রত্যেক বর্ণ সথচীক্রমে বিন্যস্ত করা গিয়াছে ধাহার অক্ষর 
পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই গ্রস্থাবলোকনে বঙ্গ ভাষ! প্রচলিত সংস্কৃত শবের শুদ্ধরূপে 
লিখনে ও উচ্চারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন ইহাতে যে২ শব্দ সংগৃহীত হইল এসকল শব 
এতদেশীয় সকলেই উচ্চারণ ও লিখন পঠন করিক্া থাকেন কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞান[ভাবপ্রযুক্ত 
শুদ্ধবূপ কহিতে ও লিখিতে পারেন ন। এবং সদা সন্দেহ হয় অতএব এই অভিধানে অবধান 
_ করিলে ও যে শব্ধ যে প্রকার লিখা গেল সে শব্ধ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে ত্র 
দীর্ঘ ষত্ব ণত্বাদি সন্দেহ কিছু থাকিবে ন|। 
এবং এই গ্রস্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্তদর্থক ইঙ্গলপ্তীয় ভাষারও বিন্যান 
করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা 
আছে তন্িমিত্ত এ পুস্তকের আদর্শ স্বরূপ কিঞ্িৎ প্রকীশ করা গেল মহাশয়ের! দৃষ্টিপাত 
করিবেন ইতি। শ্রীজয়গোপালশর্মণঃ | 


বঙ্গাভিধান। 
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( ১৬ মার্চ ১৮৩৯ । ৪ চৈত্র ১২৪৫ ) 


শ্রীযৃত হরিমোহন সেন এবং তাহার অন্ত২ বন্ধু কর্তৃক এরেবিম্বাননাইট নামক 
গ্রন্থের সঙ্গে ভাষাতে তরজমা করিয়াছেন সেই গ্রন্থ আমরা গত সপ্তাহে দর্শন করিয়া অতিশয় 
আহ্লাদিত হইলাম ।:.'জ্ঞানান্বেষণ। 


(৩০ মার্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 


পূর্বদ্দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি।- পূর্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ 
সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযৃত গ্রাণ্ট সাহেব কক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে এ গ্রস্থের মধ্যে অতি 
বদান্য পরহিতৈষি পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কওয়াঁসজী এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্ত। 
শ্রীযুত তারা্টাদ চক্রবর্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশালের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ দোবে 
ও শ্রীুত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল চিত্রিত হইয্াছে এবং 
তদ্দারা শ্রীযুত গ্রাণ্টসাহেব অতি প্রশংস্য হইয়াছেন । 


(১৮ মে ১৮৩৯। ৫ জ্যেষ্ঠ ১২৪৬) 
অন্যান্য সন্বাদ পত্র দ্বার অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত স্বরূপচন্দ্র দাঁস 


| নামক ব্যক্তি বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষায় এক ইতিহাস গ্রন্থ প্রস্তত করিতে প্রবর্ত হইস্াছেন। 


ন্পাশা 


এবং স্কুলবুক সোসাইটি তথ্বিষয়ে আনুকূল্য করিয়াছেন । 


(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৩০ ভান্্র ১২৪৬) 
বঙ্গভাষাভ্যাস।--আমর! অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম যে পারস্য ভাষা রহিত 
হওয়াতে কলিকাতাস্থ হাই স্কুলের অধ্ক্ষ সাহেবের] ছাত্রেরদিগকে বঙ্গ ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা 
দেওণের নিশ্চয় করিঘ্নাছেন। এইকপ শিক্ষার নিয়ম পারণ্টেল আকাডিমি ও মার্টিনীয়র 
নামক বিদ্যালয়ে অনেক দিবসাবধি স্থাপিত হইয়াছে । 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৬ আশ্বিন ২২৪৬) 


বঙ্গাভিধানের ভূমিকা ।__.**অস্মদীয় বঙ্গভাষাতে বহুকালাবধি ভিন্নদেশীয় যে সকল 
ভাষা অর্থাৎ পারসীয় ও আরবীয় তাষ! অভেদরূপে মিলিতা৷ হইয়া আছে সেই দকল ভাষা 


১০০ শি পাপা শট 


সাহিত্য ১১৭ 


পরিশ্রম পূর্বক পৃথক করিয়া পারসীকাভিধান নামে এক পুস্তক সংগৃহীত হইয়া! মুদ্রান্ষিত 
হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞ মহাশয়ের! অনায়াসে জানিতে পারেন যে বঙ্গ ভাষার মধ্যে কত 
বিদেশীয় ভাষা! প্রবিষ্টা হইয়াছে এতদ্বিবয়ে বিশেষ বোধ অনেকের নাই। সংগ্রতি 
এই বঙ্গভাষার অন্তর্গত যে সকল সংস্কৃতভাষ। সর্বত্র চলিতেছে তাহাও পৃথক করিয়া 
বিজ্ঞ মহাঁশয়েরদিগকে জানান উচিত হয় তন্নিমিত্ত আমার এই উদ্যোগ । 

এই বঙ্গভাষ। সংক্রান্ত যে সকল সংস্কৃত ভাষার প্রচার আছে সেই সকল প্রসিদ্ধ শব 
এই বঙ্গভূমির তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্বদা ব্যবহায়োপযুক্ত কিন্তু এ সকল শব্ধ 
শুদ্ধ্ূপে লিখনে ও উচ্চারণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মনে সদা সন্দেহ জন্মে 
তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষাসংক্রান্ত সংক্কত শব্ষনকল সংকলন পূর্ববক বঙ্গাভিধান নামক 
পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রান্কিত করা বাইতেছে। এই পুস্থকে ছয় হাজার ছুই শত চৌধট্রি 
শব্দ আছে এবং অকারাদি প্রতিবর্ণ সুচিক্রমে শব্ষ বিগাস করা শিষাছে ইহাতে প্রায় এক 
শত পৃষ্ঠ আছে। এবং ধাহার অক্ষর পরিচয় মাত্র আছে তিনিও এই অভিধানে অবধান 
করিলে ও যে শব্দ যেরূপ লেখ। গেল সেই শব্ধ সেই রূপ লিখিলে ও উচ্চারণ করিলে হ্ব 
দীর্ঘ ষত্ব ণত্বাদি বিষয়ে কোনহ সন্দেহ থাকিবেক ন। এবং উহাতে সংস্কৃত ব্যবসাগ্সিরদিগেরও 
উপকার আছে বিশেষে বর্গীয় বঞ্চাত্ন ও অন্ত্য বকার ঘটত শব্ধ সক্কল ভিন্ন করিয়! 
বিন্তস্ত হইয়াছে । 

অপিচ। অন্ত২ অভিধানের রীতি মত ইহাতে শবের অর্থ লেখ! গেল না আমার 
এই ত্রুটি বিজ্ঞ মহাশয়েরা গ্রাহ করিবেন ন| যেহেতুক ইহাতে যে২ শব লিখা গেল সেই২ 
শব্দের অর্থবোধ এতদ্দেশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে তবে ইহার অথ লিখনে কেবল 
পশু বৃদ্ধিমাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন যিনি শুদ্ধভাষ! লিখিতে ও 
কহিতে চেষ্টা করেন তাহার উত্তম উপকার এবং বালকেরদের শিক্ষাবিষয়ে অত্যন্ত উপকার 
হয় ইতি। শ্রীহলধর ন্যায়রতুন্ত | 


(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কাণ্তিক ১২৪৬ ) 


বিজ্ঞাপন ।--উপদেশ কৌমুদী গ্রন্থ তথ। কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভাকর 
সম্পাদক ঈশ্বরচন্ত্র গুধধ 

কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন ব্রাহ্মণ নংপ্রতি উপদেশ কৌমুদী আখ্যা 
প্রদান পুরঃসর এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন এ গ্রন্থে যে বিষয় লিখিত হইয়াছে 
তৎসমুদয়ের প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই কিন্ত ্ামি স্বল্প সাধ্য দ্বারা বিশেষ 
পরিশ্রমে গণপতি দিনপত্তি পশুপতি এবং ভগবদ্‌ গুণবর্ণনা পূর্বক যে সকল কবিতা রচন। 
করিয়াছিলাম তাহা তেঁহ প্রচ্ছন্ধ ভাবে হরণকরত আমার অনভিমতে নিজে বিরচিত বঙ্গিয।! 
স্থানে দুই একটা শবদাস্তর করিয়া উক্ত পুস্তকের প্রথমাংশেই প্রকাশ করিয়াছেন সুধীবর 


শী পতি শি িশিশিতি পাপী 


৯১৮ চবগুত্ছ পত্রে জেক্খলেেন্ কহ 


মৃহাশস্জেরা কালীমোহনের আশ্চর্য্য বিদ্যা পাপগ্তিত্য ও ব্যবহার এবং সাহসের ব্যাপার বিবেচনা 
করুন আমি এক অভিনব গ্রন্থ প্রকটন করণের মানসে অনেক কবিতা রচনা করি তন্মধ্যে 
উল্লেখিত কবিতা কদন্ব নবীন গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃকি অপত্ৃত হইল এ কবিতার 
প্রতি আমার বিলক্ষণ স্নেহ আছে তন্মধ্যে কিয়দংশ পরিবর্ত ও সংযোগ করণের অভিগ্রায়ও 
রহিয়াছে অতএব স্থপণ্ডিত জন সমূহ পূর্বোক্ত কবিতা সমূহ কালীমোহনের নিজ বিরচিত 


। বোধ করিবেন না আমি অন্তান্ত কবিতার সহিত সেই কবিতা সমুদায় যোগ করিয়া অবিলগ্থে 


এক গ্রন্থ প্রকাশ করিব এবং কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় নৃতন গ্রন্থ প্রকাশে যে 
চৌধ্যবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্ত অবশ্যই কোন উপায় করা যাইবেক ইতি । 
শ্রীশ্বরচন্দ্র গুধধ সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক । 


( ১৬ নবেম্বর ১৮৩৯ । ২অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 


অশ্মদীয় সংবাদ পত্রের অপর ভাগে শিক্ষক শ্রীযৃত বাবু নবীন মাধব দে কৃ 
ভাস্বরী কৃত নৃতন ইতিহাসের ভূমিকার তর্জম! জ্ঞাপন করা যাইবেক এই বিষয়ের উপযুক্ত 
মহাশয়বর্গকে এই মাত্র জ্ঞাপন করিগর প্রয়োজন হইল যে যুবা ব্যক্তিদের এমত এক 
প্রতীতি আছে যে ইঙ্গলণ্ডীয় ও বঙ্গদেশীয় এতছুভয় ভাষাতে রচিত অতিউত্তম ইতিহাস 
কিন্তু ভাহার মধ্যে ব্যাপ্ত ভ্রম সুচনা! কাহারও হয়ন। আমর! স্পষ্ট পুরঃসর কহিতে পারি যে 
উক্ত গ্রন্থকর্তা জানেন ইঙ্গরেজি ভাষার বঙ্গ ভাষায় ভাবার্থ ভাষান্তর হইলে পাঠকগণের 
কোন লভ্য হয় না সেইহেতুক আমরা আকাংক্ষা করি উক্ত বাবু স্বীয় গ্রস্থের ভাষান্তর সাধু 
স্থললিত ভাষায় অনায়াসে করিতে পারেন । 

অন্তষ্ঠান পত্রিকা ।**কিন্তু পৃথিবী মধ্যে ভ্রমণ নামক ইতিহাস স্বরূপ বাঙ্গল1 ভাষায় 
এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিতে পাই না। এমত 
গ্রন্থ স্থললিত বাঙ্গলা ভাষার সহিত একদিকে ইঙ্গরেজী অপরদিকে বাঙ্গলায় মুদ্রাস্কিত 
হইলে বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থ সকলকে পরাজিত করিয়া ইঙ্গলণ্তীয্ ও বঙদেশীয় সর্বসাধারণের 
প্রবোধ জনক হয়''। | জ্ঞানান্বেষণ ] 


( ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ১৪ পৌষ ১২৪৬) 


বঙ্গভাষাতে গণিত গ্রন্থ ।--কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হলধর সেন বঙ্গভাষাতে যে 
এক গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কিয়ৎকালাবধি আমারদের নিকটে বর্তমান আছে । 
ফলতঃ পাঠশালার মধ্যে ইঙ্গরেজী ভাষাতে যে অঙ্ক শান্তর শিক্ষা দেওয়া যাঁয় ভাহাই অন্বাদ 
করিয়া এতদেশীয় ভাষাতে পারিপাট্য করণ পূর্ববক প্রকাঁশ করিয়াছেন এবং এ গ্রন্থে অনেক 
টেবল আছে ততদ্দ্ার৷ মহোপকার হুওণের সম্ভাবনা আমরা তাহা" অতি মনোযোগ পূর্বক 
পাঠ করিদ্াছি অতএব আম্রা পরম সস্ভোষ পূর্বক কহিতে পারি যে এ গ্রন্থ ধাহারা কেবল 


লাহিত ১১৯ 
বালকেরদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাহারদেরই উপকারঞ্জলক এমত নহে কিন্ত এতদ্দেমীম 
সর্বসাধারণ ব্যব্পায়ি ব্যক্তিরদের মহোপকারক হইবে । এই গ্রন্থের অন্থুবাদক মহাশয় যে 
পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে তিনি মতি প্রশংসা হইয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে 
তাহার এ গ্রন্থ অনেক ব্যবহার হওয়াতে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১১ ফাণ্ন ১২৪৬ ) 


জ্ঞানাগচন গ্রন্থের ভূমিকা ।--সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নান। শান্সান্চশীলনপর 
ধন্মাবন্মীবৃত সাধুজন সমাজেসু। 
এই ভারতবর্ষে সর্বসাধারণ লোককর্তৃক মান্য অশচ অনুষ্ঠেয় অনাদি পুরুষ পরম্পীপা 

প্রচলিত ঘে বৈদিক ধন্ম তাহা আধুনিক সামান্তকতৃকি অমান্য হইদ্লাছে ইত্যবধানে 
রামনারায়ণপুর মথুরা নিবাসি শ্রীধুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য রঙ্গপুরে থাকিয়। ব্রাঙ্গণাদি 
বর্ণচতুষ্টম্ প্রভৃতির ব্যবহার্য্য বিবিধোপনিষৎ স্থ্বতপুরাণেতিহাস স্তায় বেদান্ত সাংখ্য পাতগ্চল 
মীমাংস। ও তন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ 'থবং ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারসী ও আরবী 
প্রভৃতি বহুবিধ লোকিক প্রমাণ ও মদ্যুক্তি দ্বারা কুতর্ষেরি উচ্ছেদপূর্ববক বেদপ্রণীত লোক 
পরম্পরাকতৃ্ক চিঃকালাহ্ষ্ঠিত আঁবগীত ভাগতবষীয় চতুবর্ণ ধর্মের যথার্থ রূপে সমন্বয় হৃদর়ঙগম 
করণ এবং এই ধশ্ম বিষয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় লোক সমৃহকতৃককি যে সকল বিতগ্ডাবাদ 
সংঘটনের সম্ভাবনা তাহাও নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও দৃষ্টাম্ত ও সদ্যুক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে 
জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তৃত করিয়াছেন ইহা সঘ্বিচক্ষণ মাত্রেরই স্ুশ্রাব্য ও আদরণীয় ইত্যবধানে 
য্থার্থাঘ্বেষণে কৃতযত্ব শ্রীযূত বাবু নীলরত্ব হালদারের বিশেষ আ্কৃল্যদ্ধারা বহু যত্বে 
মুদ্রাক্কিত করাগেল। থে সকল মহাশযেরা বৈদিক ধর্ম বিষয়ে সন্দিগ্চচিত্ত আছেন তাহারা 
যদি এই গ্রন্থ মনোযোগপূর্বক অবলোকন করেন তবে তাহারদধিগের অবশ্থই সন্দেহ ভগ্জন 
হইতে পারে । এই গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ ঘদ্দি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ মহাশয়ের 
নীর পরিত্যাগি ক্ষীরভক্ষি হংসের ন্যায় দোষ পরিত্যাগপূর্বক অবস্থাই সারগ্রাহী হইবেন 
কিমধিকমিতি। শ্রামধুক্থদন তর্কালঙ্কারস্ত | 

গৌরীকান্ত ভট্টীচাধ্যের 'জ্ঞানাপ্রন? পুস্তকের এই মংক্করণ আমি রাজ রাঁধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে 
দেখিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম সংক্ষরণের প্রকীশকাঁল যে ১৭১৩ শক (১৮২১ সন), তাহার প্রমাণ পুস্তকের 
গোড়ীতেই আছে ; যথা-_“শীকে বহ্ছি যুগীগচক্্রবিগিতে ন্যায়ম্মতীনং, মতংমুলং রংপুরইঙ্গিতং সকুতুকং 
পিদ্ধান্তবিদ্যাম্পদং পাষগীদ্[তিনিন্দিতাদ্যভিমতাচারাদি খণ্ডং পুনঃ শাগ্রং বৈদিক ততবার মভবদ্দিদ্বজ্জনানাংমুদে 1 
অর্থাৎ বহ্ছি ৩ যুগ ৪ অগ ৭ চন্দ্র ১৮১৭১৩ শকে ন্যায়প্মতির মুল মত সকুতুকে রংপুরে রচিত। এই 
দিদ্ধাস্তবিদ্যাম্পদ, পাঁষগাঁদি-অতিনিন্দিতার্দি-অভিমত, আচারাদি খণ্ডন এবং বৈর্দিক শাস্ত্র ও তত্বমার বিদ্বৎজনের 
আনন্দের নিমিত্ত হইল। | 

রংপুরে অবস্থানকালে রামমোহন রায় বখন প্রথম ব্রক্গজ্ঞান প্রচার করেন, তখন রংপুর জজ-আদালতের 
দেওয়ান এই গৌরীকাস্ত ভষ্টাচীর্ধযই তাহার বিরোধিত। করিয়াছিলেন । 'জ্ঞানাঞ্জন। রাঁমমোহনের মতের বিরুদ্ধে 


৯২৬. সংবাদ পত্রে সেকালেন্র ক্রথা 
লিখিত। ইহীর ও পৃ্াক় (২য় সং.) আছে 2--"মহাধিদ্র [রামমোহন ]...বেদাস্তের বঙ্গভাষারচিত গ্রস্থের 
প্রথমে উক্ত প্রকীর অনেক কথ। লিখিয়াছেন এবং পারমীভাষাতে অর্ধবদেশীয় ভীষ। সংস্থষ্টে অনেক প্রকার এমত 
কথ। লিখিয়! প্রচার করিয়াছেন ।” 

জ্ঞানাগ্রন। পুস্তকের নুতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ১৮৪* সনের ৩*এ জানুয়ারি তারিখের “দি 
ক/ালকাটা কুরিয়ার পত্রে নিম্বাংশ 'হরকরা? পত্র হইতে উদ্ধু ত হইয়াছিল £_ ! 
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& 1961509 £900910%0 01 21118) 99950:9, ৮110 19 8 1019991)0 9101010500 83 31767151808 
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0)7190091] 110919019 900 10111990015, আ1)10]) 13 2101015 6930200 105 819 অ0ো 
10 01069301010, ; 1)9 19 9130 ৪, 1008 01 0:6909159 01997596100.) 


(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬) 


*তেলিনীপাড়া নিবাসি যশোরাশি শ্রীযুত বাবু অন্র্দাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিম। 
পূজার বিপক্ষে বঞ্গভাষায় এক গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ করিবেন কিন্ত এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের 
পূর্ব চরিত্র এবং অবস্থা স্মরণ করিয়া চমতকৃত হইলাম যে এইদেশ হইতে এতাদৃশ পুস্তক 
প্রকাশিত হইবেক অতএব আমর। উক্ত বাবুকে এই এক সংপরামর্শ প্রদান করি যে তিনি 
মূলে জল দান করূন অর্থাৎ শ্বদেশের মধ্যে অতি ত্রায় যত্বপূর্ব্বক এক বিদ্যালয় স্থাপনানস্তর 
তথায় স্থুশিক্ষা। দ্বারা ছাত্রদিগের মনোবশ করিয়া পশ্চাৎ তাহারদিগকে উক্তরূপ গ্রন্থ 
অধ্যাপন করাইলে তাহার মনোভীষ্ট অচিরাৎ্ সিদ্ধ হইতে পারে। [ জ্ঞানান্বেষণ ] 

( ৭ মার্চ ১৮৪০ | ২৫ ফাস্তন ১২৪৬) 

আমরা শ্রাযূত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেনের কত মার্সমান সাহেবের বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের 
অন্ধুবাদ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়! পরমাহলাদিত হইলাম অস্মদ্দেশীয় ভাষায় অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস এই 
প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ হইল... । 

( ১৪ মাচ্চ ১৮৪০ । ২ চৈত্র ১২৪৬) 

খোপসগন্পসার ।--সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগন্নসপার নামক এক গ্রন্থ 
রচন1 করিয়। মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথ। 
এবং তদন্থুরূপ ম্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে ।_ হরকরা, 
১২ মাচ্চ। 


সাময়িক পত্র 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩১। ১১ বৈশাখ ১২৩৮) 
চন্দ্রিক! প্রকাশক লেখেন যে ( ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র দৃষ্টিতে বাঙ্গলা সমাচারপত্র 
প্রকাশ হয় লাই ) তাহাতে আমার অগ্ুমান হয় যে ইজরেজী সমাচারপত্র সৃষ্টি হইবার পূর্বে 


শপসপাশ 


সাহিত্য ূ ১২১ 


চন্দ্রিকাপ্রকাশক সমাচারপত্রের রীতি বর এরশিক শক্তিদ্বারা অথবা স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই । আরও লেখেন যে ( বাঙ্গল! ভাষার পক্জহুজন হইবার 
তাৎপর্ধ্য পূর্ববে অঙ্ছানপত্রে ব্যক্ত হইয়াছিল: তাহা বুঝি এ লেখকের স্মরণে নাই) 
উত্তর আমি চক্দ্রিকাকারের এ কথা ত্বীকান করি কেনন! হার অন্তষ্ঠান পত্তে 
শ্রীমপ্তাগবত ও ক্রিয়াযোগসার ভাষা নববাবু বিলান ভ্রম্তি গগণমধ্য কচ্ছণী 
পক্ষহীনা ইত্যাদি দেশের উপকারজনক বিষয় গ্রতিজ্ঞাত ছিল তাহা আামার স্মরণে 
ছিল ন1। 


(৫ জুন ১৮৩০। ২৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭ ) 


ষষ্ঠ সপ্থাদপত্র ।--এক্ষণে বাঞ্গল! ভাষায় পাঁচ সঞ্থাদ্পত্র প্রকাশ পাইতেছে অপর এই 
সপ্তাহের চক্দ্রিকার দ্বার আমর! অবগত হইলাম যে কলিকাতা শহরে অন্য এক বাঙ্গল 


। সম্বাদপত্র প্রকাশ হইবেক তাহার সংজ্ঞ। সম্থাপরত্বাকর। 


(২৮ আগষ্ট ১৮৩০ । ১৩ ভাদ্র ১২৩৭) 


সম্ধাদ সম্পাদকের উক্তি ।.".'গত “জাষ্ঠের দর্পণে স্ম্বাদ রত্বাকরনামক সন্থাদপত্্র 
প্রকাশবিষয়ক পত্র প্রচার হইয়াছিল তদনষ্ঠানপজ্জিকা প্রস্ততা হইতেছে উক্ত সম্বাদপঞ্জ 
নির্বাহক যন্ত্রের উপেন্ত্রলাল অভিধেয় হইল । 


(২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ । ১৬ মাঘ ১২৩৮) 


_ সম্বাদ রত্বাকরের গো লোকপ্রাপ্তি।-_..*সম্াদ রত্বাকরনামক যে এক কটুকাটব্য রচিত 
পত্র এই মহানগরে প্রকাশ হইতেছিল সংপ্রতি গত নোমবাসরাবধি তৎ পত্র প্রকাশ রহিত 
অর্থাৎ কোন অধন্ম রোগে প্রলাপ দেখিয়া তাহার গো লোকগ্রাপ্তি হইয়াছে ***। ( “বাঙ্গলা 
সমাচারপত্রের মশ্ম” ) 


( ২৬ জুন ১৮৩০ | ১৩ আবা ১২৩৭ ) 


নৃতন সপ্ধাদপত্র কলিকাতা নগরস্থ শ্রাযূত লক্গমীনারায়ণ ন্তায়ালঙ্কারের আফিসে 
শান্ত্প্রকাশনামক এক সগ্ধাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এ সম্বাদপত্রের অনুষ্ঠান দেখিয়া 
আমারদের বোধ হয় যে ভাহা লোকেরদের পরমোপকারক হইবে কেননা সামান্ততঃ 
সম্বাদরপত্রে নানাদিগদেশীয় বহুবিধ সম্বাদ গ্রচার হইয়া থাকে ইহাতে সেরূপ সমাচার প্রচার 
না হইয়া বেদবেদাঙ্গ পুরাণোপপুরাণার্দি শ্লোকের প্ররুতার্থ ও ফল এবং ব্রতাদির 
ইতিকর্তব্যতা নানাশাস্ত্র হইতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়া সকল লোকের সহজে বোধার্থে 
চলিত ভাষায় প্রকাশ হইবে ক্রমশঃ বাঙ্গলা সগ্বাদপত্রের বাহুল্যহওয়াতে এডদ্দেশীয় 

২-_-১৬ 


রঃ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা 


লে।কেরদের বিশিষ্টোপকার বিশেষতঃ নান। সম্বাদপত্রে নানাদেশীয় অনেক বিষন্ববটত 
সম্বাদ অনায়াসে জানিতে পারিবেন এবং এই শাস্ত্র প্রকাশে প্রকাশিত শাস্্ঘটত বিষয় 
বাঙ্গল! ভাষায় তরজম| কর! গেলে সাধারণ লোকেরদের বুদ্ধিগোচর হইবেক এবং তাহা 
সপ্তাহে২ প্রকাশ হইবে ও তাহার মুল্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবেক ইতি । 


(২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭) 


শ্রীযূত লক্ষীনারায়ণ স্টায়ালস্কার ভট্রাচার্যযকতৃকি শাস্ত্রপ্রকাশনামক এক পঞ্জ প্রকাশ 
হইতেছে তাহার তৃতীয় দর্শন অন্মদাঁদির দর্শনগোচর হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে এই 
পত্র জনপদের উপকারক বটে থেহেতুক বিষয়িলোক প্রায় অনেকেই বেদ পুরাণ স্থৃত্যা্দ 
শান্তের তাবৎ অর্থ জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক সকল নামও জ্ঞাত নহেন শাস্্রপ্রকাশপত্রে 
তাবৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রকাশ পাইবেক সুতরাং অবশ্যই লোকস কল 
তদবলোকনে উপকার স্বীকার করিবেন ।--সং চং। 


( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্ুন ১২৩৭) 


পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ গ্রভাকরনামক সমাচারপত্র এতনগরে প্রকাশ 
পাইবার কল্পনা জন্পন। হইয়াছিল সংগ্রুতি গত ১৬ মাঘ শ্রক্রবার তাহার প্রথম সংখ্য। 
গ্রচার হইয়াছে." | 


(২ জুন ১৮৩২। ২১ জ্যেষ্ট ১২৩৯) 


গ্রভাকরের অস্তাচল চূড়াবন্্বন।-_আমরা থেদপূর্বরক প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরে 
সম্বাদ প্রভাকরনামক এক সমাচার পত্র গত ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে সর্জন হইয়া প্রথরতর 
কর প্রকাশপূর্ববক সর্বত্র ব্যাপক হইয়াছিল শ্রীযুত বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুত বাবু 
যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর তাহার বিধাতা শ্রীযুূত ঈশ্বরচন্দ্র গুধধ তাহার প্রকাশক 
ছিলেন প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পধ্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধন্ম পক্ষ ছিলেন 
তৎপরে গুপ্ত মহাশর এ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হাস 
হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্ম সভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। যাহ। 
হউক তথাচ প্রভাকর একেবারে ধর্ঘ্েষী হন নাই কেনন] ধন্মাশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ 
করিহাছিলেন। এইক্ষণে এ প্রভাকর প্রায় এক বৎসর চারি মাস বয়স্ক হইয়! ৬৯ সংখ্যক 
কিরণ প্রক।শ করিরা গত ১৩ জজ্যষ্ট শুক্রবার অস্তাচলচুড়াবলদ্বন করিয়াছেন আর তাহার 
দর্শন হওয়া ভার ।*-"সং চং। 


(২০ আগষ্ট ১৮৩৬। ৬ ভান্ত্র ১২৪৩ ) 


আহ্লাদপূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি ষে বঙ্গভাষাঁতে প্রভাকর 
নামক সর্ধাদপত্র পুনর্ববার উদ্দিত হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যক পর আম্র! 


সাহিত্য ১২৩ 


প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অত্যুত্তম সাধুভাষার গা পদ্যে রচিত হইয়াছে আমারদের পরমবা€া 
যে এঁ পত্র প্রকাশে সম্পাদক মহাশয় বিলক্ষণ কুতকাধ্য হউন। 


( ২২ জুন ১৮৩৯ । ৯ আঁষাঁট ১২৪৬ ) 
দৈনিক সন্বাদ পত্র ।--শুনিয়া পরমাপ)। মত হইলাম যে সম্থাদ প্রভাকর সম্প'দক 
শ্রীযুক্ত বারু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আষাঢ়ের প্রথম দিবসাবধি প্রভাকর প্রতিদিন উদ্দিত 
করিতে নিশ্চিত করিয়াছেন । 


( ৫ মাচ্চ ১৮৩১ । ২৩ ফাল্ধন ১২৩৭) 


সম্থাদ সুধাকর ।_আমরা অত্যাহলাদপূর্ধক সকলকে জ্ঞান করিতেছি যে 
কণিকাতায় গৌড়ীয় ভাষায় সন্থাদ স্থধাকরনামক এক সন্ধাদপত্র গত সপ্তাহে প্রকাশ 
হইয়াছে ।:.এইক্ষণে বাঙ্গল! ভাষায় ৬ সম্বাদপত্র ও ইঙ্জরেজী বাঙ্গলায় ১ এবং ফারসী 
ভাষায় ১ও এতদ্দেশীয় কোন বিজ্ঞ লোককতৃণ্ক রচিত ইঙ্গরে্জী ভাষায় ১ সম্বাদপত্র 
প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এত্দেশীম লোঁকেরদের মনোরঞ্জন ও বহদর্শনার্থ সর্ব্বস্থদ্ধ 
এইক্ষণে ৯ মন্বাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে। 


(২১ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮) 


নৃতন সম্বাদপত্র ।_আঁড়পুলিনিবাসি শ্রযুত রামজয় বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য দৌহিত্র 
শ্যূত রুষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ধিনি হিন্দুকালেজে শিক্ষিত হইয়া এক্ষণে ডেবিড হার 
সাহেবের স্কুলের গুরু মহাশয় হইয়াছেন তাহার পত্রদ্ধারা আমরা জ্ঞাত হইলাম তিনি 
( ইনকোয়েরর ) নামক এক সমাচারপত্র প্রকাশ করিবেন এ পত্র প্রতি সোমবারে প্রকাশ 
হইবেক এমত জ্ঞাত হইয়াছি-":। 


(২৮ মে ১৮৩১। ১৬ জোষ্ট ১২৩৮) 


গত ১৭ মে অবধি ইনকোয়েরের নামে ইঙ্গলপ্তীয় ভাষায় সম্থাদ পত্র এতদ্দেশীয় 
সুশিক্ষিত অল্প বয়স্কেরদের দ্বার! প্রকাশারভ হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুত কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রধান সম্পাদক হন তৎপত্রের ভূমিকার শেষ ভাগ অবলোকনে আমরা বোধ করিলাম যে 
পত্রের প্রথম ভাগের লিখিত সম্পাদকের স্বীয় উক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয় তৎ্পত্রস্থিত বক্তৃতা 
এতদ্দেশীয় হিন্দু বালকেরদের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং রচকেরদের বয়ঃক্রম চতুর্দশ ব! 
পঞ্চদশ বৎসরের উর্ধ নহে ইহাতে আমরা অবশ্থই আহ্নাদিত হইলাম এবং তাহারদের 
এতাবৎ অল্প বয়সে যে এরূপ বিদ্যা জন্মিয়াছে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ করিলাম ।--সং কৌং। 


*২৪. মগ্বাদ পত্রে সেক্ানেনব্র কথা 
(২৫ জুন ১৮৩১। ১২ আবাড় ১২৩৮ ) 

অথানুষ্ঠানপত্র ।-_.-শ্মস্ভাগবত ও প্রীভগদশীত। সর্ব শাস্ত্রের সারাৎসার হইয়াছেন এই 
দুই শাস্ত্রের সর্ব সাধারণে সমগ্ররূপে অন্থুশীলনাভাবে পরম ধর্মের চ্চার প্র।য় লোপ হইতেছে 
এবং শ্রীগোন্বামিপাদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে তাহারো আলোচনার অপ্রাচূর্যযহেতুক শ্রী্র৬৬ 
মহাগ্রতুর সংপ্রদায়সিদ্ধ অনেক বৈষণবের মনঃপীড়া জন্মাইতেছে-**ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা 
সমাচার পত্রে অত্যন্পই হয় 'আর বৈষ্ণবাচার এবং ব্রতাদি শ্রী একাদশী অই মহাঘ্বাদশী 
শ্রীজন্মাইম্যাদি শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর সংপ্রদায় সিদ্ধগণের শ্রাহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের মতেই নির্বাহ 
হয় সংপ্রতি এ গ্রন্থের ব্যাখ্যার প্রচ্ধ্যাভাবে শাস্্রানভিজ্ঞ বৈষ্ণব সকল স্বীয় সিদ্বান্তান্ুসারে 
কেহ কোন দিবস করিতেছেন ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে অতএব এই বর্তমান নগর মধো 
এক ভাগবত সমাচার পত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয় তবে এ সকল বিষয় নিঃসন্দেহে 
ক্ন্দররূপে বৌধ হইতে পারে---। 

এই ভাগবত সমাচার অষ্টপৃষ্ঠা পরিমাণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রত্তি সৌমবারে প্রকাশ 
হইবেক ইহার মুল্য মাসে ১ এক তঙ্কা মাত্র ।-__সং প্রং। 


(৯ জুলাই ১৮৩১। ২৬ আষাঢ় ১২৩৮) 


**এক্ষণে শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন চক্রবর্তী ভাগবতীয় সমাচারপ্রক'শক মহাশয়ের 
এরূপ সং্প্রবৃত্তিতে ও সদিচ্ছায় আমর তাহার প্রশংসাবাদপূর্বক এতদ্যাপারে তন্মানস 
সাফল্য ত্বরায় হইয়া অস্মদাদির চক্ষুর্গোচর শীঘ্ব হয় এই প্রতীক্ষায় রহিলাম।_ সং কৌং। 


(২ জুলাই ১৮৩১। ১৯ আষাঢ় ১২৩৮) 


জ্ঞানান্বেষণনামে এক সমাচারপত্র যাহার স্চন1 পূর্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচর হয় 
নাই গত শনিবার এ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তর্ঘঙ্টিতে প্রকাশক মহাশয়ের এ পত্র প্রকাশের 
প্রয়োজন যাহা লিখিয়াছেন তাহা উত্তম ও প্রশংসনীম বোধ হইল....**। - সং কৌং। 


(১৯ জানুয়ারি ১৮৩৩। ৮ মাঘ ১২৩৯) 


আমরা জ্ঞানান্বেষণ গ্রাহক মহাশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাতপূর্ধক বিজ্ঞাপন করিতেছি 
আপনকারদিগের আঙ্ছকূল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্তাবধি এপধ্যস্ত ঘে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় 
চলিতেছিল এইক্ষণে আমারদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত করিয়া আগাম সপ্তাহাবধি 
গৌড়ীম্ন এবং ইংলগ্ীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেনন। যদ্দিও বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল 
শৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পাঁরে তথাপি জানান্বেষ্প গ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের 
মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদক মনৌযোগ না থাকাতে তীাহারদের উত্তমান্থক্তি- 
হওয়ার ব্যাঘাত হুয় অতএব বিবেচনা করিলাম জানান্বেষণে যে বিষয় প্রকাশ হইবে তাহা! 


সাহিত্য রর 
এ উভয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানান্বেষণপাঠে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়দিগের 


বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি পূর্বেক্ত উভয় ভাষায় 
জ্ানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলাম... | 


(১৬ জুলাই ১৮৩১। ১ শ্রাবণ ১২৩৮) 


রিফার্্মরনামক সম্বাদপন্্র একালপর্যাস্ত ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রব্থাশিত হইয়াছে উত্তরকাঁলে 
তাহা বাঙ্গলা ভাষারূপ পরিাহ্তপরিচ্ছদ হয়া প্রকাশ পাইবে 


( ১০ ডিসেম্বর ১৮৩১। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 


'**রিফার্খ্বর কাগজের এডিটর বানু প্রসন্নকুমার ধাকুববিন। আর কেহ নাই যেহেতৃক 
জানবুল এডিটর তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি রিফার্শার কাগজের এডিটর কি 
না তখন এ রিফাশ্মর কাগজে তিনি স্বীকার কাঁরলেন। ভোঁলানাথ সেনের যন্ত্রালয়ে এ 
কাগজ মুত্রাঙ্কিত হয় এতাবন্বাত্র এ ক্কাগজের সহিত এ ভোলানাথ সেনের সম্পর্ক। তিনি 
এঁ কাগজের কর্তা নহেন এ রিফার্ম্মর কাগজের কর্তা বাঁবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ও রমানাথ 
ঠাকুর ও শ্টামলাল ঠাকুর ।:-'কস্যচিত্সত্যবাদিনঃ | 


(২৭ আগষ্ট ১৮৩১1 ১২ ভাদ্র ১২৩৮) 


শ্রীযুত কৌমুদীপ্রকাশকেষু।-__-এ সপ্তাহে আমরা ছুই সম্বাদ পত্র অবলোকন করিলাম 
প্রথমতঃ অন্ুবাদিকা এই পত্র বঙ্গ ভাষায় শব্দবিন্যাসপূর্বক প্রস্বত হইয়াছে অন্বাদিকা 
স্বতস্্ পত্র নহে রিফাশ্মরহইতেই অশ্থবাদ হইবেক এবং প্রয়োজনমতে অন্য২ সম্বাদ পত্র- 
হইতেও কোন উপকারি বিষয় অচুবাদিকাতে স্থান পাইবেক রিফাম্মর পত্র প্রকাশে 
লোকের যেক্ধপ মঙ্গলের আকার হইতেছে অঙ্বাদিকাদ্বারাও তাদৃক উপকারের সম্ভাবনা 
বটে কিন্তু অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইঙ্গলপ্তীয় ভাষা! অবগত নহেন স্থতরাং 
বিফান্মরে কি প্রকাশ হয় অনেক লোকে তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না তজ্জন্ 
তৎসম্পাদকের ইচ্ছা যে তাহা সচরাঁচরে অবগত হইতে পারেন এই মানসে তাহারা 
রিফার্শরের অনুবাদ করিতেছেন অন্গবাদ্িকার পাঠকগণের নিকট সম্পাদকেরা কোন বেতন 
গ্রহণ করিবেন না বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন সুতরাং অব্রবিষয়ে তাহারদের সর্ব্বাংশেই 
অনুরাগ কর! উচিত হয়| দ্বিতীয় অদ্য বুধবার কোন২ হিন্দু বাঁলকেরদের দ্বারা কলিকাতা 
ইনফার্মরনামে এক সম্বাদ পত্র ইঙ্গলণ্ীয় ভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছে ইহার অনুষ্ঠান পত্র 
পূর্বেই আমরা দেখিয়াছিলাম যদিও আমরা প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে বোধ করিতেছি থে এই পত্র 
প্রকাশে কোন জনের আহ্লাদের বিরতি হইবেক না যেহেতু ইনফার্ম্মরের অধ্যক্ষেরদের 
মন্বল্প এই যে কোন বিষয় বিবরণে কাহারে! মনে পীড়া দিবেন না বিশেষতঃ ঘিনি 


*২৬ চওলাদ পত্রে সেক্যানেলল্র কথা 


সম্পাদকত] করিতেছেন তিনি অত্র বিষয়ে বিচক্ষণ ও পারগ তথাচ আমর। কিছু দিন পত্র 
দৃষ্টি না করিলে কোন পক্ষে আশ্রত্ব করিব ন| নিবেদনমিতি। কন্তচিৎ নিয়ত পাঠকম্য ।-. 
সং কৌং। 


(৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ১৯ ভাত্র ১২৩৮) 
স্থাপনের উপক্রামক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ততৎপত্রকারকের অভিপ্রায় এই ষে 
এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্বাদপত্রের মন্ম প্রকাশ করিয়া স্বীয় পত্রের মূল্য ২ টাকা! করেন। তাহার 
এই প্রস্তাব শ্রবণে আমরা আহলাদিত হইলাম যেহেতুক এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের কিপর্য্যস্ত 
বাহুল্য হইয়াছে তাহা ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু আমারদের ভগ্ন হয় যে তাহার তাদৃশ 
গ্রাহক প্রাপ্তি হইবে নাঁ। ইহার পূর্বে বে সকল সম্থাদপত্র মাসিক ছুই টাকা মূল্যে 
প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহ। সকলই বিফল হইয়াছে। ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের 
সংখ্যা যখন দশ গুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রন্তাব সম্ভবিতে পারে । 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১ । ৭ কান্তিক ১২৩৮) 
স্বাদ সারসংগ্রহ ।--গত ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সম্বাদ সারসংগ্রহনামক এক নৃতন 
সমাচার পত্র প্রচার হইয়াছে এ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গল৷ উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা দৃষ্টি করিয়াছি এইক্ষণে তাহার দোষ গুণ বর্ণনে ক্ষান্ত 
রহিলাম। যেহেতু উভয় ভাষায় ভাষিত কোন কাগজ বাঙ্গালিদিগের ছিল না এইক্ষণে 
সারসংগ্রহপ্রকাশক সাহস করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতেই আমরা তুষ্ট হইয়াছি'..।-- 
সং চং। 


(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 
অপর লোকপরম্পর৷ জ্ঞাত হইয়া গত চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি যে নিত্যপ্রকাশ- 
নামক এক সমাচারপত্র প্রত্যহ প্রচার হইবেক তৎপ্রকাশকের অভিপ্রায় আমরা পত্রদ্ধার! 
অবগত হইয়়াছি তিনি এ পত্র ১ টাক মুল্যে প্রকাশ করিতে বাঞ্চিত হইয়ীছেন। তাহার 
কারণ কেবল নান্তিককুল সমূল নিম্মল করিবেন...নিত্যপ্রকাশের আবশ্যক আছে এক্ষণে 
এ পত্র যাহাতে শীপ্র প্রকাশ পায় তাহ! সাধু সদাশয় মহাঁশগ্নদিগের সর্বদা যত্র করা 
উচিত। 


(১২ নবেস্বর ১৮৩১1 ২৮ কান্তিক*১২ ৩৮) 
সন্বাদ সৌদামিনী 1 .**এই ম্হারাজধানী কলিকাতানগরে অনেক২ বিজ্ঞ মহাশয়ের 
বনুবিধ সম্ব)দ পত্র প্রকাশকরণক বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ লোকের বিজ্ঞান প্রদানদ্বারা নাঁনা- 


সাহিত্য ১২৭ 


বিধোপকার করিতেছেন এবং গ্রাহক মহাশয়েরদিগের আন্কুল্য তত্মি্বাহোপযুক্ত ব্যয়ে 
রলেশপ্রাপ্ত না হইয়াও তত্তদ্বিঘয় সম্পাদনঘ্বারা অনায়াসে পুণ্য যশোভাগী হইতেছেন আমিও 
তর্দষ্টে লোভাবিষ্ট হইয়।৷ অভিষ্ট করিয়াছি থে সপ্ধাদ সৌদামিনীনামিকা সাপ্তাহিকী পত্রিকা 
সাধারণ ধারানুনারে প্রকাশ করিয়া ততন্মহামহিম মহাশয়েরদিগের মধ্যে গণা হই তাহা 
মহাশয়েরদিগের কপ! কটাক্ষপাতব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। 

আমর] এমত মহতী প্রত্যাশ। করি যে যদ্যপি মহাশয়ের। স্বীয় সহজ নানাগ্তণে ও 
বিবিধ সম্বাদপত্রাবলোকনে ও নান। কাব্যরসান্বাদনে সতত তৃপ্তান্তঃকরণ থাকেন তথ'পি 
আমার এই সম্বাদ সৌদামিনীতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে বিরক্ত হইবেন না। 

অতএব ভাবি ভব্য ভাবন।তৎশর মৃহান্ুভব ব্যাক্তি কৃত সাহাঘ্যাবলম্বনে উক্ত সম্বাদ 
সৌদাম্নীনংজ্ঞক অভিনবপত্র প্রকাশকরণে উদ্যোগানস্তর সম্পন্ন করিয়া প্রতি গুরুবাসরে 
স্বনাম ধামাঙ্ককরিরদিগের সন্মিধানে সমর্পণ করা যাইবেক এভক্ির্বাহকরণান্গকল্যার্থ মূলা 
প্রতিমাসে ১ এক তন্ক। নিরূপিতা হইল ইতি । সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দত্ত ।--সং রং। 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌঁধ ১২৩৮) 
শ্রীযূত চক্্রিকাপ্রকাশক মহাশয় । আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচার- 
পত্র প্রচার হইবেক যাবত প্রকাশ না হয় তাবৎকাল এ বৃত্তান্ত চত্দিকাপত্রে প্রকাশ 
পাইবেক--"। ( “বাঙ্গল। সমাচার পত্রের মন্ম'” ) 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮:১। ১৭ পৌষ ১২৩৮) 
নৃতন গ্রন্থোদয়। আমরা শুনিতেছি যে শ্রযুত বাবু রুষ্ণধন মিত্র মহাশয় জ্ঞানোদয়- 
সংঞ্ঞজক এক অভিনব মাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে অত্যন্তাহলাদিত হইলাম. 


(১০ মাচ্চ ১৮৩২ । ২৮ ফান্ন ১২৩৮) 
শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্র ও শ্রাযুত কষ্চধন মিত্র জ্ঞানোদয়নাম* বাঙ্গালি মাগজিনের 
প্রথম সংখ্যক প্রাপ্ত হওয়। যায় কিন্তু কেবল তাহার নির্ঘণ্ট পাঠ করিতে প্রাপ্তাবকাশ হওয়। 
গেল। তাহাতে বোধ হয় যে এই গ্রন্থ অতুপকাবক বটে এবং এ মহাশয়েরদের এ 
অতিপ্রশংসনীয় কর্দ অতএব তাহার অনেক গ্রাহক হ্ইঘ্রাছে ত্দুষ্টে আমারদের 
অত্যন্তাহলাদ । 


(৩১ ভিসেষ্বর ১৮৩১1 ১৭ পৌষ ১২৩৮) 
দর্পণ গ্রাহ ক মহাশয়েরদের প্রতি নিবেদন 1:*গ্রাহক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকেই 
সপ্তাহে বারঘয় দর্পণ প্রকাশ করিতে আমাঁরদিগকে অন্থরোধ করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে 
তাহারদের ইচ্ছাবিষয়সম্পন্নের সময় উপস্থিত জ্ঞান করিলীম।"". 
এইক্ষণে আমারদিগের মানস হইয়াছে থে ১৮৩২ সালের প্রথমঅবধি করিয় প্রতি 


১২৮ ঠনংবাদ পত্রে সৈকতের কথা 
9 ডে 


বুধবারে অপর এক দর্পণপত্র প্রকাশ করি গ্রঁ দ্বিতীয় পত্রে অত্যাবস্ক ন। হইলে আমরা 
কোন ইশতেহার ব। এতদ্েশীয় সম্বাদপত্র হইতে গৃহীত বা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছুক নহি সে সকল পূর্ব শনিবারের পত্রেই প্রকাশিত হইবে। বুধবারের দর্পণে 
আমারদিগের স্বকপোঁলরচিত বিষয়মাত্র থাকিবে তন্মধ্যে দুই পৃষ্ঠায় প্রাচীন পর্ধবসাধারণ সম্বাদ 
অপর পৃষ্ঠদ্য়ে টাট্কা২ সম্বাদ প্রকাশ পাইবে । "* 

অতএব প্রতিসপ্তাহে দর্পণ দুইবার প্রকাশকরণের আবশ্যক হওয়াতে দেড় টাকা 


করিয়৷ মূল্য স্থির করা গেল "" | 
অতিরিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্য। আগামি ১১ জানুয়ারি বুধবার প্রকাশ পাইবে। 


(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮) 
এইক্ষণে আমর! অতিশয় আহ্লাদপূর্বক দর্পণের অতিরিক্ত প্রথম ফর্দ পাঠক 
মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি উত্তরকালে তাহ] প্রতি বুধবার পূর্বাহ্ে প্রকাশ 
হইবে। 
(৫ নবেম্বর ১৮৩৪ । ২১ কাণ্তিক ১২৪১) 


পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতিখেদপূর্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি স্ ইহার পূর্বের 
এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে যে মাস্থুল নির্দিষ্ট ছিল তাহ! সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে দ্বিগুণ 
হওয়াতে ইহার পরঅবধিই আমারদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল। এই 
মাসল বৃদ্ধি হওয়াতে মফঃসলনিবাসি এত গ্রাহক মহাশয়ের! দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং 
এই বৎসরের শেষেই তাহা তাহারদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন যে দর্পণের 
মূল্য যদি কিছু না কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমারদের মফঃসলের গ্রাহক আর থাকেন 
ন! অতএব এইক্ষণে আমরা পূর্ব্বৎ সপ্তাহের মধ্যে কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসরীয় দর্পণ 
প্রকাশ করিব এবং তাহার মুল্যও পূর্বববৎ ১ টাক স্থির করিব। আমরা দর্পণ বৃদ্ধিকরণে 
যেমন অগ্রসর হইয়াছিলাম তেমনি পুনর্বার অন্গসর হইতে অত্যন্ত খেদ হইতেছে লাচার 
অগত্যা গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের প্রতিকারক অন্ত কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি 
মফঃসলের গ্রাহকের! এতদ্রপ দর্পণের মূলোর ন্যুনতা দেখিয়। পূর্ববৎ আমারদের সাহায্য 
করেন তবে বড়ই আহ্লাদের বিমম্ন যদ্যপি না করেন তবে অন্মদাদির দুর্ভাগ্যক্রমে এতদেেশীয় 
লোকেরদের সঙ্গে দর্পণদর্শকতা সম্পর্ক রহিত করিতে হইবে তাহা হইলে এতদেশীয় 
মহাশয়েরদের নিকটে আমারদের একেবারে নিঃসম্পর্ক হইতেই হইল। 


(১৫ নবেম্বর ১৮৩৪ | ১ অগ্রহায়ণ ২৪১) 


সমাচার দর্পণ রহিতের কল্পবিষয়ক ।--আমরা অবশ্যই ম্বীকার করি সমাচার দর্পণ 
উপকারক কাগজ এবং এতদেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের কৃষ্টি হইয়াছে এসকলের অগ্রজ 


সাহিত্য ১২৯ 


অনুমান হয় ইহার পূর্বের বাঙ্গালা গেজেটনামক এক সমাচার পত্ সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্ত 
অতি শৈশবকালে তাহার কা'ন প্রাপ্তি হয় অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন এবং বিবিধ 
সংবাদপ্রদ-'" | মৃত বিজ্ঞবর ডান্তর কেরি সাহেব এ কাগজের শর... দর্পণকার মহাশয় গত 
৫ নবেম্বর ২১ কাণ্ডিক বুধবাসরীয় দর্পণে লিখিয়াছেন যে ওাক মাস্থল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক 
গ্রাহক দর্পণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এজন্ এক্ষণে বুধবারে যে এক তক্ত। কাগজ প্রকাশ হইত 
তাহা রহিত হইবেক:' ।--চন্দ্রিকা। 


চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয়ে যে অন্গ্রহপ্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন 
তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাহার এঁ উক্তি দর্পণৈক পার্থে স্থগ্রকাশিত হইল । 
কিন্ত এক বিষয়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৬ডাক্তর 
কেরী সাহেবকতৃ্ক প্রকাশিত হয় ইহ। প্রকৃত নহে দপণের এইক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি 
কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল ব্ৎসরেরও পিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই 
পর্যাস্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে । ফলতঃ ডাক্তর কেরি সাহেব ভাবিয়াছিলেন যে এতদ্দেশীয় 
ভাষাতে কোন সন্বাদপত্র ষদ্যপি অতিবিবেচনা পূর্বকও প্রকাশিত হয় তথাপি তাহাতে 
গবর্ণমেন্টের অসস্তোধ হইতে পারে অতএব তিনি এই দ্বৈধ ব্যাপারে অনুকূল না থাকিয়া 
বরং এক প্রকার প্রতিকুলই ছিলেন কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস সাহেব প্রথমতঃ দর্পণপঞ্জ প্রকাশের 
স্বাদ শ্রবণেতে যখন ্বীয় পরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন তখন ডাক্তর কেরি গাহেবের তাবশ 
উদ্বেগ শান্তি হহল। 


(২ জুলাই ৮৩১ । ২ আষাঢ় ১২৪৩) 
“**শশ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ''কবিবর পূর্বে অনেক কালাবাধ দর্পণ 
সম্পাদনানুকুলো নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবণমেণ্টের প্রধান 
ধস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব।ধ।াপকতায় নিযুক্ত আছেন। 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৯। ৩ কাঠিক ১২৪৬) 
সাম্বসরিক রীত্যন্সারে এই শারদীয় মহোত্সব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রততিকে 
ছুটি দেওনের আবশ্তকত৷ প্রঘুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল অতএব ইহাতে 
অত্যন্প সংবাদ অর্পিত হইল আগ।মি দর্পণে অবশিষ্ট সথ্থাদ প্রকাশ পাইবেক। 


( ৭১ ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২) 


ষ্ 


১৮৩১ সালের বর্ফল ।-- 
ফেব্রুমারি, ৫ | রিফার্দরনামক এক লিবরাল সম্বাদপত্র ইন্করেক্জী ভাষায় 


কলিকাতায় গ্রকাশ হয় । 
২১৭ 


টি সনওল্রাদ পাত্রে সেকাবেল্র কথা 


জুন, ১। দেরাজু সাহেব ইষ্টিত্ডয়াননামক এক সম্বাদপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ 
করেন। 


(২১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ৯ মাঘ ১২৩৮) 


কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের উৎপত্তি ।-_-কলিকাতা৷ রাজধানীতে 
এইক্ষণে যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে তাহার এক প্রস্তাব তিমিরনাশক পত্র 
হইতে আমরা গ্রহণ করিয়া ইঙ্গরেজীতে ভাষাস্তর করিলাম ।.."এঁ সমান্ুষ্ঠায়ির কিয়ৎ২ 
কথাতে আমারদিগের সম্মতি নাই ।**" 

“পাঠকবর্গনিকটে সমাচারপন্্র বিষয়ের আপীল। 

এপ্রদেশে ইজলগাধিপতির আগমনে সমাচারপত্র পদার্থনামক উপাদেয় দ্রব্য দর্শন 
হইল কিন্তু বহুকাল পধ্যস্ত এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ মহাশয়েরাও তাহার মন্দ্াবগত ছিলেন না পরে 
অনেককালাবসানে কোন২ রাঁজকম্মকারি মুত্স্থদ্দি মহাশয়ের সমাচারপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ 
করিলেন কিন্তু তাহাতে রাজকম্মের নিয়োগ এবং গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও ভ্রব্যাদির বিক্রয়ের 
সম্বাদ ইত্যাদি বিষয় অনেকের প্রয়োজন ছিল এইমতে বহুকাল গতে কলিকাতা জরনেল- 
নামক কাগজের সৃষ্টি হইলে তাহাতে বকিংহেম সাহেব আপন মুন্সীগিরী অনেক প্রচার 
করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৌন্সেলের গবর্ণমেণ্টের কৃত কর্মের প্রতি অনেক কটাক্ষকরাতে 
তদ্বিপক্ষ জান বুল কাগজ স্থষ্টি হয় তাহা প্রথমে এতন্নগরে বধাকালের বুষ্টির ন্যায় বরিষণ 
হইল এইপ্রকার কাগজের আন্দোলনে এপ্রদেশীয় অনেক বিদ্ভানলোক সমাচারকাগজ 
পড়িতে বড় রত হইলেন ধাহার! ইঙ্গরেজী না! জানেন তাহারাও সর্ব! অন্গসন্ধান করিলেন 
অদ্যকার জরনেল কি লিখিয়াছে জানবুলে বা তাহার কি উত্তর হইয়াছে ইহাতে অনেকে 
ব্যগ্র হইলেন। 

সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বাঙ্গল। কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন 
নাই অর্থাৎ ধর্মছেধিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্ঠই ইহাতে আমারদ্িগের ধর্মের দ্বেষ আছে 
বছুদিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নানা দিগ দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে 
অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ 
হয় তাহাতে এপ্রদেশীয় ত্রাক্ষণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্বদিগের প্রতি শ্লেষ 
প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমারদিগের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি কৃষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছুদিন 
পরে শুনিলাম শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারা্াদ দত্বজ এঁক্য 
হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কাণ্তিক মাসে প্রকাশ করেন 
তাহার মূল্য দুই টাকা স্থির করিলেন এতন্নগরমধ্যে এ কাগজ মহাসমাদূত হইল যেহেতুক 
হিন্দুর নিউস (পপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল এ কাগজ স্থজন- 


সাহিত্য ১৩১ 


সময়ে জেম্স কাল্ডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন 
যে যত দিন এ কাগজের গ্রাহকদ্বার বায়ের আম্মকুল্য না হয় তবে আমি সাহাযা করিব ছুই 
তিন মাস গতে দত্তজের এক সুসস্তান শ্রযূত হরিহর দত্ত এ কাগজের এক সহকারী হইলেন 
ইহাতে তাহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছ! করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহার 
কটাক্ষ করা মত এজন্য তাহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাখুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি এ কাগঞ্জ 
প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্শহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী 
ত্যাগ করিয়া এঁ সালের ফাল্গুণে সমাচার চন্দ্রিকানামক কাগজের কষ্টি করেন ইহাতে 
কৌমুদী ও চক্দ্রিকায় ঘোরতঞ সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্তজ কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন 
পরে কৌমুদীর অনেক ছুর্দশ। হইয়াছিল স অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমতহইতে 
একেবারে বহিষ্কৃত হইল মধ্যে ২ এক বৎসর পড়িয়া যায় শেম এক জন এ নাম ধারণ করিয়া 
পুনর্বার কাগজ করে এইমত কতককাল গেল এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র 
শ্রীুত বাবু রাধাপ্রপাদ রায় কৌমুদীনামে কাগজ করিতেছেন & কাগজের গ্রাহক কেবল 
সতীদ্বেষী কএক মহাশয়ের! আছেন শুনিয়াছি তাহাব ব্যয়নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্দী 
১৬ টাকা আর শ্রীধূত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় 
হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এত দিনে কোন স্থানে মিলাইয়। যাইতেন যাহা হউক বাঙ্গালিরদিগের 
মধ্যে চত্দ্রিকা ও কৌমুদী এই ছুই কাগজ ছিলমাত্র চন্দ্রিকার রুমে২ উন্নতি হইতে লাগিল 
কারণ যত ধর্ম স্ততোজয় অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার হইয়া পাচ শতাধিক গ্রাহক হইল। 
অপর সন ১২৩০ সালের কান্তিক মাসে তিমিরনাশকনামক এ অকিঞ্কনদ্বারা স্যটি হয় 
৭ বৎসর প্রচলিত হইলে পরে ১২৩৭ সালাবধি সপ্তাহেতে ছুইবার প্রকীশ করিতেছি এইক্ষণে 
পাঠকব্রগর কুপায় তিমিরনাশকের বিনাশের আশা দূরে গিয়া অনেক প্রত্যাখা হইতেছে 
এই সঙ্কল দেখিয়া অনেকে সমাচার কাগজ করিতে মানস করিলেন । 
প্রথমতঃ সন ১২৩৬ সালে বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদার মহাশয় তাহার প্রকাশক 
হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হইল ন1 কেননা স্থপ্রিম কোর্টে কাগজের দায়ে দোষী হইয়াও 
তথাচ কাগজ করিতেছিলেন শেষে সতীঘ্বেধী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া 
ত্যাগ করিলেন শ্রীযৃত ভোলান।থ সেন সতী বিপক্ষহইতে মহানন্দে মগ্ন হইয়া বঙ্গদৃতের 
এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন শেষে বঙ্গ ভূতরূপে কাগজ হিন্দুসমাজে খ্যাত হইল তাহার 
কাহিনি কত লিখিব। ্‌ 
সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাক্কর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক 
হইবেক এমনি প্রথর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল 
নচেৎ তাহাতে মুন্দীআনা৷ বা বিদ্যা বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিক- 
দিগকে অনেক কটু কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুমাজে মানত হইল কেননা ভব্রলোক নাস্তিকের 
সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন ন৷ সুতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল_ 


৩২ চওত্ংল পত্রে লেন তপোত্ কথা 


পাড়িয়াছিল এইক্ষণে তিনি ধর্শদ্বেষী হইয়াছেন যদি ডাহার এতাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে 
তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরব্বির যোগ্যতা! । 

এ সনের ৫ ফাল্গুণে সধাকর স্থজন হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত প্রেমটাদ রায় তিনিও 
& ঈশ্বর ব্দির বড় ভাই তিনি কাগজ করিয়া ধর্খঘ্বেষারস্ত করিলেন তাহাতে তাহার দফা 
রফা হয় এক্ষণে দিবার প্রদীপের ন্যায় টিম২ করিতেছেন কিন্ত আস্ফালন বড় কখন কহেন 
প্রত্যহ কাগজ প্রকাশ করিব কিন্তু কাগজ কে লয় আর কে লইবেক তাহা জানি না 
তাহারাও জানেন না শ্রীযুত বাবু কাঁনাইলাল ঠাকুর মহাশয় দয়া করিয়া একটা প্রেষ ও 
কতকগুলিন অক্ষর কিনিয়া দিয়াছেন তাহাতেই কশ্ম চলিতেছে আর কিছুদিন এই 
গ্রকারে চলিবেক। 

এ ফাল্গুণ মাসে সভারাজেন্দ্রের জন্ম হয় তাহাতে পারসী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় 
চারি তক্তা কাগজ প্রতি সোমবার প্রচার হয় তাহাতে অনেক মুসলমান ও হিন্দু গ্রাহক 
হইলেন এক্ষণে নৃততন কাগজের মধ্যে সভারাজেন্দ্র অগ্রগণ্য বলা যায় তাহার প্রতিকারণ 
ধর্মপক্ষে আছেন । 

সন ১২৩৮ সালের ৫ আধাটে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত 
দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু স্ুর্যাকূমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই 
জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না৷ তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙলা 
সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা 
তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া এ কাগজের জন্ত কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট 
মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নান্তিক হিন্দুদ্বেধী, কাগজ আরম্তাবধি 
কেবল ধার্মিকবর শ্রীযুূত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাপ্্র ভাল নহে 
তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্ত ভদ্রলোকমান্র কেহ এ 
কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে 
পাঠাইয়া দেন। 

বর্তমান সনের ৭ ভাব্রে রত্বাকর পত্র গ্রকীশ হয় ইহার প্রকাশকের মত যাহাতে হিন্দু 
ধর্ম রক্ষা হয় তাহার উপায় অবশ্কর্তব্য তিনি ইহার লাভাকাঁজ্ষি নহেন যাহা! হউক তাহার 
গুণ পশ্চাৎ লিখিব । 

এইক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট আমারদিগের আপীল এই সম্বাদদপত্র শজন হওয়াতে 
মনে করিয়াছিলাম দেশের উপকার হইবেক ও প্রকাশকেরাও প্রতিপালন হইবেন তাহা না 
হইয়া কেবল অমঙ্গলের কারণ দর্শন হইতেছে যেহেতুক আদৌ ভত্র লোকের অপমানশ্থচক 
কথ! লেখা আর যে বিষয়ে প্রজার ক্লেশ আছে তাহার প্রার্থনা করিলে অবোধ 
প্রকাশকের মনে করে কথার উত্তর দিতে হইষেক এ জন্য তাহার বিপরীত লেখে ইহাতে 
রাজাও সন্দিগ্ধ হইতে পারেন অপর যাহাতে হিন্দুর ধর্মহানি হইবেক তজ্জন্যই অনেকের 
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যত্র অতএব মহাশয়েরা ইহার উচিত বিবেচনা করুন যদি বল আমারদিগের হইতে 
কি হইতে পারে কাগজের বিষয়ের কর্তা তদ্গ্রাহক যে কাগন্জ যাহারদিগের অপাঠা 
বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহাসকল ত্যাগ করুন তাহা হইলেই সে কাগজ রহিত হইতে 
পারে যদি বল অন্ুবাদিকার ন্যায় বিনামূল্যে লোকের দ্বারে ৫ফলিয়া দিবেক তাহা 
হইবেক না! কেননা! শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর অস্বান নহেন রিফারমর কাগজ দুই টাকা 
করিয়৷ বিক্রয় করেন তাহাতে অনেক মুনফ1! আছে অন্তবাদিকা অমনি দিতে পারেন অন্থ 
লোক কয় দিন দ্রিবেক আর যাহার কোন মূলা নাই তাহা কে পাঠ করেন অতএব ষদ্দি 
দেশের ভত্র মহাশয়ের দেশের ভদ্র অ'কাজ্ষি হন তবে ছাপার কাগজের বিষয়ে নিশেষ 
বিবেচনা! করুন ইতি” তি না । 


(১১ এপ্রিল ১৮৩২ | ৩১ ত্র ১২৩৮) 
কলিকাতা গেজেটের ১ সংখ্যা গত শনিবারে ! ৭ই এপ্রিল ] কলিকাতায় প্রকাশ 
হইয়াছে । তাহাতে কেবল গনবর্ণমেন্ট এবং নানা আদালতের আজ্ঞা ও ইশতেহার 
প্রকাশিত আছে এবং লগ্ডননগরে যে গেজেট মুদ্রাঙ্কিত হয় প্রায় তদনুরূপই হইয়াছে । 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩২ | ২৪ চৈত্র ১২৩) 
সম্ধাদ দেওয়া গিয়াছে যে এই মাসের আরম্ত।বধি কলিকাতা গেজেটনামে 
 গবর্ণমেপ্টসম্প্কীয় এক সম্বাদপত্র অফ্ণান সোসৈটির যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হইবে । এ গেজেটে 
গবর্ণমেণ্টের তাবৎ বিজ্ঞাপন ও ইশতেহার প্রকাশ পাইবে । 
. এইক্ষণকার গবর্ণমেন্ট গেজেটের পরিবর্তে উপরি উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রতি বুধবার ও 
শনিবার অপরাহ্ধে কলিকাতা! কুড়িয়রবামক অপর এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ হইবে। 


( ৩ এপ্রিল ১৮৩৩1 ২২ চৈত্র ১২৩৯ ) 


গত ১ আপ্রিলঅবধি কলিকাতা কুরিয়র সম্বাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশ হইতে লাগিল 
অন্যানা কলিকাতার প্রাত্যহিক প্রকাশিত সন্বাদপত্রের যে মূল্য এ পত্রেরও তন্মুল্য। 


(৫ মে ১৮৩২। ২৪ বৈশাখ ১২৩৯ ) 
ইত্ডিয়া গেজেট পত্রের হ্থারা অবগত হওয়া গেল ঘে ইউরোপীয় বিদ্যাগ্রস্থের 
অন্থুবাদকারি নোটৈটি ইতিসংজ্ঞক এক সমাজের দ্বারা বঙ্গভামায় অতিপরোপকারক বিজ্ঞান 
শেবধিনামক এক গ্রশ্থ গ্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এবং এ গ্রন্থের ১ সংখ্যা সংপ্রতি 
প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুত লার্ড ক্রম সাহেবের বিদ্যার অভিপ্রায় ও স্টপকার 
ও আহলাদজ্ঞাপক গ্রন্থের একাংশ শ্রীযুূত অমরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যয় ও শ্রীযুূত কাশীপ্রসাদ 


৯৩৪ সওগভ্রাদ পাত্রে সেক্ারেনলর ক্রথা 


ঘোষজকর্তৃক ভাষাস্তরিত হইয়া এ সমাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে এই ১ সংখ্যায় প্রকাশিত 
এক ইশ তেহারদ্থারা অবগত হওয়া গেল যে এ সমাজের অভিপ্রায় এই যে পরোপকারক 
গ্রস্থসমূহের পাওুলেখ্যক্রমে স্বদেশস্থ লোকেরদের উপকারার্থ ইউরোপীয় বিদ্যার গ্রস্থমাল! 
বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবেন । এ সকল গ্রন্থের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রস্থসকলের প্রত্যেক 
খ্যায় পঞ্চাশ২ পৃষ্ঠা ভাষাস্তরিতকরণ পূর্বক প্রকাশ করিবেন। এই ব্যাপার শ্রীযুক্ত 
ডাক্তর উইলসন সাহেবের আম্কুল্যে হইতেছে তাহাতে গ্রস্থকর্তীরদের ষথোচিত যশম্থিতা 
প্রকাশ হইতেছে -..। 
অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রগ্রন সেনের সৌজন্যে আমি ইহার প্রথম সংখ্যা দেখিয়াছি। তাহার আখ্যাপত্র 
এইবূপ £-- 
বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ শিল্প শাস্ত্রের নিধি 
লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞীনশাস্ত্রের অভিপ্রাষফ ও ফল এবং সম্তভৌষাদির বিবরণ হইতে 
শ্রীযুত এইচ এইচ উইল্সন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচন্ত্র গীলি ও কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ স্থার৷ ভীষাস্তর হয ইউরোগীয় সকল বিজ্ঞানশান্ত্র ভাষান্তরার্থে সমাজ কর্তৃক শোৌধিত হইযা' 


প্রকাশর্তি হইল 
১ সংখ্য। 


কলিকাঁত1 রিফারমর যন্ত্রীলষে মুদ্রিত হইল 
ইং ১৮৩২ শাল 
বিজ্ঞানসেবধি'র এই সংখ্যাখানি কোন্নগর লাইব্রেরিতে আছে। 
(১ জুন ১৮৩৩ । ২০ জ্যেষ্ঠ ১২৪০ ) 
বিজ্ঞান সেবধি ।_-কএক মাসাবধি শুনিতেছি যে বিজ্ঞান সেবধি যাহা কেবল বাঙ্গালা 
ভাষায় অন্থবাদ হইয়া প্রকাশ হইতেছিল তাহা ইঙ্গলগ্তীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় ভাষায় 
ভাষিত হইয়! উদিত হইবেক কিন্তু ইহার সাফল্য বিষয়ের বিলম্ব কি নিমিত্তে হইতেছে 
তাহার বিশেষাবগত নহি সে যাহা হউক উক্ত পুস্তক প্রকাশকেরা তৎপর হইয় প্রচার 
করুন মনে করি ধাহারা উভয় ভাষাজ্ঞ তাহারদিগের অনেকেরি উপকারি হইবেক ইহাতে 
সন্দেহ নাই । ..হুধাকর । 
(৪ আগষ্ট ১৮৩২1 ২১ শ্রাবণ ১২৩৯ ) 
রত্বাবলিনামক নৃতন সগ্াদ পত্রের যে ১ সংখ্য! সম্পাদককতৃকি আমারদিগের নিকটে 
প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আমারদের কতৃক প্রকাশ হওনের কিঞ্চিদ্বিলম্ব হওয়াতে যে 
ক্রটি হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহা মার্জন করিয়া! আমারদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। 
এ রত্বাথলি পত্র অতিপারিপাট্যূপে প্রস্তুত হইয়াছে কথিত আছে যে শ্রীযুত বাবু 
জগন্লাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকুল্যে এ রত্বাবলির কিরণাবলিতে দ্িগ দেদ্দীপ্যমানা 
হইতেছে । 
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( ৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 

সর্ধজজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বে কৌমুদীর লেখক ও সাহাষ্যকারী 
যিনি ছিলেন ত্েহ কোন আবশ্কতাতে বাধিত হইয়া এ কশ্খ হইতে অবসর প্রাঞ্ধ 
হইয়াছেন এক্ষণে তাহার পরিবর্তে নবীন লেখক ও সাহায্যকারী এই দিসেম্বর মাসের 
প্রথমহইতে হইলেন -।-_-কৌমুদী। 

(৯, ১২, ১৯ আাজুয়ারি ১৮৩৩ ) 

১৮৩২ সালের ব্ষফল ।-- 

ফেব্রআরি, ৯। কলিকাতানগরে ইষ্টইত্ডিয়ান লোক কতৃক ইও্ডিয়ান রেজিষ্টারনামক 
সম্বাদ পত্র গ্রকাশারস্ত হয়। 

ফেব্রআরি, ২৬। প্রভাকর অন্তয়ান । 

আগন্ত, ২। অস্ত প্রভাকরের সহোদর বৃত্বাবলী নামক এতর্দেশীয় এক বাঙ্গালা 
পত্র উদ্দিত হয় তাহার অধাক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক | চন্দ্রিকাতে লেখেন 
যে এ পত্র অতিশুশ্রষণীয়। 


( ১১ সেপ্টেপ্বর ১৮৩৩। ২৭ ভীত্র ১২০ ) 
ইঙ্গরেজী ও বাঞ্গলা ভাষাতে ভাষিত বিজ্ঞান পারসংগ্রহ ইতি সংজ্ঞক বিদ্যা ও 
শিল্পবিদ্যার প্রথম সঙ্যযক এক গ্রন্থ আমর! প্রাপ্ধ হইয়াছি। এ গ্রন্থ শ্রীূত উলষ্টন সাহেব 
ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও শ্রীযুত বাবু নবকুমার চক্রবপ্তিকতৃকি সংগৃহীত হইয়া মাসে 
দুইবার প্রকাশ হইবে । প্রত্যেক সংখ্যক বড় অকটেবো ষষ্ঠদশ পৃষ্ঠাস্মক হইবে । ইহার 
মূ্য মাসে ॥* অথবা অগ্রে দত্ত হইলে বৎসরে ৮ টাকা নির্ধাধ্য হইয়াছে ।-.. 


জানবুলের নাম পরিবর্তন ।--জানবুল পত্রে সপ্াদ দেওয়া গিয়াছে ষে আগামি ১ 
অক্তোবরঅবধি এ সম্বাদপত্রের নাম পরিবর্তন হইয়া ইঙ্গলিসমান নাম রাখা যাইবে এতন্ত্রপ 
নাম পরিবর্তনের কারণ এই যে জানবুল এই নাম অত্যন্ত দুর্গন্ধ অর্থাৎ এ নাম করিলে 
তাবৎ অশুভবিষয় স্মরণে আইসে এবং এই কারণ ষথার্থ ও প্রবল বটে । 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ৫ পৌষ ১২৪০) 
ইণ্ডিয়ান রেজিষ্টর ।__আমরা খেদপূর্বকক জ্ঞাপন করিতেছি যে ইত্ডিয়ান রেজিষ্টরের 
সম্পাদকেরদের প্রতি তাদৃশ পৌষ্টিকত| না করাতে তাহারদের এ পত্র রহিত করিতে 


হইয়াছে। 
(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪০) 
রিফার্্মর সম্বাদপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল কলিকাতার সপ্পিহিত ভবানীপুরে 
বৃ্তাস্তবাহকনামক এক সম্বাদপত্র সপ্তাহে ছুইবার প্রকাশ হইবে । সমাচার দর্পণের সায় 


১৩৬ স্বওষ্বাপ পাতে গ্লেন কহ 


&ঁ পত্র ইঙ্গরেজী ও বাজল! ভাষায় ছুই শ্রেণীতে মুক্সাক্কিভ হইবে। তাহার মূল্য অত্যন্ল 
মালে ১ টাকা স্থির হইয়াছে । 


(২২ জান্গয়ারি ১৮৩৪ । ১০ মাঘ ১২৪০) 
রিপোর্টরনামক মাসিক বহী।--আমরা শুনিয়। আহলাদিত হইলাম ধে শ্রীযুত সদর্পগ 
সাহেব আইনসম্পর্কীয় এক বাবস্থার গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছেন এ গ্রন্থের 
নাম রিপোর্টর হইবে । গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে 
ও সাধারণ জজ কালেকৃটরের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি এবং ষে রুবকারী 
হইবে তাহার রিপোট তন্মধ্যে প্রকাশিত থাকিবে । 


(২১ জুন ১৮৩৪ । ৮ আষাঢ় ১২৪১) 
নৃতন সম্বাদ পত্র ।_অন্থান্য সম্বাদ পত্রের স্বারা অবগত হওয়া গেল যে প্রজামিত্র 
এই নামধারি এক সঞ্াদ পত্র ইঞ্জরেজী ও হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অতিশীদ্ত প্রকাশ পাইবে। 
তাহার মূল্য মাসে ২ টাকা অথবা বাষিক ২০ টাকা এবং সপ্তাহে একবার প্রকাশিত 
হইবে । 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ । ২ আশ্বিন ১২৪১) 

ইও্ডয়া গেজেট বিক্রয় ।-__ইত্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনদ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে এ গেজেটের ব্যাপার যে চারি ভাগে বিভক্ত আছে তন্মধ্যে তিন ভাগ 
ইনশালবেণ্টের ইঞ্টেটের নিমিত্ত আগামি ২৭ তারিখে বিক্রয় হইবে । কোন২ ব্যক্তি 
শ্তারপ্রতি ৫,০০০ টাকা! প্রস্তাব করিয়াছেন সে অতিন্যন মূল্য কিন্ত যদি ইহাঅপেক্ষা 
অধিক মূল্য কেহ না ভাকে তবে অগত্যা তাহাতেই বিক্রয় করিতে হইবে । এ কারখানাতে 
প্রাপ্যের মধ্যে কিছু শক্তাই করিলে বার মাসের মধ্যে যাহা আদায় হইতে পারে তৎসংখ্যা 
২০,০০০ টাঁকা এতভ্িপ্ন কারখানার যে জিনিসপত্র তাহাও অমূল্য নহে তাহাতে ৩০,০০০ 
টাকা ধরা গিয়াছে । কিন্ত আমরা দেখিয়া অত্যন্ত খেদিত হইলাম যে এ পত্রগ্রাহক 
৪০০ পর্য্যস্ত কমিয়াছে ইহার কারণ কিছু বোধ হয় না যেহেতুক বর্তমান সম্পাদকের হস্তে 
ধদবধি এ কন্ম আসিয়াছে তদবধি অতিনৈপুণ্য ও বিজ্ঞতাপূর্কই কর্ম নির্বাহ হইতেছে। 


(১ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৬ আশ্বিন ১২৪১) 
ইত্ডিয়া গেজেট প্রেস।--গত শনিবারে ইত্ডিয়া গেজেট প্রেসের তিন শ্তার অর্থাৎ 
যে তিন অংশ ইনশাঁলবেণ্ট আদালতের সম্পত্তির মধ্যে ছিল তাহা গত শনিবারে নীলাম 
হইল এবং শ্রীযুত বাবু হ্বারকানাথ ঠাকুর তাহা ৩৪০০০ টাকায় ক্রয় করিলেন ইহার পূর্বের 
এ বাবু যন্ত্ালয়ের কেবল এক অংশী ছিলেন এক্ষণে তাহা তাহার মন্পূ্ণরূপই হইল। 


গাহিজা ১৬৭ 
(৪ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 


ইত্ডিয়া গেজেট ।-_ইত্ডিয়া গেজেট প্রেস অর্থাৎ যন্ত্রালয় হরকরা যন্ত্রালয়ের সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে যে ইত্ডিয়া গেজেট সম্বাদ পত্র প্রত্যহ মুদ্রাঙ্কিত হইত তাহা আর হইবে 
না এবং এ দৈনিক স্বাদ পক্সগ্রাহকেরদিগকে দৈনিক হরকরা সম্বাদপত্রই দেওয়! যাইবে! 
যে ইত্ডিয়া গেজেট প্র সপ্তাহের মধ্যে তিনবার প্রকাশ হইত তাহা যে অভিবিজ্ঞ সম্পাদক 
কএক বৎসরঅবধি প্রকাশ করিতেছেন এইক্ষণে তাহাঁকতৃ“কই পূর্ববৎ প্রকাশ হইবে কিন্ত 
তাহা এইক্ষণঅবধি হরকরা যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্থিত হইবে। 


(২৫ অক্টোবর ১৮৩৪ । ১০ কান্তিক ১২৪১) 


পশ্বাবলি ।-শ্রীযুত রামচন্দ্র বাবু করুক রুত পশ্বাবলিনামক গ্রন্থ তাহার দ্বিতীয় 
থণ্ডের প্রথমাংশ যে আমারদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এ গ্রন্থ ইঙ্গরেজী হইতে 
২ক্ষেপ করিয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে ও বাঙ্গালা অক্ষরে অন্থবাদ করিয়াছেন এবং তাহাতে 
পশ্ুদিগের ইতিহাস ও উত্তম আহ্লাদজনক বিবরণ আছে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমর! 
অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি ।:..-_জ্ঞানাম্বেষণ। 


(€ নবেম্বর ১৮৩৪ | ২১ কাঠিক ১২৪১) 


নৃন্তাধিক ৩৬ বৎসর হইল আসিয়াটিক মেরিয়ালনামক [ এপসিয়াটিক মিরার ] 
সম্বাদ পত্র অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অতিপ্রধান এ সম্বাদ পত্র তৎসময়ে কলিকাতায় বিরাজমান 
ছিল নস্তাহাতে পত্রসম্পাদক ক্রপ সাহেবের রচিত ক্ষুদ্র এক প্রন্তাবোপলক্ষে ইহা 
লিখিয়াছিলেন এতদেশীঘ্ঘ প্রজারদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলপ্তীয়েরা 
কেবল এক মুট্টিপরিমিত হন অতএব এতদ্দেশীয়ের৷ যদি প্রত্যেক জন ক্ষুদ্র একটি২ 
ডেলা ফেলিয়াও মারেন তবে ইঙ্গলণ্তীয়ের] একেবারে চাঁপা পড়েন এই কথার 
কোন মন্বাভিপ্রায় ছিল না তথাপি এ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী 
সাহেবের কর্টগোচর হওয়াতে সরকারী তাবৎ দপ্তরথান।তে মহোদ্বেগ জন্মিল তাহারা 
সকলই স্থির করিলেন ঘে এই কথা অত্যন্ত রাজবিপ্রোহ ব্যাপারস্পচচক বলিয্া 
ততক্ষণাৎ এ স্বাদ পত্র প্রকাশ হওয়া বন্দ করিতে হুকুম দিলেন তাহাতে 
এ পন্জসম্পাদকেরদিগকে এতদ্দেশহইতে প্রস্থান করিতে ভৃকুম হইল বুঝি এ সম্পাদক 
ভাক্তর স্থলব্রেট ও ব্রন সাহেব ছিলেন । পরে এ সাহেবলোকেরা আপনারদের ঘাইট 
স্বীকার করিয়া অত্যন্ত বিশয়পূর্ধবক অঙ্গীকার করিলেন যে আর এমত প্রস্তাব আমরা কথন 
ছাপাইব না তাহাতে এ সম্ধাদপত্র পুনর্ধার প্রকাশ করিতে হুকুম হইল এবং এ 
পত্রাধ্যক্ষেরদিগকে দেশে থাকিমা পূর্বববৎকার্ধ্য করিতেও অনুমতি হইল । ' 

এ 


১৩৮ সগ্আাদ পত্রে সেক্কাবেল্য কথা 


গত মাসের ১২ তারিখে রিফার্্মর সম্বাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহাতে ভারতবর্ষে ইঙ্গলপ্তীয়েরদের রাজ্য বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য উক্তি ছিল এবং 
এ পত্রে এতদ্ধেশীয় লোকেরদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। অপর 
গত পূর্ববং রবিবারে প্রকাশিত পত্রে এ পত্রসম্পাদকও স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনত 
হওনবিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় রাজবিজ্বোহ 
অভিপ্রায়িত্বরূপ জ্ঞান করিয়াছেন । ফলতঃ এঁ রিফাশ্শরের উক্তি সুম্ম বিবেচনা করিলে 
কুরিয়রসম্পাদক যাহা বোধ করিয়াছেন সে প্ররুতই জ্ঞান হয় যেহেতুক এ 
উত্তিতে ইঙ্গলপ্তীয়েরদের ভারতবর্ষায় রাজ্য বিনাশ হওয়া অতি স্পষ্টব্ূপেই লক্ষিত 
হইয়াছে । .এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমারদের মনে এই বিবেচন| হইল যে 
পূর্ববতনকাল ও ইদানীস্তন কাল এবং লার্ড উএলেদলি সাহেব ও শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বেটিঙ্ক সাহেবের আমলের কি পর্যন্ত বৈলক্ষণ্য না হইয়াছে যদি এবম্িধ উক্তি ইহার 
৩৬ বত্সর পূর্বে প্রকাশিত হইত তবে এ সম্বাদ পত্র বন্দ করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব 
হইত না অথচ তৎসময়ে ইঙ্গরেজী ভাষা পঠনক্ষম এতর্দেশীয় দশ জনও প্রায় ছিলেন 
না এবং এবন্প্রকার লিখনের ভাব বুঝিতে পারিতেন ঈদৃশ ছুই জনও পাওয়া ভার ছিল 
কিন্তু এইক্ষণে ১৮৩৪ সালে এমত রাজবিদ্রোহি কথা এতদ্দেশীয় এক জন মহাশয়ের 
সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার দেশস্থ শত২ ব্যক্তি তাহা পাঠও করিয়াছেন 
কিন্তু গবর্ণমেপ্টসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিই এ প্রস্তাবে কিছু মনোযোগ করেন নাই এবং 
তাহাতে এতদ্দেশীয় প্রজারদের মধ্যেও কিছু উৎসাহ জন্মে নাই এবং বুঝি কোন 
বিবেচক ব্যক্তিও এমত ভাবেন নাই যে এই সকল উক্তির দ্বারা ইঙ্গলণ্ীয়েরদের 
ভারতবর্ষায় রাজ্য কিছু আল্গা হইয়াছে ফলতঃ এইরূপ অনর্থক উক্তিতে ব্রিটিস 
গবর্ণমেন্টের যে কিঞ্চিৎ ক্ষতিসম্ভাবনা এমত বোধ হয় না তথাপি ইঙগলগুদেশীয় 
লোকেরা এমত প্রস্তাব পাঠ করিলে ভারতবরীয় লোকেরদের যাহা ইচ্ছা তাহাই 
ছাপান শক্তির কিছু সক্কোচ করিতে ইচ্ছুক হুইতে পারেন। বস্ততঃ ছুই ধূমকেতুর 
সংযোগ হওয়। যেমন অসম্ভব তেমনি এতদেশীয় লোকের দ্বার ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
উচ্চাটন হওয়া! অসম্ভব। বঙ্গ দেশে ষে৩ কোটি লোক আছে তাহারদিগকে ইঙ্গলণ্তীয়ের 
৯০০ সামান্য গোরা সিপাহী ও ১০৭ ফিরিঙ্গিও ২১০০ সামান্য সিপাহী অর্থাৎ বরকন্দাজ 
লইয়া জয় করিলেন এবং এ'মুষ্টি পরিমিত সৈন্যের অধ্যক্ষ ৩১ বৎসর বয়সের মধ্যে এক জন 
অর্বাচীন অর্থাৎ লার্ড ক্লাইব সাহেব ছিলেন। অতএব তদবধি এই অতিসম্বদ্ধ ও 
পরিশ্রমি অথচ অযুদ্ধশীল দেশের শাস্তি কিছু ভঙ্গ হয় নাই। অতএব রিফামরের 
. মধ্যে যেমন উক্তিই লেখা যাউক না কেন তাহাতে. এতদ্দেশের শাস্তি কখন ভগ্ন 
হইবে না কিম্বা এতদেশীয় প্রজারদের মধ্যে যুদ্ধোৎসাহ কি বাবু লোকেরদ্িগকে 
অস্ত্ধারণের প্রিবোধ কখনই দিতে পারিবেন না। দেখুন বজদেশীয় জমীদারেরদের 


সাহিত্য ১৩৯ 


মধ্যে ঘোড়ায় চড়িতে পারেন এমত ৫* জন পাওয়া! ভার জতএব বঙ্গদেশীয় লোৌকেরদের 
স্বারা কিপ্রকাবে ভয় সম্ভাবনা । কিয়ৎকাল হইল এতদেশীয় কোন এক সম্বাদপত্রে 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের এতন্জপ কোন ক্সাধ্যোক্তি প্রকাশিত ছিল যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের 
আবশ্বক হইলে কলিকাতাস্থ কোন বিশেষ২ ব্যক্তিরা তাহারদের রাজ্যরক্ষার বিশেষ 
সাহায্য করিতে পারিবেন কিন্তু এই উক্তি কোন্‌ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হয় তাহা স্মরণ 
হয় না। তৎ্সময়ে আমারদের সহকারি চন্দ্রিকীসম্পাদ্ক মহাশয় অতিরহন্ত বিধায় এ 
প্রস্তাবের উপরে বিলক্ষণ ঠাট্টা করিয়া কৃত্তিবাসৌোরচিত রামায়ণের এক আ্োকের 
উদাহরণ দিয়াছিলেন কিন্তু ধাহার! ব্ঙ্গভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞ নহেন তাহারা! এ শ্লোকের 
তাদৃশ রদ গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্াকিবেন। সেই শ্লোক এই বড়২ বানরের বড় 
পেট লক্কাম় যাইতে মাথা করেন হেট । 


(৯ মে ১৮৩৫ | ২৭ নৈশাখ ১২৪২) 

সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়নামক নূতন সগ্ধাদপত্র ।-_শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 
বিনয়পুর্ধবক নিবেদনমিদং | কিয়দ্দিবস পূর্বে এতন্লগরে বঙ্গভাষায় প্রভাকর স্বধাকর 
রত্বাকর সারসংগ্রহ কৌমুদী সভারাজেন্ত্র ইত্যাদি ধে কএক খান সমাচার পত্র প্রচার 
হইয়াছিল তাহা ক্রমে২ লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু কথিত পত্রপকল প্রচলিত থাকাতে বঙ্গ ভাষার 
যদ্রপ আলোচনা হইতেছিল এইক্ষণে তাহার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে তদবলোকনে 
শরীয়ত হরচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক কোন এক বিচক্ষণ সংবাদ পূর্ণজ্ঞোদয়নামক এক 
'মাসিক সমাচার পত্র গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতি পূর্ণিমায় চারি আনা মূল্যে প্রকাশে 
প্রয়াসযুক্ত হইয়াছেন। শ্রুত হইলাম যে লিটেরেরি গেজেটনামক যে এক সমাচার পত্র 
ইঙ্জরেজী ভাষায় এতন্লগরে প্রচার হইতেছে তদ্ধারাম্মসারে পূর্বোক্ত ভাবি সমাচার 
পত্রে উত্তমোত্তম বিষয়ে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ যাহাতে বিদ্যা বৃদ্ধি 
হইতে পারে ।-**কশ্থাচিৎ স্বাক্ষরকারিণঃ | 


(২৫ জুলাই ১৮৩৫ । ১৯ শাবণ ১২৪২) 


গত সঞ্ধীহে টৈবায়ত্ব আমারদের জ্ঞাপন করিতে এই ক্রটি হইয়াছিল যে 
পূ্ণচন্দ্রোদয়নামক যে নৃতন স্বাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে তাহার ১ সংখ্যা 
আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি। সম্বাদপত্র সামান্ততঃ যে ডৌলেতে মুন্রান্কিত হইয়া! 
থাকে তন্রপ না হইয়া এর সন্বাদপত্র আক্টেবো প্রকারে মুদ্রিত হইতেছে । এই পূর্ণচন্দ্রোদয় 
চক্তিকাপক্ষীয়। যা হউক অনেক দিনের পর কলিকাতাস্থ মুন্রীযস্তরালয়ের এইকপ চৈতন্য 
দেখিয়া আমরা পরমাহলাদিত হইলাম । হইতে পারে থে ধ্ পঞ্রাভিগ্রায়ের সঙ্গে 
আমাঁরদের মতের অনেক অনৈক্যসমভাবনা। তথাপি আমারদের সম্বাদ পত্রচক্রের মধ্যে 


১৪০ গও্ভাদ পত্রে দেবেশ কথা 
নূতন এক ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াপ্রযুক্ত আমরা মহাজয়ধ্বনি করি যেহেতুক কেবল দশ 
জনের বাদান্ুবাদেতে কোন বিষয়ের সত্যত। নির্ণীত হইতে পারে। 
১৮৩৬ সনের ৯ই এপ্রিল হইতে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' সাপ্তাহিক পত্ত্রে পরিণত হয়। ১৮৩৬ সমেয় 'দ্ধি 
ক্যালকাটা মস্থলী জর্ণীলেঃ (পৃ. ২০১) পাইতেছি £-_ 
"11069890700 17780 0//))%০৫০%.--])0 11017001715 11929217069 01 0015 09078, 1085 
91008 089 1011) /$10111, 10900 01191700 10 9, 9910] 10102012200 10111109] 00109. 
১৮৪৪ সনের নবেম্বর মাসে (১২৫১ বঙ্গাব) 'সংবাদ পূর্ণ চক্দ্রোদয়” দেনিকের কলেবর ধারণ করে। ১৮৪৪ 
সনের ১৯এ নবেম্বর তারিখের একখানি কীটদষ্ট 'সম্বাঁদ ভাক্করে) (পৃ. ১৮৯) তাহার প্রমাণ পাইতেছি £-_ 
“আমরণ দেখিয়। সন্তুষ্ট হইলাম সংবাদ পূর্ণচজোদয় * ক * দৈনিক হই ক * * সম্পাদক মহাশয় প্রতি 
দিবসীয় পূর্ণচজ্রের যে আকার করিয়াছেন এতদাকার সমাচার পত্রে সাধারণের অশ্রদ্ধ। হইয়া গিয়াছে ক +1 
মহেন্্রনীথখ বিদ্যানিধি ('জন্মভূমি?, কার্তিক ১৩০৪ পৃ. ৩২৮) এবং তাহাকে অনুসরণ করিল কুদীর 
নরেন্দ্রনীথ লাহণ (ন্ববর্ণবণিক্‌ সমাচার, শ্রাবণ, ১৩২৪, পৃ. ২৬৩) লিখিয়াছেন যে ১৮৪১ সনে (১২৪৮ সালে ) 
'দংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়' বারত্রয়িক আকার ধারণ করে; পি. এন. বস্থ ও মোরেনে। আবাঁর “১৮৪* সন” 
বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় বারত্রয়িক হয় নাই! ১২৫৮ সালের ২রা বৈশাখ 
(১৪ এত্রিল ১৮৫১) তারিখে “সংবাদ পূর্ণচক্োদয়' লিখিয়াছিলেন £-_ 
“সংবাদ পূর্ণচন্্রোদয়ের বধবৃদ্ধি ।...আমাদিগের এই পত্র পরমেশ্বরানুকম্পায় এবং গ্রাহকবর্গ ও 
বন্ধু বাঞ্ধব মহাশয়দিগের অনুগ্রহে এবং সংবাদ পত্র সম্পাদক মহোদয় গণের আনুকুলো ক্রমে মাসিক 
সাপ্তাহিক হইয়ণ পরে দৈনিক হইয়াছে...” 


( ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভান্র ১২৪২) 


কুরিয়র সম্বাদপত্রসম্পাদক লেখেন যে বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশিত ভক্ভিস্চফনামক এক 
[ সাপ্তাহিক ]সন্বাদ পত্রের ১ সংখ্যক আমারদের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এ পত্র প্রতি 
বুধবারে প্রকাশিত হইবে। ভক্তিস্চক সম্পাদকের অভিপ্রায় যে তদ্বিযয়ে আমর! কি্কিৎ 
লিখি তাহাতে আমরা এই মাত্র কছিতে পারি যে এ পত্র কেবল বিষুপরায়ণ ব্যক্তিরদের 
্বার্থপ্রকাশক তাহার তাৎ্পধ্য এই যে যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা কেবল কালহরণ তাহার 
বৃদ্ধিকরণ এবং অযুক্ত ধর্দের পোষকতাকরণ মাত্র। 


(১৪ নবেশ্বর ১৮৩৫ | ২৯ কান্তিক ১২৪২) 


এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র।__ইদানীং বঙ্ছভাষাতে প্রকাশিত স্বাদ পত্র কিঞ্চিৎ নান 
হইয়া আসিতেছিল কিন্তু এইক্ষণে পুনর্ব্বার তাহার উন্নতি দেখিয়৷ পরমাহলাদিত হইলাম । 
উন্নতির চিহ্ন এই দৃষ্ট হইতেছে যে সত্যবাদিনামক এক সঙ্ষাদপজ্ প্রকাশিত হইবে তাহার 
অনুষ্ঠান পত্র অদ্য আমরা প্রকাশ করিলাম । ভরসা হয় যে নামার্থাস্থদূপই এ সম্বাদপন্র 
হইবে । অতএব সম্পাদকের ইহাও নিত্য ম্মরণীয় যে সত্যের ঘত অন্ন অতিক্রম হয় 


সাহিত্য ১৪১ 


ততই বলবৎ হুইবে। আমারদের ভরস| আছে যে সম্পাদকের এই ব্যাপার নিতান্তই 
সফল হইবে। 

অনুষ্ঠানপত্র ।__বাক্তিদিগের স্থশিক্ষ! প্রাপ্ত হইলেই তাহারদিগের বিদ্যাবুদ্ধির 
আলোচনার সম্ভব এবং বিবেচনার সুক্ক্তা ও বুদ্ধির তীক্ষতা ও উত্তম বিষয়উপার্জনে 
ৰাগ্রতা হয় এই সকল বিদ্যার প্রধান গুণের মধ্যে গণনীর ইহাতে এইক্ষণে হিন্দু বালকদিগের 
মন নিগৃঢ়রূপে মগ হইয়াছে কিন্তু এই সকল কাগজের স্থীয়ং অধ্যক্ষের! দেশস্থ লেকের বিস্া- 
বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে নানাপ্রকার সমাচারপত্র স্থাপনকরাতে এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি 
সংগ্রতি সকলেরি নিকটে বাঞ্জলা সমাচার কাগজের অতিশয় অভাব অতএব এইক্ষণে নৃতন 
এক সপ্তাহের সন্বাদ বাঙ্গল! ও ইঙ্রেজীতে প্রকাশ হইলে অতিশয় দেশের ম্ঙ্গল বৃদ্ধি হইতে 
পারিবেক ইহার আবশ্যকতা সকলেরি বোধ হওয়াতে আমরা সত্যবাদি নামক এক 
কাগজ নীচের লিখিত নিয়মান্ুসারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলাম । 

ই্জরেজ ও বাঙ্জালিবর্গের নিমিত্তে যে সকল উত্তম২ হ্িতার্থবিষয় বিদ্যা ও রাজনীতি 
এবং অন্ত২ কাগজের সার ও ইঙ্গলণ্ড দেশের বাদশাহের সভায় যে সকল রাজবিষয় তর্ক 
হয় এবং ইউরোপসজ্ছটিত দেশের সম্বাদ ও সংক্ষেপরূপ গ্রহণের দ্বারা সত্যবাদি কাগজে 
প্রকাশ করিব। সত্যবাদি কাগজ প্রতি সোমবার প্রাতে ছুই তক্ত শ্রীরামপুরের উত্তম 
কাগজে মুত্রাঙ্কিত হইবেক এবং আমারদ্িগের স্বীয় শক্তযন্ূসারে ছাপার বিষয়ে পরিশ্রম 
করিব এবং ব্যক্তিসকলের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অর্থ ব্যয়করণের কোন ত্রুটি হইবেক না। 
ইহ্ছার মূল্য মাসে ১ টাক। নিদ্ধার্য্য হইল। 


( ১৮জ্বন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। বিনয়পূর্বকীবেদনমেতৎ। গত ২ৎ 
কান্তিকীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে উল্লেখিত মহাশয়ের ২৯ রোজের দর্পণে অনুষ্ঠান পত্র বিস্তারি-তরূপে 
প্রতিবিস্বিত সত্যবাদীনামক যে এক নৃতন সপ্তাহিক সম্ধাদ পত্র ইঙ্জলগ্তীয় ও গৌড়ীয় 
ভাষায় অঙ্বাদিত হইয়া এক তঙ্কা মূল্যে প্রতি সোমবারে সমাচার দর্পণের ন্যায় ছুই 
তক্তা কাগজে প্রকাশিত হইবেক এমত কল্পনা ছিল। কিন্তু এপধ্যস্ত তাহার কিছুই উদ্যোগ 
দেখিতেছি না এবং তৎ্পত্রের সম্পাদক কে ভাহাও বিশেষরূপে জ্ঞাত নহি যদিস্যাৎ মহাশয় 
এবিষয়ের কিছু তথান্ুসন্ধান জ্ঞাত থাকেন তবে অন্ুগ্রহপূর্বক দর্পণদ্বার! জ্ঞাপন করিলে 
অন্মদাদির সন্দেহ তঞ্জন হইবেক...। জিলা হুগলীস্থ কম্তচিৎ দর্পণ ও পূর্ণচন্দ্রোদ়্পাঠকন্ত। 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৬ । ২৯ চৈত্র ১২৪২) 


শ্রীযুত দর্পপপ্রকাঁশক মহাশয় সমীপেষু সম্পাদক মহাশয় এতন্মহানগর কলিকাতার 
মধ্যে নানাপ্রকার সম্বাদপত্র অর্থাৎ দর্পণ ও চক্দজ্রিকা ও পূর্ণচন্দ্রোদয় ও জ্ঞানান্বেষণগ্রতৃতি 


১৪২ স্বাদ পাত্রে লেক্সান্ে ভ্খা 


অতুযুতম শুজষণীয় দেশবিদেশীয় নানাবিধ সংবাদে পরিপূরিত হইয়া! অতিস্শৃঙ্খলরূপে 
প্রকাশ হইতেছে । তন্মধ্যে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের বিষয়ে অস্মদাদ্দির কিঞ্চিৎ অভিযোগ 
যাহা তাহা নিবেদন করিতেছি। উক্ত সম্বাদ পত্রে সম্বাদ্দের বিষয় অনেক ব্যাঘাত 
স্পষ্টরূপই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক প্রথমতঃ এ পত্রে স্থানের অল্লপতা। তাহাতে শ্রীশ্রী 
মাহাত্ময ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধ ও নানাবিধ হিতোপদেশ ও সছুপদেশ ও 
নানাপ্রকার উপহাস ও ইতিহাসপ্রভৃতিতে কতিপয় পৃষ্ঠা পরিপূরিতা হইবায় স্থানশৃন্যতা- 
প্রযুক্ত সমাচারবিষয়ক বিষয়সকল অত্যল্প প্রকাশ হইয়া থাকে। তঙ্গিমিত্তে সম্পাদক 
মহাশয় উক্ত সম্বাদপত্রের বাক্যবিন্তাসসকল উত্তম হইয়াও অনেকানেক পাঠকগণের 
মনোরম্যতার বিষ্বতা বিলক্ষণ অবলোকন হইতেছে । আর যদ্যপিও তদ্বিচক্ষণ গুণগ্রাহক 
সম্পাদক মহাশয় ফাল্গুণস্য অষ্টাদশদিবসীয় চত্দ্রিকার ক খ স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরকের প্রতি 
এতদ্বিষয়ের একপ্রকার চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন তথাপি অস্মদাদি তছুত্বরে নিরুত্তর 
না হইয়া কিঞ্চিদুত্তর প্রদান করিতেছি । সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে অস্মদাদির 
এতৎপনত্র খবরের কাগজ জ্ঞান করিবেন না যেহেতৃক ইহাতে নানাপ্রকার উপকারক বিষয়- 
সকল অর্থাৎ শ্রীহূর্গ। মাহাত্ম্য ও শ্রীগুরু মাহাত্ম্য ও পদার্থ প্রবোধস্ত হিতোপদেশ ও নানাবিধ 
ইতিহাসপ্রভৃতি প্রকাশ হইয়া থাকে । সম্পাদক মহাশয় আমর! ইহার এই উত্তর করি 
ষদ্যপি এ সমাচার পত্রে সাধারণে খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন এমত মানা ছিল তবে 
সম্থাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নাম ন! দিয়। কেবল পূর্ণচন্রোদয় নাম দেওয়াই উচিত ছিল কেন না সম্বাদ 
শব্দ উহাতে যদ্যপি সংযোগ না থাকিত তবে অধিক সম্বাদ লিখনের বিষয়ে কম্মিনকালেও 
কেহই লেখনী ধারণ করিতেন না। এবঞ সম্বাদ পত্র নাম দিয়! অত্যন্প সম্বাদ লিখিয়' 
ইতিহাসপ্রভৃতি আলাতপালাত কথায় পত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন ইহাও 
সদ্ধযক্তির স্থযুক্তির অতিরিক্তভিন্ন অন্য কি উপলব্ধি হইতে পারে । আর দর্পণসম্পাদক 
মহাশয় বিবেচনা করুন পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক মহাশয়ের মানস যে স্বীয় পূর্ণচন্দ্রোদয়ে 
কেহ খবরের কাগজ জ্ঞান না করেন সম্পাদক মহাশয়ই ইহার বিচার করুন যে যে পত্র 
প্রেরিত পত্র ও দেশবিদেশীয় কিঞ্চিৎ২ সম্বাদ সাহিতো প্রকাশ পায় তৎপত্র খবরের 
কাগজভিন্ন অন্ত কি কহা যাইতে পারে । তবে খবরের কাগজে যে শ্রীশ্রীছুর্গা মাহাত্ম্য 
প্ীপ্তরু মাহাত্ম্য ও চোর ধরা ও মণিপুর ইত্যাদি আলাতপালাত ইতিহাস লেখা ইহাও 
কোন্‌ যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে । আর সম্পাদক মহাশয় শ্রীদুর্গ মাহাত্ম্য ও শ্রীপ্তরু মাহাত্ম্য 
ও পদার্থ প্রবোধ ও হিতোপদেশ ও ইতিহাসপ্রভৃতি এসকল প্রায় তাবৎ গ্রস্থেই আছে 
সম্বাদ পত্রে লিখিবার আবশ্যক কি। আর যদি সমাচার কাগজে এ সকল লেখার রীতি 
থাকিত তবে তত্ভিন্ন অন্তান্ত সম্বাদপত্ত্রে অবশাই অবলোকন হইত । সেযাহা হউক এইক্ষণে 
অস্মদাদির মানস এই যে যদ্যপি তৎ্সম্পাদক মহাশয় অন্ুগ্রহপূর্বক উক্ত পত্রে কিঞ্চিৎ২ 
রাজকর্দে নিষ্মেগ ও অন্যান্য ভিন্ন দেশীয় ও নগরীয় নানাবিধ সম্বাদ ও স্বীয় বক্তৃতা ও 


সাহিত্য ১৪৩ 


প্রেরিতপত্রপ্রতৃতিদ্বারা পরিপূর্ণ পূর্বক যথার্থ স্াদপজর করিয়া প্রকাশ করেন তবেই 
অনেকানেক বিচক্ষণ পাঠকগণের বিলক্ষণ মনোরম্য হইতে পারে ।...ইতি চৈত্রস্যা্টমদিনজা। 
কেষাঞ্চিত হুগলিনিবাসিনাং পূর্ণচন্দ্রোদয় গ্রাহিণাঞ্চ | 


(২ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৯ পৌষ ১২৪২) 
কলিকাতার সম্বাদ পত্র ।-_-বৎসরাবসানসময়ে কলিকাতা রাজধানীস্থ নান! সম্বাদপত্রের 
নিবর্ত পরিবর্তনাদি হইয়াছে । বিশেষতঃ রিফার্মর ও কলিকাঁতার লিটেরেরি গেজেট 
স্বাতস্ত্রো প্রকাশিত না হইয়া বাঙ্গাল হেরাল্ডভূত্ত হইল। কিন্তু ছুই সম্বাদপত্রসম্পাঁদক 
স্বাতক্ত্রেই আপনারদের অভিপ্রায়ধকপণ লিখিবেন। এবং কলিকাতা ওরিয়প্টল 
অবজরা বর ] পত্র সম্পাদকত ভার পুনর্বার শ্রীযুত ই্টকলর সাহেব আপনি গ্রহণ করিলেন। 


(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭। ১৮ বৈশাখ ১২৪৪) 


নৃতন সম্বাদপত্র ।__সম্বাদ সধাপিন্ধু নামক এতদ্েশীয় এক নৃতন সম্বাদপত্রের এক 
প্রতাবন্ব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এন্বধাসিন্কু বটতলানিবাসি শ্রযুত বাবু কালীশঙ্কর 
দত্তকতৃকি সম্পাদিত হইয়! গ্রাহকেরদিগকে বিন্দুতুল্য মাসিক অর্ধেন্দু মূল্যে অর্পণ হইতেছে । 


(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪) 
নৃতন সন্বাদপত্র ।--শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ব্রজনাথ মৈত্রনামক 
ধনাঢ্য এক মহাশয় বৃত্বান্ত সৌদামিনীনামক বঙ্গভাষায় এক সম্বাদপত্র প্রকাশার্থ স্থির 
করিয়ান্ছেন এইক্ষণে তাহার অকুষ্ঠানবিবরণ সর্বত্র প্রেরণ হইতেছে । 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 


ইজরাজী নৃতন পত্র ।_-কতিপয় মাসের মধ্যে যে কএক থান পত্র প্রচার হইয়াছে 
তাহা! আমরা নিয়মিত মত পাঠ করিতেছি তাহারদিগের নাম ই্রারইনদিইষ্ট রেইনবো 
আনামেগেজিন এবং খয়ের খাই হও [1175 17017 চ১1817500 ] এই পত্রের পূর্বোক্ত 
তিন খান ইঙ্জরাঁজী ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পত্র প্রতি মাসে প্রকাশ 
হইয়া থাকে এবং তন্মধ্যে বিদ্যাবিষয়ক বর্ণনা ও কিয়ৎ২ ধন্ম বিষয়ক আন্দোলনও আছে 
এই পত্রের ছয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাহার লিখিত অনেকানেক বিষয় পাঠে বোধ হইয়াছে 
যে তদ্িবরণ সমুদয় যুবা বাক্তিবর্গের পাঠাবসশ্তক আননজনক ও উপকারক বটে। আমরা 
খুনিয়াছি যে এ পত্র উত্তমোত্বম বিদ্যাগারস্থ পাঠোত্তীর্ণ কতিপয় ব্যক্তিরা সম্পন্ন করিতেছেন 
কিন্তু গ্রাহক অত্যল্প আছে। দ্বিতীয় লিখিত পত্র বন্ুবাজারস্থ বেনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউসন 
নামক বিদ্যাগারস্থ ছাত্রদিগের ছারা সম্পন্ন হইয়া প্রতিমাসে ছুইবার প্রকাশ হয়। তৎ্পত্র ষে 


১৪৪ গনগ্বাদ পত্রে স্ক্যান কথা 


মকল অগ্লবয়স্ক বালকদিগের দ্বারা লিখিত হয় তাহা গুনিয়। আমরা এ বিদ্যালয়ের বালক- 
দিগকে প্রচুর বিদ্যোপার্জন শীত্র হওন বিষয়ে বিশেষ ধন্তবাদ দিই... তৃতীয়োক্ত পত্রের 
কেবল প্রথম সংখ্যাই কতিপয় হিন্দু বালক কর্তৃক প্রকাশ হইয়াছে তাহার গুণ কথনে আমরা 
কোন প্রমাণ পাইলাম না যেহেতুক এ পত্র কোন ইঙ্গরাজী পুস্তক হইতে অন্বাদিত হইয়া 
মুদ্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নৃতন বলিয়! মুক্রিত হইয়াছে একারণ তাহা নৃতন বলিয়া 
অথব। যুবালোকেরদিগের ক্ষমতায় কৃত ভাবিয়৷ যে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিবেন তাহাও 
হঈল না অতএব অতিপ্যুণ মুল্য করাতেও তাহা বিক্রয় হইল নাঁ। এবং শুনা গিয়াছে ষে এ 
পত্রের ষে ১ সংখ্য। ৫০০ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা! বিক্রয় হওনের পর দ্বিতীয় সংখ্যা মৃত্রাঙ্কন 
হইবেক অতএব নিশ্চয়ই হইফ্ভাছে যে তাহার আর সংখ্যা প্রকাশ হওন ছু্ঈভ। চতুর্থোক্ত 
পত্র বারাণসী নিবাসি পাদরি মেথর সাহেব কর্তৃক লিখিত হইয়া স্কুলবুক সৌসাইটী যন্ত্রে 
প্রকাশ হইতেছে তাহা রোমানাক্ষরে উর্দ, ভাষায় লিখিত হয় এবং ইঙ্গ লণ্তীয় ধর্মপুস্তকান্তর্গত 
বিবরণ সকল লিখিত হয় এই পত্র প্রকাশে সাহেবের অভিপ্রায় এই ষে ইঙ্গরাজ লোকের যে 
সকল চাকর জবন ও হিন্দুস্থানি আছে তাহার! এঁ ভাষা গ্রায়ই বুঝে অতএব তাহারদিগকে 
রোমান অক্ষর চিনাইয়! পড়াইলেই অনায়াসে এ ধন্মের আলোচনা হইবে...।-_ পূর্ণচন্দ্রোদয় । 


(৬ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌঁষ ১২৪৪ ) 


সম্বাদ গুণাকর |__বঙ্গভাষায় সম্বাদ গুণাকরনামক এক অভিনব সম্ব!দপ্ঞ শ্তাম্পুকুরিয়- 
নিবাসি শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র বস্থুক্তৃক সম্পাদিত হইয়া এই সপ্তাহাবধি প্রকাশ 
হইতেছে । এ মন্বাদপত্র সপ্তাহের মধ্যে দুইবার মঙ্গল ও শুক্রবারে প্রকাশ পাইবে । এ 
অমূল্য গুণাকরের মূল্য কেবল ১ টাকামাজ্র স্থির করিয়াছেন । [ ক্যালকাটা ৰু'রিয়র 


(৪ আগই ১৮৩৮ । ২১ শআাবণ ১২৪৫) 


আমর! শ্রবণ করিলাম যে গুণাকর সম্পাদক গুণাকর নামক কাগজ প্রতি দিবসে 
প্রকাশ করিবেন এ কাগজ বাঙ্গাল ভাত্রমীলীয় প্রথম দিবসে প্রকাশ পাইবে কিন্ত ইহার মর্ম 
কিছুই এইক্ষণপর্যন্ত বুঝিতে পারি না যে রাজার পক্ষে কিন্বা বিপক্ষে অথবা সর্ব বিপক্ষে 
কিন্বা ব্রহ্মদভার অথবা ধন্ম সভার পক্ষে কিন্ত! এই সকলের মধ্য হইতে এক টাই বা হয় তাহা 
জানিতে পারি ন! কিন্তু যথার্থ বাদী ও অপক্ষপাতি হয়েন তবে ইহাকে আমরা বন্ধুজ্ঞানে 
আমোদ করিব ।--জ্ানান্বেষণ। 


(৩১ মার্চ ১৮৩৮ । ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 


এতদোশীয় বাজাল! সম্বাদ পত্র সম্পাদক মহাশয় বর্গের প্রতি নিবেদন। দেশোপকারক 
গ্রীযুত দর্পণ গ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_বিহিত সম্বোধন পূর্বক নিবেদনমিদ্ং এতন্মহানগর 


সাহিত্য ১৪৫ 


কলিকাত। মধ্যে কিয়দ্দিবস পূর্বে বাঙ্গাল! সম্বাদ পত্রের প্রাচ্ধ্য হইফাছিল মধ্যে কিয়ৎকাল 
ভরিয্মাণ থাকিয়া এক্ষণে পুনর্ববার পূর্বের স্থায় বৃদ্ধিই দৃষ্ট হইতেছে যে এই কর়েকট! বাঙ্গালা 
ভাষার স্থাদ পত্র অর্থাৎ সমাচার দর্পণ জ্ঞানান্বেষণ সমাচার চত্দ্রিকা সংবাদ পূর্ণচন্দরোদয় সংবাদ 
প্রতাকর সংবাদ গুণাকর সংবাদ স্ধাসিদ্ধু বঙ্গদূত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় নিয়মিত মত উত্তমব্প 
চলিতেছে ইহাতে অন্মদ্েশীয় সমাচারপত্রের এক প্রকার শ্রীবৃদ্ধিই কহিতে হইবেক। 
যাহাহউক এবং প্রকার বীত্যন্ুসারে পূর্বোক্ত পত্র সকল প্রচলিত থাকিলে এতদ্দেশীয় ও অন্য- 
দেশীয় বিশেষতঃ বাঙ্গালি দিগের জ্ঞানগুণ বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বটে কিন্তু ইংলগ 
দেশের সহল্লাংশের একাংশও এতদেশে প্রচলিত নাই ফলতঃ এদেশের অবস্থ। বুঝিয়া যাহা 
আছে তাহাই যথেষ্ট কহিতে হইবেক। অপরন্ত কোন২ সম্বাদ পত্র কত সংখ্যক লোক 
গ্রহণ করেন যদিস্যাৎ পূর্বোক্ত সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়ের! করুণা প্রকাশপূর্ববক কিঞ্চিৎ 
কষ্ট স্বীকার করিয়! স্বীয় স্বাদ পত্রের গ্রাহক বর্গের নামধ'ম সম্বলিত এক২ তালিক! প্রকাশ 
করেন তবেই নিশ্চন্ হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রে কত সংখ্যক লোক সাহাধ্া 
প্রদান করেন তাহ। প্রকাশ হইলে অনেকের অশেষোপকার হইবার সম্ভাবনা... । 
তাং ৫ চৈত্র সন ১২৪৪ সাল। কস্যচিৎ বিজ্ঞ/পন প্রকাশাভিলাষি দর্পণ পাঠকপ্য। 


(৭ জুলাই ১৮৩৮ । ২৪ আষাঢ় ১২৪৫ ) 

আমরা এক নূতন সংবাদ পত্র গত সপ্তাহে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় অহলাদিত 
'হইয়াছি এই পত্র এতদ্দেশীয় এক জন কতৃর্ক সম্পাদিত হইয়! শ্রীযুত উলাষ্টান সাহেবের 
যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এই পত্র অতি স্থদৃশ্ঠ হইয়াছে আর ইহার এক অতি 
মনোহর নাম [72 4%%6 7426022%6 ] প্রদান করিয়াছেন | 

সম্পাদক যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহাতে এই অভিপ্রায় যে কেবল অন্য পত্রহইতে 
গ্রহণ করিবেন কিন্ত আমরা অনুমান করি যে কেবল অন্ঠের উপকারার্৫থ লইবেন এমত 
নহে সকলের আহলাদজনকও হইবে । আমর! বাঞ্ছা করি যেএী সম্পাদকের এতদ্বিষয়ে 
ফল জন্মে এবং যেমত ইউরোপীয়ে উপকারক ও ব্যবহীর্য; হইতেছে তাহার ন্যায় ব্যবহাধ্য 
হয়।--জ্ঞানান্েষণ। 


(৪ আগষ্ট ১৮৩৮। ২১ আবণ ১২৪৫ ) 


অপর এক ইঙ্গরেজী বাঙ্গাল। সঞ্থাদ পত্র ।_-জ্ঞানান্বেষণ ও দর্পণ এই ছুই সঙ্থার্ 
পঞ্জ ইঙ্গরেজী ও বঙ্গ ভাষাতে প্রকাশ হই! থাকে কিন্তু এইক্ষণে আমরা অবগত হইলাম 
যেকলিকাত। নগরের উত্তরভাগস্থ কতিপদ্ধ ধনি সম্বান্ত মহাশয়ের অপর এক ইজরেজী 
বঙ্গ ভাষাতে সম্বাদ পত্র প্রকাশার্থ সভা স্থাপন করিমাছেন।--হরকর!1, ১ আগষ্ট । 


২---১৯ 


১৪৬ সওবাদ পত্রে স্েক্কাবেলর ক্রথা 


( ১০ নর্ষেশ্বর ১৮৩৮। ২৬ কার্তিক ১২৪৫ ) 

বাঙ্গাল! প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের বিষয় ।-_-মত্মুহদবর শ্রাযুত সংবাদ পূর্নচন্ত্রোদয় 
সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞতমেষু। মহানগরী কলিকাতা কমলালয়স্থ ভাগ্যধর গুণাকর 
মহাশয়দিগের কর্ণে অন্মদাদি কতৃি প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ইংরাজী ও বাঙ্গলা সমাচার পত্রের 
দ্বার ধ্বনিত হইয়া থাকিবেক যে সংবাদ অরুণোদয় নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র এক 
টাকা মাসিক মূল্যে কতিপয় বন্ধুগণ সহযোগে আমি প্রকাশ করিব। তাহা ভবিষাতে 
স্থনির্বাহ হইতে পারে তত্প্রত্যাশায় পূর্বোক্ত পত্রে অনুষ্ঠান সর্ধবজ্ম প্রেরণ কর! 
যাইতেছে তাষ্টে অনেকে অনেক মত কহিতেছেন**। 

...এক্ষণে এ পত্রগ্রহণার্থ প্রায় ২৫০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অনেকে অভিলাৰ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে তথ পত্র কি পরিমাণে কি প্রকারে নির্বাহ হইবেক তাহা 
বিবেচনান্তে গ্রহণে রত হইবেন এতএব এ পত্রের এক আদর্শ শীঘ্রই প্রকাশ করিয়া 
সর্বাসাধারণ সমীপে প্রেরণ করিব-.। শ্রীজগন্নারায়ণ শম্মণঃ | 


( ২৩ মার্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫ ) 


পূর্ব্বে আমারদিগের ঘে পণ্ডিত ছিলেন তিনি [ গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ ] ভাস্কর 
নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন এ সম্বদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং অতি 
স্থপরামর্শ বিহিত নানাবিধ আছে তজ্জন্য আমারদিগের দেশস্থ লোকের এ সংবাদ কাগজে 
সাহাধ্য করিবেন ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৮ জানয়ারি ৮৪০। ৬ মাঘ ১২৪৬ ) 


রাজ। রাজনারাঁয়ণের অত্যাশ্চধ্য কীন্তি।--ভাঞ্করসম্পাদকের প্রতি রাজ রাজনারায়ণ 
রায় যে আইন বিরুদ্ধ ও আশ্চধ্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে সর্বসাধারণ লোকেরই দৃক্প।ত 
হইয়াছে এবং বোধ হয় যে এ মোক্দম। অতি শীঘ্র আদালতে আনীত হইবেক । 

ৃষ্ট হইতেছে যে ভাঞ্চর সম্পাদকের নিকটে এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে 
এই লেখে যে উক্ত রাজ ছুই জন ব্রাঙ্গণকে ধশ্ম সভা হইতে বহিষ্কত করিয়াছেন এবং 
আন্দুল নিবাসি এক জন ব্রাঙ্গণের বেঞ্বের কন্যার সহিত বিবাহ দেওনোপলক্ষে অন্যান্য 
ব্রাহ্মণের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছেন এ পত্রের মধ্যে আরো রাজবংশীয়েরদের কুকম্মের 
বিষয় উল্লিখিত ছিল তাহ! প্রায় সকল লোকেরই স্থবিদিত আছে কিন্ত সম্পাদক মহাশয় 
এঁ পত্র প্রকাশ না করিয়া কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজার এই রূপ কর্ম 
কর। অনুচিত কিন্তু রাজা ইহাতেই উন্মান্থিত হইয়৷ দ্রিবাভাগে কলিকাতা শহরের রাস্তার 
মধ্যেই শ্রী সম্পাদক মহাশয়কে প্রহার পূর্বক ধৃত করণার্থে কএক জন অস্ত্রধারি লোক 
পাঠাইলেন ভাহাতে প্র সকল লোক অতি নিদফ্িতা বূপে তাহাকে মারপিট করিয়া! লইয়। 


সাহিত্য ১৪৭ 


যায় কথিত আছে যে আন্দুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে । এবং তৎপরে শুনাগেল যে ভান 
স্থান হইতে ছুই ক্রোশ অন্তরিত এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে। 

ইত্যাদি বিষয়ে শপথ পূর্বক স্প্রম কোর্টে এক বিজ্ঞাপন করা গেল এবং রাজার 
উপরে এমত পরওয়ানা জারী হয় যে তিনি অগৌণে ধী সম্পাদককে কলিকাতার আদালতের 
মধ্যে উপস্থিত করেন। আমারদের ভরসা হয় যে এই বিষয়ে অভিস্থস্ম ত তজবীজ হইবেক 
এবং যদ্যপি এই সকল উক্তি সত্য হয় তবে রাজার এই ঘোরতর অপরাধের যথোচিত 
দণ্ড হইবে। কোন ব্যক্তি রাজা বাহাছুর খ্যাতি ধারণ করিয়া এইরূপে কোন প্র 
সম্পাদককে ধৃত করণ পূর্বক আপন বাটাতে লইয়া যন্ত্রণা দেন ইহা নিতান্ত অসহা ব্যাপার । 
এই রূপ ব্যাপার করাতে রাজা কেবল বেআইনী কর্দ করিয়াছেন এমত নহে কিন্ত 
নিতান্ত পাগলামি করা হইয়াছে যদাপি এই বিষয় র'জ। তুচ্ছ করিয়া স্দ্ছি মনৌঘোগ 
ন| করিতেন তবে তাহার বংশের গ্লানি স্চক উক্ত্রিপকন প্রায় কেহ স্মরণ করিতেন না 
কিন্ত তিনি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছেন তত্প্রযক্ত ই গ্রানি সর্বত্র রাষ্ট্র হইবেক। ধাহার 
পত্র দ্বারা তাহার মনোমধ্যে এম্ত রাগোদম্ব হুইয়াছে সেই পত্র পাঠ করিতে কাহার 
বাসনা না জন্মিবে। 

এই বিষয়ের নীচে লিখিত বিবরণ মামর! ঝুরিয়র সঙ্গাদ পত্র হইতে প্রাপ্ হইলাম । 
কলা অপরান্ে শ্রীযুত টর্টন সাহেব রাজ! রাজনারায়ণ রায়ের নানে হাবিয়স কর্পস নামক 
পরওয়ান| পাইলেন তাহাতে এই হুকুম ছিল যে এ অভাগা ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযৃত প্রীনাথ 
রাষকে আদালতে উপস্থিত করেন। যে বিবরণ পত্রক্রমে এই পরওয়ানা দেওয়া গেল তাহাতে 
শপথপূর্বক এমত লিখিত ছিল যে কএক জন লাঠিয়ার! ও অস্ত্রধারি ব্যক্তি শ্রীনাথ রায়কে 
ধরিয়া প্রহার করিয়াছে এবং এ প্রহারকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তোমরা এই 
মারপিট কাহার হুকুমে করিতেছ তাহারা কাহল যে মহারাজ রাজনারায়ণ রাম্ম বাহাছুরের 
হুকুমে করিতেছি মহারাজ আমারদিগকে হুকুম দিয়াছেন যে এ শ্রীনাথের মুগুচ্ছেদন করিয়া 
আইস। এ সাক্ষিরা আরো লেখেন যে আমরা দেখিলাম আন্দুলের বাটিতে রাজার 
সম্মুখেই তাহার দৃতেরা শ্রীনাথ রায়ের গাত্বে বিছোটি লাগাইতেছে তাহাতে শ্রীনাথ রায় 
অত্যন্ত যন্ত্রণায় চীৎকার শব্দে দৌহাই২ করিতেছেন। আমরা এই বিষয়ে এইক্ষণে আর 
কিছু কহিলাম নাঁ যেহেতৃক শ্রীনাথ রায় স্প্রিমকোর্টের অধীন আছেন এইক্ষণে যথার্থ যাহা 
তাহাই হইবে। 


( ২৫ জাঙ্গুয়ারি ১৮৪০1 ১৩ মাঘ ১২৪৬) 
প্রীনাথ রায় ।_-কল্য রাত্রে আমরা শুনিলাম যে শ্রীুত শ্রীনাখ রায়কে পূর্ববকার 


কারাগার হইতে উঠাইয়৷ লইয়া প্রীযুত বাবু আশুভোষ দেবের কলিকাতার শহর তলিস্থ 
উদ্যান বাটীতে কএদ রাখিয়াছে এবং অদ্য পধ্যস্তও তিনি তথায় বদ্ধ আছেন। এই বিষয়ে 


-৪৮ সওবাদ পত্রে সেকালে কথা 


ই মন্তব্য যে শ্রীনাথ রায়কে যে ব্যক্তি প্রথম কএ্দ করেন এবং এইক্ষণে ধাহাঁর উদ্যান বাটী 
তাহার কারাগার হইয়াছে ইহারা উভয়ই ধন্মসভার অস্তঃপাতি মহাঁশয়। 

অভাগা ভাস্করসম্পাদকের অবস্থা! অদ্যাপি গুঢ়ভাবে আছে নগরস্থ দেশীয় লৌকেরদের 
মধ্যে এমত জনশ্রুতি আছে যে তিনি সীমল! নিবাসি একজন অতিধনাঢ্য বাবুর বাটাতে 
কএঞদ আছেন এবং তাহার পক্ষ হইতে রাজ রাজনারায়ণ রায়ের নামে যে নালিস হইয়াছে 
তাহা হইতে ক্ষান্ত হওনার্থ তাহাকে অনেক টাকার লোভদর্শাইয়! যত্ব কর! যাইতেছে । 
অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুন গিয়াছে যে অল্প কাল হইল আন্দুল হইতে নীত হইয়া 
তিনি এইক্ষণে রাজ। রাজনারায়ণ রায়ের সম্পকাঁয় কোন ব্যক্তির জিম্মায় আছেন। এবং 
এ ব্যক্তি এ সম্পাদককে ধৃত রাখণের ঝুঁকি আপনার শিরে লইয়। এই মোকদ্বম! অতি 
ঘোরাল এবং বিলম্বসাধ্য করণের উদ্যোগ করিতেছেন এবং আইনসম্মত রাজার যে দণ্ড 
বিহিত হয় তাহা এড়াইতে চাহেন। সে যাহা হউক শ্রানাথ রায় যে এইক্ষণে প্রাণে২ রক্ষা 
পাইয়াছেন ইহাই অতি সন্তোষক বিষয়। 

তৎপশ্চাৎ সম্বাদ পত্র পাঠে অত্যস্তাহলাদিত হইলাম যে এইক্ষণে শ্রীনাথ রায় রাজ। 
রাজনারায়ণ রায়ের হস্ত হইতে খালাস পাইয়াছেন এবং এ রাজা রাজনারায়ণ রায় স্বয়ং 
আদালতে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিবেন। 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬) 


শ্রীরাজা রাজনারায়ণ রায় ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার করাতে যে মোকদ্দম1 উপস্থিত 
হয় তাহাতে ভাস্করের জয় শরবণে আমর অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি এবং আশ্বাস করি 
যে উক্ত রাজা রাজশাসন কর্তীরদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু বিলক্ষণরূপে দগ্তনীয় হইয়াছেন 
নতুবা অপরাপর অবাধ্য মফঃস্বলস্থ ছুরাত্মারা সততই রাজাজ্ঞালজ্ঘন করিবে অতএব যাহাতে 
উচিত মতে বিহিত হয় তাহা কোর্টের কর্তব্য হইয়াছে এবং এই মোকদাম৷ স্প্রিমকোটে 
কিরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহা দেখিলে পরে এতাবিষয়ে যথেষ্ট লিখিব ।-_[ জ্ঞানান্বেষণ ] 


(১৪ মাচ্চ ১৮৪০1 ২ চৈত্র ১২৪৬) 


ভাস্কর সম্পাদক ।-_ভাস্কর সম্পাদকের ব্যাপারের বিষয়ে লৌকের অনুরাগ নিবৃত্তি 
প্রায় হইয়া আদিতেছে। তিনি রাজ। রাজনারায়ণ রায় কতৃক আর কএদ নহেন এমত 
সকলেরই নিশ্চয় হইয়াছে। অতএব সকলেই জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি যদি মুক্ত আছেন 
তবে আর কি নিমিত্ত দেখা দেন না। অনেকে অঙ্কুমান করেন যে তিনি এইক্ষণে 
আপনাকে গোপনে রাখিতেছেন অতএব যদ্যপি ইহা সমূলক হয় তবে তাহার প্রতি লোকের 
যে করুণা হইয়াছিল এইক্ষণে তৎ্পরিবর্তে ঘ্ব্ণা জন্মিবে ৷ 


সাহিত্য ১৪৯ 


(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯। ১৫ বৈশাখ ১২৪৬) 
১২৪৫ সালের বর্ষফল ।-- 
জ্ো্ঠ। --শ্রীযৃত গ্রেহম পাহেবকতৃক ইষটইপ্রিয়! পুলিটিক্লে নামক এক সপ্তাহিক 
সম্বাদ পত্র প্রকাশ পায়। 
ভাত্র। সংবাদ অরুণোদয় নামে এক বাঙ্গাল প্রত্যাহিক পত্র প্রচার হওনের কল্পন] 
আশ্বিন ।-*মুশিদাবাদে ইঙ্গরাজী সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয়। 
পৌষ ।-_সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয় পত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ভৎ্সম্পাদন কার্যে শ্রীউদয়চন্্র 
আট্যের নাম প্রকাশ হয়। 
_-সংবাদ দিবাকর প্রকাশ হয় । .. 
--সংবাদ সৌদামিনী প্রকাশ হয়। 
চৈত্র ।--সংবাদ ভাক্কর নামে এক অতি মনোবম সপ্ধাহিক সংবাদ পন্ধ প্রকাশ 
হয়।""'সংবাদ পৃর্ণচন্দ্রোদয়। 


(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আধাঢ় ১২৪৬ ) 

বহু কালাবধি বহুকষ্ট শ্রেষ্টে অর্থাভাবে সপ্তাহিক বঙ্গদুত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় 
হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্থৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রাঁত সে মৃত কল্প পত্র ভঙ্ম 
উপলক্ষ করিয়া পুনর্বার সজীব হইয়াছে আমরা বোধ করি পাঠকবর্গরা ইহা জ্ঞাত 
নহেন। কিন্তু আমরা এ সম্পাদকের এ নৃতন প্রধত্ব বিষয়ে কিছু অল্প আশ্চধ্য জ্ঞান করি না 
যাহাহউক সর্বসাধারণের উপদেশকতারপ ধর্ম যুক্ত সম্পাদকগণ মধ্যে আমরা তাহাকে 
গণনা কূরি এবং সতত এই বাঞ্ছণ করি যে এ পত্র স্বচ্ছন্দে চিরজীবি হইয়া থাকুন। যদ্যপি 
উক্ত সম্পাদক উক্ত পত্র কিং রীতি নীতি দ্বার! নির্বাহ করিবেন তাহা প্রকাশ করেন তবে 
তাহাকে ধন্ঠবাদ প্রদান করি যে২ রীত্যন্গসারে এই পত্র নির্বাহ হইবে তাহ। প্রকাশ করণ 
আমারদিগের পরামর্শ সিদ্ধ হয় কারণ সেই রীতি নীতি শ্রবণে আহ্লাঁদত হইয়া ধাহার! 
এতদ্বিষয়ে সাহায্য করেন নাই তাহারাও উদ্যোগী হইবেন ।--জ্ঞানাঙ্গেষণ। 


(২১ মার্চ ১৮৪০ । ৯ চৈত্র ১২১৬) 


[ ধশ্মতলার একাডিমিক্‌ নামক বিদ্যালয়ের পূর্ব অধযুক্ষ ] মেষ্টর ড্রামণ্ড সাহেবের 
সপ্তাহিক একজামীনের এবং কলিকাতা লেটররি রেজেষ্টর নামক অভিনব সংবাদ পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যা অবলোকন করিয়াছি ।-"'জ্ঞানান্বেষণ। 


(১২ আগষ্ট ১৮৩৭। ২৯ আবণ ১২৪৪) 
ডাকের দ্বারা সম্বাদপত্র প্রেরণ।- নানা রাজধানীতে নানা ভাষাতে যত সম্বাদপত্র 
প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে কত পত্র ডাকের দ্বারা প্রেরণ করা যায় তাহার এক ফর্দ গত 


১৫০ এনও্রাদ পত্রে সেকালের কথা 


সপ্তাহের ফ্রেও অফ ইঙিয়াতে প্রকাশ হইয়াছে । তাবৎ ভারতবর্ষের মধ্যে ৪২ খান 
সন্ঘ(দপত্র মুদ্রিত হইতেছে । এতদেশের মধ্যে যত ইঙ্গরেজী সন্বাদপত্র মুদ্রাঙ্কিত হয় এবং 
ডাকের দ্বার কত প্রেরিত হয় তাহার ফর্দ প্রকাশ করিলে পাঠক মহাশয়েরদের তাদৃশ 
উপকার নাই কিন্তু ত্াহারদের জ্ঞাপনার্থ এই রাজধানী বা অন্ত রাজধানীতে দেশীয় ভাষায় 
মুদ্রিত সম্বাদপত্র ডাকের দ্বারা কত বাহির হয় তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিলাম তথাপি 
তদ্দার৷ কত সম্বাদপত্র বিক্রয় হয় নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যাইবে না যেহেতুক শহরের মধ্যে 
কত বিক্রয় হয় তাহা আমর! জ্ঞাত হইয়া! লিখিতে পারিলাম না ডাকের দ্বারা প্রেরিত 
অপেক্ষা তাহ! অনেক অধিক হইবে |... 


শ্রীরামপুর .. সমাচার দর্পণ বাঙ্গল ও ইঙ্গরেজী "১৩৭ 
বোম্বাই -*. দর্পণ মহারাষ্্রীয় ও ইঙ্জরেজী """ ৬১ 
আগ্রা আগ্রা আকবার পারস্য ৩৭ 
লুধিয়ান। লুধিয়ান৷ আকবার পারস্থ্য ২৯ 
কলিকাতা স্থলতাঁনউল আকবার *** পারস্য ২৭ 
দিলী দিল্লী আকবার পারস্য ২৫ 
কলিকাতা জামজাহানামা পারস্য ২২ 
বোম্বাই চাবুক পারস্ ১৭ 
কলিকাতা মখে আলম আফরোজ '*" পারস্তা ১৫ 
কলিকাতা জ্ঞানান্বেষণ বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী ১১ 
কলিকাতা সমাচার চক্দ্রিক! বাঙ্গল। ১১ 
মান্ জাজ চিনেপটম বরটাও্। জেণ্ট ১০ 
বোম্বাই সমাচার ১০ 
বোম্বাই জেমিজমসিদ পারস্য ৫ 
কলিকাতা আইন সেকন্দর পারস্য ৫২ 


( ১০ মার্চ ১৮৩৮1 ২৮ ফাল্গুন ১২৪৪) 


সগ্কাদ পত্র চালান ।__কলিকাতা। ও মান্্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীহইতে এতদ্দেশীয় 
যত সম্বাদ পত্র গত বৎসরের জাঙ্ছআরি মাসে ১ তারিখে এবং বর্তমান বৎসরের ফেব্রুআরি 
মাসের ১ তারিখে ডাকেরদ্বারা প্রেরণ হইয়াছে তাহার সংখা। আমরা ফ্রেগডুঅফ ইত্ডি়া সম্বাদ 
পত্রহইতে গ্রহণ করিলাম। এই সংখ্যাদ্বারা দৃষ্ট হইবে যে ডাকের দ্বারা প্রেরিত কোন্‌ 
সম্বাদ পত্রের সংখ্য। বৃদ্ধি বা নান হইয়াছে । কিন্তু প্রত্যেক মুদ্রাযস্ত্রের নিজনগরের মধ্যে কত 
সগ্ধাদপত্র প্রেধ্ধণ করা যায় তাহার সংখ্যা নির্দিষ্ট করণের কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। 


সাহিত্য ১৫১ 


শন্ষআর ফেব্রুআরি 


১৮৩৭ ১৮৩৮ 
সমাচার দর্পণ ***  বাঙ্গল। ইগগরেজি ১২ ১৩৬ 
বোম্বাই দর্পণ. ***  মারহাট্রা ও ইঙ্গরেজি ৪৩ ৫৪ 
দিল্লী আখবর *** পারন্য ২৫ ৩০ 
লুধিআন1 আখবর *** এ ২৭ ২৮ 
সবলতান আখবর .. এ ৩০ ২৭ 
জাম জেহান নামা *** এ ২০ ২৩ 
বোম্বাই চাবুক এ ৮২ ২৫ 
মাহালেম অফ্রোজ ** এ ১৫ ২৪ 
জ্ঞানান্বেষণ ***. বাঙ্গাল। ইঙ্গরেজি ৭ ২১ 
চিনেপাটাম বৃত্তাস্ত '**. তৈল ভাষায় ২ ১৯ 
বোথ্বাই সমাচার **. ১৩ ১৫ 
চক্ড্রিকা "১. বাঙ্গল! ১২ ১২ 
সংবাদ পর্ণচন্দ্রোদয় '.. ৮ 
দাপানবিনামী "১ তামিল ভাষায় ০ ৭ 
জামি জামসীদ .. পারস্য 


ভাষ৷ ও সাহিত্য সম্বন্ধে নান কথ! 
(৩০ জুলাই :৮৩১। ১৫ আবণ ১২৩৮) 
আনসামদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি।-_আনামদেশে সরকারী কর্মকারক আযুত ধজ্ঞরাম ফুকনকত 
ইঙ্গরেজী পদ্যের বার্গল। পদ্যেতে অনুবাদ আমর! অত্যন্তাহুলাদপূর্বক এ সগ্চাহে প্রকাশ 
করিলাম। এ অন্তবাদেতে তাহার অত্যন্ত প্রশংসা । এব” এ মহাশয় অন্য এক বৃহৎ 
ইঙ্গরেজী পুস্তক স্বদেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়। দেশোপকা বার্থ সংপ্রতি তাহ। মুন্্রাঞ্কিত 
করিতে কল্প করিয়াছেন । আসামদেশীঘ় শ্রীধৃত হলিরাম ঢে'কিয্লাল ফুক্ধনের এতদ্বিযয়ক 
উদ্যোগ পাঠক মহাশয়ের! ইহার পূর্বেই জ্ঞাত আছেন অন্থমান আঠার মাস হইল তিনি 
আসাম বুরঞ্জিনামক এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়া অনেক লোকের সন্তোষ সম্পাদন করেন। 
আনামদেশ এইক্ষণে কেবল প্রায় সাত বৎসর হইল ইঙ্গলপ্তীয়াধিকারের ব্যাপ্য 
অতএব তদ্দেশীয় শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের যে এই অল্পকালের মধ্যে এতাদৃশ কৃতকাধ্য 
হইয়াছেন ইহাতে আমর] বিশ্ময়াপন্ন হইলাম এবং তাহারদের বার্থ প্রাপ্য এই প্রশংসা 
বিন্দুতে যদ্যপি তাহারা উদ্যোগপিন্ধৃতে মগ্র হন তবে আমারদের আরে। পরম সন্তোষ 


ঈংশ্বাদ পত্রে সেক্রানেন্র কথা 

জন্মিবে। আসামদেশীয় অতিমান্ত লোকেরা বজদেশের ও বঙ্গদেশগ্রচলিত তাবন্বাপারের 
সঙ্গে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের ছারা সম্পর্ক রাখেন। এ আসামদেশস্কের! যাদৃশ 
এতদ্দেশীয় সম্ষাদপত্রগ্রাহক তাদৃশ প্রায় বঙ্গদেশের কোন জিলায় দৃষ্ট হয় না। অপর 
বঙ্জদেশের অর্দেক জিলাহইতে কোন প্রেরিতপত্র সম্বাদপত্রে কখন দৃষ্ট নাই কিন্ত 
আমারদের কিনা অন্তং এতদেশীয় সম্থাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকটে আসামদেশহইতে 
ঘে সপ্তাহে প্রেরিতপত্র না আইসে এমত সপ্তাহই প্রায় অপ্রসিদ্ধ। অপর আমরা 
আহলাদপুর্বক লিখি যে আসামদেশের সরকারী করে নিযুক্ত সাহেবেরা এবং 
তাহারদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও পরোপকারক শ্রীযুত স্কট সাহেব তদ্দেশে স্কুল স্থাপন 
করিতেছেন। শুন যাইতেছে ঘে তাহাতে কেবল বাঙ্গাল ভীষার অধায়ন হইবে। 
বঙ্গভাষা ও আসাম ভাষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য যকিঞ্চি২ং অতএব এই নিয়মে যে 
স্থৃফল দশিবে এমত সম্ভাবন। যেহেতুক বঙ্গদেশীয়েরদের উপকারার্৫থ থে সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষাক্গ 
অন্ুবাদ হইবে তাহাকে আসামদেশীয়ের। তছৃপকার সম্ভোগী হইবেন । 


(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০) 


দর্পণ প্রকাশক মহাশয় লেখেন যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা গ্রন্থ অধ্য়নার্থ সংস্কৃত ও 
আরবীয় ভাষাহইতে স্বতন্ত্র করিয়া এমত কোন উপায় করেন যে জাতীয় ব৷ ধর্মবিষয়ক 
কোন অনুরোধ না করিয়া এ ব্যবস্থা সর্বতোভাবে সর্বসাধারণ লোকের অনায়াসে 
প্রাপণীয় হয় তবে কার্য নির্বিদ্ে সিদ্ধ হইতে পারে । যদ্যপি হিন্দু ও মুসলমানের মান্ধা 
তাবৎ ব্যবস্থার গ্রন্থ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞান্সারে ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ও হিন্দস্থানীয় ভাষাতে 
প্রকাশ হয় তবে তাহা অত্যন্প আয়াস সাধ্য হইতে পারে ইত্যার্দি অনেক লিখিয়াছেন 
ফলতঃ তাহার তাৎ্পধ্য এই ব্যবস্থ। গ্রন্থ তাবৎ ভাষায় প্রকাশ হইলে আদালতে প্ডিতের 
আবশ্যক থাকিবেক না। 

উত্তর দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আমর! সম্পূর্ণরূপ অসম্মত কেন না 
পণ্ডিতব্যতিরেকে শান্ত্রর্থের মীমাংদ। হয় ন। যেহেতুক দায়াদি প্রকরণ নান। শাস্ত্রে দৃষ্ট 
হইতেছে অর্থাৎ মঞ্থ অত্রি বিষণ হারীত যাজ্ঞবন্ধ্য উশনাঃ অঙ্রিরাঃ যম আপন্তম স্র্ত কাত্যায়ন 
ৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতম শাতাতপ বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিগণের 
সংহিতা অপর এ নকল সংহিত। হইতে উখিত করিয়া দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা এবং দায়তত্ব 
ও বিবাদরত্বাকর ও বিবাদচিন্তামণি এবং জৈনশাস্তগ্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থসমূহ এতাবৎ তর্জম। 
কর৷ সুদূর পরাহত এবং ভাষাস্তর না হইলেও ফল হইবেক না। যদ্যপি ইহার কিয়ৎ 
গ্রন্থ ভাষা হয় তাহা দৃষ্টে মোকদ্দম। নিষ্পতিকালে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে 
যেহেতুক প্রতিবাদী অন্যান্য গ্রন্থের গুমাণ দর্শাইবেক। এই নিমিত্ত পণ্ডিতের যে সকল 
ব্যবস্থা লেখেন তাহাতে নান। গ্রন্থের বচন তুলিয়া! যুক্তি সিদ্ধকরণপূর্ব্বক মীমাংসা করিয়। 


অাহিত ১৫৩ 
্যরস্থা ঘেন ইহ! কি ভাষা গ্রস্থসবারা সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে সর উলিয়ম জুন 
ও কোলক্রক সাহেব প্রভৃতির স্বারা যে সকল গ্রন্থ তর্জমা হইয়াছে এবং ইদানীং গৌড়ীয় 
ভাষায় দায়প্রকরণের অনেক গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তন্দারা কর্ম সম্পন্ন হইত। বিশেষতঃ 
সংস্কত শান স্ৃকঠিন ইহা! লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় না এজন্য পূর্বের পণ্ডিতেরা 
উক্ত গ্রস্থ সকলের টাকা করিয়া গিয়াছেন তথাচ সকল পণ্ডিতে সেই টীকা দেখিগ্বাও অর্ 
করিতে পারেন ন! অতএব ইহা ভাষা হইলেই পণ্ডিতব্যতিরেকে কর্ন নির্বাহ হইবেক 
এমত কর্দাচ নহে। অপর ইংলিস লা যে সকল গ্রন্থ তাহা! ইঙ্গরেজী ভামায় লিখিত বটে 
তাহা পাঠ করিয়। কেন তারৎ ইঙ্গরাজ লা বুঝিতে না পারেন কৌন্সেলির নিকট হইতে 
অপিনিয়ন লইতে হয় তাঁহারদের মধ্যে কাহার? ভ্রম জন্মে তত্প্রমাণ দর্পণকার মহাশয়ই 
সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন অতএব এতদ্বিষয়ে আর্‌ বান্ুগ্য লিশিবার আবশ্যক বুঝিতে 
পারি না কিন্তু কতকগুলিন গ্রন্থ ভাষা! হইলে ছ|পাখানার উপকাব আছে ।--_চক্দ্রিকা । 


(€ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ২৪ মাঁঘ ১২৪০) 


এন্দ্দেশীস্ন ভাষায় গ্রন্থ ।--ইহার বিংশতি বৎসর পূর্বে ১৮১৩ সালে যখন কোম্পানি- 
বাহাছুরের প্রতি ভারতবর্মের চাটর প্রদত্ত হইয়াছিল তখন পালিমেপ্ট অতিবদান্যতা ও 
বুদ্ধিবিবেচন। পূর্বক এমত হুকৃম করিলেন থে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যাধ্য়নার্থ ও 
তাহারদের সৌষ্ঠবকরণার্থ প্রতি বৎসরে লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে । এবং যদাপি 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্থানহইতে করম্বূপ সংগৃহীত যত টাক তাহার সঙ্গে খতিয়! দেখ 
গেল যে এ লক্ষ টাকা অত্যল্প এবং ঘে 'লোকেরদের উপকারার্৫থ এ লক্ষ টাকা ব্যয়করণ 
নির্দিষ্ট হইল এ লোকসংখ্যা ও এ টাকার সংখ্যার এক্য করিয়া দেখা গেগ এ লক্ষ টাকা 
এ লোকসিন্ধু অপেক্ষ! বিন্দু বোধ হইল তথাপি তাবৎ 1হটৈষি বাক্তিরা তাহা শুনিয়া পরম 
সন্তষ্ট হইলেন এবং সকলের এমত ভরসা জন্মিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা যাহাতে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন কুপহইতে উদ্ধার পাইয়! তাহারদের বিদ্যাবুদ্ধির বৃদ্ধি হয় এমত কোন নিয়ম 
হজন হইয়া ফলোপধান হইবে । কিন্ত পালিমেপ্টের এ পরমহিতৈধিতাবিষয়ক কিনতু 
মানন সফলকরণার্থ অনেককালপর্ধ্যস্তও কিছু উদ্যোগ দৃষ্ঠ হইল না। পরে নৃানাধিক 
দশ বদর হইল এক এডুকেসন বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া এ লক্ষ টাকা তাহারদের 
হন্তে অগিত হইল কিন্তু এ বোর্ডের অগ্রগণ্য সাহেবের বিশেষ ভাব ও 'ন্রাগ 
দৃষ্টে এই বোধ হইল যে এর সকল টাকা যদ্যপিও অতিযথার্থরূপে ব্যয় হইবে তথাপি 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের যাহাতে মঙ্গল ও বিদ্যাবৃদ্ধি হয় এমত কার্যে ব্যয় হইবে না 
ফলতঃ তাহার এমত বোধ ছিল যে দেশীয় ভাষায় উত্তমং গ্রন্থ অহ্থবাদ ও মুদ্রাঙ্কি ত- 
করণাপেক্ষা ভূরি২ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিতকরণের অধিক '্সাবস্ক ফলতঃ তাহাই সম্পন্ন হইল। 
এবং তাহার এ কল্প সিদ্ধ হওয়াতে এইক্ষণে এই ফলোদয় হইয়াছে যে এ লক্ষ টাকা নিযুক্ত 

২-__২০ 


১৫৪ গওল্রাদ তে সেক্াবেেব কথা 


হওনের পূর্বে যেমন পাঠাশালায় দেশীয় লোকেরদের ভাষার উপযুক্ত বহীর অভাব ছির্প 
তেমন এইক্ষণে বিংশতি বৎসরের পরেও তত্ব ল্য অভাব আছে । গত অক্তোবর মাসে আমরা 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রার্থনাপূর্ববক নিবেদন করিয়াছিলাম 
যে এতদ্বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ অত্যক্প মাজ উদ্যোগ হইয়াছে এবং &ী বোর্ডের 
প্রধান২ সাহেবেরদের যে ভাষার বিষয়ে অনুরাগ তণ্ভাষার গ্রস্থ অনুবাদের নিমিত্ত এ তাঁবৎ 
টাকাই প্রায় ব্যয় হইয়াছে এবং এক সময়ে এ বোর্ড কেবল সংস্কৃত গ্রস্থবিষয়ে মনোযোগী 
কোন সময়ে আরবীয় গ্রশ্থ মুদ্রিতবিষয়ে মনোযোগী এবং যখন মহাবিজ্ঞবিচক্ষণ শ্রীযুত 
ডাক্তর উইলনন সাহেব ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলেন তখন কোরাণের ভাষা একেবারে প্রবল 
হইয়া! উঠিল কিন্তু কখনই এ বোর্ডের সাহেবেরদের বঙ্গভাষ! অর্থাৎ তিন ক্ষোটি লোকের 
ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না। 


অপর শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেব স্কুল বুক সোসৈটির নিকটে যে বিজ্ঞাপন প্রস্তাব 
করিলেন তাহা গত বুধবাসরীয় ইগ্ডিয়াগেজেটে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমারদের এ 
উক্তি বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে । এবং এ বোর্ডের সাহেবেরদের আরবীয় ও সংস্কৃত ভাষার 
গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতের প্রতি যে অতিশয় মনোযোগ আছে ইহা তিনি স্পষ্টই জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
তাহার এ বিজ্ঞাপনের দ্বারা আমরা এই আশ্চর্য্য বিষয় অবগত হইলাম যে এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের উপকারার্থ পালিমেণ্ট যেলক্ষ টাকা বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 
যদ্যপি এই রাজধানীর অধীন অর্ধেক প্রজারদের ভাষ! অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষাতে কোন এক 
গ্রন্থ মুদ্রান্থিত হয় নাই তথাপি সংস্কৃত ভাষায় ১৩,০০০ গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় ৫৬০* পারস্য 
ভাষায় ২৫০০ হিন্দী ভাষায় ২,০০০ সর্বন্থদ্ধ ২৩,১০০ গ্রন্থ মুদ্রান্ধিত হইয়াছে কিন্তু ইহার 
কোন এক গ্রন্থের ঘ্ধারাও বঙ্গদেশনিবাসিরদের উপকারের লেশও হইতে পারে না। আরো 
অবগত হইলাম যে এ বোর্ডের সাহেবের গত নয় বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকার গ্রন্থসকল 
মুদ্রান্কিতকরণে এক লক্ষ পাচ হাজার টাকার ন্যন নহে ব্যয় করিয়াছেন অথচ এ টাক! যদি 
বিবেচনা পূর্বক ব্যয় হইত তবে সমুদায় প্রদেশই সত্য জ্ঞানোদগ্নের আলোকেতে দেদীপ্যমান 
হইতে পারিত। 

এতদ্বিযয়ক বাহুল্য লিখনের আমারদের স্থানাভাব অতএব সংক্ষেপে ছুই এক 
উক্তিমাত্র লিখিতে পারি। আমাঁরদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে ইহা 
বিবেচনা করিতে এই নিবেদন করিতে পারি যে তীাহারদের প্রতি যদাপি ইউরোপীয় 
জ্ঞান ও বিদ্যার ভাণ্ডার মুক্তকরণের কোন উদ্যোগ হয় নাই তবু ব্রিটিস পাললিমেণ্ট 
কি গবর্ণমেণ্টের অনবধানতাতে এমত ক্রটি হয় নাই। ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষে 
কর্তা মহাশয়ের এতনিমিত মুদ্র। অর্পণ করিয়াছেন বটে কিন্তু এ টাকা মহাবিজ্ঞ 
বিদ্বান ব্যক্তিদের বিশেষানুরাগ গ্রন্থাথই ব্যয় হইয়াছে কিন্তু যাহাতে সাধারপোপকার 
হয় এমত?গ্রন্থাথ ব্যয় হয় নাই। এতদ্েশীয় লোৌকেরদের বিদ্যাধ্য়নার্থ পালিমেপ্ট 


জ্বাহ্ত্য ১৫৫ 


যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে এইক্ষণে লোৌকেরদের ঘদ্যগি কিছু উপকার নাই 
তথাপি এ টাকা চরে হইয়াছে ইহ। এ অন্থুপকারের কারণ তাহার! বোধ 
ন। করুন বরং এঁ টাকা কলিকাতার ছাপাখানাতে ও কাগজবিক্রেতারদের নিকটে 
মেল| ঢাল! গিয়াছে কিন্তু প্রায় কেবল কোরাণ ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণেতে ব্যয় 
হইয়াছে । তাহাতে কাহার বোধ না হইত যে ভারতবর্ষ সভ্যজাতীয়েরদের মধ্যে 
অগ্রগণ্য রাজার অধীন না হইয়। পারসীক্স বাদশাহের অথবা তুরুকীয রাজার অধীনে 
আছে। তন্মধ্যে কতক টাক। বরং অধিক টাকা সংস্কত গ্রন্থ মুদ্বাক্ষিতাথথ ব্যয় 
হইয়াছে বটে কিন্ত ব্যয়কর্তারদের যদ্যপি এমত মানস থাকিত যে বঙ্গদেশীয় লৌকেরদের 
যাহাতে কদাচ উপকার না হইতে পারে এমত কার্যেই এ লক্ষ টাকা বায় করিতে হইবে 
ফলত: তদ্রপই হইয়াছে অর্থাৎ এ সকল গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে বর অক্ষর 
প্রায় বঙ্দেশীয় লোকেরা পড়িতে পারেনও না এবং পড়িবেনও না । ইহা তীহারদ্র নিকটে 
জ্ঞাপন করা গিগ্াছে এবং ইহ! দ্শীনও গিয়াছে যে এ বোর্ডে সাহেবের! যে সকল সংস্কৃত 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহা প্রায়ই বক্র হইতেছে না কিন্তু এ সকল গ্রন্থ ভিন্ন২ 
লোকেরদের নিজ ব্যয়েতে নান! মুত্রাধন্ত্রালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রান্কিত হইয়৷ অনায়াসে বিক্রয় 
হইতেছে । পর্যযাবসানে তাহার এই উত্তর কর! যায় যে সংস্কৃত গ্রন্থ দেবন!গরভিন্ন অন্াক্ষরে 
মুদ্রিত করিলে অতিঅপবিত্রের স্তায় হইত এবং বঙ্গদেশীয় লোৌকেরাও যদি এঁ অক্ষর 
পড়িতে অসমর্থ হন তথাপি তাহা শিক্ষী করুন| এত্দ্রুপে অতিবিজ্ঞানের সহমত গ্রস্থেতে 
এ ভাগ্তার ভারাক্রান্ত আছে অথচ এঁ সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় কেবল অত্যাল্প লোকে পড়িতে 
পারেন কেহ ক্রয় করিবেন না। 


(৪ জুলাই ১৮৩৫ । ২১ আবাঢ় ১২৪২) 


এতদ্দেশীয় সংস্কৃতাদি বিদ্যার পৌষ্টিকতা করণ ।-_কিয়ৎকালাবধি গ্বর্ণমেণ্ট প্রধান২ 
সংস্কৃত ও আরবীয় গ্রন্থ মু্রাঙ্কিতের নিমিত্ত যে টাকা প্রদান করিতেছিলেন গত ৭ মার্চ 
তারিখে তাহা রহিতকরণের হুকুম হইল এবং ধে গ্রন্থ মৃদ্রাঙ্থিত হইতেছিল তাহাও রহিত 
হইল ইহাতে স্থতরাং আসিয়াটিক সোসৈটির অন্তঃপাতি মহাশয়েরদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে 
যেহেতুক তাহারদের পরম বাঞ্ছা যে এতদ্েশীয় বিদ্যা স্ুরক্ষিত। হইয়! বদ্ধিতা হয়। অতএব 
ত্র সোসৈটির শেষ বৈঠকে এই নিশ্চয় করা গেল যে গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে পুনর্ববার আনুকূল্য 
করেন এনিমিত্ত দরখান্ত দেওয়। যায়। কুরিয়র সম্বাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে 
গবর্ণমেন্ট & দরখাত্ডের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন অতএব এইক্ষণে আসিয়াটিক সোসৈটির 
এইমা্র উপায় থাকিল যে তাহারা এই বিষয়ে কোর্ট অফ উৈরক্তর্সে দরখাস্ত দেন। প্রধান২ 
সংস্কৃত গ্রদন্থনকল সংশোধন করিয়া মুদ্রা্কিতকরণেতে দেশীয় মঙ্গলামঙ্গল লিগ আছে 
অতএব তত্ধিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট কদাচ বিমুখ হইতে পারিবেন না। 


১৫৬ মওবাদ পত্রে সেক্রাবের কথা 
| (১৬ মে ১৮৩৫ । ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪২) 

প্রযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু "হে সম্পাদক মহাশয় আমারদিগের বঙ্গদেশে 
বিচারস্থানাদিতে পারস্য ভাষায় সকল লিখিত পঠিত হইয়া থাকে তাহার তাম্পধ্য কিছুই 
বোধগম্য হয় না। কেননা যে সকল কম্মকারক রাজকন্মশে নিয়োজিত আছেন তাহারা 
প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি ভাষাস্তর অপেক্ষা আপন২ ভাষা বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত আছেন এবং 
সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাদুর ধাহার! রাঁজকন্থাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাহারা সকলে 
পারস্যেতে পারদর্শী নহেন কেননা পারস্যের কঠিন সংস্কার ইহা উত্তমরূপ সকলের হয় না 
এবং যে পারস্য সমুদয় ভাষাপেক্ষা৷ দৃঢ়তর । দেখুন সংস্কৃত বাঙ্গালা ইঙ্গরেজী লেটিন মারমাণি 
জন্দাণি ফ্রাঙ্সিস ফিরিঙ্গি সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন এবং 
সমুদয় বর্ণের পৃথকৃ২ সংস্থাপন কিন্তু এ ছুরস্ত পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ 
হইতে বামাবন্তি এবং বর্ণসকল বর্ণীস্তরে মিশিত হইয়া এককালে বিবর্ণ হইয়া রাজ- 
কর্াধ্যক্ষ সাহেব বাহাছুরদিগকে সম্যক্প্রকারে কোন বিষয়ের বোধাধিকাঁর হইতে 
পরাজ্দুখ করিতেছে। 

পূর্বকালে যখন জবনাধিকার ছিল তখন তাহারা আপন স্বেচ্ছায় প্রজার অনিষ্টচিন্তায় 
বাঙগল। ভাষা রহিত করিয়া আপনারপিগের ধর্মকর্ম বৃদ্ধিকরণজন্য নিজভাষা পারস্য চলিত 
করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজারা কি করিতে পারে স্থতরাং তাহাই প্রচলিত 
আছে। কিন্ত সে জবনদিগের সম্যক্প্রকারে উচিত ফল এইক্ষণকার দেশাধিপতি শ্রযুদত 
ইঞ্জরেজ বাহাছুর দিয়াছেন কেবল তাহারদিগের অমুলজ পারস্য ভাষা প্রচলিত রাখিয়া 
দেশাধিপতির অন্থান্ প্রজাপেক্ষা অতিনিরীহ গতিরহিত বাঙ্গালি প্রজাদিগকে হেয়জ্ঞান 
করিয়াছেন ইহা! দেশাধিপতির ধশ্ম নহে কেননা প্রজাদিগের তুষ্টিতা পরমধন্দ। অতএব 
প্রজাদির নিজভাষ! চলিত ন1 করিয়া অপর ভাষ! যাহা'..জবনেরা গ্রচলিত করিয়াছে 
এ ধর্মরাজ ইঙ্গরেজ বাহাছুর এ জবনদিগের অমূলজ ভাব প্রচলিত রাখিয়া কেন 
ঢেরা সহী দেন। তাহারা কি আজ্ঞা কিলে এ রীতি নীতি পরিবর্তন হয় ন! 
বরং এঁ--'জবনদিগের ভাষা পরিত্যাগ কলে উত্তমকূপে রাঞ্জকম্মীদি নির্বাহ হইতে 
পারে যেহেতুক বঙ্গদেশে রাজকম্মকারকেরা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি তাহা স্বং জাতীয় 
ভাষায় সকলেই বিজ্ঞ এবং কম্মাধ্যক্ষ সাহেব বাহাছুরেরাও অত্যল্প পরিশ্রমে বর্ণজ্ঞান 
করিয়া স্থবর্ণতুল্য পরিষ্কাররূপে আপন২ অক্ষিপাতদ্বারা তাহার মর্দ বোধ করিতে 
সক্ষম হইবেন। কেননা বাঙ্গলা অক্ষর অতিপরিষ্কার ইহার যুক্তাক্ষরসকলও মুক্তার 
স্তায় দীপ্তিমান থাকে অতএব কন্মাধ্যক্ষ বাহাদুরের অতিস্থলভে ইহার বর্ণলিপি জ্ঞান করিয়া 
রাজকর্ণের নির্ববাহ অতিউত্মমরূপে করিতে পারিবেন। 

বিচারস্থানাদিতে অর্থাৎ আদালত ইত্যাদিতে বাদি প্রতিবাদির উত্তর ুত্যুত্তরনিমিত্ত 
অথাৎ মুর্দৈ মুদ্দেলেহের সওয়াল জওয়াব ইহা এ্থমে অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় আদান 


সাহিত্য" : - ১৫৭ 


প্রধান করেন পুনরায় তাহা প্রতিলিপি ভাষাত্তরে অর্থাৎ পারস্টেতে তরজম করিবার 
ফল কি কেননা কম্াধ্যক্ষ সাহেবদিগের পক্ষে বাঙ্গল। ও পারস্ত উভয়ই তুলা ভাষ। 
এতছুভয়ই তাহারদিগের স্বজাতীয় ভাষা নহে এবং বাদি প্রতিবাদির পক্ষে কেবল পারস্য 
বিজাতীয় ভাষা হইতেছে অতএব এই উভয় বিজাতীয় ভাষার প্রচলিত থাকাতে স্বতরাং 
বিচারের সুঙ্ষনুস্থদ্ম হওনের ক্রটি জন্মে যদ্যপি বারঙ্গলা অক্ষর কর্খাধ্যক্ষ সাহেবদিগের 
বিদ্ধাতীয় বটে তথাপি বাঙলা অক্ষরের পরিষারতাপ্রযুক্ত ও কর্দাধ্যক্ষ সাহেবদিগের 
স্বজাতীয় বুদ্ধির প্রথরতাজন্য কোন বিষয়ের মর্খবোধে পরাধীন না| হইয়া স্বয়ং সক্ষম হইয়া 
স্ক্ানথুসথস্্ম বিচারাদিছরা বাদী প্রতিবাদির চিত্তমালিন্য দূর করিতে সক্ষম হইবেন এবং 
বাদি প্রতিবাদির স্বজাতীয় ভাষাক্ষরে বিষঙ্নাদ্ির অনবধানের কোনপ্রকারেই সম্ভাবনা নাই 
অতএব যাহাতে উভয়পক্ষের সুলভে বিষয়মাত্রেরি ভাবাভাব হঠাৎ লাভ হয় এবং 
দেশাধিপতির ব্যয়ের অল্পতা হয় কেননা জনেক বাঙ্গলা' লেখক বাহ ১০ মুগ মাসিক 
বেতনে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে পারস্তের লেখক বিংখতি মুদ্রা লাগে অতএব এমন 
স্থলভ ভাষ! প্রচলিত ন। করিয়। তাহার প্রতিলিপিঘ্বার সম্যক্প্রকারে গৌণকল্প করেন 
যারা বাদি প্রতিবাদিদিগের বিচারাি নিষ্পত্তি হইবার অনেক বিল হয় কেননা 
এক ভাষা অন্ত ভাষায় লিখিতে স্থৃতরাং বিলঙ্ের সম্ভাবনা এবং দেশাধিপতিির কিঞ্চিদধিক 
ব্যয়ও বটে । 


য্দ্যপি দেশাধিপতি রীতি নীতির পরিবর্তনের নিমিত্ত পারস্য রহিত করিয়। বাঙ্গলা 
প্রচলিত ন! করেন তাহার উত্তর এই যে ধদবধি বর্গদেশ ইঙ্গলপ্ীয়দিগের অধিকার হইয়াছে 
তদবধি পূর্বব রীতি নীতির অনেকেরি পরিবর্তন করিয়াছেন এইক্ষণেও অনায়াসে করিতে 
পরেন শুবং যে২ বিষয়সকল পারশ্য ভাষায় সম্পন্ন হইতেছে তাহা বাঙ্গল। ভাষাতেও 
অভিউত্তমরূপে হইতে পারে কেনন। ছোট আদালত অর্থাৎ কোর্ট অফ রিকোএষ্ট ইহাতে 
বিচারাদি হইয়! লিখিত পঠিত সকলি বাঙ্গলায় হইতেছে এবং প্রয়োঞ্জম মতে তাহা 
ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ হইয়া! থাকে তাহাতে কর্মের কিছুই অপ্রতুল অদ্যাবধি হয় নাই 
এবং মান্দরাজ ও বোম্বাই প্রদেশে পারস্য রহিত হইয়া দেশাধিপতির কি ক্ষতি হইয়াছে 
এবং তদ্দেশীয় গ্রজাদিগেরই বা! কি অসন্তোষ হইয়াছে বরং পারস্তের কাঠিন্যানুষ্ঠান নিবৃত্ত 
হইয়। প্রচলিত ভাষাস্তরে তৎকন্মাদি নিষ্পত্তি হইবাতে প্রজাদির স্বং আদেশাদির যথার্থ 
বিচারদ্বার] মনের সমূহসন্তোষ হইতেছে এবং দেশাধিপতিও তজ্জন্য অসীম মহিমা প্রকাশে 
অগণ্য ধন্তবাদে পরেমেশ্বরের নিকট ধর্মরাঁজন্বরূপ গণ্য হইতেছেন। অতএব যদ্যপি সর 
চাল'ন মেটকাফ একটিং গবর্ণরু জেনরল বাহাদুর এ বঙ্গদেশস্থ অনাথা প্রজািগের প্রতি 
কৃপা করিয়া দুর্গম পারস্য এককালে রহিত করিয়া তাহার পরিবর্তে স্থগম বাঙ্গলা গুচলিত 
করেন তবে গ্রজাদিগের পরমৌপকার হয় কেননা বাঙ্গালির বাখলা ভাষায় বিলক্ষণ 


প্রীতি জন্মিবেক | 


টি সংবাদ পাত্রে সেকালে ক্রথা 


এ বিষয়ে কেবল আমার স্বীয় স্বার্থ নহে বরং সমুদয় বাঙ্গাপিদিগেরও বটে বিশেষতঃ 
হিন্দুদিগের কেন! তাহারদিগের নিজ ভাষ। সমুদয় বিষয়ে প্রচলিত হইলে হিন্দুধর্টের অনুষ্ঠান 
সম্যক প্রকারে হইতে পারিবেক অতএব বোধ করি যে হিন্দুমাত্রেই ইহাতে প্রতিবাদ হইবেন 
না । এইক্ষণে মহোপকারক শ্রীধুত সর চাল'ন থিয়োফিলস মেটকাফ একটিং গবরূনরু জেনরল 
বাহাছুর ধাহার নিমিত্তে মহামান্য পরম খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক গবর্নর্‌ 
জেনগল বাহাছুর এই অবশিষ্ট স্থখ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন ইহা প্রচলিতকরণে মহামহা 
স্বখ্যাতি ও পুণ্য গ্রহণ করেন দ্বারা প্রজার! স্থখসিম্কুর হিজ্পলে পারশ্যায় জলাতনহইতে 
নিগ্ধ হইয়া দ্েশাধিপতির শ্রীবৃদ্ধির প্রার্থনায় কালযাপন করে এবং তদনুযায়ি শ্রীযুত আনরবল 
উললিয়ম ব্লোণ্ট আগ্রার গববুনর্‌ বাহাদুর আপন পদাভিশিক্তে শ্লাঘ্য বোধ করিয়া ইহাতে 
মনযোগি হইয়া তিনিও এ বিষয় গ্রহণ করিয়া আপন অধিকার অর্থাৎ হিন্দুস্থান প্রদেশে কঠিন 
পারস্তের পরিবর্তে উদ্ছ ভাবা যাহা হিন্দুস্থান সমাজে অতিন্থচলিত আছে তাহা প্রচলিত 
করিয়া দেশের মঙ্গলস্চক রীতি নীতি প্রবর্তের দ্বারা মহামহ1 সুখ্যাতি গ্রহণ করেন 
ইহার বিশেষ আর কি লিখিব যে প্রকার বঙ্গদেশে বাঙ্গলা ভাষা চলিত হইলে স্থল 
হয় যাহার বৃত্তান্ত উপরে লিখিলাম হিন্দুস্থানে উরু যাহা দেশ ভাষা ইহা চলিত 
করিলে দেশাধিপতির ও প্রজাদিগের পরম সন্তোষের কারণ হইবেক কিমধিকং 
নিবেদন মিতি। ২৪ আশ্রিল সন ১৮৩৫ সাল। সর্বজন মনরঞ্ধীনকরণকারণ কম্যচিৎ 
কলিকাতানিবাসিনঃ। 


(২২ জুলাই ১৮৩৭1 ৮ শ্রাবণ ১২৪৪) 


পারস্য ভাষ। উঠাইয়া দেওন।--আমরা এইক্ষণে পরমাহলাদপূর্ববক সর্বসাধারণকে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে রেবিনিউ কাধ্য নির্ধবাহার্থ পারস্য ভাষা উঠাইয়া দেওনের এবং 
তৎপরিবর্তে দেশীয় ভাষা! চলনহওনের ষে প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশের শ্রীশশ্ীযুক্ত 
গবর্নর্‌ সাহেব সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীলশ্রীযুক্তের ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় 
কর্মকারক সাহেবের] পরস্পর লিখন পঠন করিতে হইলে কেবল তাহাতেই ইঙ্গরেজী ভাষার 
ব্যবহার করেন এবং যে সরকারী কাধ্যে প্রজা! লোকের ক্ষতি বৃদ্ধি লিপ্ত সেই কাধ্য কেবল 
তাহারদের ভাষাতেই নির্ব্ধাহ হয় এবং শ্রীল যুক্ত আরে! এই বিবেচনা করিয়াছেন যে 
তাবদ্দেখায় কার্য দেশীয় ভাষাতেই নির্বাহ করা নিতাস্ত মঙ্গলের বিষয় অতএব তাহা 
যথাসাধ্য শীঘ্র সর্বত্র সম্পন্ন হওয়াই পরম ম্জল। ইহাতে আমারদের বোধ হয় যে এতদ্রপ 
ভাষা পরিবর্তন অতিশীপ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মধ্যেও হইবে । অতএব 
ব্সর কএকের মধ্যেই দেশের মধ্যে পারস্যের আর প্রসঙ্পও থাকিবে না। এতত্বিযয়ক 
লিপ্যাপ্ি সকল নীচে প্রকাশ করা গেল। 


সাহত্য ১৫৯ 
অমুক এলাকার শ্রীযুত রেবিনিউ কমিস্তনর সাহেব বরাবরেষু। 

গত ৩০ মে তারিখে আপনকার নিকটে রেবিনিউ কাধ্যে পারস্য ভাষার উত্থান বিষয়ে 
ষে সাধারণ পত্র লিখিয়াছিলাম তদস্থসারে আপনাকে বিজ্ঞাপন ও রীতিপ্রদর্শনার্থ গত মাসের 
৩০ তারিখে রেবিনিউ ডিপাটমেণ্টের গবর্ণষেন্টের সেক্রেটরীর পত্রের এক নকল আপনকার 
নিকটে প্রেরণ করিতেছি । 

২। তদ্বারা আপনি জ্ঞাত হইবেন যে বঙ্গদেশর শ্রীলভ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেবের 
ইচ্ছা আছে যে ইউরোপীয় কর্্মকারক লাহেবের। পরম্পর সরকারী কাধ্যবিষয়ে যে সকল 
লিপ্যাদি লেখেন অর্থাৎ যে পত্রাদি প্রজা! লোকের বিশেষ বিজ্ঞাপনার্ণ লেখ। যায় না কেবল 
সেই সকল পত্র পারস্য ভাষায় ন। লিখিনা ইঙ্গরেজীতে লিখিতে হইবে । এবং অন্টান্য 
তাবৎকার্ধো দেশীয় ভাষায় লিখন পঠন চলিবে । 

৩। অতএব আপনকার এলাকার তাবৎ দপ্তরে এই ভাষার পরিবর্তন কিপর্যাস্ত 
হইতেছে তাহা সমাপন না হওনপধাস্ত মধো২ আমারদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন। তাহা 
হইলে শ্রীলশ্রীযুত মাঙ্গলস সাহেবের পত্রের ১* প্রকরণানুসারে আমরা তদ্দিষয়ে গবরূনর্ 
সাহেবকে রিপোর্ট দিতে পারি । 

৪। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রতোক ক্লিলায় কোন আমল! দেশীয় 
ভাষায় স্থবিজ্ঞ না হইলে তাহাকে কর্মযোগ্য বোধ করা যাইবে না এবং পদাকাক্ি 
ব্যক্তিরদের গুণ ও যোগ্যতার বিষয় যখন ঠিক সমান হইবে তখন তাহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
উত্তমরূপ ইঙ্জরেজী জানেন তিনি কর্ম পাইতে পারিবেন । 

৫। রেবিনিউসংপর্কীয় কার্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ধাহারা দেশীয় 
ভাষায় কীর্ধয নির্বাহ করিতে পারেন না তীহার। যথাসাধ্য শীঘ্র দেশীয় ভাষ। অভ্যাস 
করিবেন । 


সদর বোর্ড রেবিনিউ সি ই ত্রিবিলিয়ন 
ফোর্ট উইলিয়ম ১১ জুলাই । উপরি সেক্রেটরী। 


(৩০ জুন ১৮৩৮। ১৭ আষাঢ় ১২৪৫) 


পারস্যভাষা ।__-বঙ্গভাষার পক্ষে আমর! অনেক পত্র প্রকাশ করিয়াছি অতএব এইক্ষণে 
পক্ষান্তরে প্রাপ্ত একপত্র দর্পণে প্রকীশ করা আমারদের উচিত হয়। যদ্যপি পত্রপ্রেরক 
মহাশয় পারস্য ভাষার পক্ষে অনেক প্রকার বন্তৃতা করিষাছেন বটে তথাপি এ ভাষা রহিত 
করণেতে গবর্ণমেণ্টের যেমন বুদ্ধি তদনুরূপ হিতৈযিতাও বোধ হয় দেপায় লোকেরা 
আদালতের মধ্যে আপনারদের যেই মোকদ্দমা উপস্থিত করেন পারস্য ভাষার ব্যবহার 
হওয়াতে তাহ। যে কিরূপ চলিতেছে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিতেন না। এই কথার 


১৬০ মগবাদ পত্রে সেক্কালেল কথা 

সত্যতা বিষয়ে কেহই অপঙ্ছব করিতে পারিবেন না। যে আমলারা চিরকালাবধি পারসাা 
ভাষার ব্যবহার করিতেছেন তাহারা অনায়াসে বঙ্গভাষাতে কার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারেন না 
বটে ইহা! আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাহারদের এই অপটুতা বিষর এইক্ষণে দিন২ 
ক্ষীণ হইতেছে এবং উর্ধ সংখ্যায় দশবৎসরের মধ্যে আদালতের তাবৎ আমলার! যে রূপ 
পারস্য ভাষার ব্যবহার করিতেছিলেন তদ্রপই বঙ্গ ভাষাতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। 
গত ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ ষদবধি বঙ্গভাষ! প্রচলিত করণার্থ হুকুম জারী হইয়াছে 
তদবধি এতদেশী় লোকেরা বঙ্গভাষা শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা উত্তম করণার্থ 
মহোদ্যোগ করিতেছেন। অল্প কালের মধোই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ ও কোষ মুদ্রিত 
হইবে এবং এ ভাষার পারিপাট্য করণার্থ এইক্ষণে দুই সমাজ অর্থাৎ এক কলিকাতা নগরে 
দ্বিতীয় ঢাকা নগরে স্থাপিত হইয়াছে । অপর পত্রপ্রেরক মহাশয় এই আপত্তি করেন 
যে অনেক পারস্য কথা বঙ্গভাষার মধ্যে অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট থাকিতে দিতেছেন কিন্কু এই 
আপত্তি তাদৃশ কঠিন নহে যেহেতুক এ সকল কথ। বঙ্গদেশের মধ্যে এত কালাবধি 
চলিত আছে যে তাহা বঙ্গ ভাষার ন্যায়ই জ্ঞান করিতে হয়। এবং আমারদের বোধ হয় যত 
কাল বঙ্গ ভাষার ব্যবহার থাকিবে তত কালই এঁ সকল ভাষ! আদালতের কাধ্যে ব্যবহার 
হইবে। যেমন অনেক ইঙ্গরেজী কথা যথা জজ ম্যাদিস্স্েট কালেকটর কমিপ্যনর আপীল 
ডিক্রী ডিসমিস রসীদ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহা নিত্য নিরস্তরই ব্যবহার হইবে। 
বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ে লেখ্য যে তাহার মধ্যে যে সকল কথা সাধারণ লোকেরা 
সংস্কৃতমূলক কথাঅপেক্ষ। উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন দেই সকল কথ। বিদেশীয় হইলেও 
পরিবর্তন করা নিতান্ত অনুচিত যথা জঙ্জের পরিবর্তে প্রাবিবাক লিখিলে কে বুঝিতে 
পারবে এবং থে সকল পারস্য ও ইঙ্গরেজী কথ! বঙ্গদেশীয় কথার অস্তঃপাতি হইয়াছে 
তাহার পরিবর্তনও এত্দ্রপ বোধ করিতে হইবে । 


(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কান্তিক ১২৪৫) 


'.'এতদ্বেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গালা বিষয়ে উৎসাহী আছেন তাহার! এতচ্ছ,বণে 
অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন যে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্টে বাঙলা বিষয়ে যে সাহাধ্য করিয়াছেন 
তদ্বিষয়ের প্রাচূর্ধ্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষের] এ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দি স্থাপন 
করণার্থ মন:স্থ করিয়াছেন এতকাল পর্যন্ত বাঙ্গল৷ শিক্ষা বিষয়ে বালক গণ পিতাপ্রভূতির 
অধীনে থাকিয়া তাহারদিগের কথান্থনারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্বদা সকল কার্য্যই বাঙলার 
দ্বার চলিবে অতএব স্তরাং বাঙ্গল! অভ্যাসের আবশ্যকতী। আমরা ভরস! করি যে ফিরিি 
ও এতদেশীয়দিগের কথোপকথনের বৈপরীত্যে মিলন হইত কিন্তু এক্ষণে এতদ্দেশীয় ভাষার 
প্রাচ্ধ্যহেতু£বিপরীত নিবৃত্তি পূর্ধবক উভয় জাতীয়ে কথোপকথনে মিলন হইবে এততদ্বিষয়ে 


সাহিত্য ১৬১ 


আমর! বিলক্ষণ কহিতে পারি যে হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলা বিষয়ে শৈশবাবস্থায় আছেন 
অথচ বাঙ্গালার মধ্যে হিন্দু কালেজের প্রধান বিদ্যালয় অতএব হিন্দু কালেজের অধাক্ষ এই 
অপ্রশংসনীয় যে এ বিদ্যালয়স্থ এতদেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গালা শিক্ষা শা করিয়া ভাষান্তর শিক্ষা 
করেন বিশেষতঃ এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কাধ্যে ভারার্পণ হইতেছে সেনকল 
কার্য হিন্দুকালেক্জস্থ ছাত্রগণ বাঙলায় মূর্খতা প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের যোগা হইবেন ন! 
অতএব আমরা অস্থমান করি যে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষগণ একেডিমীক বিদ্যালয়ের 
[ পেরেপ্টাল একাডেমিক ইন্সটিটিউশন্‌ ] অধ্যক্ষদিগের রীত্যন্গদারে বাঙ্গল। বিষয়ে 
, মনোযোগ করিবেন এবং এতদ্দেশীয় দিগের লভোর সম্ভ।বনার নিমিত্ত এতদ্দেনীয় ভাষ। 
সংস্থাপন করিবেন । [জ্ঞানান্েষণ ] 


(১৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ১লা বৈশাখ ১২৪৬ ) 


সরকারী কম্ম নির্ববাহার্থ দেশীয়ভাষা ব্যবহার ।--সরকারী কাধ্য নির্ববাহে দেশীয় ভাষ। 
ব্যবহার করণ বিষয়ক বঙ্গদেশস্থ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞাপন দর্পণৈক স্থানে অর্পণ কর! গেল । 
ইহ] অপেক্ষা গুরুতর পাঠক মহাঁশয়েরদের মঙ্গল! মঙ্গল ঘটিত কোন বিবরণ আমরা প্রায় 
প্রকাশ করি নাই। এই বিষয় পরীক্ষা লওনাই পারস্তা ভাষা রহিত ও দেশীয় ভাষা 
স্থাপন নিমিত্ত গত বৎসরে প্রথমে বঙ্গদেশীয় ডেপুটি গবরনর শ্রীযুক্ত রস এক হুকুম প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তৎ সময়ে তিনি এই আজ্ঞা করেন যে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ 
১৮৩৯ সালের জাঙ্ছআরি মাসের ১ তারিখে উক্ত আজ্ঞ। প্রতিপালন করণেতে কি পধ্যস্ত 
সাফল্য হঁয় তদ্বিষয়ক রিপোর্ট করা যায়। অতএব এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে তদম্ুসারে 
এই বিজ্ঞাপন বঙ্গদেশী্ শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টে কতৃকি প্রকাশিত হইয়াছে । গতবৎ্সরের 
পরীক্ষা এমত সফলা হইয়াছে যে গবর্ণমেণি এই বিষয় আর কিছু সন্দেহ না করিয়! 
নিশ্চয় করিয়াছেন যে আদালতের তাবৎ কন্ম নির্বাহ করণেতে লোকেরা আপনারদের 
মাভাষা ব্যবহার করিতে পাইবে ইহাতে এতদ্দেশীয মরঙ্গলাকাজ্কি প্রত্যেক ব্যক্তি 
নিতান্ত আহলাদিত হইবেন । 

যে জিলাতে বঙ্গ ভাষ। অধিক চলে সেই সকল গলায় এ ভাষ। ও 
অক্ষর এই অধিক বরাবর চলিত হইবেক। অপর বঙ্গ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম জিল। 
সকলে পারস্য অক্ষরে উত্ ভাষাতে ব্যবহার হইবেক কিন্তু নাগরী অক্ষর প্রায় 
অধিকাংশ ব্যক্তি জ্ঞাত থাকাতে গবর্ণমেণ্টের মানস আছে যে পারস্য অক্ষরের 
পরিবর্তে ক্রমশ নাগরী অক্ষর ব্যবহার করা যাইবে। সদর দেওয়ানী আদালতে পারস্য 
ভাষার পরিব্তে হিন্দুস্থানীয় ভাষার ব্যবহার হইবে । ইহা বিবেচনা সিদ্ধও বটে যেহেতুক 
উত্তর পঞ্চিম প্রদেশ ও বঙ্গদেশ উভয় স্থান হইতে মাপীলী মোকদ্দম। সদর দেওয়ানী 


২--২১ 
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আদালতে বিচারিত হয় এবং পূর্বোক্ত প্রদেশে হিন্দু স্থানীয় ভাষ! দেশীয় ভাষা 
বটে বঙ্গ ভাষা সেই প্রদেশের ব্যক্তিমাত্র জ্ঞাত নহে কিন্ত বঙ্গ দেশীয় লোকেরদের 
বঙ্গ ভাষ। নিজ ভাষা হইলেও তাহার! প্রায় হিন্দু স্থানীয় ভাষা জানেন কহিতেও 
পারেন। 

যে সময় অর্থীৎ ৬৯০ বৎসরাবধি জবনেরা এতদ্দেশ অধিকার করেন লোকেরদের 
প্রতি এই অন্বায় হইতেছে যে তাহারদের অজ্ঞাত ভাষ৷ দ্বার কর গ্রহণ বিচারাদি ব্যাপার : 
নিষ্পন্ন হইতেছিল। তঙ্গিমিত্বে আদালতের আমলার! স্ষেচ্ছামতে লোকেরদের কর্ম 
নির্ধাহে ভ্রান্তি জন্মাইয়া অশেষ অপকার করিতেছিলেন। অতএব উৎকোচ গ্রহণাদি 
নানা প্রকার অত্াচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণে এ সকল ক্লেশ হইতে 
লোকের! মুক্ত হইলেন অতএব ভরসা করি তাহারা এইক্ষণে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়। 
জ্ঞান পূর্ধবক ব্যবহার করিলে স্বনিয়মের ফল ভোগ করিতে পারিবেন। 


নৈতিক অবস্থা! 
(৬ নবেম্বর ১৮৩০। ২২ কান্তিক ১২৩৭) 


শ্রীযুত চক্র্িকাপ্রকাশক মহাশয়েযু। আমি বিদেশী মন্তয্য এই শহরে বিষয় কর্ম করি 
শ্তনিলাম হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চা ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর 
বড়২ সাহেবেরা আসিয়া তাহার পরীক্ষ1 লয়েন তবিদ্য। হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম 
হইতে পারে ইহাতে লোভাকষ্ট হইয়া অতি ক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া 
আপন বালককে দেশহইতে আনিয়! এ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে বে উৎপাতগ্রন্ত 
হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি আপনি দেশের মঙ্গলাকাজ্জী ধন্ম প্রতিপালনচেষ্টক যদি এই 
লিপি প্রকাশ করেন তবে ইহাতে আমার যেপধ্যস্ত উপকার হইয়াছে সেই আর কিছু নাই 
কিন্ত আমার মত লোভাকুষ্ট অনেক ছেলের পরিবারের উপকার হইতে পারে । 

আপন বিষয়ান্গসারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া 
পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শাস্ত ও বশীভূত ছিল চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি 
নির্ধন মনুষ্য পুভ্রটি ঘরের কন্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথ! 
জিজ্ঞাস। করিংলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে 
দেশের রীত্যন্থদারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু 
জুতাধারি মালাহীন স্নান বিহীন প্রাপ্তমানত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি ছুই সমান জ্ঞান 
জাতীর বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই 20793705 কহে ইত্যাদি 
ব্যবহারদৃষ্টে মনে২ ভাবিলাম যে পুত্রের পুন্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিষয়ে 
কি হইয়াছে জানিব এজন পাঠশালার অন্বা পড়ুয়ার এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাস! 
করাতে জানিলাম যে ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা বিলাতের 
পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যা্দি পড়ে সপ্তাহে 
তিন দিন লেকৃচর শুণেন অর্থাং আগুণকে জল করে জলকে বাতাস করে চন্দ্র স্ধ্যের 
গ্রহণ দেখায় পাঠান্তে কোন দিন ধশ্শাস্্র ও জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে আর বার রাত্রিতে সভা 
করিয়া বিচার করে চড়ং করিয়া! টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে২ তরজমাও 
করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জানিতেছে 
পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না যে 
তরজমা করে তাহার বাঙ্গল! বুঝা যায় না পাচট! অন্ধ ঠিক দিতে পারে না কসামাজ। জানে 
না নিমগ্্রণপত্র কিবা বাজারের চিঠিখানা লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে 
ব০0750০০ ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কার্য 10:90856: নীচ লোকের কর্ম সুন্দর অক্ষর লেখা 
চ877078 অর্থাৎ চিত্রকরা তাহাতে আবগ্তক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্ধযঅক্ষরই লেখে 


১৬৬ হলঃলাদ পত্রে সেকালে কথা 


অপর কহে হিসা'বকর! নীচবুত্তি এই প্রকার নানা বিষয়ে অভিমানী হইল পুত্রটি স্বজাতীয় 
স্বদেশীয় লোকের সভায় যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে 
আমার নিকটে আসিয়। বসিতে চাহে না কারণ আমি ইঙ্গরেজী ভাল জানি না কিন্ত মূর্খ 
নহি যাহ। জানি তদ্দারা ধনোপ।জ্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি সে যাহা হউক সংপ্রতি 
এ সন্তানকে দেশাহছুসারে পোষাক দিলে কহে আমি জগবম্পওয়াল1 ব] কীর্তনের পাইল 
নহি ষে এমত পোষাক পরিব বলে আমি মোজা ওয়াকিংশুজ ও ইজারআদি চাহি তাহা 
কোথায় পাইবে স্থতরাং এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার 
মত হইল ভাল অন্য২ বালকের কি রীতি ইহা! জান৷ উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার 
রীতি অন্যহইতে নৃতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্ত যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে 
চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা পিতৃব্যদ্িগকে নির্বোধ কহে মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে 
কিন্তু বাহে সত্যবাদির স্ায় ইহার। কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্বাক কেহ এক আত্মবাদী 
কেহ বা ছ্বৈত্যবাদী নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেষী যাহা ভাল বোধ হয় সেই গ্রাহ্‌ 
ইজরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কম্ম আর অন্ত প্রকরণে স্থস্তি এবং 
অমনোযোগী দীর্ঘন্ত্রী কিন্ত যখন হাটে ইঙ্জরেজদের মত মস২ করিয়া ত্রুত চলে স্বদেশী 
তাবৎ বিষয়ে দ্বেষ করে ইহারদ্িগের বাঙ্গলা! কথার ধারা একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর মত 
তরজম। পরস্ত রুসদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্বতাদি আছে তাহ জানে ও বলিতে 
পারে কিন্ত স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে না বদ্ধমান কলিকাতার কোন্দিকে শোণ নদী 
ও রাজম্হলের পর্বত কোথা তাহ! জানে না স্ব্দেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং 
প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্ধ্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহার! স্থানে 
সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকঙ্গ দেখিয়া 
পুত্রের কালেজে যাঁওয়। রঠিতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে 
না পরে মাসিক বন্দ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎ্পাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক 
হয় পশ্চাৎ লিখিয়। জানাইব কিন্তু কালেজের বিদ্যা ও তদ্বারা উপকার সকলেই প্রশংসা 
করিয়া থাকেন কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয় যাহা লিখিলামন তোমার চন্র্রিকাদ্বার প্রশংসা- 
কারিদিগকে জিজ্ঞাস। করি অচ্ন্ধান করিবেন এ সকল সত্য কি নহে যদি প্রমাণ হয় তবে 
অধাক্ষ মহাশয়ের] এ সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন কি না এই প্রকার বিদ্যাভ্যাসে যে 
ফলোৎ্পন্ন হইতেছে তাহা বিবেচনা করেন কিন। আর ত্তাহার| কি আশাতে এক্ষণ বিদ। 
দান করিতেছেন ইহার শেষ কি হইবেক তাহা মনে ভাবেন কি না হিন্দু পাঠশালা 
হিন্দু বিষয় এক কালে দূরীকরণপূর্ববক স্ুদ্ধ ভিন্নদেশীয় উদ্দালীন শাস্ত্র এমত পাঠ করাইলেই 
ভাপি যে অন্ুপকারের সম্ভাবনা তাহা বিবেচনা করেন কি না যদি উহার উত্তর প্রকাশ 
করেন তবে অনেকের বহু উপকার জানিবেন অলমতি বিশ্তরেণ। হিন্বৃকালেজচ্ছাত্রস্ত 
পিতুঃ।- সং চর্। 


সমাজ ১৬৭ 
( ২ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১০ মাঘ ১২৩৭ ) 


'**হিন্বুকালেজনামক যেবিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিতহওয়াতে 
সর্বসাধারণের যেউপকার হইতেছে বিশেষতঃ ধাহারা যোত্রহীন তাহাঁরদিগের সন্তানদিগের 
বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহ ভদ্র লোকের অবিদ্িত 
কিআছে কিন্তু চন্ত্রিকাকার তদ্বিষযয়ে নিতান্ত অস্থখী তিনি যে কালেজন্ধ অল্লবয়ন্ধ 
ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে ভাহারদিগের প্রতি নানা দোষ|রোপ করিয়া চক্দ্রিকাঁয় প্রকাঁশ 
করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাহার এতাদুশ 
বিপক্ষতার কি তাৎপর্য অবগত হইতে পারি নাই। কেহ বলেন যে চক্দ্রিকাকার যে 
সর্বশাস্ত্রে অতিস্থপপ্ডিত ইহাই অনেকে জানেন কিন্তু এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যার প্রাচুর্য 
হইয়াছে এবূপ আর কিঞ্চিৎকাল থাকিলে তাহার এবং তত্তল্য অন্যান্ত লোকেরদের 
মানের অন্যথ| হইবেক এইহেতুক তিনি আপন এবং আপন অনাতাগণের মানরক্ষার উপায় 
পূর্বের চেষ্ট/ করিতেছেন কি্ত জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা যে নহাবুদ্ধিমান এবং পরাক্রাস্ত 
ইংগ্শ্তীয় মহাশয়দিগের অধিকারস্থ হইয়াছি তাহাতে কোন বিষয়ে উদ্বেগের বিষয় নাই 
অতএব উপরের লিখিত কএক বিষয় বিবেচনা করিলে চক্দ্রিকাকার মহাঁশয়কে 
অন্মদ্দেশীরদিগের উপকারক কিরূপে বলা যাইতে পারে । যাহা! হউক এক্ষণে আমি 
চন্ত্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাস করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিতহওনের পূর্বে কি হিন্দু 
বাঁলকদিগের কখন কোন কদাচার হইত ন| কেবল বহু পরিশ্রমপূর্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস 
"করিয়া কি তাহারা সহন্ত্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন । কালেজ স্থাপ্তহওনের পূর্বের 
এতর্দেশীয় কয়েজ জন বাকা বাবুর। তাহারদিগের স্ব পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনারধিকারী 
হইয়। ধনযৌবন এবং মুর্থতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন২ অবৈধ কর্ম না 
করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কিং রূপ অসদ্যায়ে ন নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাকা বাবুদিগের 
নাম লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাকা বাবুর। উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ 
করিয়াছিলেন কি ন| আম্র1 বলিতে পারি ন| বিশেষতঃ পূর্বব এই রাজধানীতে বএকট। দল 
হইয়াছিল তদ্িশেষ। গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটইত্যানি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুধ্য- 
হেতুক ভদ্রলোকের সন্তানের! উপরের লিখিত দলসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন২ 
অসৎকন্ম ন| করিয়াছেন এবং কি২ রূপে তাহারদিগের পিতৃষ্নাতৃপ্রভৃতি অমাত)গণদিগকে 
ম্নঃপীড়া ন। দিয়াছেন ইহ কি চক্দ্রিকাকার জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক 
একখানি ক্ষুত্র গ্রন্থ কয়েক বৎসর পূর্যবে কোন মহাশয়কতক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহা কি চক্রিকাকার ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্থিত হইয়া অল্পবয়স্ক 
কালেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে ধাহার1২ 
বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন তীাহা'র| কি সকলেই মন্দ সর্বত্র তিন প্রকার মনুষ্য 
শাস্ত্রে বলেন যথ। সর্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ এ বচনের তাৎপর্য কি চন্দ্রিকাকার 


১৬৮ সংবাদ পাত্রে সেক্ান্ক্র হ্থা 


মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তওুলাদি তক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে স্থগভ হয় ইহার উপায় 
চেষ্টা আবশ্টক বটে কিন্তু শস্তাদির স্থুলভত্ব এবং দুলণভত্ব জগ্বীশ্বরের হস্তগত তবে 
ভূমিরোপণাদিতে মন্থষ্যের কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্ঠকমাত্র কিন্তু পূর্বজন্নাজিতা বিদ্যা: 
পূর্ববজন্ীজিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপার্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে 
মহাধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন ঘথ বিদ্যারত্বং মহাধনংইত্যাদ্ি অতএব যখন বিদ্যার্ূপ যে মহারত্ু 
তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চক্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাহাকে দেশের 
ক্ষতিকারকভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্ণ্তীয় মহাশয়দিগের অধিকারহওয়াতে 
তৎস্থানস্থদিগের ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসকর1 অত্যাবশ্তক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্বে 
এতদেশীয় সন্ত্াস্ত লোকের সন্ভতানদিগের মধো কেহ২ বহুশ্রম এবং বায়পূর্বক ইঙ্গরেজী 
শ।স্।ভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাহারা স্বীকার করেন যেউক্ত কালেজের ছাত্রেরা অল্প 
দিবসের মধ্যে স্বল্লায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেরূপ পারগ হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা 
চমতৎকৃত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপনহওয়াতে কি দোষ । এইক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় 
এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিথধার্মিক ইংগ্রপ্তীয় মহাশয়দিগের সদ্বিবেচনার দ্বারা এতদ্দেশে হিন্দু 
কালেজপ্রভৃতি কএকটা পাঠশাল। স্থাপিতহওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা 
রীতি আর প্রায় দেখা যায় ন। বরং হিন্দু বালকের। ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিছবান হইতেছেন 
এবং তদ্দাষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উত্সাহ জন্মিতেছে। 


অপর আমি পূর্বপত্রে লিখিয়াছিলাম যে ধাহারদিগের দ্বারা চক্দ্রিকাকারের কিঞ্চিৎ২ 
লভ্য হইয়া থাকে তাহারদিগেরি মনোরঞরন কথ। সর্বদাই লিখিয়া থাকেন ইহাতে 
চন্দ্রিকাকার উত্তর করিয়াছেন যে চন্দ্রিকার গ্রাহকদিগের দ্বারা চন্দ্রিকার মূল্য প্রাঞ্চ 
হইয়া থাকেন সুতরাং তাহারদিগের মনোরঞ্জন কথ। লিখিতে হয়। উত্তর চন্দ্রিকার 
গ্রাহকদিগের ঘ্ারা তত্পত্বিকার মূল্য যাহ! তিনি পাইয়া থাকেন মে লভ্যের প্রতি আরম 
কোন কথ। কহি না। অপর চন্দ্রিকাগ্রাহকমাত্র সকলেই যে তাহার প্রতি সন্তষ্ট আছেন 
একথা আমি কিরূপে বলিব যেহেতুক কএক জন সম্ত্ান্ত এবং জ্ঞানবান চত্দ্রিকাগ্রাহক 
মহাশয়দিগের সহিত আমার আলাপ আছে তাহারা চত্দ্রিকাপাঠে যত সন্তষ্ট হইয়া থাকেন 
তাহ। আমি জানি আর সকল চন্দ্রিকাগ্রাহক তাহার প্রতি তুষ্ট কি ন। তাহ! তিনিও জানেন 
ব্যক্ত করুন বা নাকরুন। যদি বলেন চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের! যদি তাহার প্রতি অসন্তষ্ট 
থাকিতেন তবে কেন মূল্য দিয়! চক্ত্রিক গ্রহণ করিতেছেন। উত্তর চক্দ্রিকাসম্পাদক ব্রাঙ্গণ 
এই অন্গরোধে কেহ২ এ কাগক্জ গ্রহণ করিয়া থাকেন কোন২ ধনি লোকের বাটীতে 
চক্দিকাকার সর্বদা যাতায়াতকরণপূর্ববক নানামতে আঙ্গত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং 
ভাহারদিগের মনোরঞ্জন করিতে সর্বদাই সমর্থ হন এ নিমিত্তে চক্জরিকার মূল্যোপলক্ষে 
তাহাকে মাসিক কিঞ্চিৎ২ দিয়া থাকেন এবং তভ্িন্ন মধ্যে২ প্রকারাস্তরেতেও তাহার উপকার 
করিয়া থাকেন এ দেশের ধনি লোকদ্দিগের মধ্যে অনেকে অনুগতপ্রতিপালক হয়েন 


সমাজ ১৬৯ 


বিশেষতঃ অঙ্থগত ব্রাহ্মণের প্রতি কেহ২ বিশেষ অন্তগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন? কেহ; 
বলেন যে ধনি হিন্দুরিগের মধ্যে কবিতাভক্ত কেহং আছেন পূর্ব হরু ঠাকুরনামক এক 
ব্রাঙ্মণ কবিতাবিষয়ে বড় খ্যাত ছিলেন তাহার নাম অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং পূর্ববকালীন 
ধনাঢ্য হিন্দুর! উক্ত ঠাকুরের কবিত। শ্রবণামোদে সর্বদা আমোদিত থাকিতেন এবং তদ্ধিষয়ে 
বনু অর্থ ব্যয় করিতেন । উক্ত হরু ঠাকুরের মুত্যুহওয়াতে বর্তমান কবিতাভক্ত মহাশয়েরা যে 
শোক পাইয়াছেন যদিস্যাৎ সে শোকের সম্যকপ্রকারে নিবারণহওমা কঠিন কিন্ত চক্দ্রিকা- 
পাঠে তাহার অনেক নিবারণ হয় এইহেতৃক কেহ২ং চন্দ্রিক গ্রহণ করিয়া থাকেন যাহ! 
হউক এ বিষয়ে আর অধিক লিখিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক .... 


(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 


বাঙ্গল। সমাচার পত্রহইতে নীত।-_শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলগ্াধিপতির অধীন এপ্রদেশে অর্থাৎ 
স্থবে বাঙ্গালা বেহার উডিষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্য হিন্দুন নয় কোটি 
লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতা নগরে অনুমান তাহার সহশ্াংশের একাংশ হইবেক। 
: 81৫ পাচ শত বালক হিন্ুকালেজ এবং অন্যান্ত ও মিসিনরিদিগের পাঠশালায় ইঙ্গরেজী 
বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪, জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাতেই 
কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধন্মকম্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং ধাহার। এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত 
আছেন ত্তাহারদিগের আশালতা কদাচ ফলবতী হইবেক না কেনন। ইহ। অতি যথার্থ 
ধন্ম তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিলিনরি মহাশয়ের প্রায় ত্রিশ বতসরাধিক 
হইবেক হিন্ুর ধন্মলোপের যত্র করিতেছেন এপধ্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব 
আমর। এমত মনে করি না যে এ ধন্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধা আছে তবেযে 
বারম্বার এ বিষয় লিখিয়! ছুঃখ জানাইতেছি ভাহার কারণ এই যেযদি গোপনে কোন 
বালক অখাদ্যাদি খায় সেই বাপক ঘয়ে গিয়। পিতামীতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক 
এবং হিন্কুর খাদ্যাদিদোষে জাতিপাত হইলে পুনর্বার তাহার ষথাশাস্ত্ প্রায়শ্চিত করিলে 
তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহাধ/ হইতে পারিবেক না আর 
যাহার সন্তানের এতাদূশ দশ। ঘটিবেক তাহার দুঃখের সীমা নাই যেহেতুক পুত্র জীবিত 
থাকিতে বোধ করিতে হইবেক যে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে কেননা তাহাকে সংসারে 
রাখিতে পারিবেন না এবং পরে জলপিগ্রস্থগও মনে করিতে পারিবেন না ইত্যাদি কারণ- 
বশতঃ যত্ব করিতেছি রাজা মনোযোগ করিয়া ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরন্ধ 
ধার্মিক রাজার এমত মানস নহে যে কোন ব্যক্তি স্বধর্্মচ্যুত হয় নতুব! হিন্দুসমূহ মধ্যেও 
অনেক মুসলমান ইঙ্গরেজইত্যাদ্ি কি বান করিতেছেন না আমর। বরঞ্চ এমত বিবেচন। 
করিব যে কএক জন পাতি ফিরিঙ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধন্ম লোপেচ্ছুকদিগকে জ্ঞাত 

২২২ 


১৭০ লগন্াদ পত্রে সেক্ষাজে ক্রথা 
করিতেছি ষে তাহার! এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় না হইলে কেবল হাস্তাম্পদের 
পাত্র হইবেন মাত্র ।_-সং চং। 


এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরেং অন্য কোন চচ্চাপেক্ষা ষেকএক জন নাস্তিক 
হইয়াছে ইহার দ্রিগের কথোপ কথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয বিশেষতঃ ভাগ্যবস্ত লোকের 
?বঠকথানায় প্রায় প্রন্তি দিন এই কথা হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্ম 
কম্ম আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব দেশ সর্ধব 
জাতির উপর নহে কেননা এমত বুঝ! যায় না যেঅমুক ইংরাজ হিন্দুহইতে বাঞ্ছ। করিয়াছেন 
এবং হিন্দুর কি মোছলমানের স্তায় পৌসাক পরিচ্ছদ করণ পূর্বক আপনি স্থখ বোধ 
করেন অথবা ধিনি২ বাঙ্গাল! পাপি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন 
তাহার পরম্পর এতদ্দেশীয় ভাষাম্ম কথোপ কথন করেন কি পত্রাদি লেখেন এতদ্দেশীয় 
ভীষাদি যাহা যিনি জ্ঞাত আছেন বিষয় নির্বাহার্থে প্রয়োজন বশতঃ ব্যবহার করেন মাত্র 
অতএব কালবশতঃ ইহা হইয়াছে এমত সংপূর্ণ স্বীকার করিতে পারিনা । এতদ্দেশীয় 
দ্িগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইংরাজী বিধ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা 
ভাল শিক্ষা করিয়াছে তাহারা প্রায় পরস্পর ইংরাজী ভাষা ভিন্ন পত্জরাদি লেখে না এবং 
ইংরাজী কথ! কহিতে পাইলে বাঙ্গাল! বাক্য ব্যবহার করেন! ইহার দিগের বাঞ্ছা এমনি 
হইয়াছে যে এ প্রকার পোপাক পরে তাহা পারেনা ইহার কারণ আমি বিবেচনা 
করি সুন্দর দেখায়না অর্থ। ইউরোপীয় লোকের দিগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন 
তাগরদিগের ন্যায় পোসাক পরিচন চাটগেঁয়ে ফিরঙ্গি দেণায় দ্বিতীয় সেই পোঁসাক 
সহিত নিজ বাটার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অন্য লোক দেখিয়। মনে করিবেক 
যে একজন মেটেফরাঙ্গ ইহািগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ইত্যাদি দোষে সেই বেশ 
আঁবকল করিতে পারেন। কিন্তু ইহার দিগের ইচ্ছা বটে তাহাকরে ইতাদি বিষয় শ্রবণ 
করিয়া কোন মহশঘ উত্তর করিলেন যে ইহারা যদি সাহেব লোকের সঙ্গে খানা খায় 
তবে সেই বর্ণ হুইবেক্ক ইহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণশব্ের অর্থাৎ জাতি ইংরাজের 
বাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ ভজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্বেতা শ্বেত ইত্যাদিবর্ণ ৬ইচ্ছায় 
কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে যদ্দি বল সর্ধাঙ্গ শ্বেত কদাচ হয় ইহা হইতে পারে 
কিন্তু শরীঞ্জের মধ্যে যদি মুখ খানি শ্বেত হইয়া! উঠে তবেই তাহার অভিগ্গাষ পূর্ণ 
হইবেক অর্থাৎ সর্ববাঙ্গ বন্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত মুখ থানি সকলকে দেখাইবে এবং তাহার 
কালা মুখ ঘুচিবেক ইহা শ্রবণে এক ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ শ্বেত না হয় 
কিয়দংশ হইয়া উঠে তবে কি হইবেক তাহা দেখিলে লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক 
এবং তিনি “সে পোড়ার মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবেন না ইত্যাদি বাক্যে কোন২ 


সমাজ ১৭১ 


স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অর্থাৎ প্রাচীন ব৷ প্রবীণ কোক সকল ভাবি দুঃখ 
বিবেচন। করিতেছেন-- 

পাঠক মহাশঘ্ষেরা বিবেচনা করুন লোকের বিষয় কর্মের এবং অন্তান্য সখ ইচ্ছা রাগ 
রঙ্গাদির চেষ্ট। সম্প্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ 
ংসারেই অস্থখের স্বাদ পাওয়া যায় ইহাতে এ নাস্তিক পশু দিগের সংবাদে এমনি বোধ 
হয় যেমন অক্ত্রাঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত কর! হয় এক্ষণে এই বিষয়ের 
গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জাল! নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন 
কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যদ্যপি রাঁজাজ্ঞাক্রমে পূর্বববৎ জাতি মালার এক কাছারি হয় এবং 
মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্পোক আপন২ আচার ব্যবহার 
ধন্ম যাজন না করিলে দপ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞ। প্রকাশ হইলেই এ ব্যলীকেবা তৎ পর 
দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জি্ধন হইলে 
অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ববক 
অস্থুদল ধ্বনি করিয়া আন্তিকতা জানাইবেক কেহবা কোশা লইদা প্রাতঃস্গানে যাইবেক 
কেহ তুলসী মাল। ধারণ করিয়া সর্বদা হরি বোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থন! যে শ্রীযুত 
গবরণর বাহাদূর এই হুকুম জারি করিয়া আমার দিগের জাতি ধণ্ম রক্ষা করণ পূর্বক 


পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাঞ্থ হউন এবং ব্যলীক ব্যাটার দিগের তাশাসা দেখুন । [সমাচার চক্দ্রিকা. 
৭ মে ১৮৩১] 


(১৪ মে ১৮৩১। ২ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 


পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কলাণবরেষু ।-কঙিপয় দিবস 
গত হইল কলিকাতার এক জন গৃহ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়! এজগদন্বার দর্শনে কালীঘাটে 
আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অধগাহনানন্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আফ্মোজনপূর্ববক 
সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্সিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সন্তানটি প্রণাম করিলেন ন! ব্রহ্মাদি দেবতার ছুরারাধ্যা 
যিনি তাহাকে এ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বার? সম্মান রাখিল যথা গুভ,. মার্ণিং ম্যভম্‌ 
ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহ!র পিতা তাহাকে প্রহার 
করিতে উদাত হওয়া কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ 
প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে এর ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ বরিয়া কহিল ওরে আমি কি 
ঝকৃমারি কর্যে তোরে হিন্ুকীলেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্তে আমার জাতি মাঁন সমুদায় 
গেল মহাশয় গে। এই কুসস্তানের নিমিতে আমি এক ঘর্যে হইয়াছি ধর্্মসভায় যাইতে 
পারি ন৷ এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা 
শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে 


১৭২ সংবাদ পত্রে সেক্ানেন্র কথা 
কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গো বাঙ্গালী বড় মান্গষের গুণের কথা কিছু 
জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি ঘরের টাকা দিয়া কেমন তাবল্পোকের পরকাল টণ্টনে 


করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা কত কব ইতি। কল্যচিৎ 
কালীকিঙ্করসা ।-_সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর ] 


( ১৬ জুলাই ১৮৩১1 ১ আাবণ ১২৩৮) 


হিন্দকালেজ ।__মেষ্টর ডেমন্পসের [1১450561075] সাহেব যিনি অতিথ্যাতাপন্ন বিদ্বান 
এবং প্রায় আরস্ভাবধি প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষকদিগের স্থুরীতিক্রমে বিদ্যা 
প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে তাহার পরিবর্তে মেষ্টর ইস্পিলিট [ 1, 502 7] সাহেবকে 
মেম্বর মহাঁশয়র1 নিযুক্ত করিয়াছেন। অপর চতুর্থ ক্লাসের নিমিত্ত মেষ্টর গ্রেব সাহেব 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 

অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা 
তাঁবৎ ক্লাস মেষ্টুর এবং পণ্ডিত ম্হাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রের! 
ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি 
আঙ্গরাখা! গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে হৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দ্দীড়িয়ে 
প্রশ্াব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথা কামায় ফিরিঞ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি 
কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ 
করো ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণান্থকীর্তনে সর্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রশ্নাব ত্যাগ কর্যে 
জল লয় ইহা হইলে আপাততে। হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা 
মৃহিষটান! ফিরিঙগির ছেলেদের ন্যাঁয় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জলে 
যায় অতএব মেশ্বর মহাশঘ্নরা অন্ু গ্রহপূর্ববক উক্ত কুরীতিই পরিবর্তে স্থনীতিগ্তলীন সংস্থাপন 
করিলে বড় ভাল হয় যদ্যপি ইহাতে কোন অপাত্র ছাত্র আপনকারদিগের স্থরীতির শাসন 
উল্লজ্ঘন করে তবে তৎক্ষণাৎ সেই বালকের নাম কেটে কালেজহইতে বাহির করিয়া দেন 
এই এইরূপ দৃঢ়তর হুকুম ক্লাস মেষ্টরদ্রিগের প্রতি নিয়োগ করিয়! দেখুন দেখি কিপর্যযস্ত 
কালেজের শ্রীবৃদ্ধি হয় আপনারাও যেমন কায়িক শ্রম স্বীকার করিয়া বালকদিগের বিদ্যা 
প্রদান করিতেছেন আমরাও সেই বালকদিগের এঁহিক ও পারত্রিক নিস্তার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিতেছি এবং তজ্জন্য যে সছুপায় প্রকাশ করিলাম তাহাতে মেম্বর মহাশয়ের! রাগভাগ ত্যাগ 
করিয়া স্থরীতির সারভাগ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হইবেক ।-_সং প্রং [ সংবাদ প্রভাকর ] 


(৬ জুলাই ১৮৩৩। ২৪ আষাঢ় ১২৪০) 
পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশ মহাঁশয়। প্রণতিপূর্ববকং নিবেদনমিদং। আমি 
শুনিয়াছিলাম+ ইঙ্গলগুাধিপতির রাজ্ঠাধিকারে অবিচার হয় না পরে আমার 


সমাজ . ১৭৩ 
জ্ঞানোদয়াবধি যে বিষয় অন্থভৃত আছি দ্বারাও বোধ জন্মিয়াছিল রাজার 
স্বজাতি মন্ত্রির্গও রাঙ্জতুল্য স্ুবিচারক বটেন কিন্তু সংগ্রতি কএক বংসরাবধি 
নানা বিষয়ে মন্ত্রিবর্গের অমনোযোগে দোর্দগড প্রতাপান্বিত রাজ প্রজাপালনার্থ 
রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন ইহা দেদীপ্যমান তথাচ রাজ্যে অরাঙ্জকতুল্য বোধ 
হইতেছে ধেহেতুক অরাজকে স্ত্রী স্বামির বশীভূতা। থাকে না পুত্র পিতৃআজ্ঞ! লঙ্ঘন করে 
ধাশ্মিকের সন্তান কুল ধন্ম ত্যাগে রত হয় সবল দুর্বলকে প্রহার করে দহ্থ্যভয়ে সকলে ভীত 
হয় মিথ্য। প্রবঞ্চনার অত্যন্ত বাহুল্য হয় ধনি সকল নির্ধন হইয়া যায় অন্নচিস্তায় লোক 
সর্ধদ] হাহাকার রব করে ইত্যার্দি বিবিধ বিপদ অরাজকে হইয়। থাকে এক্ষণে প্রায় তাহাই 
ঘটিতেছে উক্ত ব্যাপারের অনেক বিষয় প্রতাক্ষ হইতেছে সংপ্রতি মদীয় অবস্থ। 
অবগত করাই তাহাতেই অনেক সপ্রমাণ হইবেক। আমি আপন পুত্রকে ইঙ্গরেজী ' 
বিদ্যাভ্যাস!্থ হিন্দুকালেজে সমর্পণ করিয়াছিলাম এ সন্তান চতুর্থ শ্রেণীপর্যাস্ত পাঠ সমাপ্ত 
করিলে পর আমার বোধ হইল ইঙ্গরেজী বিদ্যায় 1কঞ্চিৎ ব্যু্পত্তি হইয়াছে এজন্ত এ 
কালেজে যাইতে নিষেধ করিলাম যেহেতুক শুনিগাছি কালেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিলে 
সেবালক নাস্তিক হয় এই শঙ্কায় পাঠ রহিত করাইবাতে বালক বিদ্ার্থী হইয়া নান 
স্থানে গমনকরত কোন মিসিনরির সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে তিনি মির্জাপুরের স্কুলে তাহাকে 
কএক মাস ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন আমার জ্ঞান বালক কলিকাতায় 
মাতুলালয়ে থাকে কোন্স্থানে বিদ্যাভ্যাস করে তাহার বিশেষ কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না 
আট মাস তথায় পাঠ হইলে শুনিলাম মিসিনরি স্থুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে তৎ্পরে 
আপন ভবনে আনিয়া আটক করিলাম কিঞ্চিৎকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপকৃষ্ট কৃষ্টা বান্দা- 
নামক পাশ্তিফিরিজি এক জন গত ন্নানযাত্রার দিবসে আমার বনহুগলির বাটাতে যাইয়া 
এ চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়া বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইল বালক 
শিক্ষকের বশীভূত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে গেলে তৎকালে আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল না 
কিন্ত যখন কলিকাতাভিমুখে বগী চালাইতে লাগিল তখন বাঁলক চীৎকার ধ্বনি করিয়া 
গ্রামের লোককে কহিল তোমরা! আমার পিতাকে সম্থাদ দ্রিবা আমাকে কেষ্টা বান্দ। ধরিয়া 
লইয়া যায় তৎপরে কএক দিবস আমি তত্বকরত এ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া 
বাটামধ্যে গুবিষ্টহ €নের চেষ্টা করিলাম কোনমতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না পরে পোলীসে 
নালিস করিলাম মাঁজিস্ত্রেটসাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না ফলতঃ আমার 
বালককে ছাড়িয়া দিতে ভকুম দিলেন না এ বালক মিমিনরিরদিগকে গৃহে আটক 
থাকাতে স্বতরাং কিছুকাল পরেই অথাদ্য খাইবেক অম্মদাদির অনুপাস্য উপাসনা 
করিবেক ইহাতে আমার জাতি প্রাণ হানি হইল অতএব যে রাজার অধিকারে জাতি প্রাণ 
ধর্ম মান সকল যায় সেখানে বাস করিয়৷ অবশ্ঠই কহিতে হয় অরাজক হইয়াছে। 

এতদর্থ অস্মদ্ধেশীয় হিন্দু ধর্মখীল ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি মিসিনরি 


১৭৪ চগক্যদ পাত্রে সেক্াবেল্ ক্রথা 


এতন্লগরমধ্যে অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়াছে ইহার! পূর্ব্বে কেবল রাস্তায় ঘাটে কেতাব পাঠে লোক 
জমায়ত করিত তাহাতে তাহারদিগের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই এক্ষণে বলপ্রকাশপূর্ববক বালক 
ধরিয়া লইয়া যায় এই প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছে হাকিমের নিকট নালিশ করিলে 
মিসিনরিদিগের উপর কোন হুকুম জারী হয় না অতএব সকলে সাবধান হও আপন২ বালক 
যে পধ্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় সে পধান্ত বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তাদৃশ কোন পাঠশালায় পাঠাইব : 
না আমার মত অনেকে সন্তান হারাইয়াছে সেই সকল বালকের জননী বাছা২ বলিয়৷ ক্রন্দন 
করিতেছে তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন বড়বাজারনিবাসি নীলমণি নন্দির একটি 
পুত্রকে এ মত ক্ষ্টাবান্দা আর কএক জন মিসিনরি বাটীহইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় 
আর কলিঙ্গা নিবাসি রামমোহন ঘোষের পুক্রকেও তাদৃশ প্রকারে লইয়া গিয়া শ্রীষ্টিয়ান্‌ 
করিয়াছে অপর কাশীনাথ চত্রবস্তির এক পুত্র অপর কালু ঘোষনামে আর এক গরীব 
কায়স্থের পুত্রকে শ্রীষ্টিয়ান্‌ করিয়াছে আর২ নাম আমার স্মরণ হইল না ইহাই বিবেচন। 
করিয়া হিন্দু মহাঁশয়র! বিহিত করিবেন মিসিনরিদমনের উপায় থাকে তাহার চেষ্টা করুন 
না হয় আপনারা সাবধান থাকুন রাজ! সত্বে ভাগ্যহেত অরাজকের ন্যায় অবিচার হইতেছে 
ইহার পরে আর কি হয় তাহা বলা যায় না অধিক কি লিখিব নিবেদন ইতি ১০ আযাঁঢ়। 
পুত্রশোকে কাতরস্য ।- চন্দ্রিকা। 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কার্তিক ১২৩৮) 
আমর! শুনিতেছি এই বৎসরে গ্রীঞ্মী৬শারদীয় মহাপুজার পূর্বে যে২ ভাগ্যবস্ত শান্ত 
দাস্ত মহাশয়ের! ব্রাহ্মণ প্ডিতদিগকে বাধিক দিপা থাকেন তাহারা সংপ্রতি অতি সতর্ক 
হইয়। দিতেছেন যেহেতু নিয়ম হইয়াছে সতীর বিপক্ষদিগের দান ধাহারা গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহারদিগকে দিবেন না। এক্ষণে শুনিতে পাই উল ও বাশবেড়িয়া সমাজের চারি পাচ জন 
অধ্যাপক শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট আসিয়া কহিয়াছেন আমরা সতীর 
বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো গ্রহণ করিয়াছিলাম ইহাতে যাহা উচিত তাহা করুন এবং এমত 
প্রতিজ্ঞাও করিতেছি তাদৃশ দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমারদিগের 
চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহ! দিয়া মান রক্ষা করুন্। রাজা বাহাছুর এ 
মহাশয়দিগের বিষয় আপন 'সভাপগ্ডিতের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন তাহার শেষ কি 

হইয়াছে অবগত হইতে পারিলে অবগত করাইতে ক্রি করিব না। 
আমরা অবগত হইলাম কৈবলা প্রাপ্ত বাবু গোগীমোহন ঠাকুরের পুত্রের! পৈতৃক 
বাষিক দৈবকন্ম ও পিতৃকন্ম পালা মত করিয়া থাকেন” এবৎসর শ্রীশ্রীঞশারদীয় পূজা 
শুনিতে পাই শ্রীযৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পুজা পূর্ববরীত্যন্ছসারে 
স্থুসম্পন্না করিঝব্ে তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে 


সমাজ ৬৭৫ 


তাহার! ইস্‌ মিস্‌ ঠিস্‌ শিক্ষিয়। কহিয়! থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতল। 
অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পৃজ। করেন না কিস্ত কএক জন ছোড়া উক্ত বাবুহইতে ইঙ্গরেজী 
বিন অধিক শিক্ষিয়াছে ইহ! কেহ সপ্রমাণ করুক । 

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু রমনয় 
দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমর। অস্থুমান করি তাহার তুল্য অত্যন্প বাঙ্গালি 
ইজরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায়। তিনি কি শ্রীশ্রদুর্গোৎ্সবাদি করেন না। নাস্তিক 
নরাধমেরা তাহার বাটাতে গিয়া দেখিয়া আব্ক শ্রীশ্ী৬অন্থিকার্চনের কি পারপাট্য ও ভক্তি 
শরদ্ধাপূর্র্বক এ মহামহোৎ্সব সম্পন্ন হইতেছে । 

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্রসম্পাদদক হইয়াছেন ইহার খধ্য 
শ্রীযুত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিগ্যায় বিলক্ষণ পরগ বলিতে হইবেক। যেহেতু 
তিনি রিফারমরনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং এ পত্রেও 
মধ্যে২ দেব দেবীর পূজার ছ্বেষসন্বলিত প্রেন্িতপত্র প্রকাশ হইয়! থাকে । অতএব 
সে সকল পত্রলেখক এবং কচি২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহার! এ সেনজর বাটীতে 
গিয়া ম্হামায়ার প্রতিম। দর্শন করুক। এবং সেনজ সপরিবা"র কিপ্রকারে পুষ্পাঞ্চলি 
প্রদানপূর্ধক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাহার! অবশ্তই কহিবেদ ধন্যোহঃকৃত কৃত্যোইং 
সফলং জীবিতং মম । আগতাসি সদ। দুর্গে মাহেশ্বরি মদীলয়ং ইত্যাদি | 

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্া ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম পিতৃকণ্ম ত্যাগ করিতে 
'হয় এমত নহে । যদ্দি বল শ্রীযুত রামমোহন রাছের সহিত ধাহারদিগের [বশেষ আত্মীয়তা 
আছে তাহার! তছুপদেশে উক্ত কর্টে ক্ষান্ত হইয়াছেন । ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত 
কালীনাথ -মুন্দী তাঁহার পরমাত্ীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রহ্মদভায় ইহার সর্বদা গমনাগমন 
আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোৌপদেশ হয় তাহ! কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে 
বিলক্ষণ মনোযোগ আছে । অথচ তাহার বাটীতে শ্রীশ্রীভদুর্গোৎসবাদি তাবৎ কম্ম হইয়া থাকে 
এবং শ্রীযুত বাবু রাজকষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবরুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত শ্রীরুষ্ণ সিংহদিগের 
সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্ণ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত 
রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাহার নিত্যকর্ম বা কাম্যকর্শ কিছুই 
রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহ। কখনই পারিবেন ন| এ বাবুর বাটীতে ৬ ছুগ্গোৎ্সব 
৬ক্যামাপূজ! এজগদ্ধাজীপৃজা ইত্যাদি তাবৎ কণ্ম হইয়া থাকে । অতএব এমত কোন হিন্দু 
আছে যে দৈব ও পিতৃকর্খ ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। উক্ত 
বাবুদিগের বাটাতে এই মহোৎ্সবে তাহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমস্ত্রিত হইয়া 
আগমন করিবেন অন্গমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেণ 
যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্তথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক 
দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিম! দর্শন করিতে গিগ্লাছিলেন 
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কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন 
করিয়াছিলেন তাহা এতনব্নগরেই দেখা শুন! গিয়াছে ।-_-চক্দ্রিকা । 


(৪ ডিসেম্বর ১৮৩০ 1 ২০ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 


এান্ষণাদির বিবাহ ।--দর্পণপত্রের স্থানাস্তরে অবিবাহিত ব্রাহ্মণস্য ইতিম্বাক্ষরিত 
যে এক পত্র দৃষ্ট হইবে তন্মধ্যে লিখিত বিষয়ে পাঠকবর্গের বিশেষ মনোযোগ আমরা 
প্রার্থন। করি এতদেশীয় ব্যবহার বিষয়ে ধাহারদিগের প্রজ্ঞতা আছে তাহারা তল্লিখিত 
বিষয়ক সত/তার কিছু সন্দেহ করিবেন না । এতদ্েশে বিবাহবিষয়ক প্রচলিত রীতিক্রমে 
যাদৃশ ছুঃখ ঘটিতেছে তাদৃশ দুঃখ যে অপর কোন বিষয়ে সম্ভবে এমত বোধ হয়না । শ্রুত 
আছি যে ছয় শত ব্তসর হইল গৌড়ীয় রাজা বল্লালসেন প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের 
গু" ও কীত্তযন্ননারে তুত্বদ্বংশ গত নানা ধিভেদ করেন এবং ষট্কশ্মশালিত্বাদি গুণ যে 
ব্রাহ্ণেরদের ছিল তাহারদিগকে কুলীন বলিয়৷ স্বজাতীয়েরদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিবদ্ধ 
করেন এবং ধাহারদের উক্ত গুণগত কিঞ্চিৎ তারতম্য ছিল তীহারদ্িগকে নীচ২ মর্যাদা 
অেণিংত নিবদ্ধ করেন এবং এই সকল নিয়ম রাজকতৃঁ্ক আদিষ্ট হইয়া একেবারে দেশমধ্যে 
ব্যবস্থার ন্যায় দৃঢ় হইল। কিনব এ বল্লালসেনকৃত নির্ধারিত বিষয়ের এই এক নিয়ম ছিল 
যে ই মর্ধ্যাদা পুরুষ নুক্রমে চলিবে ইহাতে এই ফল্‌ হইল যে কৌলীন্য পদ যে গুণেতে 
প্রাপ্ত হইলেন তাহারদের ইদানীং তত গুণ লোপ হইয়াও তাদূশ পদ থাকিল। ইহার 
এক স্থম্পষ্ট প্রমাণ এই যে অন্ত২ ব্রাক্ষণ শ্রেণীর মধ্যে ধত পণ্ডিত আছেন তাহার তুরীয়াংশ 
প্ডিতও কুলীনেরদের মধ্যে প্রায় প্রাণ্চ হওয়। যায় না। 

কুলীনেরা যে কেবল কুলীনেরদের মধ্যেই আদানপ্রদান করিবেন এত িষয়ে 
বল্লালসেন আজ্ঞা করিলেন কি না তাহ! আমর। অবগত নহি কিন্তু বন্কালাবধি এঁ কুলীনের। 
নিষুলের কন্তা বিবাহ করিতেছেন এবং অপরের মধ্যেও ধাহার কুলীন জামাতা তিনি 
বংশের মধো অত্যন্ত সম্তমবিশিষ্ট হন বাস্তবিক সকলেরি তদ্বিষয়ুক অত্যন্ত চেষ্ঠা ও তাহাতে 
অর্ধ্যাদার বৃদ্ধি হয়। অতএব কুলীন পাত্রেরদের প্রতি এমত অন্ুরাগপ্রযুক্ত এঁ কুলীনের! 
নিুলহইতে কন্া গ্রহণ করাতে স্বীয় মর্ধ্যাদ। প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন। 
এবং ব্রাহ্মণাপির ব্যবস্থান্থসারে অনেক বিবাহ করা যায় এইপ্রযুক্ত তাহারা কেহ ১০ বা 
২০ বা ৩০ বা ৪০ ব ৫* বিবাহ করেন এবং তাবদ্দেশ ভ্রমণ করত যে স্থানে কন্ত! গ্রহণ 
করাতে অধিক টাকা প্রাপ্ত হন সেই স্থানে তাদৃশ বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্ত 
সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য স্বীয় পিতৃ গৃহে থাকে স্বামী কেবল কখন২ তাহারদের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকবারে সাক্ষাৎ করাতেই টাকা দাওয়া করেন। 

অপর এ উক্ত ব্যবহারেতে এই ফল জদ্মে যে কুলীনেরদের নিষধুলের কন্ত! বিবাহ 
করণেতে অর্ধিক লাভ হইতেছে কিন্ত কুলীনভিন্ন অগ্ ব্রাঙ্গণেরদের বিবাহ করিতে অনেক 
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টাকা দিতে হয় এবং এর বিবাহ করণেতে তীহারদের তিন চারি পাচ শত টাকাপর্যাস্ত 
কর্জ করিবার আবশ্তক হওয়াতে তাহারা বছকালপধ্যন্ত এ কর্জের সদ সাগরে মগ্ন হইয়া 
থাকেন ইহা! অত্যস্ত ছুঃখের বিষয়। এবং তাহাতে অহিতাচার ও মহা ক্লেশ উভয়ই 
জন্মে । 

এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহ] শাস্ত্রবিরুদ্দ ও লোকের স্থখ 
বিরোধী এবং হিচ্দুরা এট অন্থমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন 
এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহ! স্থগিত হইতে 
পারে । এবং এই কুব্যবহার যদি একেধারে লুপ্ত হম তবে তাবৎ ব্রাহ্ষণেরদের যেমত 
উপকার জন্মে বোধ হয় যে এঁহিক অন্থ কোন বিষয়ে তাদদশ উপকার প্রায় দৃষ্ট 
হয় না। 

এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের। উক্ত বর্তমান ব্যবহারেতে যে অন্ুপকার ও তদলগুপকার 
যে উপায়েতে নিবৃত্তি হইতে পারে ইহার এক দরখাত্ত যদি গবর্ণমেন্টে প্রদান করেন তবে 
এ দরখাস্ত যে তথায় স্থ্গ্রাহথ হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই। 

যদ্যপি বর্তমান গবর্ণমেট প্রজারদিগের দুখ রহিত ও স্থখের বুদ্ধি করিতে সর্বদ 
চেষ্টিত তথাপি আমারদিগের এই আশঙ্কা যে উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল 
হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোত্পাটনকরা অসাধা এবং আমারদের বোধ হয় ষে 
এতদ্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে তাহা লিপি বাহুল্যপ্রযুক্ত এইক্ষণে লিখনে অক্ষম কিন্তু 
পত্রপ্রেরক মহাশয় বর্তমান ব্যবহারের প্রতীকারের যে উপায় স্থির করিয়াছেন তাহার যদ্দি 
এক পাগুলেখ্য আমারদিগকে দর্শান তবে তদ্বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিতে পারা 
ষায়। » 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাল্গুন ১২৩৭) 


বহুগুণান্বিত শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েফু। এদেশে কুলীন ক্রাঙ্ধণ 
মহাশয়দিগের অত্যন্পযুক্ত এবং শান্্রবিরুদ্ধরূপে প্রাধান্য থাকাতে দেশের প্রতুল 
নাই উক্ত বিষয় রাঁজশাসনাভাবে প্রায় এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকেরি পক্ষে 'অমঙ্গলদায়ক 
হইয়াছে বিশেষতঃ ধাহারা যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ক্রান্ষণ তাহারা যে 
কি পধ্যস্ত তদ্দারা ক্লেশ পাইতেছেন তাহা লিখিয়া' কত জানাইব। কুলীন 
মহাশয়দিগের দৌরাস্মপ্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাক্মণদিগের বিবাহহওয়া 
অতিছুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যয়ভিন্ন তৎকর্্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না স্বতরাৎ ধাহারা 
যোত্রহীন তাহারদিগের বিবাহহওয়া ভার কত শত যোত্রহীন শোত্রিয় এবং বংশজ ত্রাক্ষণ 
বৃদ্ধাবস্থাপর্যযস্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০।৪০1৫০ - 
বা ততোধিক বৎসরবয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপে শোকে জরজর খরখর এবং মরময় হইয়া 


ই গপস্ ২৩ 


১৫৮ মংল্রাদ পাত্রে সেপ্রাবেনত্র কথা 
ধহিয়াছেন তাহীরদিগের একাটামোতো আইবড় নাঁষ ঘুচে কি না বলা যায় না। খবিস্ত 
সাহীরদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই রীতি আছে যে ত্ীহারদিগের ঘরের খন্যা 
সনতার্মদিগৈর বিবাহ ফুলীন ব্রাঙ্মণভিনন অন্য কাহারো সহিত দেন নাই ইহাতে তীছার- 
দিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় যে কন্যাকে তাহারা পাত্রস্থা করেন ইং কন্তাঘ এবং 
গঞ্ঠানসন্ভরতি এবং ভাছার স্বামীগ্রভৃতির ভরণপোষণ কন্যাকর্তীকে আপন জীবঙ্গশাপর্য্যস্ত 
যোড়শোপচারে করিতে হয় এবং স্তাহার মৃত্যুর পর তাহার বংশে ধিনি ধখন খাতি 
দিতে থাঁকৈন তীহাঁকে তাহার আপন: ভরণপোধণের ন্যানতা করিদাও উক্ত কুলীন 
মহীশমের ভরপপোধণ ঘথাসাধ্যক্রমে করিতে হয় তত্তিন্ন উক্ত ব্যক্তির শরসে যে২ 
'্ষ্তালস্কান জন্তিবেক তাহারদিগেরও বিধাহ ক্ষুলীন ত্রাহ্মণদিগের সহিভ দিতে হয় এবং 
পূর্বরীতিক্রমে এ২ কন্তাসস্তানদিগের সম্পর্কীয় সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ পুরুষাহুক্রমে 
ধরিভে হয় অর্থাৎ যাহারা প্রতিপুক্ষে আপন২ বংশের খন্ঠাসস্তানদিগকে কুলীন পাত্রস্থা 
করিয়াছেন পুক্ষধাচ্ক্রঘে ভীহারদিগকে এ দীড়া বলবৎ রাখিতে যদ্দি হয় ইহাতে কেই 
পন অসঙ্গতিপ্রযুক্ত বা অন্ত কোন কারণবশত্তঃ ক্রটি করে তবে তাহাকে সকলে নিন্দা 
ক্রেন এবং কুলাঙ্জার কহেন স্থতরাং দশের নিন্দাভয়ে যোত্রহীনবিশিষ্ট বংশোস্তব ব্যক্তির! 
অস্ঠং সহম্র২ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও উক্ত আপদের বোঝা ঘাড়ে করিয়া লয়েন। উক্ত 
কুলীন প্রাধান্য এভদেশীয়দিগের নির্নহওনের এক বলবৎ কারণ যদিস্তাৎ তাহারদিগের 
ধননমাশের প্রতি অন্থান্থং কএক কারণ আছে কিন্ত তন্মধ্যে ইহা যে এক প্রধান কারণ ইছা 
অধশ্ত বলিতে হইবেক বিশেধতঃ খাহীরদিগের কুলমর্ধ্যাদা আছে তাহারা বা তাহারদিগের 
'্তানেন্ধা অল্ান্ত শ্রাঙ্গণের শ্তায় বিদ্যাঙ্যাস করণে উৎসাহান্িত হন না কারণ শীহারা 
জানেন যে কোন শ্রোন্রিয় বা বংশজ ব্রাহ্মণেরা নানা গুণে গুণবান হইলেও জাত্যংশ 
বিষয়ে তাহারদিগের তুল্য মান্ত কদাচ হইতে পারিবেন না অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তিরা অর্থ 
ব্যয়ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না এবং আপন২ দারাদি 
পরিবারের সরণপোধণের ভার হইতে ও তাহারদিগের ন্যায় মুক্তহত্ত হইতে পারিবেন 
না। যদিস্যাৎ কুলীন ব্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে বা তীহারদিগের সম্তানদিগের মধ্যে কেহ এইক্ষণে 
কিঞিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন কিন্ত কাহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যালে 
দেশের ্ুশল নাই যেহেতুক তীহারা বয়ন্থ হইলে আপন২ পৈভভৃক কুলমরধ্যাদাকে এক 
লভাযজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহঙ্কত হয়েন 
এবং অহঙ্কীরের যে দৌষ তাহা! বিজ মহাশয্জদিগের অগোচর কি আছে যাহা হউক নব- 
গুণবিশিষ্টত কুলীন অর্থাৎ আচারে! 'বিনয়োবিদ্যাইত্যাদি নয় গণ কফৌলীন্যের গ্রপিঙ্ 
লক্ষণ কিন্ত এইক্গণে যেং মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায় তম্মধ্যে অনেকে 
'উত্ত নবগুণ বর্জিত বরং তাহারদিগকে নিগুণ চুড়ামণি বল! যাইতে পায়ে কোন২ স্থানে 
এম ঘটিয়ানছছে যে .কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুয়প্রতৃতির প্রতি ক্রোধাহিত 


| 0. সমাজ ৃ ১৭৯ 
হইয়া রাষ্ত্িমানে রাগভরে আপন২ পত্তীর সহ শয়নে থাকিয়া স্থ্ষ্যোদরয়ের প্রাক্কালে 
আপন নিব্রিত পত্বীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বন্ত 
অতিসাবধানপূর্ধবক খুলিয় লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরে! শুন! এবং দেখা গিগ্লাছে যে 
কোন২ কুলীন মহাশয়ের! রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটাহইতে স্বং পত্রীকে আপন২ 
গৃহে আনয়নপূর্বক এঁং কন্তার পিতৃদত্ স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়। তাহা বিক্রম 
করিয়। আপনারা মজা মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্তারদিগকে নানামতে ক্লেশ 
দিয়াছেন পরে এ অভাগ। কন্তারদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাতৃপ্রভৃতিরা এ কন্তার 
ধড়ে প্রাণ থাকিতে তত্বৎসন্বাধ প্রাপ্ত হইয়! উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাঁশক্গদিগকে 
অর্থ দানদ্বারা এবং নান স্তভব বিনয়দারা সন্তষ্ট করিয়। চিকিৎসাদিঘ্বার]| উক্ত কন্যারদিগের 
প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্তসময়ে উক্ত এুলীন পান্রস্থা কন্তাসন্তানদিগের 
তত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতিদ্থার৷ না হয় সে স্থলে এ অভাগা কন্তাসস্তানাদির 
জীবনাবসানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়ের আপন২ 
স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্শ জানেন যে তাহারদিগের পীড়িতাবস্থাতে 
ও তাহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা করেননা এবং এতদ্দপ চেষ্টাকে আপন২ 
কৌলীন্যের হানিকারক জানেন... । 


(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাস্ধন ১২৩৭) | 

কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাজ্ম্যে এবং অহিতাচরণপ্রযুক্ত এতদ্দেশীয় যোজ্হীন 
শ্রোত্রিয় ব কুলশ্রাস্ত বংশঙ্জ ব্রাহ্মণেরা যে কিপর্য্যস্ত ছুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহা নিথিয়! 
শেষ করির্তে পারি নাই সে সমস্ত কথা মনে উপস্থিভ হইলে কেবল নয়নরারিধার? 
অনিবাধ্যর্ূপে পতিত হয় কুলীন মহাশয়ের! পূর্বের লিখিত সমস্ত অহিতাচরণ করিয়া 
সাধারণের নিকট দোষী নহেন যেহেতুক তাহার! কুগীন কিন্তু অন্ত লোকের! যদি এঁ 
প্রকারে দোষবিশিষ্ট হন এবং সে বিষয় বিচারকর্তার নিকট উপস্থিত হয় তবে তাহার! 
সাধারণ দস্থ্যর স্তায় দগ্ডণীয় হইতে পারেন উক্ত কুলীনদিগের পূর্বপুরুষের বংশাবলিক্াত 
স্বতিপাটক ঘটকনামে খ্যাত কতকগুলিন ব্রাহ্মণ আছেন তাহারা যাচঞাকরত ইতস্তত; 
ভ্রমণ করেন। এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের নিকটহইতে কিব্চিৎ২ গ্রহণ করিয়। থাকেন 
কিন্ত যখন কোন ভদ্রলোকের কন্্রার বিবাহোপস্থিত হয় তৎ্কালে যদি উক্ত ঘটকেরা এ 
বিঝাহের সম্বাদ জানিতে পারেন তবে বিবাহের নির্ণীত রাত্রিতে তাহারা আপন২ দলবল 
সমভিব্যাহায়ে উক্ত কন্তাকর্তার বাটীতে আনিয়া উপনিত হন এবং যত ঘটক এ রাত্রিতে 
আসিয়া উপস্থিত হন সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থনানদ্বার! তুষ্ট কর কন্তাকর্তার 
অভিকর্থরযার্দ হম অর্থাৎ কন্কাকর্তাী আপন* ভ্রব্যাদি বিক্রম করিয়] অধ্ধবা বন্ধক রাখিদা? 
নঙকাগন্ ছটক্ষইত্যানিকে যথালাধ্য তুষ্ট: করিয়া, থাকেন এরূপে অনেকের ধনক্ষয় হইমাছে 


১৮ স্ওবাদ পাত্রে সেক্কারেল্র ক্তখা 


এবং হইতেছে অনেককাল পূর্ব কলিকাতানিবাসি এক জন অতি সন্ত্রান্ত লোক আপন 
কন্তার বিবাহামোদে আমোদিত হইয়! প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একেবারে নিদ্ধন 
হইলেন এবং তৎ্পরে তাহার মনে এতদ্ধপ বিবেক উপস্থিত হইল যে তিনি আপন 
ভদ্্রাসন বাটা এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য আপন কুলীন জামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া 
এককালে এ দেশ ত্যাগ করিয়া অতিদূর দেশে গিয়া দরিদ্রলোকের ন্তায় বাস করিলেন 
অদ্যাপি তিনি সেই স্থনে একাকী বাস করিয়া জীবিত আছেন। কএক মাস পূর্ব 
চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বস্তর হালদার মহাশয়ও আপন কন্যার বিবাহে অনেক টাকা 
বায় করিয়াছেন এতত্তিন্ন জিলা চব্বিশপরগণার অস্তঃপাতি বড়িশ্যানিবাসি শ্রীযুত সাবর্ণ 
চৌধুরি গোঠীপতি মহাশয়ের! এবং জিল! হুগলির অস্তঃপাতি শ্রীবরাহ গ্রামবাসি শ্রীযুক্ত 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের! পুরুষানুক্রমে কুলক্রিয়া করিয়া আমিতেছেন যদিস্যাৎ তাহারদিগের 
মধ্যে এইক্ষণে অনেকে ধনহীন হইয়াছেন তথাপি কুলক্রিয়া যে তাহারদিগের কুলকর্ 
তাহাহইতে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না স্বতরাং সহম্ত্রং প্রকার উৎপাত স্বীকার করিয়াও 
আপন২ কুলকম্ম বলবৎ রাখিতেছেন। যাহা হউক যদি এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় 
অজ্ঞান গ্রজাগণের প্রতি সাহ্গকুল হইয়া কুলীন মহাঁশয়দিগের অত্যন্পযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং 
অসহা যে গর্ব আছে তাহ খর্ব করেন অর্থাৎ তাহারদিগের যে যে অন্তায় প্রীধান্ত আছে 
তাহা এককালে রহিত্ের আইন জারী করেন এবং এ আইনে এই রূপ বিধান থাকে যে 
উক্ত কুলীনের। শ্রোত্রিয় এবং বংশ ব্রাক্ষণদিগের ন্যায় আপন২ স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারের 
ভরণপোধণবিষয়ে কোন ক্রটি করিতে না পারেন তবে এতদ্দেশীয় লোকদিগের পক্ষে 
মহোপকার হয় এবং সকলে আপন২ পরিবার প্রতিপাঙ্গনহেতুক এবং সম্মানাশয়ে নানা 
বিদ্যাভ্যাসে মনোষোগী হন স্থৃতরাং বিদ্যার প্রাচুধ্য সম্পূর্ণবূপে হইয়া উঠে এবং বিদ্যার 
প্রাচুর্য হইলে দেশের যে কিপর্যান্ত মঙ্গলের সম্ভাবনা তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর 
কিআছে। . যদ্দি কেহ বলেন গবর্ণমেন্ট কুলীনদিগের প্রাধান্য রহিতের কোন আইন 
প্রচলিত করিলে এতদ্দেশীয় অনেক মান্ত লোকেরা ম্নংপীড়া পাইবেন । উত্তর 'এতন্দ্রপ 
মনঃপীড়াতে গবর্ণমেপ্টকে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেহেতুক সান্সিপাতিক রোগী 
সদা সর্বক্ষণ জল পান করিতে চাহে কিন্তু যেপধ্যস্ত তাহাকে এ রোগ ত্যাগ না করে 
সেপ্যস্ত তাহার চিকিৎসক. কদাচ তাহার এতদ্রপ মনোৌরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন ন 
তৎপ্রযুক্ত উক্ত রোগী আপন চিকিৎসকের প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটু উক্তি করে 
কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি হয় না এ বিষয়ও তদ্রুপ জানিবেন এক্ষণে কুলীন 
মহাশয়দিগের প্রতি আমারদ্িগের শ্ববিনয়ে এই নিবেদন «যে এতৎপত্র দর্পণে প্রকাশিত 
হইলে তাহারা আমারদিগের প্রতি ক্রোধ না করেন যেহেতুক তাহারদিগের এবং এডঙ্গেশীয় 
সমস্ত লোকেন্ঠু ভবিহ্যৎ স্থুখবৃদ্ধির নিমিত্তে আমরা এত যতন এবং শ্রম করিতেছি ইহা 
তাহারা এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন না কিন্তু পরে” ইহা তাহারদ্িগের বোধগম্য অবস্থ 


সমাজ ৃ ১৬৮৯ 


হইবেক কিমধিকং বিজ্রবরেধিতি তাং ৫ ফেব্রুআরি ১৮৩১ সাল।-_কশ্যচিৎ হিতৈথি 
য়ন । | 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্গুন ১২৩৭) 


শীত কৌমুদ্দীসম্পাদকেযু। - এদেশে শুনিতে পাই যে কলিকাতা নগরর অনেকেরই 
সংপ্রতি এই ইচ্ছা হইয়াছে যে কুঙ্লীনেরদের মধ্যাদার হানি না হয় অথচ অধিক বিবাহ 
করিতে সক্ষম না হন ইহাতে ষৎপরোনাস্তি আহলাদিত হইলাম যেহেতুক তত্মিয়মে আমরা 
যে ষাতন! ভোগ করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিয়। জানাইতেছি আমার পিত! দ্বরতভঙ্গ 
ছিলেন এবং বাল্যকালাবধি প্রায় চণ্লিশ সংসার করিয়া থাকিবেন তাহার নিজের বাসগৃহ 
থাকে নাই মাতামহ গৃহে জন্ম হইয়াছিল পরে শ্বশুরের ভবনে ও পথপর্যযাটনে কাল গত 
হইয়াছে কোন শ্বশুর গৃহে চারি পাচ বৎসর পরে ছুই তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন কোন 
স্থানে বা দশ বৎসরের মধ্যে এক বার গমনেও মহাত্যন্ত হইতেন আমার মাতামহ গৃহ- 
হইতে পিতার জন্মভূমি প্রায় ছুই শত ক্রোশ অস্তরে হইবেক স্থতরাং এদেশে যেরূপ শীঘ্র২ 
আসিতেন তাহা কোন জন ন! জানিতে পারিবেন আমার মাতীমহ তাহাকে দেশহইতে 
আনিয়া আমার মাতার সহিত এবং আমার আর চারি মাতৃসহোদধরাসহ বিবাহ দিয়াছিলেন 
শুনি যে তাহার পর এদেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও ছুই মাতৃম্বসার এক২ 
কন্তা হইয়াছিল আমরা যখন দশ বার বসরবয়ন্ক হইলাম সে কালপধ্যযস্ত পিতা অথবা 
"বিমাতা পুত্র কোন তত্ব করিতেন ন! কিন্ত যখন তাহারদের মনে এমত শঙ্কা হইল যে 
আমারদের মাতার! কি জানি স্বাধীনতাতে বিবাহ দেন তখন পাচ ছয় জন যণ্তামর্ক 
বিমাত৷ পুত্র অস্ত পক্ষের ছুই মাতুল এবং পিতা জ্যেষ্ঠতাতের তুল্যবয়স্ক এক গাত্রসহিত 
গ্রামে আসিয়া গোপনে রহিলেন এবং পর দ্িবস প্রায় সন্ধ্যাকালে আমারদিগের মাতার 
গোপনে ও আমারদের অসম্মতিতে লইয়া! গিয়া সেই পাত্রসহিত একেবারে একরাত্রে 
বিবাহ দিলেন সেইজবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্তমান 
আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কথন পাচিকা কখন বা 
দাসীরূপে কালযাপন করিতেছি নৃতন নিয়মে আমারদের কি হইতে পারে যাহা অনৃষ্টে 
ছিল তাহা হইয়াছে কিন্তু আমারদের হর্ষের বিষয় এই যে তত্দারা আমারদের তুল্য দুঃখিনী 
আর কেহ হইবেক না নিবেদন মিতি । শ্রীমতী অমুকী দেবী ।-_সং কৌং। 


(৫ নবেম্বর ১৮৩১ । ২১ কাত্তিক ১২৩৮ ) 
কসাচিৎ “চেতো! পরগনানিবাসিনঃ বিপ্রসস্তানস্য” ইতিস্বাক্ষরত এক, পত্র "আমর! 


গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি। চেতো পরগনানিবাসি বিপ্রসন্তান লিখিয়াছেন  ষে 
ইজরেজী বিদ্যা শিক্ষাকরণাশয়ে তিনি ত্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় উপনীত হইয়া 


১ চওনাপে পত্রে জ্রেক্ফাব্লেত কথা 


সুঁকোগুক্ষমে এতন্লগরস্থ কোন প্রধান ব্যক্তির ভবমে বাস! করিলেন: দিবা অবসাঁনে বখন 
& বিপ্রসম্তান সায়ং সন্ধ্যা করিয়! বসিয়াছিলেন তখন প্রথমত: বাটার বৃদ্ধবর্তী তৎ্পয়ে 
তাহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ও পরেও তাহার কনিষ্ঠ পুত্র ইহারা একে২ তাবতেই বাটা- 
হইতে বহির্গমন করিলেন তৎপরে তদ্ধাটীর দুই জন দৌবাঁরিক ও অন্য কোন২ চাকর অন্দর 
ধহলে প্রবেশ করিয়া নিশাবলান করিল যাবৎ কর্তা ও তাহার পুত্রের! বাহিরে বাহিনী যাপন 
ককিক্সা গ্রাভঃকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এইস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজনাভাব 1 
পাঠক মহাশয়ের! অল্গায়াসে অনুরোধ করিতে পাবেন যে কি ব্যাপার হইয়াছিল আর এ 
বিঞ্রসন্কানের সহিত তদ্বাটীর প্রাচীন খানসামার ঘে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা 
গ্রকাশাবশ্যক নহে । যদিও উপরি উক্ত বৃতীস্ত পাঠকরণ।নস্তর অস্মদ্দাদির ইঙ্গরেজ 
পাঠকেরা যনে২ হাস্য করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি তাহারদের স্বণা জন্মিলেও অসঙ্গত হয় না 
তথাচ এপ রীতি চরিত্র এই রাজধানীর মধ্যে এতাদৃক চলিত হইয়াছে যে এক্ষণে প্রায় 
অনেক বিশিষ্টলোকের! ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিবেন না। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তির ফে 
এপ্রকার কুরীতি নিকারণ করিতে ঘত্ববান না হন ইহ! যে গুরুতর কৃলক্ষণ তাহা বিলক্ষণরূপে 
ৃষ্ট হইতেছে। নানী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ প্রবল ( এইরূপ অনেকে কহিয়া 
থাকেন ) তাহাতে অস্মদ্দেশের কঠিন রীত্যন্গলারে বিদ্য।রূপ যে জ্ঞান তাহ! তাহারদ্বিগকে 
বঞ্চিত করাতে এ দুর্বার মদন অজ্ঞান অবলাদিগের উপর পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়। 
তাহারদিপের কামানল উজ্জল করিয়া যে তাহারদিগকে অতি ঘোরতর ছুঙম্মে প্রবৃত 
করাইবেক ইহার বাধা কি। আর ইহাতে যে তাহারদিগের সতীত্বও বিনাশ হইবে, 
ইন্ারই বা অসন্ভাবনা কি আছে।'''কিন্ত ইহাঁও- জানিয়। যদি পুরুষের! ত্বপত্বী দিগকে 
ঘরহেল। করিয়া উপপত্ধীর বশীভূত হইয়া কেবল তাহারদিগের সহিত আলাপে রত 
হল তবে স্ন্ব পত্বীদ্িগের সতীত্ব ধর্দ বিনাশ জন্য যে অনগযোগ তাহা এ অবোধ 
পুরুষদিগকে বই আর কাহাকে অহিতে পারে। বাস্তবিক এই যেত্াহারাই কুরীতির 
মু্নাধার অতএব তাহারদিগকেই আমর] অন্থযোগ করিতে পারি । 

যদিও হিম্দুদিগের বিবাহের রীতি ইদানীস্তন দোষাবহ হইয়াছে ও ঘদিও ইহ। সত্য 
বটে কিন্ধ এইস্থানে বিবেচনা করিলে বোধ হুইবেক যে নারীগণের কুপথাবলম্বন কেবল 
কিবাহের গুণে. জন্মে না। জানরপ সুর্য যন্থারা সৎপুরুষের মানসিক তমে! দূর হইয়া 
্ষমতাসমূহ উজ্জল হইয়াছে সেই জ্ঞান নারীগণের অজ্ঞানকূপ . অদ্ধকার নাশ করিতে 
তাহারদিগের মানসাম্বরে দেদীপ্যমান না থাকাতে কুমন্ত্রি ইন্দ্িয়ের৷ বশীভূত হয় নাই 
স্থতরাং তাহার! ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া অনেকে, কুকর্টদে রত হইতেছে এবং 
কুকর্্মকেও কুকর্ম জান করে-ন। ত্বিত্ত পুরুষেরাই ইহার মৃলাধার যেহেতুক্ষ দি ভাহার! স্বন্থ 
খৃত্বীক্- সহিত বিধান মংলর্গ করিতেদ-.তুৰে যে এ নারীরা নিজ্গতি পরিত্যাগ, করিস 
উপপত্ির সহিত স্থথাভিলাষ করে ইহা ্ণেকের নিমিভও বোধ. হইন্তে পায়ে লা. ইন্ডাযা 
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কেঁথল প্রেমেরই বশীভূত আছে বাস্তবিক পুরুষ হইতেই এই কুরীতির উত্বাপন ও স্াহারাই 
ইহার মূলাধার হইয়াছেন অতএব তাকারন্দিগকে মির্ব্বোধ কহিতে আমরা কিছুমাত্র শঙ্গ 
করি না। 

ভ্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ়তর শত্রু ধাহারা অবলাদিগকে বিদ্যাবতী করিতে মনন্থ 
না করিয়া তাহারদিগকে চিরকাল কেবল রদ্ধনশালায় রাখিতে প্রয়াস করেন তাহারদিগের 
প্রতি আমরা এইক্ষণে এই প্রশ্ন করি যেন্উপরি উক্ত লম্পটাচরণ কেবল জ্ঞানীভাবেই 
হইয়াছে কি তাহার আর কোন কারণ আছে। তাহারদিগকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে 
বিদ্যা অথব। জ্ঞান থাকিলে এ স্বীলোকের! কি এমত কুৎসিত কর্দে প্রবর্ত হইত। কিন্ত 
যদিও প্রশ্ন করিলাম তথাপি স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার & দৃঢ় প্রতিবন্ধক শক্র মহাশয়ের! 
অস্মদাদির এই সকল প্রশ্নে কোন সদুত্তর প্রদান করিবেন এত আমর। কখনও ভরসা করি 
না ঘেহেতুক অবগত আছি বে নারীগণক্ে বিদ্যাশিক্ষ। করাইলে কি উপকার হইবেক ইহা 
তাহারা তর্কসহিত বিবেচনা না করিয়া কেবল অগ্ধের সায় কহিয়া থাকেন যে আমারদিগের 
পূর্বপুরুষের! যাহা করেন নাই তাহাকরণের আবশ্তক কি তাহারদিগের অপেক্ষা আমরা 
জ্ঞানধান নহি জীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার প্রয়োজন কি পতির সেবা! করাই 
তাহারদিগের কন্ম এবং ধশ্ম ইহা করিলে তাহারা বর্গে গমন করিবেক ।--সং স্থু 
[ সন্বাদ হ্ধাকর 1 
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কুলীনেরদের বহুবিবাহ ।_-কুলীনেরদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকরার সকলকে 
জ্ঞাপন করা .গিয়াছে এবং এ কুব্যবহারেতে কিপধ্যস্ত ছুখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে 
বণিত হইয়াছে । এতদোশীয় কোন২ সম্বদপত্রসম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতক্প 
বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতাস্ত 
অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনেরদের নামের 
ফর্দ ও তাহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্বোক্ত 
অপহ্ৃবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল। 
আমরা এস্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তাহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন 
তাহাও লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পারিবেন এক২ জন কুলীন.কত সংখ্যক বিবাহ করিয়!' 
কতং স্ত্রীলোকের স্থখের কণ্টষ হয় । 
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লওবাদ পত্রে সেক্কারেনত কথা 


ধাম নাম বিবাহ 
মালগ্রাম দিগন্বর চট্টোপাধ্যায় €৬ 
নগর খুদিরাম মুখ ৪ 
বলুটা দর্পনারায়ণ মুখ ২ 
নয়কড়ী বন্দ্য ১৮ 
সিঙ্গী কুষ্ণদাস বন্য ৪৭ 
ফতেজঙ্গপুর শস্ভু চট্টোপাধ্যায় ৪০ 
পাচন্দি রামনারায়ণ মুখ ৩৭ 
বিলপগ্রাম রাধাকাস্ত বন্দা ৩০ 
কৃষ্ণনগর কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৩৪ 
গোকুল মুখ ৭ 
হালদামহেশপুর রাধাকাস্ত চট্ট ২৭ 
হাজরাপুরমথুরা যজ্ঞেশ্বর মুখ ২৬ 
সিঙ্গী গঙজানন্দ মূখ ্‌ ২৫ 
কাশীপুর ভগবান মুখ ২২ 
শু মুখোপাধ্যায় ১৭ 
বালী রামজয় চট্টোপাধ্যায় ২২ 
পানিহাটা রামধন মুখোপাধ্যায় ১৮ 
পারহাট তারা্টাদ মুখ ১৫ 
চন্দ্রহাট রাধাকাস্ত চট্ট ১৫ 
কইকালা জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় ১৪ 
কুরুণ্ব। কাশীনাথ বন্দ্য ১৩ 
ওআড়ী রামকানাই চট্ট ১২ 
খিরগ্রাম জিলোচন মুখ ১৪ 
পতসপুর গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ 
-জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আধাঁঢ ১২৪৪) 


্রীযূত জ্ঞানাম্বেষণসম্পাদক মহাশয়েযু।--অন্যদেশীয় লোকেরদের বিদ্যা বুদ্ধি বল 
কৌশলাদি অনেক সম্পত্তি আছে তাহারা এই সকল নানা, বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারেন 
এতদদেশীয় লোকেরদের উত্ত সম্পত্তি নাই কেবল জাতি লইয়া ইঠারদিগের অহঙ্কার 
কিন্তু বিবেচন্/ করিলে এইক্ষণে তাহাও গিয়াছে । সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন 


জমা ১৮৫ 
বংশজ ত্রাক্ষণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি 
আপনি বিবেচনা করিবেন বংশজ ত্রাক্মপেরা কন্তা ক্র করিয়। বিবাহ করেন কিন্ত তাহাতে 
অনেক জাতির কন্ঠ! চপিয়া৷ যায় অধিক কি কহিব কন্য। ক্রয় করিয়া! বিবাহকরণ ব্যবহার 
থাকাতে বংশক্জ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কন্যা পধ্যন্তও বিবাহ .করিয়াছেন আমি হহার 
কএক প্রমাণ লিখিতেছি। 

১। এক সময়ে কন্তাবিক্রমি ছুই ব্রাহ্মণ বদ্ধমান দিয়! আসিতেছিল তাহাতে 
পথিমধ্যে এক ন্থরূপা বালিকাকে দেখিম্বা তাহাকে ক্রপ্নকরণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ 

করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাক্ষণঠাকুর এইটি 
মোসলমানের কন্তা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি 
তোমরা মোললমানের কন্তাকে লইয়। কি করিবা তাহা.-ত ব্রাহ্মণরা কহিল ভাল 
সেকথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জৎনীকে ছয় টাকা 
দিয় কন্াকে ক্রদ্প করিল এবং বাজারে আপিয়! একখানি শাড়ী কিনিয়! তাহাকে 
পরাইয়া লইয়া! চলিল কিন্ত পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে 
বাক্যালাপ করিবে না পরে এ ধূর্তেরা সন্ধাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া 
অতিথি হইল তাহার ছুই মাপ পূর্ধে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের দ্ী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে 
ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে দিব্যাঙ্গন! দেখিয়া অভিথির মিকট ঘনাইয়া 
বপিলেন এ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি ফিঞিখ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের 
ডার আরম্ত হইল বিক্রেতারা প্রথমতঃ পাঁচশত টাক। চাহিল কিন্তু শেষ চারি শত 
টাকা রফা হইলে তংক্ষণাৎ টাকাগ্ডলি গণিয়। লইয়া সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল 
এবং পরদিবর্প প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি 
কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাই এক বৎসরপর্ধ্যন্ত এ স্ত্রীকে লইয়া স্থথভোগ 
করেন তাহার পরে এক দ্দিবল লাউ পাক করিতে এ স্ত্রী অভ্যাসপ্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া 
উঠিল যে “কছু ছে কেয়া ছালান হোগা” এই কথ শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে 
ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে” তাহার পরে জিজ্ঞাসা 
করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভার্রিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে 
ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন। 

২। কলিকাতা শহরের সীমাসংযুক্ত পূর্বাংশবাসি-_মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের 
হিন্দৃস্থানীয় উপপত্বী ক্রাক্মণীর কন্ঠাকে বিবাহ করেন এ কন্তা সাহেবের গুঁবসঙ্জাতা পরে 
তাহার গর্ভে মুখুষ্যের এক কন্তা এবং তাহাকে রাঢ়দেশবাপি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরনিষ্ঠ 
্রাঙ্মণ পণ্ডিতের সে বিবাহ দেন এ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কপিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ 
করিয়া বাটাতে গেলেন তিনি এ ভার্ধাকে অনেক বৎদরপধ্যন্ত লহবাস করিয়াছিলেন 
এবং তাহার গর্ভ ছুই তিনট। সন্তানও অন্সিন পরে টের পাইলেন স'হেবের দৌহিআ 

২স্্প২৪ 


১৮৬ | মগবাদ পাত্রে ক্ষেক্কাবেব্র কথা 


বিষাহ করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিতের যজমাঁন শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের 
কণার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে । 

ও। কাজলা পাড়াতেও ছুই ব্রাঙ্ষণ ঘটকের কথা প্রমাণে কন্া কিনিয়া বিবাহ 
করিয়াছিলেন কিন্তু বন্ৃকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিনা শেষ টের পাইলেন ঘটকেযা 
প্রতারণাপূর্বক মালাকারের কন্তা বিবাহ দিয়াছে । 

৪। ভাটপাড়াতেও এক ত্রা্গণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বন্থকাল সহবাস 
করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ুবের কন্ঠাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতত্তিন্ন কলিকাতা! 
শহরের মধ্যে এইক্প স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারিং পপ্তিত 
ন্যায়রত্বের ও প্রধান২ বীড়ুষোর ঘরে যে তাহারদিগের পুভ্র পৌত্রাদির গৃহিণী সফল 
আছেন ভাহারদিগের মধো অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ব মালি কামার কপালির বস্তা 
কিন্ত সম্পত্তিশা'লি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িসা! পিত্রা ব্রাঙ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাহারদিগের 
পাকান্প সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন ।-_জ্ঞানান্বেষণ । 


(১৪ মার্চ ১৮৩৫ | ২ চৈত্র ১২৪১) 


শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের 
দর্পণৈকদেশে স্থানদানে প্রাণ দানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা দীন। 
ক্ষীণ! এবং অবিবাহিতা কুলীন ব্রাহ্মণের কন্।। পতিঅভাবে আমারদিগের যে বেদনাবেদন 
ভ্পতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্য মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আসক্তা। কারণ 
দর্পণৈক দেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণে এবং শ্রবণে সূপতির শ্রাবণ 
গোচরহওনের অসস্ভাবনাভাব | 

শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থ। 
হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে 
বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থা ও ব্রাহ্মণের কন্ত। বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয না এবং 
কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ মম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি এ স্ত্রীলোকের উপপতি 
আশ্রয় করে তবে যে কুলোস্তবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্ত এ উভয় বিশিষ্ট কুলোন্তব 
মহাশয়ের অনায়াসে বেশ্তালয়ে গমনপূর্বধক উপস্থী লইয়! সম্ভোগ করেন তাহাতে 
কুল নষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তাহারা মান্যমতে ধন্তবাদ পাইতেছেন এবং ধর্শে কর্ে 
পৈতৃক আশ্রমে ধর্দবৎ ধর্মের ভারাক্রান্ত আছেন তজ্জন্য সমন্বয়ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল 
স্ীলোকের নিমিত্তে সমন্বয়ের স্ষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালা শান্্রমতে এযত আছে 
যে অগ্রোৌ়া বিধবা হইলে পুনরায় রিবাহ হইতে পারে। তাহার এমাণ আছে 
যাহার স্থরাক্থুর ও প্রধানং পুরাতন রাজা! তাহারদিগের পত্বী পতি অভাবে পুনঃম্বয়ন্রা 
হইয়াছেন এঁবং স্যামিসত্বে অনায়াসে উপপতি. লইয়া সন্তোগ করিয়াছেন তাহাতে 


সমাজ ৃ ১৮৭ 


ধর্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও ভাহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্ৰংস 
হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্ধ্য। সুরাস্থর রাজাদিগের এ সকল 
কর্ণ ধর্দবিরুত্ধ হয় নাই । এইক্ষণে পুরুষেরদিগের ধর্মমবিকুদ্ধ হয় না । কেবল জীলোকের 
কথ সস্ভোগ নিষেধার্ধে কি ধর্দশান্্র ও পুরাণ তন্ত্র হথজন হইয়াছিল । 

আমর! আমারদিগের শান্তর অবলদ্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথা5চ আমারদিগের 
বেশভূষা ও আকাজ্জীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বর্জিতা হইয়া অহ্রহঃ 
অস্হ বিরহবেদনায় বাহুজ্ঞান রহিত ভুইয়া কি নিষিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার 
তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবঙলগার অবলা মনোব্যথ! 
শমত্তাকরণের কর্তী পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্টিক রাজা 
ইন্গরেজ বাহাছুর নানাবিধ ধশ্ম সংস্থাপন করিতেছেন । আম'রদ্িগের ধশ্ম শাস্ে 'এই যাতনা 
নিবারণের উপায় আছে ভাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টিপূর্ববক ও প্রধান পওত মহাশয়ের 
দ্বারা অবগত হ্ইয়। শুদ্ধ সত্বিচার করিয়। অনুগ্রহপূর্বক আইণ অঙ্থসারে প্রকাশ করেন । 
কিন্বা বিশিষ্ট কুলোপ্তব মহাশয়েরদিগের উদক্ী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা 
হইলে আমারদ্িগের ধর্দ বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধন্দ সংস্থাপন হয়। কেননা 
স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বার! যদ্যপি পুরুষ পকল উপস্ত্রী বঞ্জিত হন তৰে 
স্ীলোক কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধর্তে ধন্দ বক্ষী করেন। কাচিৎ 
শাস্তিপুরনিবাসিনী | 


( ২১ মার্চ ৯৮৩৫ । ৯ চৈত্র ১২৪১ ) 


শ্রযুত” দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। শান্তিপুর নবাসি স্ত্রাগণ আপনারদের 
হুখ গ্রকাশার্থ অগ্রসর হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমর! পরমসন্তষ্ট হইলাম। তাহার! 
এইক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমারদেরও বহুকাল যত 
ছিল। কিন্ত সহকারী ন। থাকাতে ভর়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হুইতে পারি নাই এইক্ষণে 
সেই ভয় দুর হইল অন্তএব আপনারদের সে ছুঃখসম্বেদক রোদন করিতে আমরা মিলি। 
প্রথমতঃ আমারদের পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের নিকটে জ্ঞাপন কারতেছি কিন্ত দেখা যাউক 
তাহাতে কি ফল হয়। 

১। হে পিভঃ ও ত্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রুপ 
আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধায়ন করিলোট 
সাংসারিক নীতি ও ধর্ম প্রতিপালন হইতে পারে না। 

২। অন্তান্ত দেশীয় স্ত্রীলোকের। যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সন্ধে আলাপাছি 
করে আমার়দিগকে তক্রপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি 
আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে না। ফলদ; 


৯৮৮ ,-. স্বংন্যাদ পত্রে লেক্াবনের কথা 


প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্বক এই ব্যবহারে আনক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা 
পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। 

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ম্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তাস্তর করিয়া 
আপনারা নির্দয়াচরণ করিতেছেন আমর1কি আপনারাই বিবেচনাপূর্বক স্বামী মনোনীত 
করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধশ্ম ও সন্ত্রম বজায় রাখিতে 
হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু 
জান' শুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়। কপালিয়ারদের সঙ্গে 
কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের ক্বাহ দ্িতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ 
৪1৫1১০।১২ বধ বয়স্ক এমত অজ্ঞান[বস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধো 
প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনার বিলক্ষণ 
জ্ঞাত আছেন। আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘ্বণা জন্মাইব ন! 
যে ব্যাপারেতে আমারদের স্থখ ছুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্দেতে যদি আমারদিগকে বিবেচনা 
করিতে ভার দিতেন তবেকি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ত্রম ও আমারদের স্থখের 
হানি হইত। ফলঙঃ প্রার্থনা এই যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কতৃণ্ব করেন 
আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে । 

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাক! লইয়া আমারদিগকে বিবাহ 
দিতেছেন তাহাতে ধাহার] মুল্য অধিক ডাকেন তাহারাই আমারদের স্বামী হন এবং 
আমর] ত্াহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই তাহাতে ঘে টাকা পাওয়া যায় তাহা 
যদি আমারদিগকে স্ত্রীধন বলিয়। দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্ত সেই সকল 
টাক1 লইয়া আপনার। নিজ ব্যয় করিতেছেন । অতএব ইহাতে আমাঃদিগকে জীৎদ্দশাতে 
বিক্রয় করা হইতেছে । যদ্দি আমারদের দেশের শাসনকর্তা এই স্বণ্যব্যাপার সহিষ্ণুতা 
করেন তবে পাপভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কতকাল সহিবেন তাহ কহ! যায় না 
তিনি আপনারদের অপরাধ মাজ্জন করুন। 

৫ | ধাহারদের অনেক ভাধ্যা আছে ত্বীহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ 
দিতেছেন। যাহার অনেক ভাধ্যা তিনি প্রত্যেক ভাধ্যা লইয়া! সাংসারিক যেমন রীতি 
ও কর্তব্য তাহা কির্ূপে করিতে পারেন। 

৬1 ভাধ্যার মৃতার পরে স্বামী পুনর্ধ্বিধাহ করিতে পারে তবে কেনস্্রী স্বামির 
মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অঙ্রাগ 
তেমন কিন্পীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে 
প্রিয় পিতঃ ও ভ্র'তৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোমধো যথার্থ বিচার করিয়া! কুন দেখি যে 
আমারদিগকে আপনারা কিরূপ ছুংখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিত দেখিতেছেন |... 
১৫ মন্চ ১৮৫৫ | চুঁচুড়ানিবাসি স্ত্রীগণস্থা। 


সমাজ ১৮৯ 


(১৮ এপ্রিন ১৮৩৫) ৬ বৈশীখ ১২৪২) 


শ্রধূত দর্পন প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । আমারদিগের এই কএক পংস্তি ম্হাশষের 
দর্প পৈকদেশে স্থান্দানে প্রৌঢা। অনুঢ় পতিহীন। বিরহিণীরদিগেতর মনের ব্যথ। অনেক 
শমতা হইতে পারে অর্থাৎ সগ্তণ নিগুণউপাসপক অসীম বুধগণ দর্পণপাঠক দর্পণ 
আমারদ্রিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়া যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির 
গোচরপূর্বক মামারদিগের প্রতাপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্থে অর্পন ব্যতীত 
হইতে পারে না। 

১৪ চৈত্র শনিবার শাস্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রবীশক মহাশয় 
প্রকাশ করেন। ২১ ঠ5ত্র শ্রুযুক্ত চন্দ্রিকা প্রকাঁশক নবন্বীপনিবাসির উক্ত তাহার উত্তর 
বলিয়া যথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক ম্হাশয়কে অবিবেচনা রচনাপূর্বক নানাবিধ 
ভতৎ্সন1 করেন সে তাহার অজ্ঞানান্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন! কেবল অজ্ঞনমীপে বিজ্ঞত। 
যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গঞ্ভঙ্জাত যুধিষ্টির বজায় ধর্মপুক্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধন্মসভামম্পাদক 
কিবা সদ্িবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুন্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে 
বিদা প্রকাশ হইতেছে । শেবাবস্থায় বিড়াল স্বন্ধে করিয়া সিংহের সহিত শিকারে স্বীকার 
করিয়াছেন। সে যাহা হউক ধন্পুত্রদিগের অধন্মত। দেখিয়া আমারদিগের ধর্্মশাস্্রাযামি 
দেশাধিপতিকে মর্মবেঘনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও 
লম্পটেরদিগের লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে ছুষ্যোগি ধর্মপুভ্র প্রতিবাদ] । 
ইহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্পুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন কেবল 
ভেকের ন্যায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে ভৃঙ্গ আসিয়া 
রঙ্গে ভঙ্গে কমপাঙ্গনঙ্গে অনঙ্গপ্রপঞ্গে মধুপান করে সেই সময় ধর্মশালিনীর ধর্মশালার ধর্মের 
ছালা বাধা যায় তাহা কথায়ও রহিত হয় না। কিন্ব। তুলসীপত্রও করদ্বয় দিয়া আটক করিতে 
পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত 
ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বিহিতাহুসারে বিরহিণীর 
স্বীয়২ মনোরঞ্জনানুধায়ি মুলধর্শান্মমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ স্বয়স্থরা হইলে অপ্রকাশিত 
হর্ভাকর্তা যোজনকর্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্রতুত্ব থাকে না। পসেযাহা হউক 
বিবাহের প্রার্থনা তাহার অস্তে তাত্পধ্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের 
বৈধব্য যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগুঢ় ধর্শান্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন 
অনুসারে প্রকাশ করেন কিন্বা৷ পুরুষসকল উপস্ত্রীবর্জিত হন কেননা স্ত্রীলোককে কুলটা- 
করণের কর্তা পুরুষসকল অত্তএব পুরুষ উণস্ত্রী বর্জিত হইলে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে 
না স্বভাবে ধরে ধর্ম রক্ষা করেন। আমারদিগের ধর্মশাস্ত্ের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে 
পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া কুবাক্য 
সম্ভাষণ করিয়াছেন আর দেবান্রের প্রতি উপমা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে দেবাস্থরের সহিত 


টি ওতাদে পত্রে সেক্কালেনব্র কথা 
উপমা দেওয়া সে উকীলের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন । যথা মহাভারতীয়ং 
অহল্য। দ্রৌপদী কুস্তী তার। মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্তাংস্মরেন্মিত্যং মহাপাতকনাশনং দেবপক্ষে। 
ভেজে গৌতমন্গন্দরীং স্থুরপতিশ্চন্দ্রশ্চ ইত্যাদি এমত আর২ অনেক২ দেবী ও দেবতার 
গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে সে কি উকীলের ঠাক্ুরাজি কি ঠাকুবেরদিগের ঠাকুরাঁলি ইহ! 
বিবেচনা না করিয়া কেবলি কুকথা বলিয়া চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। সকল 
অনৃঢা প্রৌঢ়া পতিহীনার প্রতি বে বিধি বিধি নানাবিধ ধশ্মশাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন তাহা 
প্রবিধান না করিয়া বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া দুরবস্থায় রাখিম়াছেন যেমন চক্্রম। রাহ্গ্রস্ত 
তেমনি নিগৃঢ়ধর্দের অবস্থা করিয়াছেন । 

পরস্ত রাজ্যাধিপতিকে অধার্শিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভৎ্সনাকরণে কি 
তাৎপর্য্য। রাক্ধ্যাধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধর্ম ধার্য করিয়া স্থবিচাধ্যমতে আজ্ঞা 
করেন যেহেতুক বাঙ্গল। ধর্শশাস্ত্রে এমত আছে যে স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি 
লইয়া জবন ভূপতির হজুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে । 
তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশ বিদেশে অশেষ লোককে জবনজাতি প্রাপ্ত 
করান্‌। যেহেতৃক আপনারা ধর্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত 
হইতে হয় তজ্জ্ই দেশাধিপতি সেইমত আজ্ঞা করেন যে হে পুরুষ তুমি ক্ষান্ত হও 
তোমাকে ও চাহে না। সেযাহা! হউক বাদাহুবাদে বিরহযস্ত্রণ। নির্বাহ হইতে পারে না। 
আমরা অকৃলে পড়িয়া আকুলা হইয়া পুনঃ২ প্রণতিপূর্ববক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি 
আমারদিগের যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগুঢ় ধর্মশান্ত্রে ধাহ। আছে তাহা 
ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এ দুঃখ হইতে রক্ষা করেন তাহ। হইলে প্রাণরক্ষা 
হয় এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভালিতে হয় না বিশেষত: দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম 
সংস্থাপন হয়। কাসাং শ্াস্তিপুরনিবাশ্যানেক বিরহিণীনাং। 


(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ৩ পৌষ ১২৪৪ ) 


আমারদ্িগের পত্র প্রেরক এমত এক ব্যবহীরের উপর লিখিতে আমারদিগক্ষে 
অচ্ুরোধ করিয়াছেন তাহাতে পুরুষের পক্ষে কলঙ্ক স্ত্রীর পক্ষে দুঃখজনক 
এঁ ব্যবহার আমারদিগের মতে নিতাস্ত অন্থায়। এ দ্বণিত ব্যবহার এই যে হিন্দু 
স্ীলোকেরদের বিবাহ বিষয়ে এপধ্যন্ত আপত্তি আছে তাহাতে চিরকালের নিমিত্ত 
তাহারদিগের মনকে দাপ্যাবস্থায় রাখে এ অবস্থা হইতে এক্ষণে উদ্ধার হইবার 
চেষ্টা আমরা পাইতেছি কিন্তু স্তরীলোকেরদিগের বিবাহ বিষয়ে নীচ ব্যবস্থা থাকাতে 
উহার! কদাচ এ অবস্থা। হইতে মুক্ত হুইতে পারিবেন না। আমরা বোধ 
করি এই দাসত্ব শৃঙ্থগ ত্বরায় ত্যাগ করিলে এই জানা যাইবেক যে ব্দা 


আমারদিগের অধ্যে রোপণ হইয়াছে তাহ! অনর্থক হয় নাই বরং যে স্থৃফলের আশা 


সমাজ ১৯১ 
কর! গিয়াছিল তাহা ফলিতেছে। এ দাসত্ব শৃঙ্খল ব্যবহারের নিমিত্ত আমারদিগকে 
মানিতে হইতেছে কিন্তু এ ব্যবহার অতি কদর্ধ্য। জগণী ্বর স্ত্রী পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমভ 
কখন মনে করেন নাই ষে একজন অন্ত জনের দান হইবে কিন্বা এক জন অন্যকে নীচ 
বলিয়া গণা করিবেক। বিধাতা ধিনি অতি জ্ঞানী ও দয়াল তাহার এমত ইচ্ছা নহে থে 
তাহার স্থষ্টির মধ্যে একজ্জন জন্সাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্তু মনুষ্যের শঠতাঞ্ষমে এই 
সকল বাধাঞ্জনক শৃ'খল হইয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে । আীলোকেরদের স্বখের নিমিত্ত 
শান্সীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশাক নাই। স্ত্ীলোকেরদিগকে অবশ্য মনুষ্য 
বলিয়া গণনা করিতে হইবেক ইহারা সর্বব:তাভাবে পুকষের সঙ্গে সমান কিন্ত আমারদিগের ' 
ব্যবস্থা! ও ব্যবহারের স্বার! তাহারদের অবস্থ। এপ্রছার নীচ করাতে তাহারে! যে মন্গষ্য 
নছেন এমত প্রকশ পাইতেছে না বরৎ আমার"দগের নিন ব্যবহারেতে ত"হারদিগের 
মধ্য বোধ করি না এম্ত প্রকাশ হইতেছে যদ্টপি কেহ ইহা কহেন যে 
স্ত্রীলোকেরদিগের পৃথিবীস্থ লোকেরদের সঙ্গে আলাপ কৃশল না থাকিলে তাহারদের 
অত্যল্প কুমন্থ করিবার সম্ভাবনা হ্‌মু কিন্তু আমর। এই কথায় বিশ্বান করি না 
স্ত্রীলোকের। কিছু মাত্র উপদেশ ন। পাণুয়াতে এবং ঠিক মতামত বিষয় ও যথার্থ অধধার্থ 
বোধ শিক্ষা! না পাইলে তাহারদিগের মন সংপথে থাকিবে এমত আমরা বোধ করি 
না সাংসারিক জ্ঞান দ্বারা এই জানা যাইতেছে পূর্বে আমরা যেমত কহিলাম 
ইহারও ভিন্নতা কখন২ হইয়া! থাকে কিন্তু আমরা ইহাও জানিতেছি যে কোন নিশ্চিত 
ব্যবস্থাসসারে ব্যবহার করা আমারদিগের অত্যাবশ্ক কারণ ইহা করিলে আমরা হটাৎ 
স্বীয় মতের ও যথার্থের বিপক্ষে অনুচিত কর্ম করিতে পারি না। ইহ! জগতের 
মধ্যে সর্বধিষয়ে সপ্পূর্ণ জ্ঞানী হইব এমত চেষ্টা পাওয়াতে মূর্থতা প্রকাশ হয়। 
আমারদিগের ভাল মন্দ উভয় বিষয়ে সন্ধষ্ট থাকা উচিত কিন্তু ইহাও ন্মরণ রাখা কর্তব্য 
কোন পথে চলা আমারদিগের আবশাক তাহা উপদেশ দ্বার জান! যায় এবং 
নিজ বিপথগামি ইচ্ছাক্রমে ইহা! ত্যাগ করি। বিদ্যা দ্বারা মনের দৃঢ়তা হইলে 
ঘথার্থ পথে চলিবার সম্ভাবনা কি থাকে না যদ্যপি এমত হয় তবে আমারদিগের 
সকল বিদ্যা মন্দ বোধ করিয়া পশুদের ন্যায় অন্ধকারে, মগ্ন হইয়া থাকে উচিত 
কারণ আমর! ইচ্ছাপূর্ধক জ্ঞান পরিত্যাগ করি যাহাত্েই কেবল আমরা প্রধানরূপে 
গণ্য হই। কিন্তু যদ্যপি আমর! অন্যান করি যে বিদ্যান্ধার মনের দৃঢ়তা ও 
. মতের. বিচক্ষণতা এবং ন্যায় অন্যায়ের যথার্থ বোধ জন্মে তদ্থারা আমারদিগের 
ক্বধ্যাতি ও অখ্যাতি হয় ইহা জানিয়া শুনিয়া আমর আরীলোকেরদিগকে এ 
বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখি তবে এজন্য আমরা দোষী আছি। কয়েকজন স্ত্রীলোক 
আমারদিগের ইতিহাসের মধ্য আছে যাহারা বিদ্যা ছারা দাসত্থাবস্থাহইতে মুক্ত 
হইয়াছিল । যত স্রীলোক আছে তাহার মধ্যে অতান্প এক্সপ হইয়াছে এপ্রকার বিদ্যা 


১৯২ ঈনঃতাদ পত্রে 'সেকাতেলর কথা 
পাইয়া কয়েক জনের বুদ্ধি ও যতি শোধন হু নাই স্ত্রীলোকের। নীচ সমভিব্যাারে থাকিয়া 
অত্যভ কুষতি পায় কারণ ইহারদিগের আলাপ কুশল সর্বদা অতি হীনের সহিত হইয়া 
গাকে আমরা স্পষ্ট কহিতেছি বিদ্যান্বারা কখন মন্দ ফল জন্মে নাও ইহাতে কদাচ পরম্পরের 
বিচ্ছেদ করে না ষদ্যপি হয় তবে শ্রীলোকেরদিগেরও যে দেশে এরূপ ব্যবহার তাহারও 
পক্ষে লজ্জাকবর হয়।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(২১ অক্টোবর ১৮৩৭1 ৬ কাত্তিক ১২৪৪ ) 


্ীয়ুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েযু।--৩৪ বৎসর হইল আপনকার সমাচার পত্র 
পাঠ করিয়া আহলাদিত হ্ইয়াছিলাম যেকতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রীলোকের 
পুনর্ধিববাহার্থ এক সভা করিতে মানস করিয়াছিলেন স্ধী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর সমান 
স্থথভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে পারেন স্ত্রী 
বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্বামী করিতে পারেন না কিন্তু স্্রীলোকেরদের 
বন্ধু যাহারা তাঠার' স্ত্রীলোকেরদের চিরকাল বৈধব্য দশাহইতে মুক্ত করিবার উপায় স্থির 
করিতেছেন কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহ! আমি জানি না আমি, 
বোধ করি তাহারা বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগ করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্বৃত হইয়। 
থাঁকিবেন প্রথমে যে সকল উপায় স্থির করিতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহ] আরস্তেতেই ভঙ্গ 
হইয়াছে । 

আমি স্বয়ং এবিষয় বিস্বৃত হইয়াছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বষেণ পাঠ করিয়। 
স্মরণ হইল যে বোনের কমিস্যনর সাহেবেরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দু 
বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কি না আমি এই সময়ে এ সকল 
মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাহারা পূর্ববে এই স্ত্রীলোকেরদের বৈধব্যাবস্থা হইতে 
মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া এই প্রশংসনীয় বিষয় সংপূর্ণ 
করিতে চেষ্টা পাইবেন সম্পাদক মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচনা পূর্বক এবিষয়ে যে 
প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা 
কুরিয়র ইজলিসমেন রিফম্মর ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়ের! ইঠারাঁও হিন্দু বিধবারদিগের এই 
ছুরবস্থ। হইতে মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি 
করিতেছে। ্‌ 

আপন২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা 
পাইবেন ইহা! করিলে পর গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু মহাশয়েরাও 
বিধবাদিগের দ্বিতীপন বিবাহ ন। দেওয়া অন্তায় বিচার জানিতে পারিবেন আমি জানি 
চন্দ্রিকা সম্পাদক মৃহাশ্ এবিষয়ে বিপক্ষ হইবেন এবং ইহার বিপক্ষে শান্ত্েরও প্রমাণ 
দিবেন কিন্তু ত্ আপত্তি সকল আমারপিগের ন্তাষ্য বিচারে থাকিতে পারিবে ন৷ 


সমাজ ১৯৩ 


প্রীলোকেরদের অনেক বিবাহ করিতে নিষে+ আছে বটে কিন্ এ নিষেধের তাৎপর্ধ্য এই থে 
তাহারদের প্রথম স্বামী বর্তমান থাকিতে বিবাহাস্তর করিতে পারিবেক 2) স্ত্রীলোকের দিগকে 
এমত স্থখজনক ব্যাপারে এই নিষেধের নিমিত্ত ও বহুকালাবধি এইকণ ব্যবহার হওয়াতে 
বঞ্চিত করা উচিত নহে অতএব সম্প দক মহাশয় অ:ণনি এবিধয় কিঞ্িং আন্দোলন 
করুন এবং চক্দ্রিকাসম্পাক যে কিছু আপত্তি করিবেন তাহার পুত্ুযুত্বর করিতে আমি 
অগ্রপর হইব। জ্ঞানানেষণপাঠকসা । 


( ২৮ মে ১৮৩১ । ১০ ট্জ্যষ্ঠ ১২৩৮) 


'দ্বেশের এই এক প্রধান রীতি আছে, যণন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাঁহার 
অতিপ্রাচুধ্য হইয়া থাকে পরে ত্রমে লোপ হইয়। বাঁয় তাহার প্রমাণ বখন প্রথম বারোএয়ারি 
পৃজীর প্রথা! হইল তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগর কি বাজার ছিল 
ন। যে বারোএয়ীরির ঢোলের গোল ঢাকের জ।ক পাঠার ডাক পেঁ!য়ারের হাক না হইয়াছিল 
তাহাতে কালাকাল বিবেচনা! না করিয়া কালামুখোরা কালী পুজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত। 
এইক্ষণে ক্রমে তাহার নানত। হন প্রধান২ অল্প স্থানেমাত্র আছে। এবং কিছু দিন গত 
হইল নামসংকীর্তনের বায়ু কেমন এতদ্দেণীর পোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল ত।হা সকলেই 
অবগত আছেন। মাঘ ও বৈশাখ ও কাক মাসে কি শহরে কি গণুগ্রামে প্রতিপল্লীতে 
হিরাবলী ও নাঁমাবলী অগ্রে থুস্তী নিশান সঙ্গে গৰগদ প্রেমতরঙ্গে বাদ্য খোল করতাল 
কাহারো কেবল করতাল গলে লঙ্ষিত তুলপীমাল পঞ্গপালবৎ এক২ দল বাহির হইয়া 
প্রাতঃকালাবধি দেড়প্রহরপধ্যন্ত নান। রাস্তা ও নানা গলিতে হরিনাম সংকীর্তন ছলে 
পরিণাম কর্তন করিয়। ফিরিত কিন্তু এখন সে নাম কীর্তনের নামমাত্র আছে। এবং 
কবিতাওয়ালার গান কি আখড়াই গানের যত বাহুল্য পূর্বে ছিল এইক্ষণে তাহার 
অতিঅক্পতা! হইয়াছে এবং ঝকৃমারি ও গুধুরিপ্রভৃতি দল এবং সবলোট ও নবলোটইত্যা্দি 
ও পক্ষিপাখালির দল প্রথম অতি দেদীপ্যঘান ছিল কিন্তু এইক্ষণে শহরের কোন্‌ 
কোণে আছে তাহার অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যাঁয় ন1 ইত্াাদি অনেক২ বিষয় প্রথমতঃ 
কতক দিন প্রার্ধ্যরূপে চলে শেষে কালের গ্রাসে অনাদ্ধাসে প্রবি হয় ।--*ধর্মদ দ্য । 


(€ নবেদ্বর ১৮৩১। ২৯ কাঠিক ১২৬৮) 
শ্ীযূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেধু ।-যাহারা অনেক দোদ করিয়। গোপনে 
রাখিতে চেষ্টা পায় অথচ তাহারদের অপেক্ষাকৃত অপরের অতিলঘু দোষ ব্যক্ত করিয়া 
ঠাট্টা করায় সচেষ্ট এমত অনেক লোক আছে। চন্দত্রিকাসম্পাদক লিবরালেরদের প্রতি 
নিত্য বকাবকি করিয়া থাকেন তিনি ধর্শসভারও সম্পাদক এবং হিন্দুরদিগকে অন্ধকারাবৃত 
করিয়া রাখিতে এবং হিন্দুশাস্ত্রের বিধি প্রবল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তবে যে হিন্দু 
২২৫ 


১৯৪ স্ংন্বাদ পাত্রে সেক্কাবেত্র ক্রথা 


বাবুর ছিস্দুশান্ের বিধুাললজ্ঘন করিতেছেন তাহারদিগকে তিনি কেন অব্যবহাধ্য ন।৷ করেন 
হইতে পারে ষে তাহার৷ সতীধর্ম সংস্থাপনার্থ কিছু ধন দিয়া থাকিবেন এ ধনের দ্বার! 
তাহার চক্ষু একেবারে আবৃত হইয়াছে অতএব ধর্ম ভাসম্পাদক মহাশয়কে আমি এইক্ষণে 
জিজ্ঞাসা করি যে বাবু মহাশয়ের! ছুর্গোৎসবাদিতে মদ্য মাংসাদ্যাহরণ করিয়! ইঠ্টসিদ্ধ করেন 
তাঠাচিন্তুর বিধ্যন্থদারে কিন|। গোমাংসের নামশ্রবণে শ্রবণ পিধান করেন এমত অনেক 
দক্ষিণাচারি বাবুরদিগকে দেখিয়াছি তবে কিনিমিত্ত তাহারা ছুর্গার্চন বাটাতে বিফষ্টেক 
ও মটন্‌ চপ ও ব্ন মাংস ও ত্রাপ্ডে সাম্পেন সেরিইত্যাদি নান। প্রকার মদ্রিরা আনয়ন 
করেন। অতএব হে প্রিয়ে চন্দ্িকে আপনি অনুসন্ধান করিয়। দেখুন যে এমত কোন 
বাক্তি কি ধর্মসভান্বঃপাতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আপনি কহুন গত ছুর্গোৎ্সবসময়ে 
কাহার বাটাতে ইউরোগীয় লোকেরদের নিমন্ত্রণ ও নাচ হইয়াছিল তেরেটি বাজারের অতি- 
স্ন্বাছ মাংসসকল কে ক্রয় করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের নিমিস্ত গণ্টরহুপর 
সাহেবেরদের স্থানে ভূরি২ খাদ্য সামগ্রী কে আনয়ন করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় 
লোকেরদের রুচিজনক ভোজ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত মনোযোগী কে হইল । হরিবোল২ 
নতিধান্মিক শিষ্টবিশিষ্ট ব্যক্তিরদের মধ্যে কি এমত ব্যবহার হইতে পারে। 

প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক এ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে যে কিছু 
কহেন ন। ইহাতে তাহার অপরাধ নাই বেহেতুক তৎসম্পক্তের। পাখুরিস্বা ঘাটাতে ন্ব২ 
বাটাতে তদ্রপ ভোঙ্জ নাচ করাইতেন তাহ। অদ্যাপিও প্রতিবাসি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ 
স্মরণ আছে অনুমান হয় যে ততপ্রযুক্ত তাহার! মৌনাবলম্বী আছেন। 


(১৯ নবেম্বর ১৮৩১ । ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 

প্রভাকর সম্পাদককতৃকি এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা ।--:.. 
শ্ধুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রব্তি মহাশয়ের চট্টগেয়ে যে অপহারক মেং বাবু রুষ্ণ ফিন্সি 
হিন্দইউথনামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুযা পুত্র পত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো 
ফিরিঙ্গি রুষ্ণ! মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাহার দক্ষিণহস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই 
বা এপর্যন্ত কি করিলেন বে এইক্ষণে এ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হ্ইয়। হিন্দ্র ধশ্মের হানি 
করিবেক ভাল২ বন্দা জেনে। তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্ত আমারদিগের বোধ 
হইতেছে যে এ বাচ্ছা পত্র বন্দঃব। পার অভিমতে স্জন হয় নাই এ হাক়াহীন ডরজো 
ভাম্মার কর্ম কেনন! ড্রে। ভায়া হচ্টিগ্ডিয়ান ও ইনকোঁমেরর পত্রহ্থারা কিছু করিতে না 
পারিয়া এক নেংটে ইদুর বাহাছুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন ম্হীরাবণের ব্যাটা 
অহিরাবণ কিন্ত হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়। 
দর্গার থামে তাল ঠকিয়। দলবল সঙ্গে করে ধর্শের বিরুদ্ধে লড়াই.করিতে এসো কিন্ত 
কালাদেন বাঙ্গীলিদিগের কতে করিতে পারিবে না অতএব হে. ভায়া সামাল তোমার 


জঅমাজ ১৯৫ 


জাকজমকরূপ কুরৃতি টুপি কেড়েনিয়ে ফুর্তি ভেঙ্গে দিবে যেহেতু এ দংলও প্রধান যোঞ্। 
শ্রীযৃত ভৈরবচন্্র চক্রবর্তী ।:.. 


(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ । ১৮ ফাল্গুন ১২৪১) 


'-*চক্ট্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু হিন্দু পন্সিচ মাত্র জানিবেন। যদিও 

কএক মাস অন্যান্য কএকটা সমাচারের কাগজ এতভদ্েেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহার! 
সতীঘ্বেষী বটে সেনকল হিন্দুর কাগজ নহে তত্প্রমাণ কৌনুদী কাগজ মৃত রামমোহন 
রায়ের বজদূত শ্রীুত বাবু দ্বারকানাখ ঠাকুরের গ্ুধাক্কর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে ছিল 
তাহার। কএক জন সতীদ্বেধী অতএব তাহাতে সপ্রমাণ হয় না দে এতদ্েশীয় কাগজ এক্য 
করাতে শ্রীশ্রীধৃত জানিলেন অধিকাংশ লোক তীর বিপক্ষ । ঘি হিন্দুদিগের আর কাগজ 
থাকিত অথবা ইঙ্গরেজী সনাচর পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হইতেন বে শ্রীশ্রীযুূত কি 
বিলাতবাসি মহাঁশয়রা জানিতে পারিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার মূন্ঃপীড়ায় গীড়িত 
হইয়াছেন। ইঙ্গরেজী কাঁগজপ্রকাঁশকেরা যদি পক্চপাতরহিত এমত অভিমান করেন তাহা 
করিতে পারেন ন! কেন ন। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিসদেন কাগজের প্রোপ্রাইটর 
হইয়াছেন এবং হিরাল্ডনামক কাগজ সর্জনকর্ত! তিনি এইক্ষণে তাহ! বাঙ্গাল ভরকরার 
মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইগ্ডরিয়াগেজেটনামক পত্র এবং সে মাফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় করিয়া 
হরকরার শামিল করিয়া দিগ্নাছেন আমর। এমত শুনিয়াছি। ভাল জিজ্ঞান। করি যদি 
কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহা কি এ কাগজ নির্বাহকেরা 
অপক্ষপাতী হইয়া প্রকাঁশ করেন এমত কদাচ পারেন না। অপর দর্পণকার মহাশয় থে 
ঠাকুর পক্ষে আছেন তাহার মতের বিপরীত কথা কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিন্ব। নক 
ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা! ব্যক্ত হইয়ীছে এইক্ষণে এ নমক ব্যাপারির। যে 
রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে অতএব সমাচারের কাগঙ্জের কথা কিছু 
কহিবেন না যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকাবাতীত 
এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই ।--চন্দ্রিকা। 


(১ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৭ আাবণ ১২৪২) 
শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেধু ।--এতদ্দেশীয় জী লোকের বিদভ্যাসবিদয়ে 
অনেকানেক -আন্দৌলনান্তেও কোন ফলদায়ক দৃষ্ট হইল নাঁ। যেহেতক তদ্িষয়ে সমুদর 
প্রধান হিন্দু মহাশয়দিগের পম্মতির এক্যাতাব। আমি এইক্ষণে ও দি স্সীলোকের 
পরিধেয় বস্ত্রবিধায়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ভরসা করি বিজ্ঞ বাঙ্গল। সম্বাদপত্রপ্রকাশক 
মহাশয়ের . সপ্বিবেচক পাঠক হিন্দু স্বদেশের সম্থম সৌষ্ঠবাকাজ্ি মহাশয়ের৷ সছ্যক্তিবিশিষ 
স্বং অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন । 


১৯৬ ম্বগন্বাদ পত্রে জেব্কাপ্েনশ কথা 

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিহ্ক্ম এক বন্ত্রই সাধারণ ব্যবহাধ্য ইহা! অনেক 
দোঁধাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও স্বার্থ এবং নব্য ব্যবহারই অন্থভব হয়। যেহেতুক 
পুরাণ কাব্যাদি শান্তে দ্রীলৌকের পরিধেয় ও উত্তরীয় বন্ধের বর্ণন। দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে 
এতদ্দেশীয় মহাশয়রা উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কদর্য নব্য ব্যবহার “কন 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

বেহেতুক বন্তমান ব্যবহারে অথাৎ অতি সুক্ষ সর্বাঙ্গীভাদর্শক বশ্সে স্ত্রীলোকের 
তাদৃশ সন্থম সম্তবে ন। যাদৃশ উত্তরীয় তছ্পরি সর্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় 
মহাশয়রা এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত)নূসারে 
নানীভরণে জ্ত্ীলোক্দ্িগকে স্থুশোভিত। করিবার প্রযত্র রাখেন। অথচ যেস্থলে স্বর্ণ 
মাণিক্য মুক্তাদি বহুমূল্যাভরণ দিতেছেন সেস্থলে একখানি সুস্ম সাটা হদ্দ পাচ ছয় টাকা 
মূলোর কি হশোভিতা হয়। যদি বলেন শাটী বস্ত্র কি বহুমূল্যের হয় না। উত্তর য্যপিও 
হইয়া থাকে তথাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি 
চন্দ্রকাসম্পাদককৃত দৃতীবিলাসে অনঙ্গমমঞ্জীর উত্তম বেশবর্ণনে । স্বর্ণের গোল মূল 
পরিরাছে পার়। গরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণাল্যায়ি 
বসনের স্বদৃশ্ঠত। হইয়াছিল । অতএব বিজ্ঞ মহাশয়রা এই দ্বণিত ব্যবহার পরিবর্তনে 
মনোযোগ করুন। ধদদি বপেন তোমার লিখনের অভিপ্রাযর কি এই বে আপামর সাধারণ 
সকলই বহুমুল্যের বন্ধ স্ত্রীলোককে প্রস্তত করাইয়া দেউন ও শাটাবস্্রের ব্যবহার একদাই 
পরিত্যাগ হউক। উত্তর অস্মদ্ভিপ্রেভ তাহা নহে ফলতঃ থে ব)ক্তি যত মুল্যের অলঙ্কার 
ক্বীগণকে দিতে স্ুসম্ঘ তিনি তদ্ুপধুক্ত বপ্জও পরাইতে অবশ্য ক্ষম বটেন। এবং পৃজ। 
রন্ধন ভোজনকালীন সাটা পরিধান হিন্দু প্রীগণের আবশ্তক বটে তাহা পরুন। বদ্রপ 
হিন্দৃস্থানে ব্যবহার আছে । এতদ্দেশীয় বাবু ও জনীদার ও সেরেন্তাদার ও উকীল ইত্যাদি 
মহাশয়ের জাম! নিম। কাবা কোরতা অর্থা্ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সন্ত্মার্থে ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। তাহারা ম্বং কুলাঙ্গনাদিগকে সন্ধাঙ্গাচ্ছাদ্নার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ 
ব্যবহার করাইলে কপাচ ছুষ্য হইতে পারে ন।। বরং স্থদৃশ্ত। ও সলজ্জিত। দুষ্ট হইতে পারে । 
মৃদ্দি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবন্তন ব্যবহার একদ। কিপ্রকার সম্ভাবনা । উত্তর 
তাহার এক সছুপায় সুলভ অন্থভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ ত্্ীগণ যাঁদুশ পরিচ্ছদ 
করষণ ব্যবহার করেন তদ্রপই ইতব্ততঃ সন্দত্র প্রচলিত হয়। তদ্দিন্তার এতদ্দেশীয় 
আবালবুদ্ধবনিত। সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন আনার লিখনের বড় আবশ্যক নাই 
অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতা বিজ্ঞধনি মানি পাজাৎ বাব মংাশরদিগের কিঞ্িল্সাত্র 
মনোযোগের আবশ্তক। অপর কৌন উদ্যোগের প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ইতি। 
কম্যচিৎ বিদেিনঃ | 


২ 


১৮৫১ গনের ১৬ই জুন (৩ আাঁধাঢ় ১২৫৮) ভারিখে অিংবাদ পূর্ণচজ্রোদয় লিখিয়াছিলেন ১-- 


সমাজ ১৯৭ 


আমর] যে বিষয় নিবারণের জন্ত অনেকবার লিখিয়াছি এখং আমারদ্িখের পত্রপ্রেরকের] নান। 
প্রকার হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহ) পরিত্যাগ করণার্থ সর্ধ সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন অন্যাপিও 
এতদোশীয় লৌকেরা তাহাতে ঘৃণা বোধ করেন নাই, সে বিবয় এই যে ক্ষ বস্ত্র ব্যবহারে সবস্ত্র বিবস্ত 
প্রভেদ থাকে না শরীরাচ্ছর্দন জন্য বস্ত্র ব্যবহীর করিতে হয় গে বসত পরিধান করিলে সর্ধাঙ্গ দেখা 
যাঁয় সে বস্ত্র পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে হুঙ্গ্য বশর ব্যবহীখ প্রায় নাই, বন জাতীয়েরাও 
সু বন্ত্র ব্যবহার করেন না, হিন্দুদিগেরে মধ্যেও হিন্দুস্থানীয় লৌকের। সরু বস্ত্র পরেন না, কেবণ বঙ্গ রাজ্যের 
মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ (সকলের দৃষ্টি পড়িয়ছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণ। শাস্তিপুরাদি 
স্থানে সুঙ্গ্ বন্ব নির্দীণীরান্ত হয় এ তিন শ্বাশীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গ দেশীয় পুণথ পুরুষীগুণ লম্পট লম্প্টী হইযা 
উঠিয়াছেন, ধাহারা সুগম বস্ত্র পরেন তাহারদিগের কি না দেখা বাদ, [িশ্ণেতঃ আন করিয়া? উঠিনে 
শরীরের সর্বাঙ্শের শুঙ্ষম রোগ পর্যান্ত অস্ত লোকের দষ্ট হয়, ইহ দেখিরাঁণ এতদ্দেশীয় মন্যবর মহাশয়গ 
আপনারদিগের পরিধারাদির মধ্যে এই কুব্যবহ।র রাখিয়াছেন ইহাতে গামব। পূর্বাপর আক্ষেপ ক্ৃরিয় 
আসিতেছি এইক্ষণে শরবণে আনন্দিত হইলাম বর্দমানাধীঙ্থর মহারাজ তাহার গধিকার হহতে সুঙ্্ব বন্ত 
ব্যবহার উঠাইয়! দিয়াছেন এবং ঘোঁষণ1 করিয়াছেন তাহার ব্ঘধিকারে কহ শঙ্গ বনজ পরিধান করিতে 
পারিবেন না, ঘদ্দি করেন তবে দণ্ড যোগ্য হউাব্ন, এব্ং অন্য দে্ীয় মান্য লোকের] হুঙ্ম ব৫ পরিয়া 
শিকট গেলে তাহারদিগের সহিত আলাপ করিবেন না, শ্রীযুতের পত্বশীদার কোন জমীদার স€' ধুতি 
চাদর পরিয়ী মহারাজের সহিত সাক্ষী করিতে গিয়াছিলেন, জীনন্মহারাজ বাহাদুর তাহার নমস্কারী 
অর্থাৎ নজর গ্রহণ করেন নাই, মহারাজ হিন্দু স্থানীধ বাঁদশাহদদিগের ব্যবহারাঁনগপ পরিচ্ছদ পরেন, ঘণ্টায় 
পরিচ্ছদ পরিবস্তন করেন, ফলে বগ্ভনানাবীখবর এ থুণিত ব্যবহার রহিত কলণের আদি পুরুষ হইলেন 
মতএব আমরা তাহার নিকট বাবজ্জীবন বাধিত থাঁকিলাঁন, ২ এই সময়ে স্মরণ হইল নবদ্বীপাধিপতি 
মহারাজ শ্রীল প্রীশচন্্র রায় বাহাদুরও মোট? কাপড় ব্যবহার করেন, তাহার পরিধেয় ধুতি চাদর দেখিয়াছি, 
তিনি গঙ্্ বন্ধ পরেন নী, অতএব এতদ্দেশীয় মহীরাজাবধিরীঞ বাহীছুরদিগের মধো নে ছঙ্গ বনজ ঘৃণাষ্পদ 
হইয়াছে ইহাতে আনরা আহ্লাদিত হইলীন। 

বর্দমানাথিপতি মার এক ঘোষণা করিয়াছেন তাহার কন্মাধ্যক্ষ বা আাতীয়াস্তরঙ্গাদি কেহ মিথ্যা 
কথ। কহিতে পারিবেন না, মিথ্যা কথা কহিলে দণ্ড করিবেন ইহাতে আমরা এীবৃতকে শত২ বন্যবাদ 
প্রদান করিলাম, পরমেশ্বর করণন শ্রীমল্সহারাঙেণ এই টদ্দোশে পুথিবীনয সন্য, স্থাপন হউক ভার, 
১ আষাঢ়। 


( € জান্সয়ারি ১৮৩৩1 ২৩ পৌষ ১২৩৯) 

সামমাজকতার নূতন দল ।-_আমরা অবগত হইলাম শ্রীঘুত বাবু মাশুতোন, দেব 
সামাজিকতা ব্যবহারের এক দলবদ্ধ কবিরাছেন অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্তান্য স্থানস্থ 
কতকগুলিন ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত কুলীন শ্রোত্রিয় বংশঞ্জ রাটীয় বারেক বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং 
কায়স্থ কুলীন মৌলিক সন্সৌলিক মুখ্যি বেড়ে মুখ্যিপ্রভ্ঠতি মজাতীম জ্ঞাতি পুকুটুম্ব আত্মীয় 
আলাপিত পরিচিত আশ্রিত ধনী মানী মাধামিক গৃহস্থ স্বজন সঙ্জনসহিত নবশাক, 
মিশ্রিত ভদ্্রসমূহ একত্র এঁক্য হইয়। এক দল করিবাতে 'এঁক্য বাক্যতায় বদ্ধ ব্যক্তিদকল 
তাহাকে দলপতিত্ব মর্ধ্যাদা দান করিয়াছেন ফ্লতঃ তাহার মতস্থ হইলেন দেব বাবুর 


টি লংন্বাদ পাত্রে স্বেন্কাবেক্ কথা 
অনভিমতে সামাজিকতা ব্যবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন ন। অর্থাৎ যেমন দলের 
প্রথা আছে। এই নৃতন দলহওয়াতে আমর। ম্হাহৃষ্ট হইলাম যেহেতুক এক্ষণে নগরমূধ্যে 
বহুলোকের বাস হইয়াছে দৈবকন্ম পিতৃকর্ম সর্বদা হইয়া থাকে ইহাতেই বহু দলের আবশ্যক 
হয় পূর্ব্বে এই নগরমধ্যে ছুই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ স্বর্গীয় মহারাজ নবরুঞ্ণ বাহাদুরের এক 
দল আর বৈকুগ্কবাসি বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয়ের এক দল এই ছুই দলে প্রায় তাবৎ 
লোক বদ্ধ ছিলেন তৎ্পরে ক্রমে নগরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল দলেরও উন্নতি ক্রমে২ 
হইতেছে । কিন্তু যত দল হইতেছে এ দলের শাখা প্রশাখা বলিতে হইবেক যেহেতুক 
এক্ষণকার দলপতি মহাশয়ের উক্ত দলদয়ের দলস্থ সামাজিকমধ্যে গণ্য ছিলেন তাহা! কোন 
দলপতি অস্বীকার করিবেন এম্ত নহে সে যাহা হউক কিন্তু ধিনি যখন কোন দলহইতে 
নিঃসৃত হইয়া ন্বয়ং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াই হইয়াছে অর্থাৎ 
দলপতির মতের সহিত অনেক্য হইলেই প্রায় সকলেই পৃথক হন নিধনি ব্যক্তি অন্য দলে 
প্রবিষ্ট হইয়া! থাকেন ধন্বান্‌ দ্বয়ং দল করেন এইপ্রকারেই অনেক দল হ্ইয়াছে তত্প্রমাণ 
দেখ উক্ত বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়টাদ দত্তর দলহইতে পৃথক্‌ হইয়া নৃতন দল করিলেন 
কিন্তু আশুতোষ বাবুরদিগের ব্যবহারে আম্রা সন্তষ্ট হইয়াছি ঘেহেতৃক প্রায় নৃতন 
দলপতির! তাহারদিগের পূর্বের দলপতির সহিত গীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্তু ইহার 
দত্ত বাবুর সহিত অনাত্রীয্বত। ব। অস্তজনত। কিছুই প্রকাঁশ পান্থ নাই ...। 

মপর এক্সণে যে সময় উপস্থিত ইহাতে যত দলের বুদ্ধি হয় ততই ঘর্ল কেননা 
বহুলোক বহু দলপতি হইলে বিলক্ষণরূপে দলের ত্রাটাতআ্মাটি থাকিতে পারে তাহা হইলে 
লোক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধর্মবিঘয়ে সকল দল এক্য আছে এক দলপতি 
এক ব্যক্তিকে স্থগিত করিলে কোন দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন ন। ধন্মসভার এই 
নিয়ম আছে ইহ।তেই কহি বহু দল হইলে কেহই অসন্তুষ্ট নহেন। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা 
করি ঘিনি যখন নৃতন দলপতি হইবেন তিনি ধম্মসভার রীতানুসারে সমাজে জ্ঞাপন করিয়। 
সুখে উচ্চ মধ্যাদাছিত হইয়া ধম্ম রক্ষ। করুন ।--চক্দ্রিকা 


(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আমা) ১২৪৪ ) 
শযুত দর্পণ প্রকাশক " মহাঁশয়বরাবরেধু | ধম্মনভাদলস্থ কন্তচিজ্জনন্য নিবেদনং। 
কলিকাতা মহানগরীতে কতকগুলি ভদ্রলোকে ধম্মসভ|। ও ব্রঙ্গসভা সংস্থাপন করিম! 
'লাদলিতে নিযুক্ত আছেন তাহাতে দলপতি ম্হাশয়দিগের প্রিদ্ম এবং অন্রগ্রাহ্ একৈক 
জন অধ্যক্ষ আছেন। ইহার। দলস্থ কোন ভদ্রলোক কিন্ব। ত্রাঙ্গণ পণ্তিত দৈবাৎ কোন সংসর্গ 
করিলে ধন্মপভাধ্যক্ষকে এবং দলপতি মহাঁশয়দিগকে কহিয়া তাহারদিগের শাসন করেন 
কিন্বা রহিত করেন4। কিন্তু অধাক্ষ মহাশয়রা আপনারা থে কম্ম করেন তাহাতে কোন 


সমাজ ১৯৯ 
দোষ নাই তাহার সাক্ষ্য বাগবাজার সাকিমের শাযুত শস্তুচন্ত্র বাচম্পতি ভন্রাচাষ্য 
শ্রীযুত আশুতোঘ বাধুর দন্সাধ্যক্ষ। বাচম্পতি পিতার অদ্য আছে আগোরপাড়। সাকিমের 
্রীযুত কৃষচন্্র বিদ্বাভূষগ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যার$ এই ছুই জন শ্রীযুত বালীনাথ মুনির দলস্থ 
ইহারদের নিমন্ত্রণ করিয়৷ লইয়া সভা! করেন এবং শ্রীযৃত শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ শ্রীযুত 
নীলমাধব শিরোমণি এবং শ্রীযুত কালারটাদ বাবর দলস্থ শ্খুত শ্যাম তর্কভূষণ ইহাদের নিমন্ত্রণ 
করেন। শ্ঠাম তর্কভূষণ বাচস্পতির বাটী গিয়াছেন এ কথ৷ শুনিয়া শ্রীযুত কালীনাথ মুনসির 
রলস্থ লোকের সহিত সভ| করিয়াছেন বলিয়া নিজদলে তক্ভূষ্ণকে রহিত করেন! 
আশুতোষ বাবুর দলাধ্যক্ষ বাচম্পতি ভট্রাচণ্ধ্য শ্রীযুত বাবু বাঁধার মিত্রের প্রিয়পান্তর 
এনিমিভ্তে এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্মসভাধাক্ষ ও শ্রীযুত রাজা শিবকৃ 
বাহাদুরের দলাধ্যক্ষ শ্রীমূত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্থানন উট্টাচাধ্য ইহ।পা দ্বই জনে অধক্ষত। করিয়! 
সকল দলস্থ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত লইয়। সভা করিয়াছেন এবং হাটিখোশার শ্রী গোকুল গান্্ুপি 
মহাভারত করেন তাহার ব্রতী শ্রামুত কালীনাথ মুনপির দহস্ত রামপন তর্কবাগীণ ও 
শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এবং সমাপন দিবসে এ দলস্থ শ্রীযুত 
রাম তর্কবাগীশ এবং শ্রীঘুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্র এবং প্রঙ্গলত।ব বেদপাঠক শ্রীসূত রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ ইহাঁরদিগকে পত্র ছার! নিমন্বণ করি সভ| করেন তালগারদের বিদায় করিয়। 
এবং সিংহের দলস্ক ও শিবনারায়ণ ঘোষের দলস্থ বিদায়ের পর শঘুত শ্রীকান্ত ভর্কপথগানন 
ভট্টাচার্য প্রভৃতি অবণাঙ্ত হইঘ্া বিদার তন। ইহাতে তাহাদের কোন দোন নাই । 
কারণ তাহার দলাধাক্চ এবং হাতিবাগানের ইীঘুত কাশীনাখ তর্কালগ্চর এবং তাহার 
ছাত্র/ভিমানী নীলকমল ন্যায়ালগ্চ(র ইহার! ব্রতী থাকিয়। সকল দলের বিদায় চা পশ্চাত 
বিদায় হন তচ্ছাতে তাহারদের দেব নাই। কারণ শীমুত তর্কালঙ্কার ভট্রাচাধ্য শ্রীযৃত 
রাজ। রাধাকান্ত দেবের গুরুপুজ্রের অধ্যাপক । কন্ত এই ভারতে শ্রীযুত গোপীনাথ 
তর্কালঙ্কারপ্রভৃতি কতগুলি ত্রাঙ্ছণ পণ্ডিত শ্রযুত রামচশ্ত্র বিদ্যাবাগীশপ্রভত্তির আগমন 
শুনিয়। বিদায় হন নাই। সম্প্রতি রাজা গোপীমোহন বাহাছুরের শ্রাদ্ধে কালীনাথ 
মুন্সীর দলস্থ নৈহাটা সাকিমের শ্রীদৃত কুষ্ণমোহন বিধীঘণকে শরীয়ত কাপ্ডিচন্ত্র 
সিদ্ধান্তশেখর পত্র দিয়। সভাস্থ করেন এবং শ্রীযুত শস্ত বাচম্পতি শীমুত রামছুলাল 
সরকারের শ্রাদ্ধে এ বিদ্যাভষণকে নিমন্ত্রপত্র দেন ইহাতেও তাহারদের দোষ নাই। 
দর্পণকার মহাশয় অতিশঘ় দয়ালু এবং সর্বজন হিতৈনী একারণ লিখিতেছি দপণে 
কএকটা পক্তি অর্পণ করিয়া যদি তাবৎ সম্বাদপত্র সম্পাদক শহাশয়দিগের গোচর করেন 
তবে তাবৎ দলপতিরদের গোচর হইছে পারে । চন্দ্রিকাকার মহাশয় চন্দ্রিকাতে ইহ। 
দিবেন না তাহার কারণ তিনি সতীদ্বেষির সংআব করিবেন ন। এই নিয়ম শাছে। কেবল 
বাঁচস্পত্ির খাতিরে ও বাঁবু রাঁধারুষ্ণ মিত্মের খাতিরে শ্রীযুত কালীনাথ মুনসীর দলস্থ 
লোক লইয়া ব্যবহার করিয়াছেন। 


২০০ ওল্বাদ পত্রে সেক্তাবেলশ্ ক্রখা 
(৫ আগষ্ট ১৮৩৭। ২২ শ্রাবণ ১২৪৪) 

প্লিযূত দপণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেযু।-গত ২৬ আযাঢ শনিবাসরীয় দর্পণে 
ক্যচিৎ দ ব ইতি স্বাক্ষরিত দল সংক্রান্ত এক পত্র উদ্দিত হয়। তাহার স্থুল মর এই 
মভিলাল বাবুর দলছুক্ত কতকগুপিন কায়স্থ দ্তদিগের আপত্তি করায় দোষী হইয়া 
রাজকর্ভক স্থগিত হুন ইত্যাদি নানা ছলে কৌশলে বিবিধ ব্যঙ্গ বিদ্রপ লিখিয়া পত্র 
আলোক করেন তাহার উত্তর এক বর্ণ আমরা দি নাই। কিন্তু কোন কৌতুকদর্শী 
স্বল্প ভাগের কিঞ্চিছুত্তর ১ শ্রাবণে প্রদ্ধান করিয়াছেন তাহ! অম্মদাদির জ্ঞাত নহে এ 
বিসয়ে গত ১৫ শ্রাবণের দর্পণে আরবার দব কত গুলিন কটুক্তি লিখিয়াছেন এনিমিত্ত 
তাহার সছুত্তর দিতে প্রবন্ত হইলাম ভত্াত্বল্য যে কৈবর্ত দত্ত ভাহারদিগের গ্রভৃত্ব আর 
সহা হয় না। 

সম্পাদক মহাশয় আমরা যাটি পর কাযস্থ মলঙ্গাগ্মে বহুকালপধ্যন্ত বাস করিতোছ 
আমারদিগের পল্লিমধ্যে ৬তিলকরাম পাকড়াশি ৬জদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৬কালীচরণ 
হালদার এই তিন জন দলপতি ছিলেন আমরাও এ তিন দলছুক্ত ছিলাম এইক্ষণে ৭ 
কিযদংশ এ বন্দোপাধায়ের পৌন্র শ্রীযুক্ত বানু নীলকমল বন্দ্যোপ।ধায়ের দল ভুক্ত আছি। 
হালদার ও পাকড়াশির বংশ ধ্বংশ হলে বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল যে দল করেন তন্মধ্যে 
আমরা অনেকেই প্রবিষ্ট হইয়াছি। মলঙ্গ! ডিঙগভাঙ্গা জানবাজার বহুবাজীর নেবুতল| 
শাখারি টোলার মধ্যে কায়স্থ দলপতি নাই আমর] বাক্মণের ভূত্য চিরকাল ব্রাহ্মণের দলভুক্ত 
আছি। কায়স্থ দলপতি আমারদিগের পূর্বে স্বীকার ছিল নাঁ। সংপ্রতি রাজ! 
গোপীমোহন দেব বাহাদুরের আদ] শ্রাোপলক্ষে যৎকালীন সমুদায় দল এক্য হয় 
তৎকালীন আমরাও আমারদিগের স্ব দলপতির দলসহ রাজ্বাটীতে সভাস্থ হইয়াছিলাম 
এবং জলপানের দিবসে অক্তুর সারের সন্তানদিগের সহিত একত্র আহারাদি করিয়াছি 
এই অপরাধে যদ্যপি লেখক মামীরদিগের দোষী করিয়া থাকেন এমত হয় তবে 
রাধাকাণ্ড দ্রেব ও কালাাদ দত্ত এই দুই গোঠিপতিও দ্বোধী হইয়াছেন। উাচিত 
চরণ ভায়ার ইঠার্িগের সমন্বম করিয়। জাতি দ্িউন। আমারদিগের দোষে তাহারদিগের 
পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইয়াছে ধশ্ম স্ভাসম্পাদক মহাশয় পঙ্ষপাতশন্য হইয়া ভায়াকে ব্যবস্থা 
দেউন তাহার পিতৃ লোককে ত্রাণ করুন আমারদিগের জাতি কুলের দায়ে ভুশুরপোকে 
দায়গ্রস্ত হইতে হইবেক না। 

লেখক যে দোষী অপবাদ আমারদিগের প্রতি দিয়াছেন একথ|। আমর! স্বীকার 
করিলাম যেহেতুক কএক ঘর কৈবর্ত আপাতত নগরে আসিয়া কায়স্থ হওয়াতে সুতরাং 
পরস্পবা স্থন্ধে সংস্পর্শ দোষ স্পর্শিয়াছে তাহার বিস্তারিত নিম্ন ভাগে লিখিতেছি দলপতি 
মহীশয়ের জাতি নির্ণম করিয়া লইবেন | 

বর্দমান জিলার অস্তঃপাতি সোনা টিকলি গ্রামে বিজয়রাম কলেনামক এক ব্যক্তি 


সমাজ ২০১ 
কৈবর্ভ ছিল তাহার পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ছুলাল সন্দার ধুনাকিত্বির দে'কানদার। মধ্যম 
সদাশিব তৌলদার। তৃতীয় কান্ত মাড় চতুর্থ কন্দর্পদাদ পঞ্চম কষ্টিরাম খুষ্কি। এই 
পঞ্চজনের অংশ বংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি দলপতি মহাশয়ের বিবচন। করিবেন । 

তৃতীয় । কান্তমাড় এই বংশে এপ্রীতিরাম মাড় ও ৬রাজচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু 
উমাচরণ দাসপ্রভৃতি অতিধনবান ব্যক্তি সকল জন্মিরাছেন ইঠার! অভিথার্মিক ও 
পুণ্যশীল যেহেতু আপন জাতি কুল ত্যাগ করেন নাই মনে করিলে অনাাসে চরণ বাবুর 
অপেক্ষা ভাল গোীপতি হইতে পারিতেন। 

চতুর্থ । কন্দর্পদান ইহার সম্ানেরা না কারস্থ না কৈবর্ত ধথা জিশস্কু রাজার স্বর্গ 
অর্থাৎ ন। ব্বর্গ না ভূমি | 

মপাম সদাশিব তৌলদার ইহার সন্তানের। কায়স্থ হইয়াছিল এইক্ষণে হা গ্রীষ্টিমান 
হাফ হিন্দু অর্থা২ তাহার! মখুরানাথী হইয়াছে তদ্বিশেম ১২৪ সালের ১৮ বৈশাখের আদা 
আদ্ধোপলক্ষে রামতন্ধ তর্ককে লইয়া গান্ুণি কৈবভ্তের যে দল বিচ্ছেদ সে এ পর্বে 
জানিবেন। 

পঞ্চম। কনণ্তিরাম থুস্কি ইহার সন্তান ঘোৰ উপাধি ধারণপূর্বক কুলীন হইতে 
চাহিয়াছিলেন সে অতি স্বদূর পরাহত কারণ কুলীনের অংশ বংখ মিশ্র গন্থে গ্রথিত আছে 
ক্ৃতরাং সে আশ। ত্যাগ করিয়া গোয়াল হইয়। রহিলেন। 

জোর্ঠ ছুলাল সন্দারের প্রকে অখল অথচ অক্রুর অভিধান্মিক দেখিয়া রামকৃ্চ 
হজৈরা আপন নিকটে চাকর রাখিরাছিলেন এবং পৈতৃক ধুনাকিত্রির দোকান ছিল। 
কএক বং্সর পরে কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হইলে আপন শ্রেণি পশ্চিম কুলের সদ্‌গোপের 
সমাজে এ ঝাঁক্তিকে হাজরা বাবুর। সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হাজর1 বাবুরা অবণন্ন 
হইলে কালীচরণ হালদারের দলভুক্ত হন কিন্ত আমরা উহারদিগের বাটাতে কখন 
পদার্পণ করি নাই কেবল বাসাড়িয। কাশীযোড়ার ক্রাঙ্গণেরা যাইতেন। বংশ 
দৌষপ্রবুস্ত আপন নামের আদ্যক্ষর ত্যাগ করিলে পর হালদার মহাশর উল্ত ব্যক্তিকে 
দলহইতে বহিষ্কৃত করিঘা দেন। নিরুপান্ধ দেখি! বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণ লইয়া 
দলে থাকেন মাত্র তৎকালীন কায়স্থকি কৈবর্ত কি সদ্গেপ তাহার জাতি নিদিষ্ট 
কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা সন ১২১৬ সালের ৩০ কাকে এ বৃদ্ধ 
দলিতাগ্জন কালীয় কনুষ সারেঙ্গের মৃত্য হয় এ প্রেত শ্রা্ধে টাঁেল বাবুর রাজ। 
গোগীমোহন দেব বাহাদুরকে সমন্বয়ের কারণ ছয় হাজার টাকা ঘুপ দিয়া কতক গুলিন ব্রাঙ্মণ 
কায়স্থকে ভবনে আনিয়াছিলেন কিন্তু কেহ গও্ষও করেন নাই ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন । 
ধর্মসভার বৈঠকে এই কথ। উত্থাপন হইলে রাজাকে কহিতে হইবেক তাহার পিতার 
আমলে এটাকা জম! হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পূর্ব দ্রিনে ৬ হৃদররাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
৬ছুর্গাচরণ চক্রবপ্তির তহবিল হইতে হাঁওলাৎ লইয়। বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল ও বাবু 

২-__-২৬ 


২০২ সওবাদে পত্রে সেক্াব্েব করা 


রাম্ন্দ্র দত্ত এই ছুই জনে একত্র এ সমন্বয়ের টাকা সমভিব্যাহারে রাঁজার নিকট 
দাখিল করিয়াছেন রাজার ভাগিনেয় বাবু নরনারায়ণ মিত্র এ টাকা বুঝিয়! লন চরণ ভা] 
একথা অন্তথ। করিতে পারিবেন না। যেহেতু ভায়া এ সারেঙ্গের পুত্র ও পুভ্রবধূদিগের র্ণি 
হইয়াছেন সর্বদা সদর মকঃসলের কাঁম আঞ্জাম করিতেছেন দ্বিতীয় মফঃসল তালুকের কাম 
যাই দেখিতেছেন অতএব দপ্তর খুলে দেখিলে সমন্বয়ের খরচ দেখিতে পাইবেন । এইক্ষণে 
ভায়াকে জিজ্ঞাসা করি আমর! তাহার শতিকারক নহি কি অপরাধে প্রায় ছুই শত থর 
ব্রাঙ্গণ কায়স্থকে এক ঘরে করে রাখিলেন অতএব বুদ্ধিমান ভাম্মাকে আর কি কহিব তিনি 
হরবাবুর বড় ভাই ইতি । 

শ্রীপ্রেমচাদ ঘোষ শ্রর/মগোপাল ঘোম শ্ররাম্র্ বসু এবিশ্বেশ্বর বনু শ্রীগো বিন্দচন্তর 
মিত্র । সর্ব্ব সাং মলঙ্গা। 


( ১১ নবেম্বর ১৮৩৭1 ২৭ কাঁছিক ১২৪৪ ) 

শ্রিযৃত জ্ঞানাখেঘণ সম্পাদক মহাশয়েসু ।_চবি্বিশ পরগনার মাজিক্সেটের সরহদ্দের 
মধ্যে খড়দহ গ্রামে হিন্দুরদিগের রাসঘাত্রার সময়ে প্রতিবংসর থে অন্যায় কম্মপকল হয় 
তদ্িযয়ক মল্লিখিত কএক পংক্তি আপনকার প্বে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব । 

বিধমতাবলদ্ধে ধাহ।র! তাহারা এই রাসযাত্রাকে অতিশয় মানেন এবং যাহারা 
এই রাস নিজ গৃহে করিতে অক্ষম হন তাহারা যেখানে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ আছেন শহরহইতে 
সেই-স্থলে রান দর্শন করিতে যান। খড়দহ শ্টামন্থন্দর বিগহের অতিপ্রসিদ্ধ স্থান তজ্জন্য 
কলিকাতাস্থ মানা ব্যক্তির এবং অন্যানা দেশীয় ইতর লোকেরা অনেকেই এই বিগ্রহের 
রাসলীল। দর্শনার্থ এই স্থানে গিয়। থাকেন । এবং দোকানদারের এই সময় লাঁভকরণার্থ 
নানাবিধ তামসিক দ্রব্যাদি লইয়া ঘান যে কএক দিবস রাঁল হয় সেই কএক দিন এই স্থলে 
অনেক আঞ্লাদ আমোদের বিধয় দুষ্ট হয় পোলীসের আমলার যাহারদিগের এই গ্রাম রক্ষা 
করণাথ ভাব আছে ও এই স্থানের জমীদার এবং এই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন মে সকল 
গোস্বামী ইহার। নকলে ফড় খেলাগ্ন অনেক টাকা পান ভজ্ঞন্ত প্রসিদ্ধ জুয়ারিরদিগের 
খেলার শিগিত্ত এক স্থান স্থির করিয়া বাখিয়াছেন অতএব এই কুকর্মমকীরিরা 
মহোৎ্সবের কএক দিবস পধ্যন্ত ক্রমাগভ জুয়ীখেলা করিয়া থাকেন কিন্ত যে সকল 
লোকের এ খেলায় এলাকা 'আছে তাহারদিগের নাম দিয়া আমি লজ্জা সরম ও 
আইনবিরুছ্ধের নিমিত্ত স্্ীয় যথার্থ নাম স্বক্ষরিত করিয়া প্রকাশ করিতে 
পারিলাম না। 

পর্বেক্ত স্থানের নিকট পানিহাটানামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীধুত বাবু প্রাণরুষ। 
রায়চৌধুরীর রাসবাটীতে এতদ্রপ তামসিক ক্রীড়া মহোত্সবের দিবসে হইয়া থাকে । 

এই সকল বিষ্ু সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করিবার আমার তাৎ্পধ্য এই যে বিচারপতির! 


সমাজ ভি 
এই সন্কল কুকম্ম নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে রহিত হয় এমন চেষ্টা পান। সম্পাদক মহাশয় 
আপনি এই বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ লিখিলে আরে! ভাল হইতে পারে। গ্রামবাসিনঃ। 


চিৎপুরের রাস্তার কোন স্থানে । 


২ নবেম্বর ১৮৩৭ সাল। 


( ১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


খড়দহের জুয়াখেলা ।-__শুনিগ্া অত্যন্তাপ।ঘ়িত হইলাম যে গত রাঁসযাত্র। সময়ে 
জুয়াখেল। নিবারণার্থ চব্বিশ পরগনার শ্রীযুত মাজিস্ত্েট সাহেৰ উদ্যোগী হইয়াছিলেন । 
সেই স্থানে এতদ্দেশীয় যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন ত্াহ'রদের মধ্যে কেহ২ আম+র- 
দিগকেএকহিয়াছেন ঘে এ শ্রীযুক্ত সাহেব স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়। পোলীনস আম্লারদধিগকে 
তদ্ধিষয়ে অতিশক্ত হুকুম দিলেন বিশেষতঃ তিনবার অর্থাৎ পর্ধাঙ্ছে ও মধ্যাঁনে ও সাম্ান্ছে 
ঢেড়রার দ্বারা ঘোষণা এমত করা গেল যে মাজিস্ত্রেট সাহেব জুয়াখেল। করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন এবং এই আজ্ঞ। থে উল্লজ্ঘন করিবে তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে। পরে সরকারী 
আমলীর। বরকন্দাজ লইয়া রাঁন্ত।র ইতস্ততে। ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এবং এ হুকুমক্রমে 
যে গোস্বামির। সামান্যতঃ এ জুয়াখেলার লভ্যের কিঞ্চিৎ 'অংশ পাইয়। থাকেন তীহারাও 
তাহ। বারণীর্থ লোকত উদ্যোগী ছিলেন। হযে চীনীয়ের। দলে১ এ স্থানে রীতিমত মেজ 
সমেত আসিয়ছিল তাহারা হতাশ হইয়! কিঞ্িত্কাল এমণের পর পরিশেষে আপনারদের 
বাক্স বন্ধ করিয়া রিক্ত হস্তে কলিকীতাম্ম ফিরে গেল তথাপি শুন! গেল যে বাটার 
মধো কোন২ স্থানে দ্বার বন্দ করিয়া খেল! হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত শা্রিস্তেট সাহেব 
এই কুকর্দস্ের সমূলোত্পাটনাথ যদি নিতান্ত চেষ্টক হন তবে আগামি ব্সরে আরে 
কঠিন কড়াকড় চৌকি রাখিবেন। আগামি বৎসরে এই বিধয় তীস্থাকে স্মরণাথ আমরাও 
কিছু মাত্র ত্রুটি করিব না। 

য্দ্যপি এই অতিগ্রসিদ্ধ নরক নিতান্তই উচ্ছিন্ন হইতে পারে বে কলিকাত। ও 
তচ্চতুদ্দিকস্থ:এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকাররূপ স্বর্গ হইবে। এই উতৎ্সবসময়ে দেশীয় 
নানা দিক্হইতে মহাজনতা উপস্থিত হয়। ইহাতে এই জুগ্নাখেল। নিমিত্ত যে মহা ক্ষতি 
তাহা অতি দূর২ দেশের মধ্যেও বিস্তার হইয়া থাকে । এ মহাপা স্থানে প্রাতি বৎসরে 
লক্ষ২ টাকা অপহৃত হওয়াতে শত২ বংশ্য একেবারে জন্মের নত দরিদ্র হইয়া যায়। এ 
বাধিক উৎসবে এইপধ্যন্ত যে মহাজুয়্। চলিতেছিল তাহাতেই এ উত্সব অতিগ্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। 

শ্রীরামপুরস্থ রাস দর্শনার্থ ইহার পূর্বে কলিকাতারাজধানীহইতে বহুতর লৌক 
আসিত কিন্তু যদবধি ৬ প্রাপ্ত হলনবর সাহেব ভুয়। উঠাইয়া দিলেন তদবধিই এই রাসের 
জাঁক ভাঙগিয়াছে। 


২৪৪ ওম্ালে পত্রে স্দেব্রাতেনদেত কথা 
(১৮ নবেম্বর ১৮৩৭। ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 


্রীধূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেধু।_-এই কয়েক পক্তি অনুগ্রহ পূর্বক 
দর্পণে স্থানে দিয়া আমারদের কৃতজ্ঞত৷ স্বীকার প্রকাশ করুন। 

সম্পাদক মহাশয় প্রতি বৎসরে খড়দহ গ্রামে শ্রীযৃত মহাবংশ্ত গোস্বামিদিগের 
এ্রীপ্রী শ্তামন্ুন্দর ঠাকুরের রাঁদ যাত্রা মহোৎসবে কান্তিকী পূর্ণিমীবধি তিন দিন 
ব্যাপিয়া দিবা রাত্রি চতুর্দিক ন্যনাধিক ২০ ক্রোশ হইতে নান! স্থানীয় জীপুরুষ সাধারণ 
বহুতর লোকের সমাগম হইয়া থাকে । অতএব এ মহোৎসব এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষে 
একপ্রকার আনন্দজনক বটে কিন্ত মহ! খেদের বিষয় এই তাহাতে যে ছুইট। মহানিষ্ট 
ব্যাপার অর্থাৎ অনেক লোঁকের ধন প্রাণ উভয় নষ্ট হর যেহেতুক এ মহোত্সবের জাকের 
প্রধানাঙ্গঈই ফড়খেল।। তাহাতে এতর্দেশীয় অনেক ভদ্র সন্তানের সর্বনাশ হইয়া যায় 
ইতোর লোকের বিষয় বক্তব্য নহে। প্রাণ হানির বিষয় এ উত্সবের সময়ে এবং 
তাহা সমাঁপনের পরদিবসে গোষ্ঠ বিহার যাত্রা দর্শনার্থ এতদেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা| 
বিশেষতঃ অধিকাংশই দ্ত্রীলৌক এক২ খান পারাবারের পানিতে সমাবেশের অধিক দ্বিগুণ 
ত্রিগুণ নাবিকের! লইয়! পার করে। তাহাতে প্রতিব্সরেই ছুই তিন খান পানসি মগ্ন হইয়] 
অনেকের প্রাণ হানি হয়। অতএব ইহ।র অধিক অনিষ্ট আর কি আছে পরন্ত এই 
মহানিষ্টের মধ্যে ধন ক্ষদের বিষয় শ্রীযুত সম্বান পত্র সম্পাদকাগ্রগণ্য মহাশয়ের দিগের 
সম্বাদর পত্রে বিশেষ আন্দোলন হওয়াতে শ্রীযুত বিচার কর্তারদের দৃক্‌পাত হইয়া এই বৎসরে 
প্রায় রহিত হইয়াছে । প্রাণহানির বিষয়ও আপনাঁরদের সম্বাদ পত্রের জীবৃদ্ধিতে নিবৃত্ত 
হইবে এমত দৃঢ় তর ভরসা আছে। যেহেতুক আপনারা যখন যে বিষয় ধরেন তাহা 
তখনই হউক বা কিছু বিলম্বে হউক লিখিতে২ প্রায় শেম করিয়াই থাকেন। অতএব 
আমরা পরমাহ্লাদপূর্বক অগ্রে মহাশয্মেরদিগকে পশ্চাৎ বিচাঁরকর্তাকে আমারদের 
মহোপকারের প্রতিদানস্বরূপ অগণ্য ধন্যবাদ দিয় শ্রীপ্রীঞ সন্নিধানে নিয়ত প্রার্থনা করি 
যে আপনারা চিরজিবী হইয়া এই সকল কুব্যবহার নিবারণে যত্ব করত শ্রীশ্রী অন্গগ্রহ 
পাত্র হউন। কেধাঞ্চিৎ জুয়াৰি পুত্রাপহৃত সার্ববন্বনাং | | 


আমোদ-প্রমোদ 
(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮) 
এতদ্দেশীয় নর্ভনাগার ।-_কিম্ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক 
নর্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে । তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অন্থুরোধে 
এতদ্েশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মৃহাঁশয়েরদের গত রবিবারে এক বৈঠক হয় এবং ততৎসময়ে - 
আনুষ্ঠানিক কর্মসকলনির্বাহৃকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের৷ কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন 


অমাজ ২০৫ 


শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রুষ্ণচন্তর দত্ত ও শ্রীযুত 
বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু মাধবচন্ত্র ম্লীক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্ত্র ঘোষ । এ 
নর্তনশালা ইঙ্গলণ্ীয়েরদের রীত্যন্‌সারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের 
ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলপ্তীয় ভাষায়। 


( ৭জান্ুয়ারি ১৮৩২। ২৪ পৌম ১৯৩৮) 

হিন্দু নাট্যশাল1।-_হরব্রা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়। গেল যে পূর্বৃ২ বৃধবারে 
নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আরম্ত হয় এবং এতদ্েশীয় লৌকেরদের বিদ্যাধ্যাপনবিষয়োত্ুক 
এক ম্হাশিয়কতুঁক রচিত অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ হইল । 

তৎপরে শ্রীযৃত ডাক্তর উইলদন সাহ্বক্তৃক সংস্কৃত রামচরিত্রবিষয়ক ইঙ্গরে জীতে 
ভাঁষান্তরীরুত স্থসচ্জ যাত্রা্গষ্ঠায়ি কতৃক উচ্চারিত হইল। এতাদৃশ অন্ঠান্ত কাঁব্যও 
তৎসময়ে পঠিত হইল পরিশেষে জুলিয়শ সিজরনামক এক কারব্যর শেষ প্রকরণ পাঠ হইল | 
দিদৃক্ষু ব্যক্তিরদের মধ্যে শ্রীযূত সর এড বাড” বৈয়ন সাহেব এবং অন্ান্ত মান্য! ধিবি ও 
সাহেবেরা ছিলেন তষ্টে তাহার] পরমাপ্যাঙ্িত হইলেন। অপর হগুকরা পত্রে লেখে হত 
হওয়া গেল যে ইহাহইতেও এক বৃহন্নাট্যশাল! প্রস্থত হইবে এবং এততকর্্ম সম্পাদনাথ 
ধাহার! নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা ভারতবপমণ্যে প্রকৃত নাটক পুনঃ স্থাপনার্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । 


মহামহিম শ্রীধুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েযু।-""গত ১০ পৌষ বুধবার 
[২৮ ডিজ্রেম্ধর ১৮৩১) রজনী যোগে শ্রীূত বাবু প্রসন্নকুষার ঠাকুরের বাগানে হিন্দু থিয়েটরি 
একট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে আগি চক্ষে দেখি নাই আমার জনেক 
আত্মীয় এ রামযাত্র! দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দারা অবগত হইলাম-"'রামলীল। 
নাটকের মত যাহা২ ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকের। তরজন। ভাযাভ্যাস 
করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্বক রাঁম লক্ষণ সীতাইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন 
তাহাতে কে কোন্‌ সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামিতে 
লিখিব।".'এদেশে পূর্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক 
গ্রন্থনকল বর্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীঘ্দমন রামঘাত্র। চণ্তীখাজর। যাহ। রাঢদেশীয় 
ুব্দলৌকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা 
&ঁ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহ্‌টি অবশ্ই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক । অধিকন্ত স্থখের 
বিষয় ইহারা ধনিলোকের অস্তান ইহারদিগকে প্রতিপদে পেল! দিতে হইবেক না 
' কালিদমুনের ছোড়াগুল! সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়ল। বা পিকি আছুলি 
না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে ঘায় না 


২৪ সংবাদ পত্রে সেক্াজেত্র কথা 
স্থতর।ং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বাঁ না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় 
সে আপদ নাই। 

ইহার! নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশ ভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন 
ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া এ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও 
বেশকাঁরী বেটার! চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাট1 প্রেম্াদ 
কতকগুলিন বাইআনা বেশের স্থষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকাঁরী তাহাহইতে সহজগ্তণে 
শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তীহার। যে২ সং সাঁজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা 
বিশ্বাসযোগ্য কথা ।,."১৫ পৌষ । কস্তচিৎ পাঠকন্থয। 


(১৪ জাঙ্গয়ারি ১৮৩২ । ২ মাঘ ১২৩৮) 

শ্যুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাঁবরেখু। অস্মদ্দেশীয় নাট/শাল। স্থাপনবিষয়ক 
বার্তা বণে এবং যাত্রা কি পর্যন্ত প্রশংসা ও উতৎসাহরূপে হইয়াছে ততৎএবণে নাট্যাসক্ত 
ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভাতৃবর্গের। যেরূপ সভ্যতা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তজ্রপ সভ্যতা ঘে এইক্ষণে প্রাঞ্ধ হন ইহ! আমর! শ্লাঘ্য করিয়া 
মানি। ইঙ্গলপ্তীয়েরদের মধ্যে শেষ্টাভিমানি ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে তীহারা যাঁদুশ 
সভ্য তাদূশ কখন হিন্দুরা হইভে পারিবেন না অথাৎ ইঙ্গলগু দেশজাত ভাবল্লোকের 
মনোমধ্যে যে -গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদুশ গুণ কদাচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্ত এ কেবল 
হাস্তাম্পদ কথ। যেহেতুক অতিশয় দ্রস্বদর্শি বাক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতী 
নহেন। যদি ইহাতে এ শ্রেঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশাল! এবং 
হিন্দুর এচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তত্তৎ্কশ্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন। 
অল্প কলের মধ্যে বুঝি হিন্দু এচ্ছিক যাঁতাকারির। চৌরঙ্গীর এচ্ছিক যাত্রাকারিরদের তুল্য 
হইবেন |: যদ্তপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিক। ও রত্বাকর সম্পাদকের হিন্দু হইয়া 
হিন্দুরদের]নাট্যশাল। এবং এচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ এ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের 
অতি অপভাযা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতিপহজ। 
প্রকৃত নাট্যের ব্যাপারে তাহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাহারদের বুদ্ধি অল্প 
কেবল গালাগালি দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ এ অযুক্তধর্মি অথচ স্বীয় মতমাত্রে 
আসক্ত সম্পাদকের। নাট্য পদার্থ যে কি ইহাও বোধ করিতে পারেন ন| এবং দেশের 
উন্নতিবিষয়ে শান্্বাচরণ করিয়। তাহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন 
অতএব তীাহাঁরদের বিষয় আমার কিছু মনোৌযোগযোগ্য নহে । 

অপর এ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা জুলের সিজর অথবা*অমর সেকস্পিয়র কোন 
কাব্যহইতে নীত কথাছ।রা যাত্রারস্ত না করিম যে নাট্য অর্থাৎ 'এতদ্দেশীয় উত্তর 
রামচরিত্রবিষয়ক কথ।নইঘ্ব| নাট্যারস্ত করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যদ্যপি তাহার! জলের 


সমাজ ২০এ 


সিজর বা সেকসপিয়রের কথা লইয়া! আরস্ত করিতেন তবে এ অযুক্তধর্রি ও স্বমতথাত্রাপত্ত 
সম্পাদকেরদেরঃতিরস্ক রকরণের সম্ভাবনাই ছিল ন। যেহেতুক তাহার! উক্ত কাব্যনকলের 
কিছুমাত্র জানেন ন।। উত্তর রামচরিজবিষঘ্ক হিন্দুরদের নাট্যশীলাক যাতা হইবে 
ইহা অবণে তাহার] রামঘাত্র জ্ঞান করিয়া নান। অকারণ কোলাহল' করিতে লাগিলেন 
সে যাহউক অন্মদ্দেশীরকত্ক কৃত থাঁট্যশালাদশনে আমরা পরমামোদী হইলাম 
এবং তৎসংস্থাগক মহাশয়েবদের ও এচ্ছিক যারাঁকাবিমহাশয়েরদের কর্ম ঘে সফল 
হইবে এমত আমারদের ভরসা । কন্তচিৎবুলবুলগ্ত | 


পুরাতন বাংল। সংবাদপত্রের সাহাঁযেো আমি বঙ্গীয় নাটাশানার ইতিহাস বচন করিয়া 'মাদিক বস্থমখ। 
পত্রে (১৩১৯ সালের বৈশাখ- শ্রাবণ, ও কাণ্ঠিক নংখা। উষ্টব্য ) প্রকাশ করিয়াছি । 


(১৪ জানুয়ারি ১৮৩২। ২ মাঘ ১২৩৮) 
শ্রীধুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সবীপেষু। শ্রীতী এ শিবনগরীতে শ্রীশ্রী ০ শারদীয় 
পূজাকালীন তত্রস্থ সৌখিন বাবুসকলে সক কিছ সকের বিদ্াস্থন্দরের খাত্র। 'এুযুত 
তারিণাচরণ কবিরাজের বাটাতে সর্ধব মনোরর্থনার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই কাবা অল্প 
দিবসের মধ্যে এমত অপূর্ব হইবেক আমারদিগের স্বপ্নের অগোচর আবাশবৃদ্ধ ললনা 
কুপবধূপ্রততি তদ্দর্শনাথ বৈদ্যরাঙ্গের ভবনে গমন করিয়া সর্বশর্বধী আননশাগরে মগ 
হইয়। যাপন করিয়াছিলেন। কিয়দ্িবল পরে শ্রীযৃত রামরতন ছিজধিচক্ষণ মহাশমের 
বাটাতে ঘাত্রাংওয়াতে দলাপিপতি মহাশয়ের আঙ্ঞানুনারে শীধুত রামচন্দ সরকার বাবুর 
কোন বিশেদ গুণাপ্তণ প্রকাশ হইগ্াছিল তঙ্গিগিত্ে উই বাবুী ক্রোধানলে দ্গ হইয়া 
দ্বিজপক্গে চঁূকান্ত াার উপলক্ষে বাত্রা সংগ্রহ করিতেছেন । ৭ পৌধ বুধবার শ্রীযুত 
নৃধাকরসম্পাদক মহাশক প্রকাশ করিয়াছেন যে এ বাবুব ৫০০০ পাঁচ সহ শুদ্র! ব্যয় 
হইয়াছে সে সকলি অলীক কারণ অদ্যাবধি তদ্বিণয়ে পাচ পয়সাও খরচ হয় নাই অঙ্ভব 
হয় যে মুদ্র। অভাবে যাত্রা শীঘ্ব অধাত্র। হইবেক কেনন| যে সকল নববাঁবুর। নবঅঙ্গরাগে 
নির করিয়া স্ব২ং অভিলাৰ পূর্ণার্থে ত কাব্য কাব্য করিতে প্রন্বত্ত হইযাছিলেন বাবুজীকে 
কাবু করিতে না পারিয়। আপন২ স্কানে পয়ান করিয়াছেন । ব!বজী এক পয়সার ম। বাপ 

কেবল বাবু নাম ধারণ করেন এইগাত্র ।***কম্তচিৎ ভীগযাত্রিণঃ। 


(€ জাচুয়ারি ১৮৩৯ | ২২ গোৌধ ১২৪৫ ) 
যেষন শীত কালাগমনে ইউরোপিয়দিগের মধ্যে সখ ও আমোদ জন্মিয়াছে তেমনি 
আমারদিগের বন্ধু উড়িয়! দ্িগকে অপকার করিতেছে । বহুক্ষণে কলিকাতানগরে দেখা 
যাইতেছে যে কতক গুলিন নৃত্যকর উড়িষ্য মুলুকহইতে উপস্থিত হইয়। রাম লীন নামে 
এক কাব্য রচন। করিগ্াছেন ইহ| যথার্থ এক নৃতন বিষয় বটে এবং কোন সন্দেহ নাই থে 


টা লগবাদ পত্রে ল্েক্ষান্ডেবক্ ক্কথা 


ভাহারদের দেশস্থ লোকের ও এমত সকল কোক সাহষ বুঝিতে পারেন আনন্দ প্রাপ্ত 
হইবেন। 


( ২৮ জানুয়ারি ১৮৩২ । ১৬ মাঘ ১২৩৮ ) 


আখড়| সংগ্র4মবিষম্নক।--কম্তচিৎ চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয় আমারদিগকে লিখিয়াছেন 
যে গ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তর রামচরিত্র ইঙ্গরেজী ভাষায় যেযাত্র। করিয়াছিলেন সে 
সম্বাদ চন্দ্রিকাঁর প্রকাশ করিয়াছেন কিন্ত শ্রাধুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে গত ৩ মাঘ 
রবিবার বুল্‌ বুল্‌ লড়াই হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করেন নাই ইহার কারণ কি সে যাহা 
হউক গত ৯মাথ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযৃত বাবু রামমোহন মল্লিকের: মেছুয়াবাজারের 
বাটাভে বাগবাজারনিবাসি শ্রীধুত মোহনা বনু এবং ঘোঁড়া্সাকোস্থ শ্রযৃত কাশী 
নাথ সুখোপাধ্যায়দিগের উভয় দলে আখড়। সংগীতের যে সংগ্রাম হইয়াছিল 
তাহ! চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিবেন কি ন| যদি প্রকাশ করেন তবে জন্ম পরাজয় লিখিয়া 
দিবেন। 
আমর! ঠাকুর বাবুর কৃত খাতার সম্বাদ থে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার কারণ এ 
বিষয় এদেশে নৃতন হইয়াছে বুল্বুল্‌ লড়াই মণিয্। লড়াই আখড়াগান এতন্নগরে বহুকালাববি 
হইতেছে অতএব তাহার বৃত্তান্তশ্ববণে কাহার তৃষ্টি আছে এ বিদগ্ন যেব্যক্তি চক্ষে দেখেন 
ও স্বকর্ণেত অবণ করেন তাহারি নুখান্ুভব হয়। যাহা হউক চন্দ্রিকাপাঠক মহাশয়ের 
অনুরোধে আখড়ার বিষয়ে আমরা যাহা জ্ঞাত হইয়াহি ভাহা লিখি শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
মন্পিক আপন বাটীতে তাহার পর্বপুরুধষ স্থাপিত ভ্রিগোকজননী পতিতপাবনী শ্রীশ্রী, 
সিংহবাহিনীর ধাতুম্যী প্রতি পূজার পালার অবসান দিনে মহাঘট। করিয়াছিলেন অর্থাৎ 
স্বশেণীয় ব্রাক্গাদিগকে ভোজন করাইয়। বঙ্বিধ ধনদান করিয়াছেন শুনিলাম নিমপ্রিত 
প্রত্োেক ত্রাঙ্গণ ছয় টাক। আর রবাহ্ুতদিগকে ২ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইত্যাদি এ 
সকল ব্যাপারে বহু ধন ব্য করিয়াছেন ইত্যুপলক্ষে উত্তস্থানস্থ সথরসিক গায়কদিগকে 
আহ্বান করিবাতে তাহারা উভপ্নধলে সসজ্জ হইয়া আসিয়াছিলেন আপন২ ক্ষমতান্থুসারে 
বিবিধ যন্ত্রের বাদ্যকরত অপূর্ব স্ন্বরে গান করিয়াছেন ইহাতে সংগ্রাম হইয়াছিল কিন্ত 
ইহা! প্রক্কৃত আখড়াগান নহে এবং কবিওয়ালার মতও বলা যায় না এজন্য অনেকেই কহেন 
নিম আখড়। অথব। কেহ কহেন হাঁপ আখড়ার লড়াই হইয়াছিল । যাহা হউক তাহারদিগের 
গানে মকলেই তুষ্ট হইয়াছেন ইহাতে বাগবাজারবাসিরদিগের গানের ও স্ুন্বরের প্রশংসা] 
অনেকে করিয়াছেন যৌড়াপাকোনিবাসিদিগের স্তরের কারিগরি এবং উচ্চস্বরের প্রশংসাও 
হইয়াছে ইহাতে জয়পরাজয় কি কহিব মোহনটাদ বস্থ প্রথমে গলায় ঢোল বাদ্ধিয়া নিশান 
তুলিয়া রাজপথে গানকরত স্বগৃহে গমন করেন পরে যোড়ানকোনিবাসিরা আর এক গীত 
অভিউচ্চৈ্বরে গার্ন করিয়। ঢোল বাদ্িয়া বড় এক ধবজ। তুলিয়া বড় রাস্তায়ং বেড়াইয়া 


সমাজ ২০৯ 


্বস্থানেগমনে আহ্লাদিত হইয়াছেন আখড়াবিষয়ের এইমাত্র আমর জ্ঞাত ছিলাম তাহা 
লিখিলাম ।-_চত্দ্রিকা । 

মোহনটাদ বনহুর আর একটি গাহনার সংবাদ ১৮৪৬ সনের ওর ফেব্ুপারি (২২ মাঘ ১২৫২, মঙ্গলবার) 
তারিখের একখানি কীটদষ্ট “সম্বাদ ভাস্কর" পত্রে পাওয়া! যায় ৫-_ 

সরন্বতী পুজ1।--গত শনিবারে কলিকাতা নগরে সরশ্বতীপুএ) অতি বাছ্লারূপে হইয়াছে, বিশেষতঃ 

তিন জন সপ্তান্ত লোকের অর্থাৎ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব, জ্রীঘুত বাবু প্রাণকৃ্চ মক, আীতুত বাব ব্রজনাথ 
ধর এই তিন প্রধান ধনির বাঁটীতে উত্তম রূপ আমোদ হইয়াছিল, আশুতোষ বাবুর ভবনে অর্ধ আখড়াই হয়, 
তাহাতে ছুইদল ভদ্রলোক * * * ত বাদ দ্বারা সমাগত ভদ্রগণকে সন্তোবপ্রনান করিলেন, শুল। গেল এ 
সংগ্রীমে যৌড়ানীকে। নিবাদি ভদ্রনল জয়প্রাণ্ড হইয়।ছেন, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে রাত্রি দশ 
ঘণ্টাকালে ফিরোজ খা নামক প্রদিদ্ধ গাঁয়কের গানারন্ত হইয়াছিল « ৮ তৎপরে ছুইদল বিশিষ্ট « ৯ 
করেন তাহাতে একদল ৯» ৮. প্রশংমিত পীচীলীকর পরাণ মিত্র ২ € ৮ ব্রজনাথ ধর 
মহীশয়ের ৯৮ স্থীনেও অর্দ আখড়াই হইয়াছিল, ব্রজনাথবাবু ও তৎকমিষ্ঠ সহোদর বিনীত স্বভাবে 
সকলকে বদাইয়1 পরমামোঁদে সন্ত করিয়াছেন, শুনিলাম ধরবাবুর বাটার আখড়ীই গানে বাবু মোৌহনটাদ 
বনু জয়ী হইয়াছেন। 


(১৬ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯) 


্রীশী৬ শারদীয় পূজ। স্থপ্রতুলরূপে স্থুসম্পন্ন! ।--.এই পৃজোপলক্ষে নগরমধ্যে নৃতা- 
গীতাদ্দির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের 
উভয় বাটাতে ধারাবাহিক বোধন নবমীঅবধি মহানবমীপর্যান্ত নাচ তামাসা হইয়াছে 
তদ্র্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগদেশীয় এবং উচ্চপদাভিযিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়া- 
ছিলেন তণ্টিন্ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে প্রতিপদবধি নবমীপধ্যন্ত নাচ হয় তথায় 
নেক্কীপ্রভৃতি নর্তকী নিযুক্ত ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচন। কারতে পারিবেন তদ্ধিময়ে 
কিপ্রকার আমোদ হইয়াছে । পরন্ধ শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাছুর শ্ীশী৬ পূজার 
সময়ে মুরশিদাবাদের বাটীতে গমন করেন নাই এজন্য এই স্থানেই অগ্থিকার্চন করিয়াছেন 
য্দ্যপিও রাজা বাহাছুর শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্রিষ্ট আছেন তথাপি রাজার মত কর্মের কোন 
প্রকারেই ক্রুটি হয় নাই কেননা তিনি অতিধার্মিক জ্ঞানী ধনী যথাবিহিত অর্থাৎ অচ্চকস্য 
তপোযোগাদর্চনস্যাতিশায়নাৎ। আভিক্নপ্যাচ্চ বিশ্বানাং দেবঃ, সান্রিধামুচ্ছতি ইত্যবধানে 
অপূর্ববরূপে প্রতিমা নির্মাণপূর্বক এবং নানা শান্্রবিশারদ সু্রাঙ্গণদিগকে অগ্নি কর্শে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ত্রব্যাদির আতিশযোর সীমা কি। অপর এখানকার 
ধন্দনভামতাবলম্ি প্রায় যাঁবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এতাদৃশ 
বাহুল্যব্যাপারেও নৃত্যগীতাদির অল্পতা নহে বিশেষতঃ বিসঙ্জনকালে গঙ্গার উপরে নৌকা 
শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক তদুপরি নাচ হয় এপ্রকার তাম্সা কলিকাতায় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল 
তাহাতে ধাহারা২ অন্থথী হ্ইয়াছিলেন তাহারদিগের৪ সে ক্ষোভ দুর হইয়াছে। শ্রীশ্রী 

স্পিন এ 


২৯৭ সগবাদ পাত্রে সেক্কাবলেল ক্রথা 

পূজার সময়ে যেপ্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যন হইয়াছে কেননা ৬ বাবু 
গোগীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাছুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিকপ্রভৃতি 
ইহার! পুজার সময়ে নাচ তামাপাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারদিগের 
বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রাপ্ম পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমনহওয়া ভার ছিল 
যেহেতুক ইঙ্গরেজ প্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বন্ুলবাহুল্যে পথ রোধ হইত। 
উক্ত মহাশয়দিগের ত্বর্গারোহণ হইলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ নান হয় মল্লিক বাবুদিগের পূজার 
পালা আট অংশ হইল তাহারা বহুদিবস পরে এক জন পালা পান সেই বংসরই পূর্ববরীতি 
মত কম্ম করেন তথাচ রাজ স্থখময় রাঁয় বাহাছুরের পুজ্রেরা ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা ও 
শ্রীধুত বাবু দয়ালটাদ আঢ/ অনেক দিবপ পূঞ্জার সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমে২ উক্ত 
মহাশদেরা ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু শোভাবাঁজারের রাজবাটীতে এবং ঘোড়ানাকোর সিংহ 
বাবুরদিগের বাটাতে প্রতিবত্সর নাচ হইয়া থাকে এবৎসর পিংহ বাবুরা ক্ষান্ত হইয়াছেন 
ইহার কারণ আমর] কিছুই জ্ঞাত নহি যাহ। হউক ইদানী এই নগরম্ধ্যে চারি স্থানে নাচের 
বাহুল্য ছিল পিংহ বাবুরদিগের বাটাতে না হওঘাতে মনে ক্ষোভ হইয্বাছিল মহারাজ 
হরিনাথ রায় বাহাছুর এস্থানে পূজাকরাতে আমারদিগের আনন্দের অঙ্গ হীন না হইয়া 
চারিপাদদ পরিপূর্ণ হইয়ছে অতএব প্রার্থন। রাজ! বাহাছুর ঝটিতি অরোগী হইয়া এই 


মহানগরে বাদকরত ছুর্গোত্সবাদি কন্ম করিয়া এপ্রদেশীয়েরদিগের আনন্দজনক হউন. 
চক্দ্রিকা। 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩ । ৪ কান্তিক ১২৪৯) 


ছুর্গোৎ্সব নিকট হওয়াতে আমারদের দেশস্থ লোকের মন পুলকিত হইতেছে এবং 
ভাগ্যবস্ত বা গরীব ধাহার! তামাস! দ্বেখিয়। স্ুখবোধ করেন তাহার! অতিগ্রফুলমনে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন দুর্গোৎ্সবের সে দিন কবে আসিবে আর স্থানে২ পূজার তাবৎ প্রস্তত 
হওয়াতে চতুর্দিগে ক্রয় বিক্রয়ের শব্দই শুনা যাইতেছে এবং ধনরূপ দেবতার আরাধনার্থ 
ধাহারা এই রাজধানীতে আসিয়াছিলেন তাহারাও সামগ্রীনহিত দুর্গার আরাধনার্থ স্বদেশে 
গমন করিতেছেন অতএব এই সময়ে আহ্লাদপূর্বক আহীারাদির ধুমেই কএক দিবস 
কাটাইবেন এবং পরিশ্রমি গরীব লোৌকের।ও ধনির নিকট তীহারদিগের জিনিস পত্র অধিক 
বিক্রয় করিয়া কএক দিবস স্থখে থাকিবেন কিন্তু যদিও এই পুত্তলিকা পজাদিকে আমরা 
স্বণিত ব্যাপার কহি তথাপি এ কর্মেতে স্বদেশী লোকেরদিগের আহ্লাদেই আমরা 
আহলাদিত আছি কেননা ধাহার যেপ্রকার মত তদনুসারে তিনি কন্ম করুন তাহাতে 
আমরা প্রতিবন্ধক নহি পরস্ত যেমতে চলাতে যখন তাহারদিগের অনিষ্ট দৃষ্ট হইবে তখন 
সেই মতে দোঁষ দেখাইয়া আমরা অবশ্ত বারণের চেষ্টা করিব। অদ্যকার জ্ঞানান্বেষণে 
প্রকাশিত এক পর্তের দ্বারা প্রেরক মহাশয় আমারদিগের জ্ঞাত বিষয় লিখিয়াছেন যে 


সমাজ ২১১ 


এতর্দেশীয় লোকেরা স্বীয় পরিশ্রমের এবং পিতৃপিতাম্হাদির সঞ্চিত সম্পত্তি নাচগানেতে 
বায় করিতেছেন অতএব কহিতেছি এ সকলবিষয়ে আমরা কোন ব্যক্তির চক্ষৃকর্ণের 
স্থথের বিপক্ষ নহি কিন্তু আবশ্তাক বিষয়ে শৈখিলা করিয়া অনাবশ্যকবিষয়ে অধিক ব্াগ্র 
দেখিলে সে বিষয়ে দোষ দেখাইয়া আবশ্যক নিবারণের চেষ্টা করাই আমারদিগের উচিত 
এবং নাচপ্রভৃতি অন্ঠান্ত বিষয় যাহা ছুর্গো্সবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধন্মের অংশ 
নহে এবিষয়ে আমারদিগের সহিত যে দেশস্থ লোকের! একা হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই 
তবে এ কথা জিজ্ঞাস। করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ মহাশয়েরাও শুনিতে পারেন যে 
সকল ভারি২ বিষয়ে তাহারদিগের সাহায্য করা এবং তত্ব নেওয়। অত্যাবস্যঠক সেমকল 
বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া নাচপ্রৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্তে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি 
সর্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয় দেখিতে পান না! যে এ সকল বিষয়ে 
তাহারদিগের সাহাধ্য করিতে হয় আর ভারত্ব্ষ কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্ছে 
উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের ভাবত গ্রামেই কি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে আর ভাঁরতবর্ষস্থ 
তাবদ্দঃখি ভিক্ষকেরাও কিন্তুখী হইয়াছেন ইহাতে যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়ের] স্বীকার 
করেন এ সমুদায়ই হইয়াছে তবে তাহারা নৃত্যাদিতে যে ব্যয় করিতেছেন তাহাতে 
আমারদিগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহার জনকের শ্রাচ্ে 
এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দানের যে নুতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন পেই দৃষ্টাত্ত উপযুক্ত বোধ 
করিলে নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্তন করিয়। থে ধন বাঁচিবে তাহা কিং বিষয়ে খরচ করিতে 
হয় ষদ্যপি দেশস্থ মহাশয়ের তাহ] ন। জানেন তবে কহিতেছি ভারতবষীয় লোকেরদিগের 
বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথব! বিলাতে গমোপযুক্ত জাহাজ নির্খাণার্থ চাঁদা যাহা এতদেশীম 
লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন কিম্বা এ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন 
অথবা নানাবিধ শিপ ষন্ত্র এবং দেশের চাস বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নৃতন২ 
অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে বায় করুন কেন না এ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্বমের পত্তন 
যে প্রকার দৃঢ়তর ভাল নৃত্যাদি করাইলে তাহার লাভ সন্বম তদ্রুপ হইবেক না জ্ঞানাম্বেষণে 
স্থান সন্থীর্ণপ্রযুক্ত পরিশেষে এই কহিয়া সমাপ্ত করিতেছি যে আমরা যাহা লিখিলাম দেশস্থ 
মহাশয়ের তাহাতে মনৌযোগ করেন ইতি 1 জ্ঞানাম্বেষণ। 


(২৬ অক্টোবর ১৮৩৯। ১০ কান্তিক ১২৪৬) 


বর্তমান বায় শারদোতৎ্সবোপলক্ষে নৃত্য সং দর্শনার্থ খি.ষ্রিয়ানগণের মধ্যে অত্যন্প 
মনষ্য আগমন করিয়াছিলেন এতদ্রশনে আমরা অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি আর 
যখন সর্বসাধারণে একেবারে এতদ্বিষয়ে উত্সাহ পরিত্যাগ করিবেন তখন আমরা আরো 
অধিক সন্তুষ্ট হইব কারণ তাহাতে তাহারদিগের জ্ঞান ও স্থনীতি এরং অন্ান্থ বিদ্যার 
স্বাধিক্য হইবে । আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনী বিশিষ্ট মনুষ্য ধাহারা নৃত্য 


২৯২ লগবাদ পত্রে সেকালে কথা 


বিষয়ে উৎসাহ করিতেন তাহারা এইক্ষণে এ নৃত্য ধর্ম শান্তে ও ধশ্ম সভাম্ম নিন্দিত এবং 
জ্ঞানি বিদ্িষ্ট এই বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন যদ্যপি তাহারা উৎ্সষোপলক্ষে উৎসাহই 
করেন তবে তাহারা এ যবন রমণীর নৃত্যের পরিবর্তে অন্যকোন উৎসাহ ক্ষয়েন কেননা 
মহৎ ভদ্র জ্ঞানী জনগণ দর্শন করণে সমর্থ হয়েন। [জ্ঞানান্বেষণ ] 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ ।॥ ২৭ মাঘ ১২৪০) 


বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ ।-বহুকালাবধি এতন্নগরে একটা মহামোদের ব্যাপার আছে 
বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকেই স্থখি হইয়া থাকেন এজন্য ধনবান্‌ এবং 
সুরসিক বিচক্ষণগণের মধো কেহ২ এ সুখ বিলক্ষণাস্বাদনকারণ সম্বংসরাবধি উক্ত পক্ষি 
পালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়। থাকেন শীতকালে এক দিবপ যুদ্ধ হয় সংপ্রতি গত ১৪ 
মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে এঁ যুদ্ধ হেয় .তাহাকেমহাসমারোহ 
হইয়াছিল যেহেতৃক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাবু হরনাথ মল্লিকের 
এফ দল পক্ষী এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়ের এ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সঙ্জনগণকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন ত্াহারদিগকে তদ্বিষয়ে আহ্বান 
করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাহারা সোয়াকীনরূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্িষযয়ঘটিত স্থথে 
মহাস্থখি হন স্থৃতরাৎ এই ত্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীমা কি। যাহারা এ যুদ্ধসেনার 
শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাছুর জয় 
পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল 
দর্শকেরা মল্লিক বাবুর সেনাশিক্ষক খলীপাদিগকে বার২ ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু সর্বশেষে 


অর্থাৎ ছুই প্রহর ছুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল ।-- 
চন্দ্রিকা । 


( ৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


নবীন কুন্তিগীর ।-_্রীযুত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয়সমীপেষু।--বিহিত বিনয়পুরংসর 
নিবেদন মিদং। সংপ্রতি শহর কলিকাতাঁর সন্নিহিত ৬ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবন্তি 
বালিনামক গ্রামে অভিনব জনেক কুস্তিগীর মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়নামক ধাহাঁর ভোজনের 
বৃত্তান্ত ইহার পূর্বে শ্রাবণ মাসীয় চন্্রিক। ও পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রপ্রভৃতিতে উত্তমরূপে 
প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ এ কুম্তিগীরি বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছেন তদ্দিস্তার 
বর্ণন বাহুলা যে হউক কিন্তু এতদ্রপ বলবান ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্বসাধারণকে বিশেষ 
এসকল বিদ্যাতে স্থপপ্ডিত জনগণকে জ্ঞাত করা 'অবশ্ কর্তব্য । অস্মদাদির বোধ হয় যে 
এতৎ্প্রদেশস্থ অভিবিখ|ত রাঁধাগোয়াল। ও তাহার পুক্রদ্বয় এবং আর২ বিলক্ষণ বলবান 
ও যাহারা এমত কুস্তিগীরি-কার্ধ্যে প্ররুত দক্ষ এম্ত ব্যক্তিপনদিগকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে 
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পরাভব করিয়] ছুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারেন এবং কুস্তি করিলে যে২ কার্য 
নিষেধ এবং যে সকল কণন্ম বিধেঘ্ব তাহ! তিনি প্রকুষ্টকূপে অবগত আছেন এইক্ষণে যে 
কেহ উক্ত বিদ্যা শিক্ষ। করিতে অথবা এতদ্বিষয়ের কোন বিশেষ উপদেশ লইতে প্রার্থনা 
রাখেন তবে তিনি এ নবীন কুস্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকর্ট গমন করিলে অথবা! 
লিপি প্রেরণ করিলে অবশ্ঠ তাবদ্ধত্তাস্তাবগত হইতে পারিবেন। এবং এতন্মহানগরস্ত 
তাবদৈশ্ব্যশালী মহাশয়েরদিগের প্রতি অন্মদাদির বিনয়পূর্বক নিবেদন এই যেকোন 
মহাশয় স্বীয় বহিদ্ধারে সমূহ বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর বাত্তিরধিগকে ছ্বারপালত্ব কার্ধে/ নিযুক্ত 
রাখিয়াছেন য্দাপি তাহারদিগের দ্বার। এ পূর্বোক্ত নবীন কুন্তিগীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পরীক্ষা লইতে মনস্থ করেন তবে অনুগ্রহপূর্ধক এ বালি গ্রামের দক্ষিণপলী্থ শ্রীযুক্ত 
জগন্নাথ চক্রবর্তী অথবা শ্রীযুক্ত মধুস্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকটে লিপি প্রেরণ করিলে 
আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়া এ কুস্তিগীর মহাবল পরীক্রমকে তৎক্ষণাৎ তল্গহাশয়ের 
সমীপস্থ করিব। অতএব হে সম্পাদক মহাঁশক্স আপনি অন্থগ্রহপূর্বক এই বার্তা দর্পণ 
অর্পণ করিয়া বাধিত করিবেন ইতি 1--কেষাঞ্চিৎ বালিনিবাসি ছিজাদি সমূহ 
সঙ্জনগণানাং | 


জনহিতকর অনুষ্ঠান 
( ৭ আগষ্ট ১৮৩০ । ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭ ) 
শ্রীযুত বাবু রায় কাঁলীনাথ চৌধুরী সর্বসাধারণ উপকারার্থে যে পথ নিম্মাণ করিতেছেন 
তদ্দারা ষপ্রিও আমর! তাহারদের দ্বারা শ্রুত হই নাই কিন্তু পরম্পরা শুলিতেছি বে বর্ধাজন্ত 
তন্নিশ্মাণকরণ রহিত হইয়াছে হেমস্তকীলাবধি পুনরারভ্ত হইবেক এবং আগামি বৎসরে 
সমাধার কল্প আছে। 


( ২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ | ১৩ মাঘ ১২৪৬ ) 


টাকি নিবাসি বাবু অতি প্রশংসনীয় ধনী উত্ত বাবু টাকি হইতে বারাসতপধ্যস্ত 
প্রায় ১৮ ক্রোশ এক রাস্তা গুস্তত করিয়াছেন এরাস্তায় অনেক শকটাদি গমনাগমনে অতি 
সৌলভ্য হইয়াছে উক্ত বাবুর লক্ষমুদ্রীর ব্যাপার হইয়াছে এবং এ বাবু এক বিদ্যায় 
স্থাপন করিয়াছেন এই বিদ্যালয়ে এক জন সুশিক্ষিত ইংলপীয় অধ্যাপনার্থ নিষুক্ক 
আছেন ইহার অধীনে ছাত্রগণ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবেন। এবং শী অঞ্চলস্থ দীনহীন 
গণের উপকারার্থে বিনা বেতনে ওঁষধ বিতরণ করিবার জন্য এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন 
করণে মানস করিয়াছেন । এবং এই চিকিৎসাঁলয়ে এক জন উত্তম বিজ্ঞ ইউরোপীয় সাহেব 
নিযুক্ত থাকিবেন। এই চিকিৎসালয় সংস্থাপনে এ স্থানের চতুদ্দিগে চতুঃক্রোশ মধ্যস্থ 


২১৭ চংব্যাদ পত্রে সৈক্তালেত্র কথা 


লোকেরদিগের মহোপকার হইবে । উক্ত প্রশংসনীয় বাবু এমত মহোঁপকারক যে সকল 
কাঁধ্য করিয়াছেন এখনপর্যযস্ত তদ্ধিষয়ে গবর্ণমে্ট কিছুই মনোযোগ করেন নাই কিন্তু আমর! 
বোধ করি যে তাহারা শ্রবণ মাত্রেই সাহাধ্য করিবেন ।-_জ্ঞানামেষণ। 


( ৪ এপ্রিল ১৮৩৫। ২৩ চৈত্র ১২৪১ ) 


ফোর্ট উলিয়ম। জুদ্দিসিয়ল ও রেবিনিউর ভিপার্টমেণ্ট | ৫ মা্চ ১৮৩৫ 

শ্রীলন্নীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম করিতেছেন যে সর্বসাধারণ 
লৌকের উপকারের নিমিত্ত ভিন্ন লোকের। নিজ ব্যয়েতে কলিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর 
ব্যাপ্য দেশের মধ্যে যে সকল কম্ম করিয়াছেন তদ্ধিষয়ে নীচে লিখিতব্য বিবরণ সর্বসাধারণ 
লোকের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিতে হইবে । 

ভিন্নং লোকের দ্বার সর্বসাধারণ লোকের উপকারজনক কর্দের বিবরণ পত্র ।.*' 

শ্রীল শ্রীধুত গববৃনর্‌ জেনরল বাহাদুরের বাঞ্ছ! ছিল যে ধাহার1 এতজ্পে সর্ধপাঁধারণের 
হিতজনক কন সম্পাদনার্থ বিরাঙ্জমান হন ত্াহারদিগকে গবর্ণমেণ্টের সস্তোষজনক কোন 
বিশেষ চিহ্ন প্রদান কর! যায়। এবং এই বাঞ্চিত বিষয় সফলকরণার্থ ১৮৩৪ সালের 
জ্রান্আরি মাঁসে হুকুম হয় যে কলিকাঁত। রাজধানীর অধীন তাবৎ জিলাঁয় এক রিপোর্ট 
প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে গত কএক বতৎ্সরের মধ্যে ভিন্ন২ লোকেরা নিজব্যয়েতে 
সর্বসাধারণের উপকারক যে সকল কর্ম করিয়াছেন তাহ] নির্দিষ্ট থাকে । 

এঁ রিপোর্ট দৃষ্ট হইয়া অতিসস্তোষ জন্মিল যে সকল কাঁধ্য বিষয়ের রিপোর্ট হইয়াছে 
যদিও তাহার মধ্যে কোন এক কাধ্য অতিবৃহৎ নহে তথাপি তাহার মধ্যে এমত গুরুতর 
কাধ্য আছে যে তাহার সংখ্যা বাহুল্যক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যে যে হিতজনক ব্যাপার হইয়াছে 
বা হইতেছে তাহা ইহার দ্বার। আরো! বৃদ্ধি হইল। 

উক্ত প্রধান২ কাধ্যের সংখ্যা বিবরণ এই | 

প্রথম ।--৪ লৌহময় সীকে।। 

দ্বিতীয় ।_-৮৬ ইষ্টকনিশ্মিত সাকো। 

তৃতীয় । ৭০ নানা রাস্তা এবং তন্মধ্যে কোনং রাস্তা 

১২।১৪ ক্রোশ করিয়া দীর্ঘ। 

চতুর্থ ।--৪১২ পুরিণী। 

পঞ্চম ।_-১১৩ চৌবাচ্চা। 

ষষ্ঠ ।--১০৭ ঘাট। ণ 

সপ্ধম।--পথিকেরদের উপকারার্থ ১৫ সরাই এতদ্যতিরিক্ত নানা রাজপথের উভয় 
পার্খে বৃক্ষরোপণ । এবং পথিকের উপকারক ও সর্বসাধারণের হিতজনক অন্তান্য নানা 
র্যাপার | / 
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যে মহাছভব মহাশয়ের! স্বদেশের উপকারার্থ এমত যত্র করিয়াছেন উচিত হয় যে 
তাহারদের নাম সর্বত্র প্রকাশ হয়। অতএব শ্রীনশীযুত গববৃনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুকুম 
করিয়াছেন ষে পশ্চাল্লিখিত তঞ্চপীলে যে সকল মহ।শয়েরদের নাম লিখিত হইয়াছে 
তাহারদের নাম সর্ধত্র গ্রকাশ পায় কিন্ত শ্রালশ্বযূত এই অতি সন্থাস্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি 
বিশেষ বাচনি করিয়া অগ্রগণ্য ব্যক্তিরদের নাম না লেখেন তবে তাহার ত্রুটি হইতে পারে। 
নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের এতদ্বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইয়াছেন । 

বদ্ধমানের ৬ প্রাপ্ত রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাছুর | 

৬প্রাঞ্ত মহারাজ ' দৌলত রাও দিদ্ধিয়ার ভগিনী শ্রীমতী বাল। বাই । 

শ্রীমতী বেগম সমরু। 

“প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায়। 

রাজা পটনি মল । 

রাজ! শিবচন্দ্র রাম্ব। 

রাজ! নৃসিংহ রায় । 

হাকিম মেন্দীআলী খ।। 

রাজা মিত্রজিৎ সিংহ । 

রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র । 

রাজা আনন্দকিশোর সিংহ । 

রাজ। জয়প্রকাশ সিংহ । 

রাজা গোপালেন্ত্র। 

পূরুণিয়ার শ্রীমতী রাণী জুরন নিসা। 

টাকির শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় । 

যশোহরের শ্রীযুত বাবু কালী ফতেদার [ পোদ্দার ]। 

এতএব যে মহান্থভব মহাশয়ের আত্মসঙ্জমজনক অথচ স্বদেশের উপক।রক 
কারধ্যকরণেতে বা সাহায্যকরণেতে এতদ্রপে অগ্রগণা হইয়াছেন তাহারদের প্রতি গবণমেণ্ট 
বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন । ভরস!| হয় যে তাহার! এতদ্রপ সন্বর্মে নিয়তই চলিবেন 
তাহাতে তাহারদের মনে সন্তোষ জন্সিবে এবং ত্বাহারদের মহান্থীভবের এক চিহ্ন প্রকাশ 
এবং তীাহার। ইদানীস্তন লোকেরদের বিবেচনাপেক্ষা উত্তম বিবেচনা করিতে যে অগ্রসর 
হইয়াছেন এমত প্রন্কাশমান হইবেন। শ্রুলশ্যুত এমত ভরসা করেন ঘে আদর্শস্বরূপ 
তাহারদিগকে দেখিয়া অন্ান্ঠেরাও তৎপথগামী হইবেন এবং গবর্ণমেপ্ট সর্বসাধারণ 
মহামহৌপকারক কর্ধার্থ সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যদি সরকারী ব্যয় ও 
ভিন্নং লোকেরদের বদান্ততা এ্রক্য হয় তবে এই প্রধান দেশের যেমন হিত সম্ভতাবন। তজ্জপ 
অপর কোন ব্যাপারের দ্বারা নাই । 


২১৬ সংবাদ পত্রে সেক্ান্লেক্র কথা 
(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫। ১৩ বৈশাখ ১২৪২) 

শ্্ীযূত ডেবিড কারমাইকল শ্মিথ সাহেব বরাবরেষু। _আ(মরা হুগলি জিলানিবাসি 
জমীদার তালুকদার পত্তনি তালুকদার ইজারদার উকীল মেক্তারকার ওগয়রহ নিবেদন 
করিতেছি । আপনি তের বত্সর পর্য্যন্ত এই জিলাতে থাকিয়া অতিসন্থান্ত ও বদান্যতাপূর্ববক 
যেরূপ পরহিতার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতেই আরা বিশেষ বাধা হইয়াছি এবং 
মাজিস্ত্বেট জজপ্রভৃতি নানাপদ্দোপলক্ষে আপনি এই জিলানিবাদি ও সাধারণ লোকের যে 
উপকার করিয়াছেন তাঁভাতে আমরা পর্মকতজ্ঞতা স্বীকার করি। আপনকার অতিগুরুর 
কার্ধ্য অতিদতর্কতা ও নৈপুন/রূপে নির্বাহ করাতে এই জিলার মধ্যে পূর্বে যে সকল 
অনিষ্ট জন্মিয়াছিল তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়! প্রজারদের প্রাণ ধন রক্ষা পাইয়াছে। 

এবং নানাবিধ উপকারা্‌ ইমারত ও রাস্তা ও পুল নিশ্মাণকরণ দ্বার! গমনাগমনের 
সুগম করাতে আপনি এই জিলার সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধতার বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বহুতর 
পুফরিণী খনন করাতে আমারদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন ইত্যাদি নানা কাধ্যেতে অন্মদাদির 
ও সাধারণ লোকের যাদৃশ উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনকাঁর নিকটে অত্যন্ত 
বাধাতা স্বীকার করি । এবং আমারদের আরো এই বিষয়ে বাধ্যতা স্বীকার করিতে 
হইতেছে যে আপনি এই জিলাতে অনেক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং 
তাহাতে এই জিলার মহোন্জতি ও চিরকালীন সম্্ম হইবে এবং যদ্যপি আমারদের বাধাত। 
স্বীকারের আর কোন কারণ নাও থাকিত তথাপি আমারদের এই এক প্রধানবিষয়ক 
উপকারের দ্বারা চিরম্মরণ থাকিবে যে আমর। কিপর্য্যস্ত আপনকার নিকটে বাধ্য হইয়াছি। 

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে সুপ্রিম কৌন্সেল আপনকার মহ1২ গুণ বিষয় 
অবগত হইয়া আপনাকে যে মহোচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং দ্বারা পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক লোকের উপকারকরণোপায় ক্ষমৃত৷ প্রদান করিয়াছেন ইহাতে আমারদের পরমসন্তোষ 
জন্মিয়াছে। অতএব আমারদের সতত অভিলাষ এই যে আপনকার যেমন গুণ তেমনি 
নিয়ত উন্নতি হয় এবং আপনি স্বাস্থাপূর্বব্ষ দীর্ঘজীবী হউন এবং যেমন হুগলি জিলানিবামি 
লোকেরদের নিকটে আপনি চিরকালপধ্যস্ত অভিসন্্ান্তব্ূপে স্মরণীয় থাকিবেন তেমনি 
উপকারের দ্বার! অন্থান্তস্থানীয় লোকেরদিগকেও চিরবাধ্য করিবেন। 

ব্রজনাথ বাবু। প্রাণচন্দ্র রায়। নবকিশোর বাড়ুষো। প্রতাপনারায়ণ রায়। 
শিবনারায়ণ রায়। গঙ্গানার।য়ণ রায়। যুগলকিশোর বীড়ুয্যে। নরেন্দ্রনাথ বাবু। 
ছকুরাম সিংহ। নন্দকিশোর ঘোষাল । কালীনাথ চৌধুরী । বৈকুগ্ঠনাথ চৌধুরী । 
দ্বারকানাথ ঠাকুর । প্রসন্নকুমার ঠাকুর । রাধাপ্রসাদ রায়। শ্িবনারায়ণ ঘোষ । রামধন 
বাড়ুয্যে। দেবেন্দ্রনাথ বাবু। অন্নদাপ্রসাদ বীড়ুযো । নবকৃঞ্চ সিংহ। ইন্ত্রকুমারী দেবী। 
জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় । সৈয়দ আহম্মদ খা বাহাছুর । নীলমাধব পালিত। 

এবং হুগলি ধজলানিবাসি প্রায় ২০* জনের নিবেদন। 


এ সমাজ ২১৭ 
অস্যোত্তরং। হুগলি জিল! নিবাঁসি জমীদার ও অন্যান্য লোকের প্রতি আগে ।_ 
আপনকারা অন্থগ্রহ্পূর্বক আমাকে যে গ্রশংসাপত্র প্রদান করিমাছেন তাহা শ্রীযৃত 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বার! পাইমা আমি পরমসন্থষ্ট হইলাম। এই সর্বসাধারণ 
সন্তোষজনক পত্র প্রাপ্তিতে আমার পরমাহলাদ জন্মিয়াছে তাহাতে আমার মনে এই 
পরমাহলাদক অগ্ুভব হইল যে বহুকালপর্ধান্ত আমি এ জিন্গাতে যে সকল নিয়ম 
করিয়াছিলাম তাহ। লোকের সম্তোষক্গনক হইয়াছে এবং এ সকল নিয়ম এ স্থানীয়েরদের 
কিঞ্চিৎ উপকারক হ্ইয়াছে। কিন্তু আপনকারা অঙ্গ্রহপূর্বক আমাকে ঘে প্রশংসা 
করিয়াছেন আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার এইমাজ্র প্রশংসা হইতে পারে 
যে আমার অবশ্ট কণ্তব্য যে কাধ্য তাহ! প্রাণপণে নির্বাহ কর! গিম্াছে। যদ্যপি আমার 
আমলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্ও হইয়া থাকি তবে জমীদার লোক এবং জিলাস্থ অন্তান্য 
মান্ত মৃহান্থভব অর্থাত প্রজ্জালোকের স্বাভাবিক প্র মহাশয়েরদের নিম্নত সাহায্ক্রমেই তাহা 
সম্পন্ন হইয়াছে । 

এ জিলার উন্নতি ও তন্নিবাসিরদের মঙ্গল এবং আপনারদের স্বাস্থ্য ও কুশল আমি 
নিয়তই ইচ্ছা! করি। 

আপনারদের পরম মিত্র । ডেবিড কারমাইকল ম্মিথ। 


(২৪ মাঁ্চ ১৮৩৮। ১২ ঠচত্র ১২৪৪ ) 


এতদেশীঘ্ লোকের বদান্তত।1--আমর। শুনিম! পরমাপ্যাম়িত হইলাম ঘে ধনাঢ্য ছুই 
মৃহাশম শ্রীধুত বাবু মতিলাল শীল ও শ্রীধুত বাবু মাধব দত্ত চিৎপুরস্থ নৃতন রাস্তার নদমা 
কলুটোলার প্লাস্তা দিয়া মাঝের রাস্তাপর্য্যন্ত প্রস্ততকরণের ব্যয় নিজে করিতে অঙ্গীকার 
করিয়াছেন । 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২৮ মাঘ ১২৪৫) 


নৃতন রাস্থা ।--ভ্রুত হওয়া! গিয়াছে যে হুগলিহইতে ধন্তাথালি পথ্ন্ত নুতন এক রাম্থ 
প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে জিলাস্থ লেকেরদের মহোপকার হইবে । এ রাস্ত| ছয় ক্রোশ দীর্ঘ 
হইবে তাহাতে প্রান ১৫০ বন্দুয়ানেরা [ কয়েদীরা ] প্রত্যহ রাস্তাতে কম্ম করিতেছে আমর! 
শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম যে চু'চুড়ানিবাসি অতি ধনি এক বাবু [কালীকিঙ্কর পালিত] 
উক্ত রাস্ত। নির্দাণার্থ অন্যান ৬০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। 


(৭ ভিসেম্বর ১৮৩৯ | ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 


বহু আফিসের মুচ্ছদি শ্রযুত বাবু কালীকিস্কর পালিত সম্প্রতি চন্দননগরের 
কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অমরপুর গ্রামে যে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন সেই পাঠশালায় 
২--২৮ 


নু 


২১৮ ই | 
সল্গবাদ পত্রে সেকাবেলবর কথা * 
হিন্দুকলেজের নায় ১০ শত্ব বালক উক্ত বাবুর ব্যয়ে ইঙ্গরেজী বিদ্যা শিক্ষা 
কবিতেছেন 1...অতি প্রধান জিলা হছুগলিতে গত ৪ বর্ষ মধ্য বিদ্যালয় মাত্র ছিল না কিন্তু 
এইক্ষণে সাধারণ চাঁদার দ্বারা গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয় ব্যতিরেকে তিন বিদ্যালয় সংস্থাপন 
হইয়াছে ।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(৮ জুন ১৮৩৯। ২৬ জোষ্ট ১২৪৬) 


আমারদিগের পাঠকবর্গেরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে ভবানীপুর নিবাসি 

এক ব্যক্তি মান্য ধনি বিদ্বান নহেন তথাপি তিনি হাঁজার২ লোকের জল কষ্ট দেখিয়া এক 

দীর্থিক! প্রস্তুত করণাথ মানস করিম়াছেন এবং এ দীর্ঘিকার চতুর্দিগকে সোপান করিয়। 

দ্রিবেন। এতদ্যতিরিক্ত এঁ বাবু এক পাকা রাস্ত প্রস্তুত করিতেছেন সেই রাস্তায় সন্ন্যাসী 

, ও জাপক পূজার্থি ব্যক্তির৷ অনায়াসে স্বস্ছন্দে কালীঘাটে গমন করিতে পারিবেন তিনি 

উত্তম বিদ্বান নহেন তথাপি যে হটাৎ এমত সতকন্ম করিয়াছেন ইহাতে আম্বা চমত্কৃত 

হইয়াছি এবং তাহার এই সততা সন্দর্শনে এ অঞ্চলস্থ ব্ক্তিদিগের এক্দপ কাধ্যে প্রবৃত্তি 
হইবেক আর আমর! অশ্ুমান করি যে এমত কার্যে গবরর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত হইবেক। 


(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ৭ পৌষ ১২৪৬) 


এতদ্দেশীয় লোকেরদের বদান্যতা ।-.""রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারিণী প্রাণকুমারী ব্রাক্মদী 
নামী এতদ্েেশীয় একজন স্ত্রী দিনাজপুর ও তিতালিয়ার মধ্যস্থ রাস্তার নানা স্থানে সাঁক্ষো 
নির্মাণার্থ অতি বদান্যত। পূর্বক দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন । 


(৩০ অক্টোবর ১৮৩০ । ১৫ কাত্তিক ১২৩৭) 


নৃতন ইষ্টকনির্িত ঘাট ।_-মামর1 অত্যন্ত হষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ১৮৩০ 
সালে শ্রীধুত লার্ড উইপিয়ম কেবেগ্িস বেটিক্ক গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের দেশপ্রতুত্ব 
সময়ে শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধনবায়করণক এতন্মহানগর প্রতীচীদ্রিগন্তিনী 
অখিল জন পাবনি মোক্ষদায়িনী স্থুরধনী তীরৈকদেশে অর্থাৎ নিশ্বতলার ঘাটে সকল জন 
মনোরপ্রনীমোপান শ্রেণী শিল্পিতমকতৃণক ইষ্টকাদিদ্বার1 অপূর্ধব ঘাট নির্মিত হইয়াছে তাহার 
শোভ1 অতিশয় মনোলোভা! প্রথমতঃ জলোপরি সোপানশ্রেণী অর্থাৎ সিড়ী তদুপরি বিস্তৃত 
সমস্থলী তদুপরি স্তম্ত সূহোপরি ইষ্টকাচ্ছাদন তদেকদেশে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু নামান্কিত 
হইয়াছে তঘিধায় এ শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যয়ের ঘাট তাহার নাম প্রকাশ 
পাইতেছে এ ঘাটের এক পারে স্্রীলোকদিগের জানাদি ও অন্য পার্খে পুরুষের স্নান 
পূজনাদি হইবে এই নিয়ম হইয়াছে ইহাতে বহু লোকের উপকার সম্ভাবনায় অপূর্ব কান্তি 
প্রকাশ হইয়াছে। 


সমাজ ২১৯ 
(৯ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১৯ পৌয ১২৪৩ ) 
মুমূষু্ ব্যক্তিরদের আশরয়স্থান।--ইপ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল 
যে যে সকল মুমূর্ষব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয় এবং থাহাদের কোন প্রকার জীবনসস্তাবন। 
নাই এমত ব্যক্তিরদের মিমিত্ত কলিকাতাস্থ অতিধনী ও বদান্ত এক লাক্তি মনোযোগ 
করিতেছেন। ইহার পূর্বের এ মহাশর গঙ্গাতীরে পাক। ঢুই ঘাট করিয়া! দেওয়াতে অতি- 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । গত সেপ্েম্বর মাসে এর বাবু শ্রীধৃত রাজচন্দ্র দাস প্রধান মাজিস্তরেটের 
দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন যে নিজগরচে শ্রীযুত বাব রাধাম।শব 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটের দক্ষিণে এই অভিপ্রায়ে এক অট্টালিকা! নিক্নাপণে অনুমতি প্রাপ্ত 
হন যে আসন্নকালে গঙ্াতীরে নীত ব্যক্তিরদের "ই স্থানে থাকিয়া সেবা শুশ্রমাদিরূপ উপকার 
হয়। এবং এই অতিহিতজনক কাধ্যে গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ অন্ভমতি দিয়াছেন এবং শুন! 
গিয়াছে যে অত্যল্পকালের মধ্যেই এ অট্রালিকা৷ প্রস্থতার্থ ৬০০০ টাক ব্যমু হইবে এবং 
তাহাতে এ বাবুজীর নামাঙ্কিত থাকিবে । অতএব থাবু রাজচন্দ্র দাস মুমূর্ষু বাক্তিরদের 
প্রতি দয়া প্রকাশ করিকসা ঘেরূপ বদান্যত্। প্রক্শ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় । 


(১৩ জুন ১৮৩২। ১ আষাঢ় ১২৩৯) 


গলির কালেজ ।--১৮১৬ সালে হুগলিনিবাসি হাজি মহম্মদ মহাসিননামক একজন 
এতদ্দেশীয় অতিধনি মুসলমান উত্তরাধিকারিরহিত হইয়া জিল| যশোহরের সিদ্ধিপুরনামে 
তালুকের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপন্ত্ব ধশ্মার্থে ও দানার্থে রাখিয়া লোকান্তরগত হন। 
তিনি কএক্র এক্সিকিউটর অর্থাৎ তাহার দানপত্রান্গনারে কাধ্যকরণার্থে নিযুক্ত করিলেন 
এবং তাহার পরলোকানন্তর তাহারা কএক বৎসর তাবৎ কাধ্য নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন। 

কিন্তু তাহার! যেরূপ কার্য করিতেছেন তাহাতে অনেক দোষ দেখ। গেল বাস্তবিক 
তাহার! দানপত্রের বিপরীত অনেক কার্য করেন এবং জিলা! হুগলির সাহেবেরাও তদ্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। পরে বোর্ড রেবিনিউর শাজ্ঞাক্রমে এক্সিকিউটরের কৃত 
কম্মের তজবীজহয়াতে তাহার। কর্ধচ্যুত হইলেন তৎপরে তাহার সরবরাহ কর্শ তৎস্থান- 
নিবাসি মুসলমানেরদের মধ্যে অতিমান্ নবাব আলি আকবর খাঁর হস্তে অপণ হয়। 

এতদ্রপ দানকরা সম্পত্তির উপস্থতের দ্বারা এই সকল কন্ম হইয়াছে । বিশেষতঃ 

১। এক ইমামবারা। ২। এক চিকিৎসালয়। ৩। অতিথিসেবার্থ এক 
শরাই। ৪1 এক ম্দরসা। ৫| ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা । ৬। এবং এই সকল 
কর্নির্বাহার্থ এক সিরিশতা এতত্তিক্ন তাহার দানপত্র ক্রমে অনেক মুশাহের! দেওয়া 
যাইতেছে । 


ই ২.৩ সগল্বাদ পত্রে স্ক্যান কথা 


কিঞ্িৎকাল পরে এ জমীদারী এক পত্বনিতে দেওয়া যায় তাহাতে অনেক টাকা 
প্রাপ্ত হওয়া গেল এবং এইক্ষণে আমল ও উপস্বত্বসমেত সাড়ে সাত লক্ষপর্ধ্যস্ত টাকা 
জন্মিয়াছে এতঘ্যতিরেকে এ তালুকে ও তাহার সঙ্গে যে হাট আছে তাহাতে বাষিক 
উদ্পপন্ন ৫০০০০ টাকার ন্যুন নহে। 

হাজী আপন দানপত্রে এই সকল, সম্পত্তি নয় অংশ এবং নীচে লিখিতমত তাহার 
বিলি করিতে আজ্ঞা লিখিয়া যান। 

দুই অংশ সরবরাহকারকে তাহার এতদ্বিষয়ক পরিশ্রমার্থ দেওয়া যাইবে । 

তিন অংশ উপরিউক্ত পাঠশালাপ্রভৃতির ব্যয়ার্থ প্রদর্ত হইবে। 

এবং অবশিষ্ট চারি অংশ তাহার চাকর ও মুসাহ্রোভোগিদিগকে দেওয়া! ঘাইবে। 

এই সম্পত্তির এতদ্রপ বিলিকরণ একপ্রকার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচরহওয়াতে 
ত্বাহারদের এমত বোধ হইল যে মৃত হাজির যে অভিপ্রায় ছিল তাহার সম্পূর্ণরূপে সাফল্য 
হইতেছে না এবং পঁ টাকার উপস্বত্বুহইতে যে পাঠশাল! সরাইপ্রভৃতির খরচ চলিতেছে 
সেই পাঠশালাপ্রভৃতি তাদৃশ ফলজনক দৃষ্ট হয় না কিন্তু জমীদারী ও ন্যন্তধনের. বার্ষিক 
উপন্বত্ব বিলক্ষণ বিবেচনান্ুসারে ব্যয় হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হওনের সম্ভাবন! ৷ 
অপর পূর্বের শরবরাঁহকারেরা এবং হাজির আত্মীয় কুটুম্বেরা এত দ্রপ ডিক্রীকরণে অসম্মত 
হইয়া শ্রীযৃত ইঙ্গলপ্তের বাদশাহের হ্জুর কৌন্সেলে আপীল করিলেন। পরস্ত শ্রীযুত 
বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তি যেপধ্যস্ত না পহুছিল সেইপর্্যস্ত এতদ্দেশীয় 
গবর্ণমেণ্টের কর্মকারকেরা স্থৃতরাং তদ্বিযয়ের কিছু করিতে পারিলেন না। এঁ আপীল 

প্রতি ইঙ্গলগ্ড দেশে ডিসমিস হইয়াছে । ৃ্‌ 

এ সকল ন্তন্ত টাকা এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনার্থ কলিকাতার গবর্ণমে্টের কমিটি 
সাহেবেরদের হস্তে সমর্পণ হইয়াছে এবং শী জমীদারীর বার্ষিক উপস্বত্থের কিঞ্চিদংশ দেশের 
উপকারার্থ নিয়মিত হইবে এমত সকলের অপেক্ষা আছে। শুনা যাইতেছে যে এ ন্থত্ত 
ধনের উপন্বত্ব এবং জমীদারীর কিঞ্িৎ রাঁজন্ব এতদেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ 
নিয়মিত হইবে যেহেতৃক গঙ্গানদীর তীরে হাজির কবরের স্থানের নিকটে বুহদেক বিদ্যালয় 
গ্রস্থনেতে এবং কলিকাতায় যদ্ররপ তদ্রুপ মুসমানেরদের বিদ্যা শিক্ষায়নার্থ এক মদরসা এবং 
ইঙ্গরেজী এক পাঠশাল! নিযুক্তকরণেতে এ মৃত হাজির বদান্ততা যেমন চিরস্মরণীয় হইবে 
তন্মত অন্য কোন ব্যাপারে হইতে পারে না। শ্রীযুত কমিশ্তনর সাহেব ও শ্রীধুত জজসাহেব 
ও শ্রীযুত কালেকুটরসাহেব ইহার তত্বাবধারক কমিটীস্বর্ূপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীমুত 
ভাক্তর উয়্াইশ সাহেব তাহার সেক্রেটরী হইয়াছেন। পুনশ্চ শ্রুত হওয়া গেল যে এক 
চিকিৎসালয় ও এক শরাই পূর্ববাপেক্ষা স্থুনিয়মক্রমে তথায় স্থাপিত হইবে এবং এক্ষণকার 
মালিক যিনি কমিটার মধ্যে গণিত আছেন তিনি এ চিকিৎসালয়ের সাধারণ তত্বাবধারক 
হইবেন। রর 
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খা 


১৮১২ সালে মহুসিনের মৃত্যু হয়। ১৯৮ সালে সৈয়দ হাসেন তাহার সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন (9577901: 27281 6 45887410৮,78]), 1009, 070. 63-79), 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

সম্পাদক মহাশয় বছুদিবসাবসান হইল ৬এমা্বাটীর বিষয়সমুদায়ের কত্ত ৬আগ। 
মতহর বাহাছুর ছিলেন। পরে তিনি মব্ূজান বেগমন!মক এক কনা সম্ভতি রায় 
পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ৬হাজি মহম্মদ মৃহসন খা উক্ত বেগমের একপ্রকার ভ্রাত। 
ছিলেন এবং মীর্জা সিলাহদ্দীন মহম্মদ খ। তাহার স্বামী ছিলেন ধাহার নামে ৬এমামধাটীর 
জমীদারী কাগজ পত্র ও হাটবাজারপ্রভৃতি চলিতেছে তাহা এতন্নগরে বিশেষ বিখ্যাত 
আছে। পরে কিম়ৎকাঁলাতীত হইলে উক্ত খা বাহাদুর নিঃসস্তান লোকাঁস্তর গমন 
করিলে হাজি বাহাদুর তৎসহ আন্তরিক প্রণয়গ্রযুক্ত ভাঁহাকার রবে শোকার্বে মগ্ন 
হইয়া অনায়াসে ফকিরী বেশে দেশ বিদেশে শ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে উক্ত 
বেগম স্বামির মরণাস্তর ৬বন্দালি খাকে পোষ্যপুন্র করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন 
ইতিমধ্যে উক্ত বেগম এ ভাতা ৬হাজি মহম্মদ মহসনের কোন স্থানে সন্ধান পাইয়া হষ্টাস্তঃ- 
করণে বহযতনবিধানে আনাইয়! কহিলেন যে আমার পোষ্/পুত্র এই বন্দালির বয়ঃপ্রাপ্তপধ্যস্ত 
তুমি ৬এমামবাঁটার বিষয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করহ। হাজি মজকুর এ মতে 
অভিমত হইয়! ৬এমামবাটার কর্তা হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসানস্তরে 
বেগম ম্জকুরা এ বন্দালিনামক পোষ্যপুত্রটি রাখিয়া পরলোকগ্রাপ্ত হইলে বন্দালি খা 
বয়ঃপ্রাঞ্চ হইয়া! এ আপন মাতৃ বিষয় পাইবার ইচ্ছায় জিলা এবং সদর এবং বিলাতপধ্যস্তও 
মোঁকদ্দম! করিয়া এ বেগমরুত পোষ্যপুত্র এমহম্মদের শাস্ত্রাহ্ছসারে কোন স্থানেই গ্রাহ 
না হওয়াতে জয়ী হইতে পারেন নাই। তাহাতে হাজি মজকুর জয়পতাকা উড্ডীয়মানা 
করিয়া নিষ্ণ্টকে ৬এমামবাটীর সমুদায়ের পূর্বববৎ কর্তী থাকিয়া এমামবাটীর কর্তব্য 
কন্ম সকল সাধন করিতে লাগিলেন। ততৎকালে ৬এরজব আলী খা ও ৬শাকের আলী থা 
ছুই জন তাহার প্রধান মোসাহেব ছিলেন এবং হাজি মজকুর তাহারদিগকে অপ্িপ্রত্যয়া দ্বিত 
জানিয়া নানা মতে যথেষ্টই অন্গ্রহ করিতেন। আর ভহাজি মহম্মদ খা বাহাছুর 
অতিবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ একারণ আপন মৃত্যুর প্রায় সাত বৰৎসরপূর্বেব এই এক বিবেচনা 
স্থির করিলেন যে আমার এমত কোন উত্তরাধিকারী নাই যে আমার মৃত্যুর পর 
এই বিষয় সকলের অধিকারী হইয়া ৬এমামবাটার কর্তব্য কর্্মসকল নির্ববাহ করিয়া 
বিষয়সকজের রক্ষণাবেক্ষণ করেন । ইহা ভাবিয়া ৬এমামবাটীর সমস্ত জমিদারী এএমামের 
নামে রাখিয়া এক ওলিএতনামা লিখিয়! উক্ত ছুই জন প্রধান মোসাহেবকে এএমাম্বাটীর 
মতবন্লী নিযুক্ত করিলেন। এ তওলীএতনামায় ৬এমামবাটার জমিদারী সমন্তের আয় 
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য় নির্ার্্য করিয়া এই এক নিয়ম করিলেন যে জমিদারীর উৎপন্ন টাকা রাজস্ব 
বাদ নয় অংশ করিয়া তিন অংশে ৬এমামবাটার মহরমপ্রভৃতির খরচ ও চারি অংশে 
আম্লাগণ ও খেজমতগারান ও পাহারাদারানদিগের মাহিয়ানা এবং দ্ীনহীন দরিদ্র 
ব্ক্তিরদিগকে প্রদান ও ছুই অংশে ছুই জনা মতবল্লীর মেহনতয়ান। নির্ধারিত করিয়া 
উক্ত ছুই জন] মতবল্লীর কর্শকাধ্য স্থন্দররূপে নির্বাহ করিতে দেখিয়া সন ১২১৯ সালে 
লোকান্তর গমন করিলেন। পরে ৬সাকের আলী খা ও ৬রজবআলী খ| ইহারা 
৬এমাঁমবাটার বিষয়সকল আপনারদেরি জ্ঞান করিয়া তহবিল তসরূপাতাঁদি অত্যাচার করাতে 
পরমেশ্বর ক্রোধিত হইয়া! সন ১২২২ সালের ৮ অগ্রহায়ণ এনাকেরালি খাকে প্রচণ্ড যমদগুদ্বার। 
খণ্ড২ করিলেন। পরে শ্রীবাকের আলী খা আপন পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া ৬রজবআলী 
খার সহিত এমামবাটীর কশ্ম কাধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। পরে এ রজবআলী 
থাও বুদ্ধতায় জীর্ণতা প্রাপ্ধ হইয়া আপন পুপ্র শ্রীওআসেকআলী খাকে শ্রীযুক্ত গরর্নর 
কৌন্মেলের বিনা আজ্ঞা গ্রহণেই আপন+পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে শ্আসেকআলী খা 
ও শ্রীবাকেরআলী খ। আপন২ পিতৃপদ্াভিষিক্ত হইয়! এ বাটার কর্তব্যকর্ম সকল স্ুদুরে দুর 
করিয়া তওলীএতনামার নানা বরখেলাৰ বাইনাচ গীতবাদ্যপ্রভৃতি অত্যাচার করিতে 
লাগিলেন। উহা'রদের এরূপ অত্যাচার রাজছ্বারে গোচর হওয়াতে গবরূনর্‌ কৌন্সেলের 
আজ্ঞান্সসারে সন ১২২৫ সালের ২৫ আশ্বিনে ছুই জন পদচ্যুত হইলেন। পরে শ্রীযুক্ত 
সৈয়দ নওয়াব আপী আকবর খা বাহাছুর আমীন হইয়া গবর্নর্‌ কৌন্সেলের আজ্ঞান্থসারে 
রেবিনিউ বোওডহইতে এমামবাটাতে প্রেরিত হইলেন। এমত কালে রজবআলী খা ফৌত 
করেন ও বাকেরআলী খা পাগল হন। কিন্তু আলী আকবর খা বাহাছুর আমীন হইয়া 
এ এমামবাটীর কর্দমসকল স্থশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ করাতে শ্রীযুক্ত গবরূনর্‌ কৌন্দেল তুষ্ট হইয়া 
ছুই ম্ৃতবল্লীর কম্মে উহ্ঠাকে নিযুক্ত করিলেন । শ্রীযুক্ত মতবল্লী সাহেব অদ্যাবধি যথারীতি 
এ বাটার কম্ম সকল নির্বাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন |". 

সম্পাদক ম্হাশয় উক্ত মহাশয় লিখিয়াছেন এ ৬ বাটীতে পূর্ধে চিকিৎসালয় 
ছিল না সাহ্বান লৌোকেল এজেণ্ট অন্যান্য বিষয়ের খরচের অল্পত। করিয়া চিকিৎসালয় 
স্থাপিত করিয়াছেন কিন্তু এতন্নগরে অনেক বিজ্ঞতম লোক জ্ঞাত আছেন যে পূর্ববাবধিই 
স্থাপিত আছে এবং আমলাগানাদি দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ যে চারি অংশ তাহারি 
দীনহীন দরিদ্র পোষণার্থ অংশের কিয়দংশে এ দ্ীনহীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ব্যাধি 
বিমোচন হেতুক নির্বাহ হইয়া থাকে । অনুমান করি উক্ত মহাশয় তাহা জ্ঞাত না হইবেন 
জ্ঞাত হইলে অবশ্বই লিখিতেন যাহ! হউক । উক্ত মহাশয়ের জ্ঞাপন কারণ লিখিলাম আর উক্ত 
স্থানে অধুনাও একটা ইঙ্গরেজী স্কুল আছে তাহাও কিছুমাত্র লিখেন* নাই । সম্পাদক মহাশয় 
উত্ত মহাশয় আর লিখিয়াছেন যে আমর1 আপন গরজের কথা লিখিয়াছি তাহাতে নিবেদন 
মহাশয় যাহাতে সাধারণের উপকার সস্তাবনা আছে এমত যে গরজের কথা তাহা কি 
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বিশিষ্জনগণের অগণনীয় কণ্দ। আর লিখিয়াছেন যে হাঁজিবাহাঁছুরের উইলের মতানুমারে 
ত্র সঞ্চিত ধন নয় অংশেই কেবল পর্যাপ্ত হয় গবর্নর্‌ কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত 
হইয়াছে । অতএব বিদ্যালয় স্থাপিত হইবাঁত প্রসক্তি কি আছে তাহাতে নিবেদন 
যে এবিষয় আমরা জ্ঞাত আছি কিন্তু সরকার সাহেবান লৌকের এমত অভিমত 
হইয়াছে যে সংবদ্ধিতরূপে স্থাপিত কর। যাউক'""। ককষাঞ্চিহ প্রতাপপুরনিবাসি ছাত্াণাং। 
তারিখ ১৭ ভাত্্র। 


(২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আধা ১২৪৩) 

হুগলির এমামবাঁটী--.'.হুগলির এমামবাটী মহম্মন মহসীন স্থাপন করিগ্ু। তাহার 
ব্যয়ের নিমিত্ত স্বীক্ন তাবৎ সম্পত্তি দির! যান। এসম্পত্তি যশোহর জিলাতে সৈয়দপুর 
পরগণ! এ অধিকারের রাজস্ব দিয়াও লক্ষ টাকা থাকে এছ্িন্ন৪ নিকটবস্তি জিলাতে 
কতক ক্ষুদ্র জমিদীরী প্রদান করেন। পরে তিনি শ্বীর দানপন্ধে এমত নিদিষ্ট করিয়া 
যান ষে জমিদারীর বাধষিক উৎপন্ন টাকার নয় আনার মধ্যে সাত আন ধন্রকন্মার্থ এবং 
ঘে কএক বাক্তিরদিগকে মুশাহের। দিতেন তাহারদিগকে দানার্থ এবং এ এমামবাটীর 
বায়ার্থ খরচ হম এবং অবশিষ্ট ছুই অংশ ছুই মতওল্িকে দেওয়া হম। তাহাতে এক 
মতওল্ির জিম্মায় এম।মবাটী ও তন্নিকটবপ্তি বিদ্যালয় থাকে । অপর মতওল্ি এ সকল 
জমিদারীর তত্বাবধারকতা কম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক মতওলি ১০০০ টাকা করিয়। 
মেহনত আন! পাইতেন অর্থাৎ এ বেতন জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের তুল্য | 
কিন্তু এ বেতনেতেও এ মতওল্লি তৃপ্ত হন নাই । পৈয়দপুর পরগণ। যে মতওলির জিম্মায় 
ছিল স্টাহার কার্ধ্যে গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস ন। হওয়াতে তাহাকে এ কর্মহইতে বিদায় 
করিয়া এ জমিদারী ৬।৭ বিভাগে ৬।৭ লক্ষ টাকাতে কএক জন তালুকদার ও পওনিদারের 
নিকটে পওনিরূপে বিক্রয় করিয়াছেন । গবর্ণমেপ্ট এই টাকা কোম্পানির কাগজে ন্তস্ত 
করিলেন এবং যশোহরের কালেক্টর সাহেবকে পওনিদারেরদের স্থানে এ জমিদারীর 
রাজন্ব আদায় করিতে হুকুম দিম্াছেন |. 


(২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ | ১৪ মাঘ ১২৪৫ ) 


সম্প্রতি বাবু দ্বারকানাখ ঠাকুর শ্রীযুত পাদরি ডঙ্ক সাহেবের বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ 
২০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন । 


(১১ মে ১৮৩৩। ৩০ বৈশাখ ১২৪০) 


কলিকাতাস্থ এতদ্েশীয় দরিদ্রব্যক্তিরদের উপকার ।--কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় 
দরিদ্রব্ক্িরদের উপকারার্থ যে এক সবকমিটি নিযুক্ক হন গত ২৭ আপ্রিল তারিখে 


২২৪ গওবাদ পত্রে সেক্ানেের্ কথা 


পুরাতন গির্জাঘরে তীহারদের যে বৈঠক হয় তাহাতে নীচে লিখিত মহাশয়ের! 
উপস্থিত হইয়া কমিটির মধ্যে মনোনীত হইলেন বিশেষতঃ মহাশয্প বাবুসকল শ্রীযুত 
রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত গ্রসক্নকুমর ঠাকুর ও শ্রীধুত গোপীনাথ 
সেন ও শ্রীমুত রাধাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুত রামচন্দ্র গাঙ্গুলি ও শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ । 
অপর গত ৩৭ আপ্রিলের অন্য এক টৈঠকে পশ্চাল্লিখিতব্য বাবুরা উপস্থিত হইয়া 
কর্খে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুূত রষ্টমজি কওয়াসজী ও শ্রীযুত কালীনাথ রায় 
ও শ্রীযুত কালাটাদ বন্থ ও শ্রীযুত রামকমল দেন ও শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত 
গোপাললাল ঠাকুর ও শ্রীযুত হরলাল মিত্র ও শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি সর্ধস্থদ্দধ যোল 
জন মহাশয়। 

পরে শ্রীৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পরামর্শ দিলেন যে কলিকাতা নগর 
দশ পল্লীতে বিভক্ত হয় এতদেশীয় ষোঁল জন কমিটি মহাঁশয়েরদের আর চারি জন 
বর্ধিত হইয়! প্রত্যেক পল্লীর তত্বাবধারণার্থ ছুই২ জন করিয়া নিযুক্ত হন। এবং এ 
প্রস্তাব সফলহওনার৫ এইক্ষণে তাহার সকল নিয়ম হইতেছে । 

অপর ইগ্ডিয়া গেজেটের দ্বারা অবগমে অত্যন্তাহলাদিত হইলাম যে বহুকালাবধি 
দিশ্সিক্ত চারিটাবল সৌসৈটির দ্বারা নৃনাধিক এতদ্দেশীয় ছুই শত দরিদ্র লোক জীবিকা 
পাইতেছে। প্র সমাজে এতদ্দেশীয় অনেক ধনবান্‌ মহাশয়েরা চাদার দ্বারা ধন 
বিতরণ করিয়াছেন এবং আরো অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের এ সমাজের পৌষ্টিকতা 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। 


(১ জুন ১৮৩৩। ২০ জ্যেষ্ট ১২৪০) 


দিস্থিক্ত ইচারিটাবল সোসৈটি ।--কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিদ্র লোকেরদের 
উপকারার্থ নিয়ম প্রস্তুত করিতে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারদের কাধ্যের বিষয় 
কএক দিবস হইল কিছু শুনিতে পাওয়। যাম্স নাই কিন্তু এ সোসৈটির শেষ রিপোর্টের দ্বারা 
অবগত হওয়া গেল যে এতদ্দেশীয় মহাশয়ের সংপ্রতি টাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তন্বার! 
আরে! অবগত হওয়া গেল ষে গত আপগ্রিল মাসে এতর্দেশীয় যত ব্যক্তির উপকার হয় 
তাহারদের সংখ্যা ১৫৭। 


বার্ষিক স্বাক্ষরকারি | টাকা 
বাবু রষ্টমজি কওয়াসজি | **২ বড 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর । ৮, ১৪৩ 
বাবু বিশ্বনাথ মৃতিলাল। রঃ ১০০ 


বাবু রামকমল সেন। *** ৫০ 


সমাজ ২২৫ 


দানকর্তী। টাকা 
বাবু ম্থুরানাথ মল্লিক । ** বু 
বাবু শ্ামলাল ঠাকুর । '-" ১৪৩ 
বাবু গোপাললাল গাকুর | হি ঠা 
বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। *** ১2৪ 
বাবু মতিলাল শীল । **, ক 
বাবু কালীকিঙ্কর পালিত ৮০, তু 
বাবু রসময় দত্ত । ৫০ 
বাবু রাধাপ্রপাদ রায়। রি ৫৩ 


(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ 1 ১৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 


কিয়.কাল হইল কলিকাতানিবাসি এতদেশীয় দীনছুঃখি লোকেরদের ছুঃখ 
নিবারণার্থ দিক্সিক্ত চারিটাবল পোসৈটির সহযোগে হিন্দুবর্গের এক কমিটি সংস্থাপন হইলে 
ইপ্ডিয়া গেজেটসম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধনি হিন্দুগণ পির্রাদিশ্রাদ্ধে বহু সংখ্যক 
মুত্র! ব্যয় করিয়া থাকেন তাহ! না করিয়৷ দিস্তি্ত চারিটাবল সোসৈটির দ্বারা এ মুদ্রাসকল 
প্রকৃত দীন দরিদ্রেরদের রেশোপশমাথ ব্যয় করেন এমত আমরা আশয় করি। এইক্ষণে 
শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম খে শ্রীুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সংপরামর্শের 
অন্ছগামী হইয়্াছেন। এবং সংপ্রতি তাহার জনকের [রাম্মণি ঠাকুরের] ৬পদ 
প্রাঞ্ধিহওয়াতে শ্রাদ্ধের তামসায় ব্যয় না করিয়া ২০০০ টাক। এ সোসৈটিতে উক্ত কাধ্যা্থ 
প্রদান কক্রিয়াছেন । 


( ৫ অক্টোবর ১৮৩৩1 ২০ আশ্বিন ১২৪০) 


কলিকাতায় দ্িস্্িক্ত চারিটবল সোসৈটি ।__সর্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদের উপকারার্থ 
কএক বংসরাবধি কলিকাতায় দিক্সিক্ত চারিটাবল সৌসৈটিনামক থে এক সমাজ নিযুক্ত 
হইয়াছে ইহ! প্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন । 

এ সোসৈটিতে এক সাধারণ কমিটি এবং কলিকাতার প্রত্যেক পলীর নিমিত্ত সহকারি 
পল্লীয় এক২ কমিটি আছেন । 

সাধারণ কমিটির মধ্যে এই২ সাহেবের নিযুক্ত কলিকাতার শ্রীযুত লাঙ বিশোপ 
সাহেব ও স্থপ্রিম কৌন্সেলের অস্তঃপাতি শ্রীযুত সাহেবের! ও স্থপ্রিম কোটের শ্রীযুত জজ 
সাহেবের ও নানাপল্লীয় কমিটির অস্তঃপাতি লোকেরা । এবং যে মহাশয়ের বর্ষে এ 
সোসৈটিতে ১০* টাকা করিয়া প্রদান করেন তীহার]। 

যে লভ্যের উপরে সোসৈটির নিভর আছে তাহা এইৎ। প্রাপ্ত জেনরল মার্টিন 

২-..২৯ 


৪ মতবাদ পাত্রে সেক্কা্ের্র ক্কথা ॥ 
সাহেবের ও ৬প্রাপ্ত বারাটো, সাহেবের ও ৬প্রাপ্ত চার্লস উএষ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার 
উপস্ত্ব এবং গবর্ণমেন্টের দত্ত মাসিক আট শত টাকা এবং গির্জাঘরে গির্জা হওনোত্বর 
্রাঞ্চ মুদ্রা এবং হিতৈষি ব্যক্তিরদের প্রদত্ত ধন। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বেটীঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০০ টাক! ও শ্রীযুত দর চার্লস মেটকাঁপ সাহেব বাধিক ১০০০ টাকা 
দান করেন । 

গত বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩২ সালে ৩৯,৭৩৫ টাকা এ সোসৈটির দ্বার। বিলি হয় এ 
টাক। প্রায় তাবৎ অতিবৃদ্ধ ও জীর্ণ সর্বজাতীয় দরিদ্র লোকেরদিগকে মাঁসিকরূপে বিতরণ 
হইল তন্মধ্যে শত২ হিন্দু ও মুসলমান উপকার প্রাপ্ত হন। 

যুক্ত সর এড বার্ড রৈয়ন সাহেব সার্ধারণ কমিটির সভাপতি । গত আপ্রিল 
মাঁসে এ সাধারণ কমিটি এই নিদ্ধার্ধ করিলেন যে কলিকাতানিবাসি এতদ্দেশীয় দরিব্র 
লৌকেরদিগকে মুশীহেরা দেওয়া ব। উপকারকরণের পারিপাট্য হওনার্থ নান। পল্লীয় কমিটির 
অতিরিক্ত এক সব কমিটি নিযুক্ত হন। তাহাতে এক কমিটি নিযুক্ত হইল এবং শ্রীযুত 
কাঞ্ধান বর্চ সাহেব তাহার সভাপতি হইলেন। এবং পাঁচ জন ইউরোপীয় ও ৩২ জন 
এদেশীয় মহাশয়ের কমিটির অস্তঃপাতী হইলেন এবং শ্রীযুত থিব্স সাহেব সেক্রেটরী 
ও প্রীযুত মরিসাহেব খাজাঞ্ধী হইলেন। এতদেশীয় মৃহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ 
অভিবদান/ত। পূর্বক এ চাদাতে ধন দান করিয়াছেন এবং আমারদের ভরসা হয় যে 
কাহারদের এই অতিপ্রশংস্য কাধ্য দৃষ্টে অন্যান্য পরহিতৈষি এতদ্দেশীয় মহাশয়েরাও 
তদনুগামী হইবেন । এই চাদর অভিপ্রায় এই যে অন্ধ ও নিরুপায় খঞ্জ ও অতিজীর্ণ বুদ্ধ 
ব্ক্তিরদের উপকার হয়। 

লিখিতপ্রকার দরিদ্র ব্যক্তিরদের আবেদন গ্রহণ করিতে সেক্রেটরীসাহেব সততই 
্রস্তত আছেন এবং প্রতারকেরদের উপকার ন। হয় এতদর্থ প্রতোক দরখান্ত লইয়া 
অভিন্থত্মরূপে বিবেচনা করা যাইতেছে এবং অতিযোগ্য ব্যক্তিব্যতিরেকে অন্য কাহারে। 
উপকার করা যায় না। উপকারপ্রাপণার্থ যত দরখাস্ত পড়ে তাহার বিবেচনাকরণা্ 
কমিটি বুধবারাস্তরিত বুধবারে কলিকাতার টোৌনহালে সাড়ে পাচ ঘণ্টার সময়ে সমাগত 
হন। এ কমিটির দ্বারা এইক্ষণে এক শতেরও অধিক হিন্দু ও মুসলমানেরদের মুশাহেরা 
নিযুক্ত হইয়াছে। 

প্র দবকমিটির নিয়মের নীচে লিখিতব্য চুম্বক প্রকাশ করা যাইতেছে । 

যোয়ান ম্্রব্যক্তিরা উপকার প্রাপ্ত হইবে না কিন্ত বিশেষ২ গতিকে তাহারদের 
দরখাস্ত সাধারণ কমিটিতে অর্পণ হইবে । ূ 

কোন ভিক্ষাব্যবসায়ী উপরূত হইবে না এবং যদ্যপি কোন বৃত্তিভোগিব্যক্তি কমিটির 
স্থানে টাকা লইয়া অন্যত্র ভিক্ষা করে তবে তাহার নাম ফর্দহইতে উঠান যাইবে 
মেহেতুক কমিটিহইতে যে মুশাহেরা প্রদত্ত হয় তাহাই প্রচুর এমত বোধ করিতে হইবে। 


সমাজ ২২৭ 


এতদ্দেশীয় কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত চিকিৎসালসয়ে এতদেশীয় কোন কৃষ্ঠিব্যক্তি 
গমন করিতে অস্বীকূত হইলে কোন উপকার পাইবে না। এই কমিটির কারধ্যের 
এলাকার যে২ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বহিস্থিত ব্যক্তিরা উপকৃত হইবে না এবং 
যেব্যক্তি মুশাহেরা পাইবে দে যদি এ সীমার বাহিরে বাস করে তবে এ এলাকার 
সীমার মধ্যে না আপাপর্্যস্ত তাহার মুশাহেরা বদ্ধ হইবে । 

এই কমিটির অন্তঃপাতি ভিন্ন২ ব্যক্তি স্বাতন্ত্য কাহারো উপকার করিতে পারিবেন 
না কিন্ত দরখাস্ত পাওনের পর কমিটির টৈঠকে প্রত্যেক দরখান্ত উপস্থিত করিতে হইবে 
তাহাতে এ অর্থিরদিগকে যাহা দেয় তাহা নির্ণয় করা যাইবে । 

মুশাহেরা দেওনের এই রীতি স্থির হইল। 

যখন কোন ধনহীন ভিক্ষার্থী উপস্থিত হইবে তখন শ্রীযুত সেক্রেটরীসাহেবের 
মুুরির তাহার বিশেষ২ চিহ্ন এবং তাহার আঘ্কুর বিবরণার্দি সংক্ষেপে লিখিয়া তৎপল্লীর 
তত্বাবধারকের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি এ ভিক্ষার্থির নিবাস নিশ্চয় করিয়া এ ফদের 
উপরে আপন নাম সহী করিয়। এ পল্লীর অধাক্ষের নিকটে প্রেরণ করিবেন এবং তিনি 
তদ্িষয় অনুসন্ধান করিয়। রিপেট পাঠাইবেন এবং এ রিপোর্ট কমিটির বৈঠকের দুই দিন 
পূর্ব্বে সেক্রেটরীসাহেবের নিকটে প্রেরিত হইবে এবং এ বৈঠকে এ ভিক্ষুক ব্যক্তির 
উপস্থিত হইতে হইবে | 

সোসৈটির অস্তঃপাতি যে২ মহাশয়ের নানা পল্লীর অনুসন্ধান করেন তাহারদের 
নাম এই২। 

শ্রীযৃত ধাঁবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ 
মতিলাল্র। শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। শ্রধূত বাবু রসময় দত্ত। শ্রীধুত বানু 
রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র গাঙ্গুলি । শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ । শ্রীঘুত 
বাবু বষ্টমজী কওয়াসজী। শ্রীযুত বাবু কালা্টাদ বস্থু। শ্রযুত বাবু শ্তামলাল ঠাকুর । 
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত । শ্রীযুত বাবু গোপাললাল 
ঠাকুর। শ্রীুত বাবু হরলাল মিত্র। শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি। শ্রীযুত বাবু 
রাজচন্দ্র দাস। শ্রীযুত বাবু রামধন ঘোষ । শ্রীঘুত বাবু রামপ্রসাদ দাল। শ্রীযুত বাবু 
কষ্চমোহন চন্দ্র। শ্রীঘুত বাবু শ্তামচন্দ্র দাপ। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বাড়ুয্যে। শ্রীযুত 
বাবু কাশীনাথ মল্লিক। শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল। শ্রীযুত বাবু লক্মীনারায়ণ খুখুয্যে। 
শ্রীূত বাবু ্রীরু্ণ সিংহ। শ্রীযৃত বাবু অভয়াচরণ বন্থ। শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ মুখুষ্যে। 
শ্রযুত বাবু ভগবতীচরণ খিক্র। শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রনাদ ঘোষ। শ্রীযুত বাবু রাঁধামাধব 
বাড়ুষ্যে। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বস্থ। শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র । 

কলিকাতা শহর আট পল্লীতে বিভক্ত । এবং প্রত্যেক পল্লীনিবাসি মোসৈটির 
অন্তংপাতি মহাশয়েরদের তিন জন করিয়া তত্রৎপল্লীর তত্বাবধারণকার্ধ্যার্থে নিযুক্ত আছেন । 


২২৮ সওব্বাদ পত্রে সেকাব্লেত্্র ক্ষথা 


সরক্যুলর রোড অর্থাৎ চৌরাস্তার পূর্ববদিগে কুষ্ঠরোগিরদের নিমিত্ত এক চিকিৎসান্বয় 
স্থাপিত হইয়! শ্রাযুত জক্সন সাহেবের কতৃত্বাধীন আছে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ 
এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ের ধনহইতে তাহার ব্যয় চলিতেছে। দয়াপাত্র কুষ্টরোগি সকল 
সেই স্থানে স্বচ্ছন্দে গৃহে বাস করিতেছে এবং তাহারদিগকে স্বাস্থ্াজনক যথোচিত 
আহারাচ্ছাদনাদি দেওয়া যায় এবং যাহাতে তাহার] নিষ্ষণ্টকে বাস করে এমত উদ্যোগ 
নিয়ত হইতেছে। নান। জাতীয়ের ভিন্নং কুঠরীতে বাস করে এবং তথায় নিযুক্ত 
উষধদায়ি ব্যক্তির অনুমতি পাইলে তাহার স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। 
এবং তাহারদের পরিবারেরও এ চিকিতৎসালয়ে থাকিতে অনুমতি আছে তাহারাও 
আহারাদিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার! লাভার্থ মুরগিপ্রভৃতি জন্তু পোষণ এবং সত ও 
রজ্জবপ্রভৃতি প্রস্ততকরণরূপ যে কোন ব্যবসায় করিতে পারে কিন্তু এই সকল সছুপায় 
থাকিতেও খেদের বিষয় এই ঘে এ অভাগা ব্যক্তিদের কেবল অত্যন্পন লোক এর 
চিকিৎমালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইয়াছে পরস্ত কেবল বলব্যতিরেকে চারিটাবল সোসৈটির 
কমিটির সাহেবের। এ ব্যক্তিরদের মনে চিকিৎসালয়ে গমনাদির যে মানবিচ থাকে তাহ। 
দূরকরণার্থ কোন উপায়ের ক্রটি করেন নই তাহারা রাস্তায় ভিক্ষী করিয়া বেড়ানও 
শ্রেয় জ্ঞান করে। এই অতিত্বণ্য কুষ্টরোগির| বাজারে ২ ভ্রমণ করাতে যে অতিকুৎসিত দৃষ্ট 
হয় তাহ। লিখন অনাবশ্তক সকলই দেখিতেছেন কিন্তু তাহারদের নিমিত্ত এক আশ্রয় প্রস্তুত 
হইয়াছে এবং এ আশয়ে তাহারদের আবশ্তকমত সকলই দে ওয়া যায় ইহ সর্বসাধারণ লৌক 
অবগত হইলে তাহারদের প্রতি আর দয়া করিবেন ন।। 

আমরা পরমাহলাদপূর্বক এইক্ষণে লিখিতেছি যে শ্রীমতী লেডী উলিয়ম বেন্টাঙ্ক 
দিশ্সিক্ত চারিটাবল সোসৈটিতে যাহ! প্রদান করেন তদতিরিক্ত ১২০ দরিদ্র হিন্দু ও 
মুসলমানেরদিগকে«মাসিক মুশাহেরা দান করেন এবং তাহারদের মধ্যে ৪৩ জন কু আছে। 

সদ্গুণের উদ্যানের ধনবিতরণ সর্বাপেক্ষা! উত্তম স্থশোভক পুষ্প অতএব দীন দুঃখি 
লোকেরদের বিষয় আমরা যেন কখন বিস্থৃত না হই ।-_পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত । 


(১৭ মে ১৮৩৪ | ৫ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 


দিস্তিক্ত চারিটাবল 'সোসৈটি ।--এই বন্তমূল্য সমাজের দ্বারা কলিকাতাস্থ ভূরি২ 
দরিদ্র লোক উপকার পাইয়াছে ও অদ্যাপি পাইতেছে এক্ষণে তৎ্সাহায্যার্থ সাধারণ 
লোকের প্রতি এ সমাজস্থেরদের পুনর্ববার প্রার্থনা করিতে হইয়াছে । শুনিয়! অত্যন্তাপ্যায়িত 
হইলাম যে বিলক্ষণরূপেই তাহারদের সাহায্য হইয়াছে । ৪১০* টাকা অদ্যপর্য্স্ত প্রদত্ত 
হইয়াছে এবং বাধষিক ৯১৬ টাকা এবং মাসিক ৪৪ টাকা করিয়া প্রদানার্থ সহী হইয়াছে। 
স্বাক্ষরকারিরদের মধ্যে শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টীঙ্কের নাম বিরাজমান তিনি এককালে 


সমাজ ২২৯ 


৫৮০ টাকা প্রদান করিয়াছেন । এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদের মধ্যে নীচে লিখিত নামসকল 
দৃষ্ট হইল। 


বাবু বিশ্বস্তর সেন "০" ২০০ 
-- রামকৃষ্ণ মিত্র ্ ৫০ 
- দ্বারকানাথ ঠাকুর রঃ ঠা 
-- মদনমোহন আটা ”** ধ 
_ রামকমূল সেন "০, ৃ ৫০ 
_- প্রসম্গকুমীর ঠাকুর “** ৫ 
-- রমানাথ গাকুন :- ৫৩ 
- গোবিন্দচন্দ্র ধর -*, ৫০ 
-- মাধব দত্ত . ৩২ 
-- কালীশঙ্কর পালিত ,*" ২৫ 
-- হরিশ্ন্দ্র বস্থ -*" ২৫ 


(৭ মে ১৮৩৬। ২৬ বৈশাখ ১২৪৩) 

দিশ্্ি্ত চারিটেবল সোসৈটি। _ শ্রাুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের পত্রদ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজদর্শক শ্রীযূত এচ উইলসন সাহেবকে প্রদানার্থ রূপার গাড়ু ও 
আবেদন পত্র প্রস্ততকরিতে উপযুক্ত খরচবাদে অবশিষ্ট যে ১৫৭ টাকা আছে তাহা 
অধিকাংশ স্বাক্ষরকারিদের সম্মতিক্রমে দিস্সিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে প্রদান কর! 
যাইবেক। কিন্তু কএক বৎসরাবধি কিনিমিত্ত এবিষয় সম্পাদন স্থগিত আছে আমরা 
জ্ঞাত নহি যেহেতুক অনেকদিবস তদ্বিযয়ে সকলের সম্মতি হইয়াছে তবে কেন বিলম্ব 
হইতেছে ইহার প্ররুত কারণ কিছু দৃষ্ট হয় না। 


(১৩ মে ১৮৩৭। ১ জ্যেষ্ঠ ১২৪৪) 
কলিকাতার অগ্নি নিবারণ।-_সংপ্রতিকার অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ 
উদ্যোগকরণ বিষয়ে দিক্কিস্ত চারিটাবল সোসৈটির এতদ্দেশীয় কমিটির কতিপয় পরামর্শ 
বিবেচনাকরণার্থ ১৮৩৭ সালের ৬ মে তারিখ শনিবারে টৌনহালে এ সোসৈটির বিশেষ 
বৈঠক হইয়! যে কাধ্য হয় তদ্ধিবরণ।.' 
অনস্তর ৪ তারিখের বৈঠকে যার এতদ্দেশীয় মহাশয়ের! নীচে লিখিত যে 
পরামর্শ স্থির করিলেন তাহ? কমিটি বিবেচন। করিতে লাগিলেন। 


কলিকাতা! ৪ মে ১৮৩৭। 
সংপ্রতিকার যে অগ্নিদাহেতে নগর ভক্মীভূত হইয়াছে সেই অগ্নি হওনসময়ে আমি 
নিকটে ছিলাম তগপ্রযুক্ত যাহা! দেখিলাম তাহা এইক্ষণে বৈঠকে প্রস্তাব করিতেছি। 


উর ংন্বাদ পত্রে সেকানেল্র ক্রথা 
বাঁহর রাস্তার ধারে মহীগ্সি হওনসময়ে বিশেষ দৃষ্ট হইল যে এ স্থলে জলের অত্যস্তাভাব 
ছিল কএক দমকল দেখিলাম বটে কিন্তু জলাভাবে তদ্বারা কোন ফল হইল না 
নিকটে প্রায় পুকরিণীমাত্র ছিল না তৎপ্রযুক্ত নির্বাণার্থ কোন উপায় না হওয়াতে অগ্নি 
অবাধে চলিয়া অতিবেগে সন্মুখবর্তি যে খড়ুয়াঘর বা অষ্টালিকা পাইল সকলই ভক্ম 
করিল । 

আমার বোধ হয় এই বিষয় অগৌণেই গবর্ণমেন্টকে কমিটির জ্ঞাপন করা উচিত 
যেহেতুক এইক্ষণে যেমত 'অল্পমূলো ভূমি ক্রয়করণ ও পুষ্করিণী খননের উপায় হইয়াছে 
এমত উপায় পরে আর হইবে না এইক্ষণে বাহির রাস্তায় যেমন জলাভাব তেমন শহরের 
অন্য কোন স্থানে দেখা যায় না অতএব আমার পরামর্শ এ রাস্তার ধারে স্থানে২ অবিলম্বেই 
কএক বৃহৎ পুক্চরিণী খনন করা যায়। যে সকল ঘর দগ্ধ হইয়াছে তত্তৎস্থানে নৃতন খড়ুয়া 
ঘরকরণের পূর্ব্বে অল্পমূল্যে জমিদারের স্থানে ভূমি পাওয়া যাইতে পারে । 

আমার বিবেচনায় এই খরচ গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত হয় কিন্তু এতদ্বিষয়ে 
গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করেন এতদর্থ আমি এইক্ষণে অঙ্গী কার করিতেছি গবর্ণমেণ্ট ষদ্যপি 
নিজ খরচহইতে ভূমি খরীদ করিয়া দেন তবে আমি নিজব্যয়ে বৈঠকখান! মৃজাপুর 
মাণিকতল]| এই সকল স্থানের মধ্যে২ চাঁরিট। বৃহ পুক্ষরিণী খনন করিয়া দিব এবং আমি 
নিশ্চয় জানি যে নগরস্থ অন্তান্ত ধনাঢ্য মহাঁশয়েরাও তত্তল্য ব্যয়ে পুক্ষরিণী খনন করিতে 
প্রস্তৃত আছেন । 

এই স্থযোগে এইক্ষণে বৈঠকে জ্ঞাপন করিতেছি যে এই অগ্নিতে যাহারদের ঘরছার 
পুড়িয়া গিয়াছে তাহারদের যৎ্পরোনান্তি ক্লেশ হইতেছে । এই বেচারারদের মধ্যে 
অনেকেরই সর্বস্ব গিয়াছে ঘর প্রস্ততকরণের কোন যোত্র নাই তাহারা অনাহারেই মরিতেছে 
যদ্যপি গবর্ণম্ণ্টে এপর্য্স্তও তাহারদের উপকারার্থ কিছু দেন নাই তথাপি আমি জানি 
তাহারদিগকে অবশ্যই কিছু২ দিবেন কিন্ত সর্বসাধারণ লোকেরই এই বিষয়ে উপকার করা 
উচিত। আমি জানি এতদ্বিষয়ে যদি পরিম্তর্ূপে বিতরণ করা যায় তবে অনেকই 
প্রচুর দান করিতে সম্মত আছেন অতএব আমার পরামর্শ এই যে এতদর্থ এক কমিটি 
নিযুক্ত হন এবং তাহারদের নিকটে যাহারা ছুরবস্থ হইয়া উপকার প্রার্থনা করে 
তাহারদের অবস্থার বিষয় সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া প্রকৃত দায়গ্রস্ত ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্তমত 
দান করিতে ক্ষম হন এবং শহর ও শহরতলির তাবত্তাথ্য বিষয় ধাহারা জ্ঞাত আছেন 
এমত ব্যক্তিরা এবং পোলীসের সুপরিপ্টেপ্ডে্ট সাহেবও এ কমিটিতে নিযুক্ত থাকেন । 

গবর্ণমেন্টকে অতিশক্তরূপে কমিটির সাহেবেরদের জ্ঞাপন করা উচিত যে উত্তর 
কালে খাপরেল ঘরব্যতিরেকে একখানিও খড়ুয়া ঘর কেহ না করিতে পারে যদি 
কেহ বোধ করেন যে খড়ুয়া খরঅপেক্ষা খাপরেলে অধিক খরচ হয় সে ভ্রমমাত্র 
বিশেষতঃ এইরক্ষণে খাপরেল ঘর করা আরো অল্প খরচে হইতে পারে যেহেতুক 


সমাজ ২৩২ 


তাবৎ খড়ুয়। ঘর পুড়িয়! যাওয়াতে খড় একেবারে অগ্রিমুল্য হইয়াছে । গড়ে অনুমান 
করিলাম যে খড়ুয়াঘর অপেক্ষা খাপরেলে হদ্দমুদ্দা দেড় বা দুই টাকা অধিক লাগিতে পারে । 
কেহ কহেন যে খড়ুয্লাঘর অপেক্ষা খাপরেলে অধিক তাপ লাগে তগ্প্রযুস্ত পীড়া জন্মে 
কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে দেশীয় তাবৎ লোকের ঘরই খাপরেল সেই স্থানে কখন 
অগ্রিদাহ কি কোন রোগ হইয়াছে এমত শুন। যায় নাই। 

এই বৈঠকের বিবেচনার্৫থ অনেক২ বিষয় উপস্থিত আছে তাহাতে সকলের সম্মতি 
বা অসম্মতি হইতে পারে কিন্তু এই প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনাতে আমার সঙ্গে সকন্গেরই 
এক্য আছে যে দীন দরিজ্র ব্যক্তিরদের উপকারার্থ অতিশীদ্র কোন উপকার না কারলেই 
নয়।_রষ্টমজী কওয়াসজী | 


দিস্তিক্ত চারিটাবল সোনৈটির এতদ্দেশীয় মেম্বর আম্র। এইক্ষণে জ্ঞাপয করিতেছি যে 
এতদ্েশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহার দরমার বেড়ার খড়ুগা ঘরে বাপ করে তাহারা তাহা 
খাপরেল ঘর অপেক্ষ। অধিক ভাল বোধ করে ন' কিন্তু খড়ুয়া ঘর অল্প খরচে হয় অতএব 
তাহারদের যোত্রোপযুক্ত বলিয়াই তাহ! করিতে হইতেছে খাপরেল ঘরে অধিক তাপ 
লাগে বা অস্বাস্থ্য জন্মে এমত কোন আপত্তি নাই বদ্যপি তাহারা কিঞ্চিৎ সাহাযা প্রাপ্ত হয় 
তবে অবশ্যই মেটিয়া দেওয়ালের খাপরেল ঘর করিবে যাহাপদের কিঞ্চিৎ যোত্র আছে 
তাহার] প্রায়ই মেটিয়। দেওয়ালের খাঁপরেল ঘর করিয়া থাকে । 

শ্রযুত মথুরানাথ মল্লিক। শ্রীযূত কালাাদ বন্থ। শ্রীযুত রাধানাথ মিত্র। 
শ্রীযূত রষ্টমজী কওয়াসজী | শ্রীযুত ছ্বারকানাথ ঠাকুর। শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযুত প্রসপ্নকুমার ঠাকুর । শ্রীযুত রাঁজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুত লশ্গীনারায়ণ 
খ্খো পাধ্যায় | 


বৈঠকে সমাগত মহাঁশয়েরদের অর্থদানবিবরণ নীচে প্রকাশ কর! যাইতেছে । 


শ্রীযুত আনরব্ল সর এড বাড রয়ন 8 ৫০০ 
শ্ীযুত ডি মাকফালনি ** হর 
শ্রীযুত অনরবল এচ সিক্সপিয়র রঃ ১০০ 
শ্রযুত অনরবল সর বি এচ মালকিন *** মু 
শ্রীযুত আর ডি মাঙ্গলস ১০০, ১০০ 
শ্রীধুত এচ উয়ান্টর্স ** বা 
শ্রীযুত এফ জে হাঁলিডে ১, ১০০ 
শ্রীধূত কাপ্তান জি বিপ্ট *** ১০০ 
শ্রীযুত সি টকর রঃ ১০০ 


শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর **+ ৫০০ 


২৩২. স্বাদ পাত্রে সেক্কাব্লেব্র কথ 


শ্রীযূত বাবু রষ্টমজী কাওয়াসঙ্জী রঃ দু 
শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সর হি 
শ্রীযুত'বাবু রষ্টমজী কাওয়ালজীর এক বন্ধু ০৪৪ ১০০০ 
শ্রীযূত জে ভবলিউ আলেকজান্দর ৪ ১৪ 
শ্রযুত এ ডবস ক উঠত 
শ্রীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর টি হু 
শ্রীধুত বাবু রাজচন্ত্র মুখুষ্যে নু ডে 
শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত মিত্র *** ২৫ 
শ্রীযুত বাবু লক্ষমীকান্ত মুখুয্যে রঃ রি 
সর্বস্ুদ্ধ ৫১০৭৫ 


(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৮ । ২৯ মাঘ ১২৪৪) 


এতদ্দেনীয় এক মহাশয়ব্যক্তির অপূর্ব্ব বদান্ততা ।--গত সৌমবারের ইঙ্গলিসমেন 
সম্বাদ পত্রদ্ধারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দিস্বিক্ত চারিটেবল 
সোসৈটিকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এ টাকার স্থদের দ্বারা বুতয় দীনহীন 
ব্যক্তিরদের আহার নির্বাহ হয় এতদর্থ এ টাকা সৌসৈটিকে উপযুক্ত বন্ধকম্বরূপ ভূমির দ্বারা 
দত্ত হইয়াছে । এই টাকা স্বতন্ত্র জম! থাকিবে এবং দ্বারকানাথ ফগুনামে বিখ্যাত হইবে 
যেহেতুক এইবপ যে মহানুভব মৃহাশয়ব্যক্তি টাকা প্রদান করেন তাহার নাম এ মহাদানের 
সঙ্গে চিরস্মরণীয় হইবে। 


( ১৬ মাচ্চ ১৮৩৯। ৪ চৈত্র ১২৪৫) 


আমর! শ্রবণ করিতেছি যে দেশস্থ শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত অন্ধ ও কীঙ্জালির 
গ্রতিপালন নিমিত্ত ডিকটি চেরিটিবেল স্থসাইটিতে যে মুদ্রা তাহার উত্তমরূপে বন্দোবস্ত 
করণে প্রবর্ত হইয়াছেন। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন যে চারিটা কমিটি করিয়া এ সভার 
অধ্যক্ষেরা এদেশের চারি অংশ বিহিত করিয়া তদারক করেন এ সভা শুভ করণ জন্য 
মেস্বরের! কিঞ্চিৎ মুদ্রা দিয়া সাহায্য করিবেন এ কমিটির এতাদৃশ শক্তি থাকিবেক যে স্বীয় 
ংশে তলব এ দীন ব্যক্তিদিগের বাটিয়৷ দিবেন পূর্ব্বে যাদৃশ গরিবের! ছুঃখ প্রাপ্ত হইত 
তদপেক্ষা। ইদানী কেবল ন্যুনতা হইবেক তাহারদিগের বাসস্থানে সম্গিধানে এ তলব 
প্রাপ্ত হইবেন এ অধ্যক্ষের সকলেই বিভাগরূপে ক্লেশ স্বীকার, করিবেন তজ্জন্ত আমরা 
তাহারদ্দিগকে প্রশংস। করি কিন্তু ইহাতে এ কমিটির পরিশ্রম লাঘব হইবেক এমত নহে 
অপর এতদ্দেশীয়ঠলোকেরা এতৎ বিষয় আঁচুকুল্য করিতে উদ্যত হইবেন কিন্তু যকিঞ্চিৎ 


সমাজ ২৩৩ 


দিবেন তাহা তাহার! স্বকীয় হস্তে দিতে পারিবেন পরস্ত স্বহন্তকে দানকরণে সথতরাং প্রবৃত্তি 
হইবেক আমরা এতৎ লিখনাবসরে শুনিলাম যে শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল কু ব্যক্তিদিগের 
বাস নিমিত্ত মৃজাপুরে একটা স্থান দান করিয়াছেন এবং রোস্তমজি কায়াসজি এ নিমিত্ত 
খোলার ঘর নিম্মাণ করণে উদ্যুক্ত হইয়।ছেন এ সভা অর্থাভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তজ্জন্য 
সাহস করি যে দীন দরিদ্রকে অক্পদান করিলে ধশ্ম হয় এতৎ বিবেচনা পূর্ব্বক দেশস্থ লোকেরা 


অর্থদন করতঃ আন্থকৃল্য করিবেন । এঁ রোগী দীন ব্যক্তির৷ অর্থাভাবে তাচ্ছল্যরূপে মতের 
হ্যায় রহিয়াছে এ অতি লঙজ্জাকর।--জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৬ নবেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


কটকে দুঃখি লোকেরদের উপকার ।-সংগ্রতিকার ঝড়ে কটক ও বালেশ্বরে 
ধাহারদের অত্যন্তানিষ্ট হইয়াছে তাহবরদের উপকারার্থ চাঁদার টাক রাখিতে শঘুত মাকিন্টস 
কোম্পানি স্বীকৃত হইয়াছেন। আমরা অন্থমান করি অনদ্যপধ্যন্থ নানাধিক যোল শত 
টাকার ঠাদা স্বাক্ষর হইয়াছে । স্থাক্ষরকারিরদের নাম নীচে লেখা যাইতেছে । 


শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । নি 25৪ 
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিক । ৮** ১০৯ 
শ্রীযুত বাবু প্রসম্নকুমার ঠাকুর । -" ১০০ 
শ্রীযূত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়। রঃ ৫০ 
শ্রীযুত জে সি ষ্টয়াট সাহেব। ৮ ১০০ 
শ্রযুত জন ট্র্ম সাহেব । *** ১০০ 
শ্রীযুত ভবলিউ মাদাম সাহেব । ৮8 ৫০ 
শ্রীযুত আর সি জিন্কিন্দ সাহেব । দু রা 
শ্রীযৃত এ টকর সাহেব । ্ টি 
শ্রীযূত রষ্টমজি কওয়াসজি । ৫ নি 
শ্রযূত বাবু রায় কালীনাথ চৌধুরী । *** ২০০ 
শ্রীযুত বাবু কালাাদ বস্থ। রঃ ১০ 
শ্রীযুত টর্টন সাহেব। ১, ১০০ 





(৩ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


কটকের ঝটকায় ক্ষতি ।--.**গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত এতদ্েশীর় 
স্বাক্ষরকারিরদের নামব্যতিরেকে এই২ নৃতন নাম দৃষ্ট হইতেছে বিশেষতঃ । 


স্‌ স্প্প৩৩ 


২৩? সংক্মাদ পত্রে সেক্কাতেলশ্ ঘএ। 


শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্য। [52 ঠা 
শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল। ৮০, টন 
শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত । রি সা 
শ্রীযুত হরচন্দ্র লাহিড়ি। ক এ 
শ্রীযুত কানাইলাল ঠাকুর । রর বং 
শ্রযুত বাবু গোপীচন্দ্র শাল। ৮০০ ১০ 
শযুত দক্ষিণানন্দ মুখ । ৮, ৫০ 


(৩ মাচ্চ ১৮৩৮ । ২১ ফাঁন্তন ১২৪৪) 

পশ্চিম দেশীয় ছুভিক্ষের প্রতিকার ।--সংপ্রতি পশ্চিম দেশে যে দুভিক্ষ হহয়াছে 
তাহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধবার অপরাহ্থে টৌনহালে এক সভা! হয়। বিশেষতঃ 
অপরাহ্ন পাঁচ খণ্ট। সময্দে ১৫০ জনেরে। অধিক কলিকাতাস্থ প্রধান সাহেব লোক ও 
এতদ্েশীয় বহুতর সন্থান্ত ধনি মহাশয়ের। সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিশাপ 
সাহেব সভাপতি হন ।**শশ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর'**কহিলেন যে আমার এক জন 
মিত্র শ্রীযুত বাবু নীলমণি দেব এ কষ্টের সম্ব॥দ পাইয়া দীনহীন লোকেরদের আহারার্থ 
৫০০ টাকা গবর্ণমেন্টের নিকটে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রাযুত বাবু ছ্বারকানাথ ৩াকুরও আজ্ঞ! 
করিয়া যান যে এ ক্লেশোপশমার্থ কলিকাতার মধ্যে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে আমার 
খরচেও ৫০০ টাক। দেওয়া যাইবে ।***শ্রীযুত সর এডবা রয়ন সাহেব শ্রযুত রষ্টমজি 
কওয়াসঞ্জির দ্বার। যে চাদ। হইয়াছিল তাহার এক ফদ্দ দেথাইলেন। এ ফর্দে এই সকল 
ভারি টাকার সহী ছিল। 


গয়কবরের উকীল শ্রাযুত বেণিরাম উদ্দিতরাম হিম্মত বাহাদুর ২ ২০০০ 
শ্রযুত রষ্টমজি কওয়ীনজি ৮১, 8 85 
 শ্ীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির পুন 1 রর ৫০০ 
কাণ্টনের দাদাভাই ও মাণিকজি রষ্টমূজি "২, -২- ৫০০ 
শ্রযুত ওয়ালজি রষ্টমজি ও কলনাঁজ ১** -** ৫০৩ 
মির্জাপুবস্থ শ্রীযুত বাবু বংশীধর দনোহর দাস -১, -- ২৫০ 
শ্রীযূত বাবু রমানাথ.ঠাকুর : -** বন 


€( ২৬ নবেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


'**পরমকারুণিক শ্রীল শ্রযুক্ত লার্ড বেশ্টীক্ক বাহাদুর যে এক “হিন্দু হাসপিতাল” 
পটলডাঙ্গায় স্থাপনকারণ মনন করিয়াছেন ইহা! অতি উপকারক কেননা বিচক্ষণ ভাক্তব 
নিযুক্ত ও গুণকারি ওঁষধ বিনামূল্যে বিতরণ হইবেক যাহাতে যাবল্লোকের জনা 
পীড়া ত্বরায় গঁতিকার হইলে প্রীণরক্ষ।! হইবেক 1... 


সমাজ ২৩৫ 


(২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১১ ফাস্তন ১২৪৬) 

প্রীযুত বাবু মৃতিলাল শীল লক্ষমুক্রা বার্ষিক ব্যয়ে ড|ক্তর ওপাগ্রসী সাহেবের অধীনে 
গভিণী স্্রীলোকদিগের উপকারার্থ এক চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এবিষয় 
আমারদিগের সম্বাদ পত্রে প্রকাশের উপযুক্ত হইখাছে। 

পাঠকবর্গ মনোধোগ করহ্‌ যে স্তুলাকায় এবং অতি মানা জমীদারের। পিত্রাদি শ্রাঙ্ধে 
এবং বিবাহাদি উপলক্ষে লক্ষ মুদ্রা বায় করিয়! থাকেন যাহাতে সাধারণ লোকের ছুরবস্থার 
ন্যনতা হয় এমত বিষয়ে কদাচ এক পয়সা দিতে পারেন না অতএব এই মহাত্মাবাক্তির 
দানের মাহাত্মা যাহা এইক্ষণে জন নপ্ুলীমধ্যে প্রকাশ পাইবার যোগা হইয়াছে । অনেঞ 
বিষয়ে জান। গিয়াছে যে এই বাবু বিধবা স্ত্রী গণের পরম বন্ধু কারণ কিয়ৎকাল হইল উক্ত 
বাবুজী বিধবাদিগের বিবাহার্থ অত্যন্ত উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের অনথক 
অভিমানদ্বারা এবিষঘ সম্পন্ন হইল নাঁ। এই বাবু। এই প্রকার স*কম্ম অতিশয় 
প্রশংসনীয় হইয়াছে এবং ইহাতে আমর! প্রত্যর করিবে দ্ধিব। গভিণী স্ত্রীগণের 
মহোপকার এবং তত্ভিন্ন স্ীগণের অপংখা উপকার হইতে পার । বাবুজী বিলক্ষণ অবগত 
আছেন যে হিন্দু স্ত্রীগণের। বিধবাবস্থায় গভবতী হইলে তাহার কুটুষ্বাদির অতি অপমান 
হয় এবং সেই বিধবা চিকিৎসালস্পে গমনাপেক্ষা। বরং গ্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। 


( ৫ ম্চ্চ ১৮৩৬ । ২৩ ফাঁজ্তন ১২৪২ ) 


শ্রীরামপুরের হাসপিটালের চাদ ।- শরামপুরের চিকিৎসীলয় স্থাপনেতে যে 
মশয়েরা অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহারদের নাম পশ্চালিখিত মতে আমরা অত্যাহ্লাদ- 
পূর্বক প্রকাশ করিতেছি । এই নগরস্থ অনেক মহাশয়েরদেএ অত্যন্ত বদান্যত। দেখিয়া 
পরমসন্তোষ জন্মিয়াছে এবং আমারদের ভরসা হয় যে চাদাতে যাহারা স্বার্মর করেন নাই 
তাহারাও এ আদশশদৃষ্টে স্বাক্ষর করিবেন। 


স্বাক্ষরকারিরদের নাম দাত বাঁধক মাসিক 
শরামপুরের গবর্ণমেণ্ট ৫০০ 
ডাক্তর মান্তটটমেন ৫৩ ৫ 
জে সি মাস্ত মেন ূ ৫৩ 
বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় ৫০ ২৪ 
বাবু পেম়ারিমোহন রায় ৫০ টি 
শ্রীমতী শ্যামান্থন্দরী দেবী ৫৩ ২৪ 


বাবু গৌরমোহন গোস্বামী টা রা 


উরি সগাদ পত্রে মেক্াব্ন্র ক্তথা 


স্বাক্ষরকারিরদের নাম ্ দাতা বাধিক মাসিক 
বাবু গুরুপ্রসাদ বন্থ ৫০ ২৪ 
বাবু গুরুদাস দে ১২ 


বাবু রঘুরাম গোম্বামী ১২ বা ৩ বৎসরের 
নিষিত্ব বিন1 ভাড়ায় এক বাটী দিয়াছেন 


বাবু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১২ 
বাবু পীতার রায় ১২ 
বাবু আনন্দচন্দ্র রায় ১৯ 


শ্রীমতী আনা মেসর্স 
বাবু বিশ্বস্তর দত্ত ও 


জগমোহন দত্ত ১২ 
বাবু তারকনাথ চৌধুরী ১২ 
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী ১৬ ১২ 
বাবু রাজরুষণ দে ২০০ ৩৬ 


(২০ জুন ১৮৩৫ । ৭ আষাঢ় ১২৪২) 


জররোগের চিকিৎসালায়।--এতদ্দেশীয় যে ভূরি২ জরি দীনদরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসা- 
ভাবে মারা পড়িতেছে তাহারদের উপকারার্থ কলিকাতাস্থ দেশীয় লোৌকেরদের মধ্যবর্তি 
কোন এক স্থানে জররোগের চিকিৎসালয় স্থাপননিমিত্ত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে 
তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়ের অবশ্ট সাহায্য করিবেন । 
এতদ্দেশের মধ্যে যে নকল রোগে লোক মারা পড়ে তন্মধ্যে জবররোগেই অধিক । 

২০ মে তারিখে নেটিব হাঁসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিষয়ের বিবেচনা! হইল । 
তৎসময়ে সদর বোর্ডের শ্রীযুত ম্মিথ সাহেব এই বিষয়ে যে এক বিবরণপন্র প্রস্তত করিয়া- 
ছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখেন যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় লোকের 
আধিক্যপ্রযুক্ত এবং রোগের উপশমোপায়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এমত এক চিকিৎসালয় স্থাপন 
করা অত্যাবশ্তক | কলিকাতার নকৃশা অবলোকন করিয়া বিবেচনা করা গেল কলিকাতার 
নেটিৰ হাসপাতালের উত্তর দীর্ঘে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে তিন পোয়া এদেশীয় লোকেরদের 
অট্টালিকা ও খড়ুয়া ঘরেতে একেবারে ব্যাপ্ত এই অতিআয়তন স্থানের মধ্যে গরনহাটার 
গুধধালয়বতিরেকে রোগোপশমের অন্য কোন উপায় নাই এবং এঁ ওঁধধালয়ও মধ্যবপ্ত 
স্থানে নহে যদ্যপিও তাহ! মধ্যস্থানে থাকিত তথাপি সাধারণ গীড়াজনকসময়ে তাহার দ্বার! 
ওঁষধধ যোগান কঠিন। রঃ 

এই বিষয়ের নিমিত্ত থে টাকার আবশ্কক আছে তাহাতে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব 
কহিলেন যে নেটিব হাসপাতালে এইক্ষণে যেমন চলিতেছে এই খরচ দিয়াও মাসে 


সমাজ ২৩৭ 


২২৯/৯ উদ্ধৃত থাকে । এবং কুষ্টরোগের চিকিইসালয় গৃহিত করিতে কল্প আছে তাহ! 
হইলে আরো মাসে ৬১৬ টাকা সর্ধস্থদ্ধ মাসে ৮৫০ টাকা উদ্বত্ব থাকিবে । এবং এই 
প্রস্তাবিত জররোগের চিকিৎসালয়ের মাসিক তাবৎ খরচ এ টাকা হইলে চলিতে পারে 
কেবল ভূমি ক্রয়করণ এবং উপযুক্ত অক্টালিকা নির্ম্মাণার্থ এইক্ষণে কিছু টাকার আবশ্তক। 
তথ্পরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহন্র২ ছুঃখি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও 
উপকারনিমিত্ত এই মহাব্যাপার সিদ্ধ্যর্থ এই ম্হানগরবাসি ধনি মহাশয়ের! কাচ শৈথিল্য 
করিবেন না। যদ্দি এই বিষে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমর! কহিতে পারি যে এই 
চিকিৎসালয়ে শ্রীযুূত নওয়াব উজার ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ ও শ্রযুত শিবচন্দ্র রায় 
ও শ্রীযৃত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্যান্য মহাশয়ের অতিবদান্যতাপূর্ববক যে টাকা প্রদান 
করিয়াছেন তাহা তিনি নিতান্তই অবগত নহেন। এবং এই মহাব্যাপারেতে যে 
মহোপকার সম্ভাবনা এবং মৃস্থয্যের যে উত্তম২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও 
মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোক সকলই এঁক্য হুইয়! সাহাষ্য 
করিবেন কাহারো শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না। 

পরিশেষে এই বৈঠকে কোন বিশেষবিষয়ক প্রস্তাব হওনেতে উপকার জন্মিৰে 
এই বোধে আমি নীচে লিখিত প্রসঙ্গ করিতেছি । 

প্রথম। নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদ্দের এমত বিবেচনা! যে কলিকাত শহরে 
দেশীয়লোকের বাসস্থানের কোন মধ্যবত্তিস্থানে জ্বরের চিকিৎসালয় সংস্থাপন কর! নিতান্ত 
উচিত। 

দ্বিতীয়। নেটিব হাসপাতাল যে অভিপ্রায়েতে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যথাসাধ্য 
চিকিৎসারু দ্বার দরিদ্র লোকের উপকারকরণ ইহা উপস্থিত ব্যাপারবিষয়ক অভিপ্রায়ের 
সঙ্গে বিলক্ষণ এঁক্য আছে । 

তৃতীয়। এইক্ষণে এই চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে টাকা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে 
চলিত ব্যাপারের খরচসকল যোগাইয়া কল্লিত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ভূমি ক্রয় ও 
অষ্টালিক! নির্াণোপযুক্ত টাক] হয় না । 

চতুর্থ । অতএব এই অবস্থাতে সর্বসাধারণ লোকের স্থানে অর্থ প্রার্থনা করা উচিত। 

পঞ্চম। এই কল্পলেতে অভিপ্রায় জ্ঞাপক এক পত্র প্রস্তুত হইয়া ইঙ্গলপ্তীয় ও 
এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশ হয়। এবং তাহা কলিকাতা শ্বহরে ও মফ:সলে প্রত্যেক 
নগর ও গ্রামে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লৌকেরদিগকে বিতরণ হয়। 

'ষষ্ঠ। উপরিউক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সফল করণার্থে নীচে লিখিত ম্হাশয়েরা 
সবকমিটিম্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাহারা সকলের নিকটে এইরূপ যাচঞা করিলে কি ফল 
হয় তাহা হাসপাতালের অধ্যক্ষেরদিগকে জ্ঞাপন করিবেন এবং এ অধ্যক্ষের! পরে বিহিত 
বিবেচনাপূর্ববক আজ্ঞা দিবেন বিশেষতঃ | 


১ 
বি সওন্বাপ পত্রে লেক্যান্লেশ্ ক্কথা 


সর এড্বার্ড রয়ন সাহেব কলিকাচ্ার লার্ড বিশপ সাহেব সর জে পিগ্রাণ্ট 
সাহেব সভাপতি সি ডবলিউ ম্মিখ সাহেব বাবু রামকমল সেন বাবু রাজচন্দ্র দাস বাবু 
রাধা কান্ত দেব শ্রীযুত জে আর মার্টিন সাহেব ডাক্তর এ আর জেকসন। 

সপ্তম। অদ্যকাঁর কাধ্যসকল গবর্ণমেপ্টকে বিজ্ঞাপন করা যাঁয়। 

শুনিয়৷ পরমাপ্যায়িত হইলাম ঘে গত বুহস্পতিবারে টৌনহালে এক বৈঠক হয় 
তাহাতে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীম মহাশয়ের! উপস্থিত ছিলেন । এবং তাহাতে 
এঁ নূতন চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় মহাশয়ের একেবারে ১৫০০০ টাকা স্বাক্ষর 
করিলেন । 


( ২৫ জুলাই ১৮৩৫ । ১০ আাঁবণ ১২৪২ ) 
বর্দমানের শ্রীযুক্ত মহারাজের বদান্যতা ।-_বাঙ্গাল হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে সংপ্রতি কলিকাত। নগরের মধো জ্বররোগের যে নৃতন চিকিৎসালয় 
স্থাপনার্থ স্থির হইয়াছে তাহাতে বদ্দমানের শ্রীযুক্ত মহারাজা দশ সহ মুস্্রা প্রদান 
করিয়াছেন । 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ 1 ৩১ শ্রাবণ ১২৪২ ) 


আমরা হ্রকরা সম্পাদকের লিখন প্রমাণে পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্ধমানের 
শ্ীধূত যুবরাজ জ্রগীড়ার চিকিৎসালয়ের সাহাধ্যার্থ দশসহম্র বিতরণ করিয়াছেন কিন্ত 
এইক্ষণে খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি তিনি এবিষয়ের চাদাতে কিছুই স্থাক্ষরিত 
করেন নাই পরস্ত আমরা তাহার যেরূপ দানের কথা শ্রবণ করি তাহাতে বোধ হয় এমন 
উপকারজনক বিষয়ে অবশ্য অধিক সহায়তা করিবেন । 

উপরি লিখন সমাপ্ধ হইলে পর আমরা শুনিলাম এ মহারাজ এতদ্বিষয়ে শতসহস্ত্ 
৭১০১০ ] টাঁকা প্রদানার্থ আপন উকীলকে আজ্ঞ! করিয়াছেন ।:.. 


(২২ আগষ্ট ১৮৩৫ | ৭ ভীরু ১২৪২) 


জ্ররোগের চিকিৎসালয় ।--টৌনহালে সংপ্রতি জররোগের চিকিৎসালয়ে সবক মিটি 
সমাগত হইলে শ্রীধুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযূত সর এডবার্ড রয়ন সাছেব ও শ্রীযুত সর 
জে পি গ্রাণ্ট সাহেব এবং অন্য কএক মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির 
অধ্যক্ষ শ্রীযূত সি স্মিথ সাহেব াদার বিষয়ে এক রিপোর্ট পাঠ করিলে জানা গেল 
যে শেষ বৈঠকের সময়াবধি কলিকাতা নগরে ৬০০০ টাবন স্বাক্ষর হইয়াছে এবং বর্ধমানের 
শ্রীযুক্ত মহারাজ ৭০০* টাঁকা এবং মুরশিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব ৫০০০ টাকা স্বাক্ষর 
করিয়াছেন ঝুতএব সর্বন্থদ্ধ ২৭৩৬২ টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে । অনুমান হয় যে প্রস্তাবিত 


অমাজ ২৩৯ 


চিকিৎসালয়ের আবশ্যকতাবিষয়ে এতর্দেশীয় প্রায় সর্বসাধারণ লোকেরদের মধ্যে কিঞ্চিৎ 
্রাস্তি থাকিতে পারে। অতএব কমিটির সাহেবেরা অনুমান করিয়াছেন যে শ্রীযুত ডাক্তর 
জাকৃসন সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর মার্চগু সাহেবের ভয়ানকরূপ রিপোর্ট প্রকাশ হইলে এ ভাস্তি 
ভরান্তিই হইতে পারিবে যেহেতুক তাহাতে প্রমাণ হইয়াছে যে নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ 
এতদ্দেশীয় লোকের চিকিৎসালয়ের স্থানসঙ্কীণতীপ্রযুক্ত প্রত্যহ শতং২ কুগ্নবাক্তি তথা হইন্ডে 
পরাঙুখ হইয়া যাইতেছে । অতএব হুকুম হইল থে এদ্বিষয় জ্ঞাপক এক২ পত্র এতদ্দেশীয় 
ধনাঢ্য মহাশয়েরদের মধ্যে বিতরণ করা যায় এবং ভরস। করি যে তাহাতে ধনাঢ্য মহাশয়ের 
জানিতে পারিবেন যে জররোগের নৃতন চিকিৎসাল্য়েতে যাহারা উপকারপ্রাপণেচ্ছুক 
তাহারদের কোন ধশ্মেরকি আচারবিচারের ব্যাঘ।ত হইবে ন।। অতঃপবে তাহারা এই 
বিষয়ে মিথ্য/! ওজর ও কার্পণ্যদ্প আঘাতে এ মুকুলরূপ চিকিৎসালয় মুচড়িয়। 
ন। ফেলেন ।--ইঙ্গলিসমেন। 


(৪ জুলাই ১৮৩৫ । ২১ আষাঢ় ১২৪২) 


কুষ্ঠির চিকিৎসালয় ।__-নেটিব হাসপাতালের অধ্যক্ষেরা জররোগির নৃতন চিকিৎসা- 
লয়ের বিষয়ে পৌষ্টিকতা! করিতে ক্ষম হন এতদর্থ কুষ্ঠ রোগির চিকিৎসালয় উঠাইয়া দেওনের 
প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্ত এই অতিকর্মণ্য চিকিৎসালয় বজায় খাকা অত্যাবশ্যকবিষয়। 
অতএব গত সোমবারে দিক্সিক্ত চারিটেবল সোসৈটির সাধারণ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ের 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং তদ্ধিযয়ে এতদ্েশীয় লোকেরদের অন্থরাগ জননার্থ শ্রীযুত বাবু 
দ্বারকান।থ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত কুষ্ঠির চিকিৎসালয়ের কমিটিতে নিযুক্ত 
হইলেন । এ চিকিৎসালয়ে মাসিক ৬০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ইহাতে আমারদের ভয় 
হইতেছে যে এত টাক! চাদার দ্বার! প্রর্তিমীসে উৎপন্ন কর! ভার হইবে। তথাপি এ 
মহাছুঃখি ও দয়াপাত্র ব্যক্তিরা যাহাতে কলিকাতান্গরে ইতভ্ততঃ ভিঙ্গাথ আগণ ন1 
করে ইহা অবশ্য কণ্তব্য। 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬। ১২ বৈশাখ ১২৪৩) 

বাবু ্ধারকানাথ ঠাকুরের বদান্ততা ।__ইঙ্গলিসযেন পত্রে লেখে যে বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর স্বাভাবিক মুক্তহস্ততাপ্রযুক্ত কলিকাতার নৃতন চিকিৎসা শিক্ষালয়ে ছুই সহশ্র মুদ্রা 
প্রদান করিয়াছেন এবং আগামি তিন বৎ্সরপধ্যন্ত বার্ধিক ততৎ্সংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিবেন। 
বাষিক পরীক্ষা সময়ে & বিদ্যালয়ের যে ছাত্রের! উত্তমরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন তাহারদিগকে 
এ :টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ব হইবে । এই দানই মহাদান এবং তাহাতে মহাফল 
জন্মে। ভরসা ভয় যে এতদ্েশীয় অন্ান্ত ভাগ্যবস্ত ধনি মহাশয়েরাও তদনগগামী হইবেন। 
এবং শুনা গেল যে বাবু রামগোপাল ঘোষজ মহাশয় এ বিদ্যালয়ে অনেক পুস্তক দান 


২৪০ সবওন্াদ পত্রে সেক্ষানেলশ্র ক্ষথা 


করিয়াছেন তাহাতে এডুকেসন কমিটির সাহেবের! তাহার নিকট অতিবাধ্যত। ম্বীকার 
করিয়াছেন। 

কথিত আছে এ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের বা বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ কমিটি এ 
টাকাতে মুদ্রা বা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার যন্ত্র বাঁ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া না দিয়! নগদ পুরস্কার 
প্রদানার্থ স্থির করিয়াছেন যেহেতুক নগদ টাকা পারিতোষিক প্রদ্ানেতে যে ছাত্রেরদের 
অর্থাভাবে স্ব বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কোন ব্যবসায়ে প্রবর্ত হওনের আবশ্টক 
হইত তাহার! ত্র পুরস্কারে পুরস্কৃত ও পুলকিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসার্থ 
থাকিতে পারিবেন । 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


বাবু রামগোপাল ঘোষ ।__-অবগত হওয়া! গেল যে হিন্দু কালেজের পূর্বকার একজন 
ছাত্র শ্রীযুত বাবু রামগোপাপ ঘোষ সম্প্রতি চিকিৎসালয়ে [ মেডিক্যাল কলেজে ] ৫*০ টাকা 
মূল্যের এক প্রস্থ অস্ত প্রদান করিয়াছেন তাহা এ চিকিৎসালয়স্থ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে 
প্রদত্ত হইবে তত্প্রযুক্ত উক্ত পুরস্কার প্রাপণাকাজ্ি ছাত্রেরদের মধো অতিশীঘ্র এক পরীক্ষা 
লওয়। যাইবে ।-_-হরকরা, জানুয়ারি ২০ । 


(১৪ মে ১৮৩৪ । ২ জ্যষ্ঠ ১২৪১) 


বাবু আশুতোষ দেব ।-কলিকাতার বাহির রাম্তার ধারে অনেক দরিদ্র লোকের 
গৃহদাহ হইয়াছে এ সকল স্থানের স্বামী শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব। আমরা 
অত্যন্তাহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বাবু এ সকল প্রজারদের ছয় মাসের 
খাঁজান। ক্ষম। করিয়। প্রত্যেক জনকে গৃহ প্রস্ততকরণার্থ ৫ টাকা করিয়া দিয়াছেন । 


( ১২ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ২৯ পৌঁষ ১২৪৫) 


সংগ্ররতি ঈশ্বর নীলমণি দের মৃত্যুর বিষয়ে আমারদের মনোযোগ যেমন হয় 
তেমন অন্য কোন বিষয়ে নয় তিনি তাহার সত্যতা ও দানশক্তি দ্বারা অতিথ্যাতাঁপন্ন 
ছিলেন তিনি অনেক২ উত্তম বিষয়ে বিশেষত এতদ্দেশের মঙ্গলের জন্য গবর্ণরমেপ্টকে যে 
সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অতি প্রশংসা যোগ্য তাহার যে সকল উত্তম গুণ ছিল তাহা 
আমারদের সমাচার কাগচে অল্প স্থান প্রযুক্ত লিখিতে পারি না অতএব আমরা এই 
কাধয মাত্র বলিয়া সন্তষ্ট হই যখন আগ্রাতে অতিশয় -দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন তিনি 
অর্থ দ্বারা অন্কে সাহাধ্য করিয়াছিলেন আরো বাঙ্গালির মধ্যে তিনি প্রথমে এ কথা 
উত্থাপন করিলেন কিন্তু তখন লার্ড সাহেব ওবিষয়ে কোন মনোজোগ দেন নাই। 
তিনি প্রত্যাহি গঙ্গার ঘাটে ও কলিকাতার প্রধান রাস্তায় এই মনস্থ করিয়া যাইতেন 


সমাজ ২৭১ 


যদি কোন রুগিকে বা দরিত্রকে দেখিতেন তবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে 
আনিয়া আহার দিতেন কিন্তু টবদ্যও নিযুক্ত করিয়া দিতেন এ বাক্তির এই প্রকার 
প্রকাশিত গুণ ও কীন্তি কি ম্তষ্য সকলে স্মরণ না করিলে অমনি নপ্ত হইবে ।_- 
জ্ঞানান্বেষণ | 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৯ | ৮ ধৈশাখ ১২৪১) 


সম্প্রতি যে নীলম্ণি দে লোকাস্তর গত হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পুর্বে এদেশীয় 
সরকারী কনশ্মকারকেরদের পরিজনের ভরণ পোপণাথ পেনসিয়নের চাদাতে ১০১২॥৭ 
টাক! প্রদান করিয়াছেন | এ মহাশয় নিজে আকৌন্টাণ্ট জেনরল আপীসে কেরাণিগিরি 
কম্ম করিতেন। 


(১৮ মে ১৮৩৯1 ৫ টজ)৯ ১২৪৬) 

অতি কীত্তিমস্ত বাবু নীলমণি ৫েবের মৃত হওয়াতে এতদ্দেশীম ও 
ইংলগুীয়দিগের অত্যন্ত সংতাপ হইয়াছে কারণ তাহার উইল বিষয়ে আমর! এক 
প্রামাণ্য পরি প্রাপ্ত হইয়। গ্রকাশ করি কিন্ত বোধ করি থে সকলেই মনোযোগ পূর্বক 
তাহ! পাঠ করিবেন এবং প্রার্থনা করি ঘে তাহারাও তদমুরূপ হউন । 

উক্ত বাবু সিক। ১৬০ সাড়ে যোল হাজার টাকার মুল্যের বাটা ঘর দীন হীন 
উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়। নিয়ম করিয়াছেন যে এ বাটা দ্বয়ের যে উপন্বত্ব তাহাকে থিটেরাল 
সোসাইটির অধ্যক্ষ [ 5250৮ ০1 0১৩ 080,601] ] দ্বার। দীন হীন দিগকে প্রদত্ত হইবে। 
আরে! নিখ্ধম করেন থে এ বিষয় উক্ত সোসাইটর অধ্যক্ষগণের করস্থে থাকুক কিধা বিষয় 
করিয়া তাহারা কোম্পানির কাগজ করিয়। আপশারদিগের হস্তে রাখিবেন। এবং তাহার 
উপস্বত্র পশ্চান্বপ্তি লিখিত প্রকারে ব্যায় হইবে । তাহার মধ্যে এই এক যে অনাথা দীন 
দিগকে প্রদানার্থ তৎ সভধ্ক্ষ হস্তে কোং এক সহজ মুদ্রা দেওয়। যাইবে অপর দীন হীন 
সহায় হীন বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যানু করণার্থ কোং এক সহম্ন মুদ্রা প্রদত্ত হইবে । 
আর এতদ্দেশীয় ছয় তীর্থ স্থানে নবদ্বীপ গল্প প্রয়াগ কাশী শ্রাবৃন্দাবন শ্রীক্ষেত্র এই সকল 
স্থানে ছয় হাজার টাক। দিবেন এতভিন্ন পঞ্চ সহম্র মুদ্র। স্বীয় ভাধ্যার ব্যায় উদ্দেশে 
রাখিয়াছেন যে তাহার জীবনের ম্ঙ্গলাগ শ্রীবন্দাবনবাসি দিগকে প্রদান করিবেন ।-- 
জ্ঞানাম্েষণ। 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২৮ মাঘ ১২৪৫) 
৬প্রাপ্ত বাবু নীলমণি দে।__বাবু নীলমণি দে জীবদ্দশাতে অতি বদান্ততাতে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ সম্বাদপত্রত্বার। অবগত হইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম থে তিনি 


২--৩৯ 


২৪২ ওর ভে সেক্তালেন্র ক্রথা 
মুমুধূকালে বে দান পত্র করিয়া! যান তাহাতে দিস্তিক্ত চারিটেবল সোসৈটিতে অন্যান 
১৬ সহমত মুদ্র। গুদান করিয়াছেন। | 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২৭ মাঘ ১২৪৬) 


এদেশের হিতকারি লোককে পদবী দেওন ।-_মন্ষ্তে বিদ্যা শিক্ষা পাইলে তাহার মন 
সত্‌ পথেই ধায় ইহা বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই বিদ্রিত আছেন অতএব বিদ্বান জীবের কর্তব্য 
ষে যাহাতে স্বদেশীয় লোকের] বিগ্যাবান হয় তাহাই করেন একথা অস্মদেশীয় লোকেরা 
বুঝিয়াও তদ্ধারানুদারে কর করিতে যে ব্যয় হয় তাহা বিঘটনে প্রবর্ত হইতে সঙ্কোচ 
আছেন কিন্ত ইঙ্গরাজ মহান্তভব যাহার আমারদিগের দেশীয় লোকের বিদ্যার পূর্ণতার 
অভাব ভাল জানিয়াছেন তাহারা শ্বজাতীয় বল ও বিত্ত আমারদিগের নিমিত্ত অনেক ব্যয় 
করিতেছেন তদ্দারা দেশে বিছ্। ব্যবসায় কতেক সচল হইয়াছে কিন্তু ধাহারদের দেশে 
বিদ্য। চলিবেক তাহার! শিথিল হইলে কত দূরপধ্যস্ত ইঙ্গরাজেরা করিয়া উঠিবেন। 
আমারদের দেশের যে সকল লোকের ধনের ক্ষমত। দ্বারা বিদ্যার বাহুল্য হইতে পারে 
তাহারদিগের এ বিষয়ে মনোযোগ নাই এবং কত দিবসেও ঘে হইবেক তাহ আমারদিগের 
অন্থুমানে আইসে না যেহেতু যে সকল মহাশয়েরদিগের ধন আছে তাহারা কেবল আপন 
নীম ও এরশ্বধ্য বৃদ্ধির নিমিত্তেই সদত চেষ্টাতুর তাহারা বিদ্যার্থ টাক দান করিলে সেরূপ 
রৃখ্যাতি শুনেন না অতএব ইঙ্গরাজ জাতি ধাহারদের হণ্ডে এমত যন্ত্র আছে যে এদেশের 
লোককে অতি মহৎ২ প্র প্রদান করিতে পারেন তাহারদের প্রতি আমারদিগের প্রীর্থনীয় 
যেকুকন্মে ধন ব্যয়কারিরদিগকে অভিউচ্চপদ প্রদান আর না করিয়া যেং ধনি ব্যক্তিরা 
নিজ২ দেশে বিদ্যাদানার্থ ধন ব্যয় করিতেছেন তাহারদিগকে রাজ! বা অন্যান সম্মমজনক 
উপাধি প্রদান করেন তবে অল্পদিবসেই দেখা যাইবেক যে এদেশের ঘে লোকেরা 
বড়নামাকাঙ্ষী তাহারা এ বিষয়ে সাহায্য করণে হঠীৎ উদাত হইবেন এবং 
অনেকানেক জমীদারেরা এই মানসে প্রবর্ত হইলে প্রদেশে লোকের অবিদ্যার বন্ধন 
ঘুচিবেক | [ পৃচন্ট্রোদয় ] 


অর্থনৈতিক অবস্থ 


(৮ মে ১৮৩০। ২৭ বৈশাখ ১২৩৭) 


শ্রীযুত বঙ্গুতসম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু ।-..আমি কোন ক্ক্রমে খাজরী গিয়াছিলাম 
কিন্ত গমনকালীন তমোবিশিষ্ট য়ামিনীজন্য ইতস্তত: সকল দৃষ্টি হয় নাহি পুনরাগমনকালীন 
দৃষ্টি হইল নদীর পশ্চিম তীরে এক উত্তম স্থান এবং অতি বৃহৎ এক উচ্চ অট্টালিক। দৃর- 
হইতে এমর্ত বোধ হইল যে এ অট্টালিকা সাধারণ কোন সাহেবলোকের বাসস্থান না 


সমাজ ২৪৩ 


হইবেক যেহেতৃক অতুয্ুত্তম উচ্চ অট্টালিকা উচ্চ ব্যক্তি হইতেই নির্ষিত হইয়। থাকিবেক 
অনস্তর বিশেষাবগত হইবার জন্তে তত্রস্থানে তীরে তরি লাগাইয়া অ্টালিকার নিকটবর্তী 
হইয়! দেখিলাম যে কোন ভাগ্যবান ইঙ্গরেজের কারধানা বাটা হইবেক তত্রস্থ লোকদ্বারা 
অনুসন্ধান লইবায় কহিলেক যে-এস্থানের নাম ফোর্ট গ্রাষ্্র কেহ বা চড়া মাদারিয়া কহে 
অথবা বাউড়্য। কহিয়া থাকে এবং এই যে বৃহৎ অট্টালিক' দেখিতেছ ইহা মিং জেমস স্কাট 
কোম্পানির ইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজের কারখানা ছিল। এইক্ষণে ইংগ্পগুহইতে স্ৃতা ও 
নানাবিধ কাপড় যেমত ন্্দ্বার! প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকে তদ্রপ এক নৃতন যন্ত্র যাহা 
এইস্থানে স্থাপিত হইল ইহার দ্বারা ফ্তা ও কাপড় প্রত্বত হইবেক এবং বিলাতি 
বস্্রঅপেক্ষাও এখানে অল্পমূলো পাওয়। যাইবেক আমিও তথায় প্রবেশ করির! 
কল দেখিয়া চমত্রুত হইলাম যেহেতুক এমত কল কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই পরস্ত 
কলিকাতায় আসিয়। সেই কথ! সকলকে কহিবাতে শুনিলাম যে ঢাকা শহরেতেও 
এরূপ এক কল প্রস্তত হইতেছে এ ষক্দ্ধয় প্রস্বত হইলে আমারদিগের এপ্রদেশে 
বন্দি অতি সলভ হইবেক অপরধ্। অন্তান্য বাক্তিকে জ্ঞান! করিবাতে কেহ২ 
কহিলেন যে এ কল আমারদিগের অতি লাভের বিষয় হইতেছে এবং নানাপ্রকার কল 
স্কাপিতহওয়াতে আমারদিগের দেশের অতি উত্তমতাগ্রার্ধ এবং স্থখজনক হইবেক স্ৃতরাং 
দ্রব্যাদি স্থলভ হইলেই প্রজাসকল স্বচ্ছন্দে থাকিবেক কিন্তু অধিকাংশ লোক ধাহাঁরা সকল 
জ্ঞাত আছেন তাহারা বিপরীত কহিতে লাগিলেন থে এইরূপ কলে দ্রব্াদি প্রস্তত দে দেশে 
হয় সে দেশ পশ্চাৎ ক্লেশ এবং ছুঃখদায়ক হয় ধাহারা ইঙ্গরেজী ভাল জানেন এবং ইংগ্রতীয় 
লোকের দ্বারা বিশেষ জ্ঞাত আছেন তাহারা কহেন যে মেঞ্চে্টর গ্লাসগো এবং অন্যান্ত 
অনেক দেশুযে২ স্থানে কলের দ্বার! ভ্রব্যাদি প্রস্তত হয় সেই২ দেশ পশ্চাৎ অবশ্যই 
অমঙ্গলবিশিষ্ট হইয়া থাকে উভয্মের বাদান্ুবাদে আমি অত্যন্থ সন্দিগ্ধ হইয়া আপনকার 
নিকট প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিতেছি পাঠকবর্গের মধ্যে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহাশয় যিনি 
এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং ইঙ্গরেজী উত্তম জানেন ও ইংগ্শ্তীয় মহাশয়দিগের 
সহিত সর্বদ! সহবাস আছেন তিনি অবশ্যই ইহার যথার্থ প্রকাশ করিবেন যে কলের দ্বারা 
“দশের মঙ্গল কি অমঙ্গল ও আমার সন্দেহ ভগ্নকরণে বাধিত করিবেন ।__কন্তিৎ 


চন্দ্রিক। পাঠকস্য । বং দূং[ বঙ্গদূত এ 


(৭ মে ১৮৩১। ২৫ বৈশাখ ১২৩৮ ) 


ঢাঁকা শহরের লোক সংখ্যা ।--ঢাঁকা শহরের শেষ জজ শ্রীযৃত ওয়াপ্টল” সাহেব" 
লেখেন ব্যবসায়ি লোকের এতদ্দেশে বাণিজ্যকরণের অন্ুমতিপ্রাপণের পরঅবধি ঢাকা 
শহরের লোকের অত্যন্ত হাস হইয়াছে যেহেতুক ১৮১৪ সালে চৌকীদারের বিষয়ে টাক্স- 
নিযুক্তহওনকালে এ টাক্স ২১,৩৬১ ঘরের উপর লওয়া গেল এবং ঘরপ্রতি % করিয়া লওয়াতে 


২৪৪ ওলা পত্রে সেক্ষাবেলল্র কথা 


আট শত জন চৌকীদারের খরচ চলিত কিন্তু ১৮৩০ সালে কেবল ১৭,৭০৮ ঘরের উপর 
টাক্স নির্ধাধ্য হয় এবং তাহাতে কেবল দুই শত ছত্রিশ জন চৌকীদারের খরচ চলে অতএব 
ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ষোল বৎসরের মধ্যে লোকের অর্ধেক ন্যুন হইয়াছে। ইহার 
কারণ এই অনুভব হয় যে ঢাকায় অন্গুপম অভিস্থন্দর তুলাসুত্রের যে বন্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা 
ক্রমশঃ নান হইতেছে । ১৮০১ সালের পূর্বে কোম্পানি বাহাছুর এবং ভিন্ন২ বণিকের! 
ঢাকার মক্মলের নিমিত্ত যে টাকা দাদনি দ্রিতেন সে পচিশ লক্ষেরে। উদ্ঘ কিন্তু ১৮০৭ 
সালে তাহার অদ্দেকো ছিল ন|। ১৮১৩ সালে ভিন্ন মহাজনের এ বনস্ত্রের ব্যবসায়ি 
লোকেরদিগকে ২,০৫.৯৫০ টাকা দাদনি দিয়াছিল এবং কোম্পানিরো তত্ত্যল্যমাত্র । পরে 
১৮১৭ সালে কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠী একেবারে উঠিয়া গেল এইক্ষণেও কিছু মোটা 
রকমের কাপড়: প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু ইঙ্গলগ্ড দেশে যে প্রকার বস্ত্র স্থমূলো নিশ্মিত 
হয় তাহাতে অনুমান হয় যে এতদ্দেশে বন্ধ প্রস্ততকরণের আবশ্যক থাকিবে না । 


(২০ আগষ্ট ১৮৩১। ৫ ভাদ্র ১২৩৮) 

ঢাকার বিবরণ ।-_.**উত্ত শহরের-..তৃলার উত্তম শিপ্পকম্ম যাহাতে ঢাকা শহর 
জগৎ বিখ্যাত ছিল তাহার পত্তনের কারণ দর্শান বিষয় অভিছুষ্পাপ্য ঢাকার কারবারের 
প্রথম পন্তন ১৮০১ সাল ইহার পূর্বে শ্রীযুীত কোম্পানির বারধধিক দাদন এবং সাধারণ 
মহাজনের ঢাকাই কাপড়ের দাদন ২৫০০০০ লক্ষের অধিক ছিল ১৮০৭ সালে কোম্পানির 
কাপড়ের দাদন ৫৯৫৯০ এবং অন্য২ মহাজনদিগের প্রায় ৫৬০২০০। ১৮১৩ সালে বাজে 
মহাজনদিগের কারবার ২০৫৯৫০ এবং কোম্পানির কদাচিৎ ইহাঅপেক্ষা কদাচিৎ 
অধিক ১৮১৭ সালে ইঙ্গলপ্তীয় কারবারসম্বন্বীয় কারবার প্রায় রহিত হয় ফরাশিস এবং 
ওলেন্দাজদিগের কুঠ।৷ সব ইহার অনেক বৎসর পূর্ব বন্ধ হয় ম্লম্ল কাপড় গ্রস্ততকরণে 
ইহারদিগের পরিশ্রম বিশেষদপ আছে বিশেষতঃ সুতাঁকাটন অভতিআশ্চয্য 
অন্গুলির দ্বারা অল্প বয়স্থ স্ত্রীলোকসকল পোলাতনিশ্মিত টেকুয়ার দ্বারা সুতা কাটে 
তাহার সময় কেবল প্রাতে শিশির যাবৎ ভূমিতে থাকে । এরূপ সে সৃতা সস 
যে স্তয্যোদয়ে কাট। যায় না। 

এক রতি তুলাতে এবপ কাট। যায় যে তাহাতে আশা হাত লম্বা সুতা হয় যাহা 
কাট্রনীরা এক টাক আর্ট আন। করিয়। ভরি বিক্রর করিত রিফুকরসকল শিঞ্প বিদ্যায় এমত 
পারদশী যে এক থান উত্তম মলমলহইতে এক খেই সুতা বাহির করিয়া পুনর্ববার সেই 
কভাখেই থানে লাগাইত। এই উত্তম স্থতা জন্মিবার স্থান ঢাকার অস্তঃপাতি বিশেষতঃ 
সোণার গা এমত আশ্চধ্য বস্ত্র প্রস্ততকরণের কল কেবল হস্তমাত্র হায় কি খেদের বিষণ 
অতিউত্বম মলমলকরণের বিদ্যালোপ হইল এবং এ সকল স্তর নির্দমাণকারি স্ত্রীগণের 
এবং উত্ত গ্রিল্পশীলেরদিগের গতি বা কি হইবে । কল্তচিৎ নগরবাসিনঃ|--সং চং 


সমাজ ২৪৫ 
( ২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ শ্রাবণ ১২৩৮ ) 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ।_গত ১৪ বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে অংশিরদের এক 
সাধারণ সমাজ হয় তাহাতে দ্ষ্ট হইল যে শ্রীধৃত বল ও শ্রীযুতত কলন্‌ ও শ্রীযুত হরি ও 
শ্রীধৃত সটন্‌ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ পদ ধারণের মিয়াদ 
গত হইয়াছে অতএব তীাহারদের পরিবর্তে শ্রীযুত আর ত্রোণ ও শ্রীযুত আর এচ 
ত্রৌণ ও শ্রীযৃত দাও ও শ্রীযুত স্মিথসন সাহেব ও শ্বীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তং্পদে 
নিযুক্ত হইলেন। 

১৮৪৮ সনের গোড়ীতেই ইউনিয়ন বাঙ্কের পতন হয়। এই বৎসরের ২*এ জানুয়ারি ভাঁরিখে? 
ফ্রেণ্ড অফ ইত্ডয়া” পত্রে দেখিতেছি 2-- 
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17111. 1)0 4051)01)0001,-***5 রী 
প্রীযূত নতীশচন্দর চক্রবর্তী “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ াবুরের আত্মজীবনী'তে (৩য় সং. পৃ. ৩৩৬) ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কের পতনের তারিথ ভ্রনক্রমে “১৮৪৭ সীলের ২৭শে ডিসেম্বর” লাখিয়াছেন । 


(১ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৭ অগ্রহায়ণ ১১*৯) 

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী ।--আমরা বিশেষাবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী কর্মে এতন্গরের জোড়াবাগান নিবাসি বাবু মদনমোহন 
সেন নিযুক্ত ছিলেন বহুকালপধ্যন্ত এ কর্ম স্থন্দরদ্ূপে সম্পন্ন করিয়াছেন সংপ্রতি 
গত ৪ নবেম্বরে তাহার পরলোকপ্রাপ্ধি হইলে নগরস্থ ধনাঢ্য খান্ত হিন্দু ১৭ জন এ 
কন্মাকাজ্টী হই%1 ব্যাঙ্ক কমিটিতে দরখাস্ত দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১০ জনের দরখাস্ত 
গ্রহণোপযুক্ত তাহা হইতে কম্মোপযুক্ত পাত্র ৮ জন জানিয়া কমিটিতে ৮ দরখাস্ত প্রদত্ত 
হয় এ আটজনের মধ্যে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এক। এ সকল দরখাস্ত কমিটিতে 
বিবেচনা হইয়াছিল এ বিবেচকদিগের মধ্যে অধিকাংশের মত হইল যে বাবু 
রামকমল সেন এতৎ কর্মোপযুক্ত পাত্র তাহার অন্থত্রীয় কর্শের সুখ্যাতিপত্রাি দৃষ্টে 
বিলক্ষণ বোধ হইয়াছে অতএব মৃত মদনমোহন দেন যে নিয়মে অর্থাৎ ছুই শত টাক! 
মাসিক বেতন আর শতকরা পাঁচ টাকার ভিসাবে ফিস পাইতেন ইনিও তাহাই পাইবেন 
এবং এক লক্ষ টাক! ডিপাজিট রাখিবেন আর লক্ষ টাকার জামীন দাখিল করিবেন । অপর 
সেন বাবু কমিটির অন্ুমত্যন্গসারে সেক্রেটরী সাহেবকতৃকক কশ্মে নিযুক্তিবোধক লিপি 
প্রাপ্ত হইয়! যথা কর্তব্য করণানস্তর গত ১৪ নবেম্বর তৎ কর্টে প্রবুণ্ত হইয়াছেন । তাহার 
পূর্বের কশ্ম অর্থাৎ টাকশালের দেওয়ানী রেজাইন (দওয়াতে শ্রীযুূত বাবু হরিমোহ্‌ন সেন 
তত্পদাভিষিক্ত হইয়াছেন ।-__চক্দ্রিকা । 


ই সংবাদ পত্রে সেক্তাবেল্র কথা 
(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬) 


এতন্মহানগরস্থ ব্যস্ক [ অফ বেঙ্গল ] শাখা ব্যাঙ্ক সংস্কাপনার্থ শ্রযুত দেওয়ান রামকমল 
সেন বাবুকে মুজাপুর প্রেরণ করেন সেই দেওয়ানজী মুজাপুরহই তে এতম্নগরে আগমন 
করিতেছেন দিন দয় বা এক দিন মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন। সংপ্রতি 
সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম যে উক্ত ব্যাঙ্ক বিষয়ে ৮ সহম্র মুদ্রা লভা থাকে । 


( ২৩ জান্তয়ারি ১৮৩৩। ১২ মাঘ ১২৩৯ ) 


কমরস্যুল বাস্ক ।__শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন 
যে কমরসল বাঙ্কের যে সকল নোট আছে এবং এ বাঙ্কের উপর যত দাওয়া আছে তাহা 
তিনি পরিশোধ করিবেন এবং এ বাঙ্কের ঘত পাওন। আছে তাহা তিনি লইবেন । শ্রীযুত 
দ্বারকানাথ ঠাকুর। কলিকাতা ১৮৩৩ ৫ জানুআরি। 


(৯ জানগয়ারি ১৮৩৩। ২৭ পৌষ ১২৩৭ ) 
মাকিণ্টস কোম্পানির কুটী বন্দ ।__-আমর! অত্যন্ত খেদিত হইয়1 প্রকাশ করিতেছি 
যে কলিকাতা রাজধানীর অন্য এক মহাকুঠী সংপ্রতি বন্দ হইয়াছে। শ্রীযুত মাঁকিণ্টস 
কোম্পানি শনিবার পূর্ববাচ্ছে ৫€ই জানুয়ারি ] টাক| দেওয়া বন্ধ করিলেন: 


(১৫ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ৩ মাঘ ১২৪০) 


ক্রুটিগুন কোং ।-_অতিথেদপূর্বক জ্ঞাপন কর! যাইতেছে যে কলিকাতাস্থ প্রধান২ 
কুগীর ঘে শেষ এক কুঠী ছিল তাহাও পতিত হইয়াছে । গতি শুক্রবারে ক্রুটেগুন মেকিলপের 
ইনসালবেণ্ট আদালতে যাইতে হইল । 


(৪ অক্টোবর ১৮০৪ । ১৯ আশ্বিন ১২৪১) 

কার ঠকুর কোং ।-_কার ঠাকুর কোম্পানির নৃতন বাণিজ্য কুঠীর ব্যাপার অদ্য 
আরম্ত হইল। এ কুঠীর দ্বিতীম অংশী বাবু দ্বারকানাথ ইহার পূর্বে সাণ্ট বোর্ডের 
দেওয়ান ছিলেন তিনি এই সাধারণ বাণিজ্যকাধ্য ও এজেন্টী কার্যে গ্রবর্তহওনার্থ ন্াযনাধিক 
ছয় সপ্তাহ হইল এ দেওয়ানী কাধ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন । এতদ্বিষয় মনোযোগকরণের 
যোগ্য বটে যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে ইউরো গীয়েরদের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্সী 
ও বিদেশীয় বাণিজ্যব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবন্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্বে 
বোম্বাইনগরে পারসীয়েরা! এতদ্রপ বিদেশীয় বাণিজা কার্ধ্য অনৈককালাবধি করিতেছেন । 
সান্ট বোর্ডের দেওয়ানী কাধ্য বাবু প্রসন্নকুমার গাকুরের হইয়াছে তিনি তমোলুকের 
এজেণ্টের দেওয়ানী কাধ্য ত্যাগ করিয়া ইহ গ্রহণ করিলেন । 


সমাজ ২৪৭ 
কয়েক বৎসর পরে কার ঠাকুর কোম্পানীর কুঠীও বন্ধ হইয়] যায়। ১৮৪৮ সনের ৪ এপ্রিল তারিখে 
সংবাদ প্রভাকর? লিখিয়াছিলেন £-- 

“আমর? ইংরাজী পত্র দ্বারা অবগত হইলীম যে মিয়ার কার ঠাকুর কোম্পানির অংশ্িগণ এক সরক্যলর পত্র 
দ্বার মহাঁজনদিগ্যে প্রকাশ সভায় আহ্বান করিয়াছেন, গত জান্ুআরি মাসে তাহারা চলিত কাধ্য 
রহিত করত এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে বাবু দেবেল্দনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরিক্সনাথ ঠাকুর মহাজন- 
দিগের হিসাবাদি দৃষ্টি করিয়া পাওন1 সকল পরিশোধ করিয়া দ্রিবেন, দেন] নীখিবেন না, কিন্তু গত 
১ আপ্রিল তারিখে উক্ত বাবুর হৌসের খণ প্রদানে অঙ্গন হইয়া মহাঁজনদিগো আহ্বান করণে বাধ্য 
হইয়াছেন, এই সংবাদ লিখনকাঁলীন আমারদিগের বিশেষ ছুঃখ হইতেছে, যেহেতু কার ঠাস্ুর 
কোম্পানির! বিশেষ সঙ্জীস্ত ছিলেন, তীঙ্ারা তি হনিয়নে বাণিজ্য কাধ্য করিতেন, অধুনা খ্ণ 
পরিশোধ করণে অঙ্গম হইলেন, ইহার পর অন্যান্য হৌসের ভাগ্যে কি হয় তাহ] কিছুই বল? যায় না।” 


(৯ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 

বাজার অনেক কমিয়াছে। শিবনারাম়ণ প।ল ও কাশীনাথ পান ধাঁহারা কলিকাতায় 
৭, বৎসরাবধি সুখ্যাতিপূর্বক বাণিজ্য করিংতছিলেন তীাহারদের বাণিজে।র কুঠা দেউলিয়। 
হইয়াছে । * কথিত আছে যে তাহারা ২৫ লর্গ টাকার কারবার করিতেছিল কিন্তু আমরা 
শুনিয়াছি তাহারদিগের ছুই লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে এই ক্ষতি এব সর আফীন 
বিক্রয় করাতে হইয়াছে ইহার দায় একটান অংশি কাশীনাথের উপর তাহার ভাতা বিবাদ 
করিয়া দিয়াছেন কিন্তু তাহার ভ্রাতার এই লোকসান শোধন হইবার অনেক উপায় আছে। 
_জ্ঞানান্গেষণ। 

(১১ জুন ১৮৩৬ । ৩০ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 


চি 


টগ সমাজের মুনাফা ।-_আমারদের ইচ্ছ! যে শ্রীযুক্ত বাবু ঘ্রারকানাথ ঠাকুর উক্ত 
সমাজের নাম পরিবর্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে ভাহা % উচ্চারণ করিয়! ঠগের 
সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ ঘে ফরবিস বাম্পীয় জাহাজ 
ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হৃইল কম্মে চলিতেছে । এ জাহাজ মাকিণ্টন 
কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিনা উঠে নাই কিন্তু ক্রেতারদের হাস্তে 
পতিতহওন অবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে । ২১ ফেব্রুমারি তারিখঅবধি 
৩০ এপ্রিলপর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে 
অতএব লাভ ঘাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্বান। গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত কিন্ধ এ 
জাহাজে যে দৈবঘটন! হম তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও » দিবস হরণ হইয়াছে । 


(৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২০ ভাদ্র ১২৪০) 


বাষ্পীয় সভার নিয়মপত্র ।__-ইঙ্গরেজী ১৮৩৩ সালের জুন মাসের ২২ ভারিখে 
টৌনহালে নিউ বেঙ্গল টিম ফণ্ড অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের বাম্পের জাহাজবিষয়ক ধন 


হী সংবাদ পত্রে সেক্তারেলর কথা 


ব্যায়কারণ চাদায় স্বাক্ষর কারিদিগের এক সাধারণ সমাঞ্জ হয় তাহাতে যে কখোঁপকথন হয় 
ভাহার তাৎপধ্যের বাঙ্গলা তরজমা । 

এই সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীলশ্রীযুক্ত রাইট রিবেরেগু লার্ড বিসোপ অর্থাৎ কলিকাতার 
লা পারি সাহেব সকলের এঁক্যতাতে পশ্চাৎ লিখিত সমস্ত প্রকরণ নির্ধাধ্য করেন । 

১। জুন মাসের ১৪ তারিখে বাম্পের জাহাজদ্বার ইঙ্গলণ্ডে গমনাগমনের নিরূপণজদ্ত 
এতদ্দেশীয় গবণমেণ্টের সাহেব লোকের নিকট নিবেদনকরণার্থ কলিকাতানিবাসি 
লোকেরদিগের এক সমাজ হয় এ সমাজে যে২ নিয়ম নির্ধার্্য হইয়াছে এই বর্তমান সমাজ 
সেসকলের পোষকত| করিবেক এবং অন্তং উপায় যাহা এ বিষয়ের সফলজন্ত আবশ্ক 
হইবেক তাহাও এই সমাজে স্থির হইবেক। 

২। পূর্বেবোন্ত বিষয় সম্পূর্ণকরণার্থে চাদা করিতে হইবেক এবং পশ্চাৎৎ লিখিত 
ভদ্রলোকেরা কমিটাতে নিযুক্ত হইবেক এহ কমিটার নাম নিউ বেঙ্গল ট্িম ফণ্ড কমিটা 
রাখ। যাইবেক | 

মেং ডি মেকফার্লন। কাপ্তঠান ফার্বস। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । মেং 
ভবলিউ এচ মাকনাটন। শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মলিক। মেং জেম্স্‌ প্রিক্সেপ। মেং 
পসিবি গ্রীনলা। মেংবি হেরভিং। মেংজে উইলিস। মেংসি জে মিদণ্টন। মেংটি 
ই এম টার্টন। মেং জেম্স কিড। কাণ্ধান ট্টিল। মেং কাক্রেল। মেং আর এস 
তাঁমসন। 

৩। উদার টাকা প্রাপ্থি হইলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জমা! হইবেক। এবং পনরশত 
ুদ্র। হস্তগত হইলে তাহার এক সহ মুদ্রায় কোম্পানির কাগজ ক্রয় হইবেক এ ব্যাঙ্কেতে 
কখনও পাচশত মুদ্রার অধিক থাকিবেক না1... 

৫। হিউলিগুসেনামক জাহাজের স্থগিত প্রযুক্ত বাশ্পের জাহাজে ইঙ্গলগু গমনাগমন 
রুদ্ধ হইয়াছে & গমনাগমন যে উপায়ের দ্বার। পুনর্ববার হইতে পারে তাহার চেষ্ট। কমিটীর 
অন্তঃপাতি লোকেরা অতি শীঘ্র করিবেন। এবং তাহারা একারণ শ্রীলশ্রীযুক্ত গববূনর্‌ 
জেনরল কৌন্দেলের এবং ইঙ্গলপ্ডের ইষ্ট ইত্ডিয়ান কমিটার আম্কুকুল্য চেষ্টা করিতে ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হইবেন এবং যখন এ বিষয়ের কোন পরিশেষ হইবেক তখন তাঁহার। ম্বাক্ষরকারী 
অর্থাৎ ঠাদাকারেরদিগের সাধারণ সমাজে সম্বাদ দিবেন ।***.*, 

এতদ্দেশীয় এবং অন্যান্ত খবাক্ষরকারি মহাশয়দিগের নিউ বেঙ্গাল ছিম ফণ্ডের চায় 


প্রদত্ত মুদ্রার ফর | 
শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর । | ৫০০ 
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন । ১ 
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। ২০৬ 


শ্রীযৃত 'বাবু বিশ্বস্তর সেন। 3 


সমাজ 


শ্রীযূত বাবু মতিলাল শীল। 
শ্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও 

শ্ীযুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর । 
শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। 
শযুত বাবু হরচন্দ্র বনু ও 

শ্রাযুত বাবু গঞ্গাধর মিস্র 
শযুত বাবু রোস্তম্জী কাওস্জী । 
শ্রযুত বাবু প্রপন্রকুমার ঠাকুগ । 
শ্যুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় । 
শ্ীযুত বাবু দক্ষিণারগুন মুখোপাধ্যায় । 
শ্রীফুত বাবু আর জিজি! রামগোপাল ঘোষ? ] 
শুযুত বাবু মথুরানাথ মলিক। 
শ্রীধুত বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরী । 
শ্রীধুত বাবু হরিহর দত্ত । 
শ্রযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী । 
শ্রীধুত বাবু রামলোচন ঘোষ । 
শ্রীযুত রাজ! অযোধ্যালাল খা। 
শ্রযুত রাজ। রামচাদ খা । 
আযুত কাজি গুল মহম্মদ । 
শ্ীধু'ত কালীপ্রসাদ বস্। 
শ্রীযুত মহবুব খা। 
শ্রীযৃত মহম্মদ হোসেন । 
শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন চৌধুরী । 
শ্রীযূত মহম্মদ আসকরী । 
শ্রীযূত জগন্নাথ ভগ্ড | 
শ্রীযূত রাজা কালীকৃঞ্ঝ বাহাছুর । 
শ্রীযুত আগাকরবলাই মহম্মদ | 
বালেশ্বরের এতদ্দেশীয় চিকিৎসক । 
শ্রীযুত ক্লিমিশ। সাহেবের চাকরের! 
শ্রীধুত বাবু এস সিজি। 


--- ৩২ 


২৫০ 


৫০০ 


৫০০ 


১ 


১০০ 


২৪৯ 


২৫০ ওল্রাদ পত্রে সেন্কালোেব কথা 
(২২ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১* মাঘ ১২৪০) 


নৃতন লাইফ অস্থ্রেন্স সমাজ ।-_-গত সপ্তাহের কলিকাতানগরীয় ইউরোপীয় সঙ্থাদ- 
পত্রের দ্বার! অবগত হইয়া আমর! পরমাপ্যায়িত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের কতৃরত্বাধীনে 
কলিকাতায় এক লাইফ আস্থরেন্স সোসৈটি স্থাপনের উপযুক্তান্ুপযুক্ততার বিবেচনা পূর্বক 
রিপোর্টকরণার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। নীচে লিখিত ম্হাশয়গণ পঁ কমিটির 
অস্তঃপাতি হইয়াছেন শ্রীযুত ডরিন সাহেব ও ডিকিন্স সাহেব ও ত্রিবিলিয়ন সাহেব ও ডব্‌স 
সাহেব ও বেগসা সাহেব ও ডবলিউ প্রিন্সেপ সাহেব ও কর্ণল কেনডি সাহেব ও কান্তান 
হেগুসঁন সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। 

বনুকালাবধি গবর্ণমেণ্টের কশ্মকারক সাহেবেরদের এমত বিবেচনা হইয়াছে এবং 
লাডবল সোসৈটির অতিত্বণার্থবিবাদ হওনঅবধি অন্যেরদেরও এমত মানস হইয়াছে ষে 
এতদ্রপ কোন সমাজ গবর্ণমেণ্ট কতৃকি এমত দৃঢ়নির্বন্ধে স্বাপিত হয় যে তাহাতে 
সর্বলাধারণ লোকের প্রতায় জন্মে । এতৎসময়ে লাডবল সোসৈটির বিষয়ে পুনর্ববার বিবাদ 
আরভহওয়াতে এ মানস আরো দৃট়ীভূত হইয়াছে । এবং আমারদের ভরস| হয় যে শ্রীল- 
শ্রীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুর অন্যান্ত বিষয়ে যেবূপ অত্যুৎসাহপূর্বধক মনোযোগ করেন 
তদ্রুপ এতদ্বিযয়কও করিবেন। অপর এ কমিটির অন্তঃপাতিমধ্যে শ্রীযূত বেগস! সাহেবের 
নাম দেখিয়। আমারদের বিশেষ আহ্লাদ জন্মিয়াছে যেহেতুক তিনি এই বিষয়ে বিশেষ 
মনোযোগী আছেন এবং গবর্ণমেন্ট এতদ্বিষয় উত্থাপনকরণের পূর্ববে তিনি এক জাইন্ট ষ্টক 
সোসৈটির পাঙুলেখ্য প্রস্তত করিয়াছিলেন অতএব তদ্িষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধানের ফল যে 
সকল সম্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা কমিটিতে জ্ঞাপন করিয়া কমিটির কার্য্ের অনেক 
ন্থুগম করিতে পারিবেন । 


(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২ ) 


গবর্ণমেন্টেব লাইফ ইনস্থরন্দ আপীস।--হরকরা! সন্বাদপত্রের দ্বার অবগত হওয়া 
গেল যে গবর্ণমেণ্টের লাইফ ইনস্থরন্স আপীস আগামি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থাপিত হইয়া 
কশ্মারস্ত হইবে । 


(৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্ুন ১২৪৬) 


আমরা অবগত হইলাম যে কএক বাক্তি এতদ্দেশীয় ধনি এবং বিজ্ঞ মহাশয়রা হিন্দু 
দিগের উপকারার্থ এক লাইফ ইনস্থরেন্স নামক সভা স্থাপন করণের মানস করিয়াছেন এবং 
অতান্পদিবসের মধ্যে অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ হইবে এবং তর্দৃষ্টে উক্ত সভাম্বারা অন্মদাদির 
যে লভ্য হইবে তাহা প্রকাশ করিব। 


সমাজ রি 
(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২) 


চুচুড়ায় বরফ ।_স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে 
জাছুআরি মাসের প্রথম ২০ দিবসপধ্যস্ত চুঁচুড়ার বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মৌন বরফ উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং এঁ বরফ মোন করা ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকাপধ্যন্ত বিক্রয় হইতেছে। 


(২৯ জুলাই ১৮৩৭। ১৫ শ্রাবণ ১২৪৪ ) 

পয়সা ।--বাজারে ১ টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সাপর্যাস্ত যাইতেছে । পোদ্দারেবা 
টাকাতে ঘসা পদ্নসা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে কিন্তু সেই পয়সা কোন কম্মের নহে । ক্ল্য 
আমারদের এক জন বেহারাকে ॥* আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল তাহাতে এঁ প্রকার ঘসা 
পয়সা দেওয়াতে গে কহিল যে ঘসা পয়সা! কেহই লইবে না এই ৮ গণ্ডা পয্পসা! এবং ৮ গণ্ডা 
লুড়ি তুল্য মূল্যই । কিন্তু খন তাহার সঙ্গে অনেক বচসা করা! গেল তখন কহিল যে বরং 
নৃতন পয়সার অদ্ধেক আমাকে দেউন । 

গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পোদ্দারেরা নিতাস্ত অকন্মণ্য বাজারের পোদ্দারেরা যে প্রকার 
পয়সা! দ্রিতে চাহে তাহারাঁও তদ্রপ পয়সাও সেই দরে দিতে চাহে অতএব এ বেটারদের 
নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট মাসে যে ৩০০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন সে কেবল ভম্মে খি ঢালা 
হইতেছে। 


(১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭1 ১ আশ্বিন ১২৪৪) 


বাবু প্রসন্নকুমার ।-_-..'মেদিনীপুর জিলায় ভুয়ামূত1 পরগনে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
হুদ্দা পশ্টিম মশারানামক যে তালুক তাহার বাধিক রাজস্ব ৩২৮৭ টাকা দেওয়া 
যায়।-.' 


(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫) 


.**বর্তমান শাসন কর্তীরা অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন সভ্যতা ও ধনাট্যতা 
কোন২ উপায় ত্বারা হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই অন্বেষণ না করিয়া 
আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থাঁ তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া স্থখসভোগ 
করেন। ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তম২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থ! তদ্দর্শনে সেইরূপ উত্তমাবস্থা 
প্রাণ্থির নিমিত্ত সর্ববসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে । কিন্ত এতদ্দেশীয় মন্থ্যযগণ এমত 
নীচাবস্থায় আছেন যে তন্ারা উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন না ইঙ্গলপ্তীয় বিদ্বান 
ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কার্ধ্য করিয়াছেন তাহ! এতদ্দেশীয়ের! চিত্তেও স্থান দান করেন না 
এবং তাহার কিছুই বিবেচনা করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তন্তাব এতদ্দেশীয়- 
দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না ।॥ এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল 


তি ৭ মংত্বাদ পত্রে সেক্কাজেল্র ক্রথা 


সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিঅম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 
ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যা বারা এমত 
অনুপম সভাতাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমরা তন্িমিত তাহারদিগকে প্রশংসা করি । 
ইঙ্গলপ্তীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্্যতা হেতু যে ধনাঢাতা ইহা সর্বসাধারণ 
জনকে অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদ্িগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য 
হয় এমত তাহারা বলেন না বাঁণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্মিমিত্ত আমরা 
বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা! প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ 
করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অন্ধ শঙ্্ ধারণপূর্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে 
জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহু গুণযুক্ত1 উর্বরা ভূমি প্রদান 
করিয়াছেন এবং তাহার উপাঘও প্রদান করিয়াছেন ইহ পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহার করা 
উচিত হয় না এই সময়ে অনেকের উত্তমতা ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতরদ্দেশীয়দিগের 
উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সছুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল 
সছুপায় সদা আচরণ করেন। 
আমাদিগের এই বয়ংক্রম পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে অন্য দেশীয়দিগের যাহাতে 
ভাল হইয়াছে এতদ্দেশীয়র। তাহার অন্থশীলন করেন না। আমরা জানি এতদ্দেশীয় 
যাহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়] 
গবর্ণমেণ্টে অকিক্ষুত্র কাধ্যের ভার লইয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা 
জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে না 
আর ক্রমে২ নান! কাধ্যে মূল ধন বিনাশ পায় আর কিছু দ্রিন পরে আমর! দেখি যে এ ব্যক্তি 
হয় কারাগারে আছেন অথবা কোন আত্মীয়ের বাটীতে পাতড়ায় নিযুক্ত হইয়াছেন 
আমাদিগের এতদ্দেশীয় কত জনকে এতন্রপ দৃষ্ট হয় এবং কেহ২ বলেন যে কি 
কুরীতি ছিল। 
এতছিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হম কিন্তু তাহারা বলেন যে ধন নাই 
আমরা কিরূপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ নির্বোধের বাকোর আমরা উত্তর 
দিতে পারি না ইহাতে মৌন দ্বারা ত্বণাই ভাল। তাহারা সাহেবের মুচ্ছুদি হয়েন সে 
সাহেবকে কি টাকা দেন না আর এ সাঁহেব আপদ্গ্রস্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়া কি সেই 
কুঠীর মান রাখেন না এবং এ মুছুদ্দি মহাশয় কি ইহ! দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে 
নিধ'নী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর ধাহার। কিঞ্চিৎ স্থদ গ্রাহি তাহার! জানে না যে আমার 
টাকায় সাহেব ধনাঢ্য হইবেন ইহা জানিয়াও কিঞিৎ সদ পাওয়ার প্রার্থনায় মুদ্রা প্রদান 
করেন। এতদ্দেশীয়দিগের যে এত্জ্প কৃতকার্ধযতা তাহা! বলিবার প্রয়োজন নাই কিন্ত 
এতদ্গেশীয় ধনিগণ বাণিজ্যাদিদ্বারা ধনাঢ্য হউন জার যে কেরাণির প্রভৃতি কার্য পরিত্যাগ 
করুন যে সেইলকল কার্ধ/দ্বারা দীনদ্রিগের ভরণপোষণ হউক । অতএব আমর বলি ষে 


সমাজ ২৫৩ 


ইহাতে তাহারা সৌভাগাযুক্ত ও ধনাঢ্য হইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবেন আর সর্বসাধারণের স্্খ 
সৌভাগ্য হইবে ।- জ্ঞানাম্বেষণ। 


(১১ জানুয়ারি ১৮৪০। ২৮ পৌষ ১২৪৬ ) 
আমর! শুনিলাম যে কল্িকাতার একজন জমীদার বারাণস হইন্ছে স্বগৃহে আগমন 
কালীন ভগল পুরের বাজারে ৪* টাকা মুল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়! লইয়া! "্মাসিয়াছেন । 
এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে দেই বাজারে দাসদাপী প্রায় ২০1২৫ জন বিক্রয় 
হইয়াছিল। [ জ্ঞানান্েষণ ] 


( ২৮ মার্চ ১৮৪০ । ১৬ চৈত্র ১২৪৬ ) 


আমরা শ্রুত হইয়াছি চিকিৎসা বিদ্যাতে উত্তীর্ণ ছাত্র এক জন শ্রীযুত বাব দ্বারকানাথ 
গুপ্ধ এতদ্দেশীয় এক ওধধালয় স্থাপন করাতে 'এবং এ উদ্যোগেতে যে ধন ব্যয় 
হইয়াছে তদ্দার! অত্যন্ত লাভ সম্ভাবনা! দেখিয়া অন্য ছুই জন ছাত্র তদ্রপ বাহুলামতে 
অপর এক স্বতন্ত্র ওধধাগার স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । এই নৃতন ব্যাপার 
শ্রীযুত বাবু রামকুমার দত্ত ও শ্রীযুত নবীনচন্দ্র কতৃক নির্বাহ হইবে রামকুমার দত্ত 
কলিকাতায় চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপনাবধি তথাঁকার চিকিৎসালয়ে উষধ প্রস্তত করণ কার্যে 
নিযুক্ত ছিলেন এবং তাহারা এঁ কম্মে অতি নৈপুণা ও যে বাবসায় তিনি এইক্ষণে আরম 
করিয়াছেন তৎ্সম্পর্কে অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন । তীাহারদের এ ওধধালয়ে 
নান প্রকার ওঁষধধ থাকিবে এবং তদতিরিক্ত তাহারা সোদাওয়াটর অর্থাৎ বিলাতীয় 
পানীয়ের কারখানা আরম্ভ করিয়াছেন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইউরোপীয় 
দ্রব্যের প্রতি পূর্ধবাপেক্ষা অধিক অনুরাগ জননে এ পানীয় বাবহারে অধিক চেষ্টা 
হইয়াছে। আমরা ইহার পূর্বে এতদ্দেশীয় উষধালয়ের প্রস্তাব লিখন সময়ে 
কহিয়াছিলাম যে দেশীয় যে যুব জনের] গবর্ণমেণ্টের কন্টে প্রার্থনাশীল এমত ব্যক্কিরদের 
মধ্যে উৎসাহ বর্ধনের এমত যে নান৷ চিহ্ন দর্শন হইতেছে তাহাতে যে উদ্যোগের 
দ্বার! প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের লাভ ও সাধারণের উপকার সেই উদ্যোগে আরম্ভ হওনের সোপান 
হইতেছে । কলিকাতার মধ্যে ছুই উ্ষধালয়ের কাধ্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং উক্ত 
মহাশয়ের কলিকাতাস্থ তাবৎ ওঁষধালয় অপেক্ষা নিভাজ ও প্রকুতৌযধ অল্প মূল্যে বিক্রয় 
করিতে নিশ্চম্ করিয়াছেন। অতএব আমারদের দৃঢ় বোধ হইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে 
তাহারদের উদ্যোগ দেশীয় লোকের দ্বারা সফল হইবেক যেহেতুক তাহারা এতদ্দেশীয় অতি 
দরিদ্র ব্যক্রিরদের মধ্যেও ইউরোপীয় উষধ ব্যবহার করাইতে পাঁরিবেন। এতদ্দেশীয় 
লোকের! এইক্ষণে বারস্বার বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইউরোপীয় ওষধ দেশীয় 
ওঁষধাপেক্ষা অত্যুৎকুষ্ট এবং যে সকল ব্যক্তি উত্তমরূপে সুশিক্ষিত হইয়া বিদ্বান হইয়াছেন 


১৪ গলা পাত্রে সেক্কাবেেন্র ক্তথা 


তাহার! দেশীয় যমোপম চিকিৎসকেরদের অপেক্ষা এ চিকিৎসকেরদ্বিগকে উত্তম জ্ঞান 
করিবেন । [ “ক্যালকাট! কুরিয়র* পত্রের জনৈক দেশীয় সংবাদদাতা ] 


শাসন 
( ১৬ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ৫ মাঘ ১২৩৯ ) 


আমর! শুনিয়! অত্যান্তাহলাদিত হইলাম যে ইত্ডিয়ান জুরীবিষয়ক ব্যবস্থাতে শ্রীল 
শ্রীধুত বাদশাহ অন্থমৃতি দিয়াছেন এই ব্যবস্থার দ্বারা এতদ্েশীয় লোকেরা গ্রান্দ জুরীর 
কার্ধ্য এবং জুষ্টিস অফ দি পিস কার্ধা এবং যে মোকদ্দমাতে খ্রীষ্টীয়ানেরা লিপ এমত মোকদ্দমা 
নির্বাহ করিতে অন্মতি প্রাঞ্ধ হইলেন। ইহাতে পাঠক মহাশয়েরদের দৃষ্টি হইবে যে 
পালিমেন্টের এই বাবস্থা ও অন্তান্ত ব্যবস্থার দ্বারা এবং শ্রীলশ্রীযুত গবব্নর্‌ জেনরল 
বাহাছুরকর্তৃক সংগ্রতি প্রকাশিত নানা আইনের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে যত 
পরাক্রম অপিত হইয়াছে তত ইঙ্গলণ্তীয়েরদের রাঁজ্য হইয়াঅবধি হয় নাই। এইক্ষণে 
আমারদের এই প্রার্থনা আছে যে এই সকল পরাক্রম উচ্চ২ পদাভিষিক্ত এ সকল মহাশয়ের! 
কেবল স্বার্থবিষয়ে না খাটাইয়| দেশ হিতার্থে খাটান । 


(২ মাচ্চ ১৮৩৩। ২০ ফাল্কুন ১২৩৯) 


গবর্ণমেণ্টকতৃর্ক এত্দেশীয় লোকেরদের কম্মে নিয়োগ ।--পাঠক মহাশয়ের অবশ্থ 
অবগত হইয়া থাকিবেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তিন রাজধানীতে মাঁজিন্ত্রেটাকর্শদ 
নির্বাহকরণ এবং গ্রান্মজুরীর “শ্রে নিষুক্তহওন এবং যে সকল মোকদ্দমায় শ্রীষ্টীয়ান লোক 
পক্ষ এমত মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতার্পণার্থ সংপ্রতি পালিমেন্টে যে ব্যবস্থা হয় এ 
ব্যবস্থার প্রস্তাবান্দৌলনসময়ে শ্রীযূত অনারবিল কোর্ট অব ডৈরেক্তস” সাহেবের যথাসাধ্য 
তত্বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা করিলেন কিন্তু এ ব্যবস্থাতে তাহারা এতাদৃশ প্রতিবাদী হইলেও 
বোর্ড কন্ত্রোলের সভাপতি শ্রীযুত চালস গ্রাণ্ট সাহেবের বিশেষ উদ্যোগপ্রযুক্ত এ ব্যবস্থা 
পালিষেণ্টে জয়২ ধ্বনিপুরঃসর সিদ্ধ হয়। অপর শ্রীলশ্রীযুত গববুনর্‌ জেনরল বাহাছুরের 
সম্প্রতিকার যে নিয়মের দ্বারা আমীন মুনসিফপ্রভৃতি পরাক্রম ও গৌরবান্বিত পদে নিযুক্ত 
হইলেন সেই নিয়মে কোর্ট অফ উৈরেক্তর্স সাহেবেরা ক্বীকৃত হইয়াও কিনিমিত এই 
নবনিয়মিত ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করিলেন ইহা! আমারদের বোধগম্য হয় না। যে২ 
মোকদামা ইহার পূর্বের মফঃসলে কেবল ইউরোপীয় জজসাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইত সেই 
সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে যদ্যপি এতদ্দেশীয় জোকেরা ক্ষম তবে তাহারা অবশ 
গ্রান্দজুরীর কর্ম নির্বাহ করিতেও ক্ষম বটেন্। অতএব আমারদের এই উপলব্ধি হয় যে 
নৃতন ব্যবস্থটঁতে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহ৷ এতদ্দেশীয় লোকেরা কোন 
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সম্রম বা বিশ্বাসের কর্মে যোগ্য না হওন বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্প সাহেবেরদের মধ্যে 
যে অল্পসংখ্যক মহাশয়ের এতদ্বিষয়ে আপনারদের পূর্বকার অবিবেচন! ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই ঈদৃশ ব।ক্তির স্বারাই তাহ হইয়া থাকিবে। 

১৭৬৫ সালে ইঙ্গলপ্তীয়েরদের এতদ্দেশীয় দেওয়ানী কাধ্যগ্রহণাবধি এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের বিষয়ে তিনপ্রকার নিয়ম চাঁলয়া আসিতেছে । তন্মধ্যে বর্তমান নিয়ম তৃতীয়। 
ইঙলগ্ীয়েরদের প্রথমীবস্থায় গবর্ণমেণ্টকতৃ্ক এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে যদ্দপ পরাক্রম ও 
বেতন প্রদত্ত হয় তাহ। প্রায় অবিশ্বাস্য । তৎকালীন ইল শ্ীয় কর্তা মহাশয়েরদের এমত বোধ 
হইল যে এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যত অধিক পরাক্রম অর্পণ হইতে পারে তত অধিক 
দেশের মঙ্গল ও ইঙ্গলগ্ীয়েরদের রাজের হ্্র্্যৈসস্ভাবনা। দেশীয় মুখ্য শংসনকশ্৷ 
কৌন্সেলি সাহেবেরদের হন্তে অর্পিত থাকিল বটে কিন্ত তাবৎ প্রকৃত পরাক্রম অথাৎ 
সাধারণ ব্যক্তিরদের চক্ষুর্গোচর দেদীপ্যমান যে পরাক্রম তাহা! দেশীয় লোকেরদের হন্ডতেই 
অর্পন হইল। তিন স্থুবাসম্পর্কীয় তাবৎ আদালতের কাধ্য বিনীপ্রতিবন্ধকতায় ও 
বিনাশাসনরূপে এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে দেওয়া গেল এবং এতদ্দেশীয় প্রধান কন্মকারক 
সাদ্বৎসরিক ৯ লক্ষ টাকার নান নহে বেতন পাইতেন অথাৎ এইক্ষণকার তাবৎ ভারতবর্ষের 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরেরদের বেতনাপেক্ষা তিন ৭ অধিক। 

কিন্তু তৎপর কএক বৎসরের মধ্যে একেবারে এ নিয়মের সমূল পরিবন্তন হইল এবং 
গবর্ণমেন্ট বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পূর্বে এভদ্দেশীয় লোকেরদের হস্তে তাবৎ 
পরাক্রমই অর্পিত ছিল পরে বিশ্বাস্ত ও ঝুঁকির সমুদায় কাধ্যহইতে হঠাৎ এতদ্দেশীয় 
'লোকেরদিগকে রহিত করিতে নিয়ম করিলেন । তৎসময়ে কর্ত। মহাশয়েরদের মনে এমত 
জ্ঞান্্েদয় হইল যে সরকারীকার্ধ্য নির্বাহীর্৫থ যদস্গসারে এতদ্দেশীয় লোকেরা নিযুক্ত হন 
তদন্ুসারে প্রজাগণের ছুঃখবুদ্ধিহওনের সম্ভাবনা অতএব অসীম দ্ানশোৌগুতার পথ পরিত্যাগ 
করিয়া তাহারা অতিসঙ্কচিত কার্পণ্যবত্মীবলন্বী হইয়া সম্ভম ও লাভজনক সমগ্ন 
কর্মহইতে দেশীয় লোকেরদিগকে চুযত করিলেন। এবং এতদ্দেশীয় যে কর্শুকারক 

: সর্ববাপেক্ষ। উচ্চপদস্থ তাহাকে ৫০* টাকার ন্যুন বেতন নিদ্ধার্্য করিলেন। এতন্দ্রপে 
দেশীয় লোকেরদিগকে বহিষ্করণসময়েই ইউরোপীয় সিবিলসম্পকীয় সাহেবেরদের অপূর্ববব্ূপ 
বেতন বৃদ্ধি হইল এ বৃদ্ধির কারণ সম্প্রতিকার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত 
কোর্টনি ম্মিথ সাহেব পালিমেন্টের কমিটি সাহেবেরদের সমক্ষে ব্যক্তকরত কহিলেন যে 
অন্ঠায়রূপে টাক! লওনের কোন ওজোর না থাকে এইনিমিত বেতন বৃদ্ধি হয়। 

_ এইক্ষণে সরকারীকাধ্যের নিয়মের পুনর্ববার রূপাস্তর হুইয়াছে প্রায় চল্লিশ বৎসরাবধি 
এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে গবর্ণমেণ্টের কাধ্য স্পর্শ করিতেও না দিয়া এইক্ষণে দৃষ্ট হইল 
যে তাহারদের কি জ্ঞান কি সভ্যতা প্রায় বৃদ্ধি হয় নাই এবং এইক্ষণে উপলদ্ধি হইতেছে যে 
:পূর্ববাপেক্ষা! তাহারদিগকে অধিক পরাক্রম ও গৌরব ও অধিক বেতন দেওয়া সর্ব্বতো ভাবেই 


৫৬ সংব্বাদ পত্রে সেক্কাত্নন্র শ্রথ্থা 


উচিত। অতএব এই বিবেচন। সফলকরণার্থ তাহারা বিচারালনে উপবেশন করিতে এবং 
ইউরোপীয়েরদের সহকারিতারূপে বিচার করিতে এবং অতিগুরুতর মোকদ্দমানকন 
নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাবিশিষ্ট হইলেন। নিমের এতদ্রপ পরিবন্তনহওয়াতে আমারদের 
পরমাহলাদর হইয়াছে কারণ এই যে পরিশেষে ইহাতে দেশের পরমখঙ্গজল হইবে এমত প্রত্যন 
আছে । আমারদের আরে! এই প্রত্যয় আছে যে গবর্ণমেন্ট পূর্বববৎ বিরুদ্ধবত্মাবলম্থন করিয়া 
যদ্টপি এতদ্দেশীয লোকেরদিগকে স্বদেশে সরকারী কাধ্যের আশাহইতে হতাশ করিতেন 
এবং সন্ত্রমজনক উদ্যোগের তাবৎ পথ অবরুদ্ধ করিতেন তবে গবর্ণমেন্টের কত্তব্যকার্ষ; যে 
হয় নাই এমত অবশ্য কহ! যাইতে পারিত। এ মহাঙ্ভব কাধ্য নির্বাহার্থ যত বুদ্ধি ও 
দক্ষতার আবশ্তক তত বুদ্ধি ও দক্ষতা যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বর্তে এমত 
আমারদের নিতান্তই বোধ আছে। যে মোকদ্দমায় কোন স্বাথ নাই এমত মোকদ্দম। যদি 
এতদ্ধেশীয় কোন বিজ্ঞবর সুশিক্ষিতের হন্ডে অর্পণ কর। যায় তবে অতিবিজ্ঞ ইউরোপীয় 
জজসাহেবের! ঘন্রপ ন্যায় ও বিধ্যন্থপারে তৎ্কাধ্যের নির্বাহনিম্পত্তি করিতেন তদ্রপে 
এতদ্েশীয় মহাশয়েরাও যে পারগ ইহাতে সন্দেহ নাই। 

পরন্ত আমর! এতদ্রপ রীতিপরিবন্তনে উল্লসিত বটে কিন্তু সামান্ততঃ দেশের মধ্যে 
লোকসকল তাদৃশ আহ্লাদিত নহেন। এই দর্পণের সম্পাদকত্ব পদ্দোপলক্ষে মফ:সলের 
ভূরি২ ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন চলনেতে দেশীয় লোকেরদের যে নানাবিষয়ক নানা 
অভিপ্রায় তাহা জ্ঞাপনার্থ আমারদের অনেক স্থগম আছে। অতএব নিতান্তই কহিতে 
হইল যে এতদ্দেশীয় লোকের! থে নূতন আদালতের কর্ধে নিযুক্ত হইলেন সেই আদালতে 
যাহারদের নিতান্তই মোকদ্দম। করিতে হইবেক তাহারা একেবারে ভয়ে মগ্র দেশের 
স্বভাবসিদ্ধতাগ্রযুক্ত উৎকোচের ভয় তাহারণের মনে লগ্রই রহিয়াছে । কর্বকারির। ভারি 
বেতন পাইয়াও অন্তায়রূপ টাকা লওনের উপায় যে পরিত্যাগ করিবেন এমত ইতরের 
স্বপ্নেও উদয় হয় না বরং তাহারদের এমত বোধ হয় যে ইহারা যত অধিক বেতন পান তত 
অধিকই উৎকোচের লোভ বাড়ে এবং এমত বোধ করে যে এই উচ্চ পদপ্রাপণে লোকেরদের 
এতদ্রেপ যে লালসা জন্মিয়াছে তাহার কারণ তত্রৎ্পদের গৌরব ব। বেতন প্রাপণাশয় নহে 
কিন্ত তত্তৎপদের দ্বার ধন্সঞ্চয়ের যে অশেষোপায় হইবে তাহাই। অতএব তাহারদের 
এই বোধ যে ধাহার! কেবল স্বার্থের নিমিত্তই পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবিধ ব্যক্তিরদের হস্তে 
পতিত হওয়ায় আমর! বদ্ধহম্তপদ হইয়া একেবারে অকুলসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলাম । 

ডাকের দ্বার ঈদৃশ আর্তনাদস্তচক লিপি আমর নিত্যই প্রাপ্ত হইতেছি এবং 
ধাহারা এ মুনসিফপ্রভৃতি পদাকাজ্ষ নহেন তাহারদের দ্বারা এমত আক্ষেপক্ুচক উক্তি 
প্রায়ই আমারদের শ্রবণগোচর হইতেছে । কিন্তু ষদ্যপি এন্তদ্বিষয়ে আমারদের স্বাভিপ্রায় 
ব্যক্ত কর! স্থকঠিন তথাপি কহি যে আমারদের এমত নিশ্চয় বোধ আছে যে মুনসিফ সদর 
আমীন প্রভৃতি /বিষয়ক আইন যে দিবসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেপীঙ্ক জারী করেন 


সমাজ ২৫৭ 


তদ্দিবসপর্ধস্তই এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল অন্যায়রূপে ধনোপার্জটনের লালসাতেই 
সরকারী কার্ধ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং ধত লোকের হস্তে পরাক্রম ছিল তাহার। 
তংপরাক্রমই কেবল ধনোপার্জনের উপায়বিনা আর কোনরূপ জ্ঞান করিতেন না এবং 
ধাহার যে কর্ম তিনি ততৎ্কর্মের দ্বারা অন্থায়রূপে হত উপাজ্জন করিতে পারিতেন তত 
উপার্জন করাই কোন নীতি ও ধর্মমবিরুদ্ধ নহে এমত তাঁহার দৃঢ় জ্ঞান এবং যে ব্যক্তি উভয় 
পক্ষহইতেই টাকা গ্রহণ করিয। পরাজিত বাক্তিকে পুনর্বার এ টাকা ফিরিয়। দিতে ভ্রুটি 
বা বিস্বত হইতেন কেবল এবন্বিধ ব্যক্তিরই মানহানি হইত। কাধ্যের এই গতিক আমরা 
যদ্যপি উৎকোচ বলিতে পারি না তথাপি আমারদের এমত বোধ হিল যে এতাদ্ধপ 
ব্যবহার দেশের মধ্যে ঈদৃশ মূলবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহ| সর্বসাধারণ লোকের মধো 
এতাদৃশরূপ প্রতিপালন হইতেছে যে এক ব্যক্তির আযুঃপধ্যস্ত তাহ! উৎ্পাটন হওয়। 
দুঃসাধ্য তবে কি জানি মুনসিফ সদর আমীনপ্রভৃতির আইনের দ্বারা যেকি সফল জন্মিবে 
তাহা কালে প্রকাশিত হইবে। যে ব্যক্তির। সরকারীক্।ধ্য 'প্রাপ্ধ হইয়া তদ্দার। অন্ঠায় 
লাভ গ্রহণ কখন অন্পযুক্ত বা অন্যায় বা অপমানজনক জ্ঞান করেন নাই এমত ব্যক্তি 
যে ভারি বেতন পাইয়! অথব। অপমানের ভয়ে যে তাদৃশ স্বভাব ত্যাগ করিবেন সে এইক্ষণে 
কালাকুক্ষি নিক্ষিপ্ত । 

কিন্ত যদ্যপি মুনসিফ সদর আমীন প্রভৃতির আইনের দ্বার এ কুৎসিত নিয়মের 
হধরণ না হয় তথাপি এতদ্দেশীয় লৌককে কম্মে বহিদ্ধত রাখণের পূর্ব নিয়ম যে পরিবন্তিত 
হইয়াছে তাহাতে আমারদের পরম সম্তোষ আছে যদি লোৌকেরদের প্রতি বিশ্বাস করা যায় 
এবং তাহারদের প্রতি খুব চৌকী দেওয়া যায় তবে সারল্যরূপে কম্মনির্বাহের সম্তাবন 
বটে কিন্ত তাহারদের প্রতি যদি নিত্যই অবিশ্বাস করা যায় তবে তীহারদের দ্বারা যথাথ 
কার্য প্রাঞ্ধ হওয়া ভার হইবে। কালক্রমে এতদেশীয় লোকেরদের স্বভাব পরিবর্তন 
হইবে। এই নূতন যে কর্মকারকসাহেবের! নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের উপর গবণমেন্টের 
নিত্য দৃষ্টি থাকিবে এবং তাহার! যদি দোষ করেন তবে সম্থাদ পত্রের দ্বার! তাহ। ব্যক্ত হইয়। 
তাহারা অপমানিত হইবেন এবং সর্বসাধারণের ধে বিবেচন। তাহা ভ্রমে২ স্থনীতির 
পক্ষেই হইয়া আসিবে । পরে বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা লোকেরদের ক্রমশঃসোষ্ঠব হইয়া এবং 
ইউরো পীয়েরদের পূর্ববাপেক্ষা অধিক আলোপাদি হইয়া এতদ্দেশীয় কর্ম্মকারকেরদের স্বভাবের 
নৈ্মল্য ও মানবৃদ্ধি হইবে । ইহার পূর্বে ইঙলগুদেশীয় জজেরাও উতৎকোচামিষচক্রের 
বহিভূ্ত ছিলেন না এবং সদর আমীনী পদের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় বাক্তিরা যেমন উপাসক 
তেমন ইলঙ্গণ্ড দেশের সর্বাপেক্ষা প্রধান জঙজসাহেবও ছিলেন এমত দৃষ্ট হইয়াছে অতএব 
যে নানা উপায়ে ইঙ্গলগ্তীয় জজসাহেবের! সমন্্রম ও ন্তাধা বিচারের বিষয়ে অপূর্বরূপ খ্যাত্যাপন্ন 
হইয়াছেন তছুপায়েতে ভারতবর্ষীয় লোকেরদেরও তন্তল্য ফল কিনিগিত্ত হইতে 
পারে না। 


২৩৩ 


২৫৮ গলংন্বাদ পত্রে লেক্াবেেত্র ক্রহা 


(৩১ জুলাই ১৮৩৩ । ১৭ শ্রাবণ ১২৪* ) 

স্থপ্রিম কোর্ট ।--এই বত্লরের তৃতীয় মিছিল গত শনিবারে আরম্ত হয় এবং 
্রান্মজুরীতে অনেকের মধ্যে নীচে লিখিত মহাশয়েরা নিযুক্ত হন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু 
আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত সাবু রসময় দত্ত ও শ্রীযুত বাবু 
বীরনরসিংহ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধার মিত্র ও শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও 
প্রযূত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । 

পরে শ্রীযূত সর এড্বার্ড রৈয়ন সাহেব এতদ্দেশীয় মহাঁশয়েরদের এই প্রথমবার 
গ্রান্দজুরীর কার্যে নিধুক্তহওনোপলক্ষে গ্রান্মজুরীর বিশেষ কার্ধযসকল অতিন্প্টরূপে ব্যাখ্য। 
করিয়া পরিশেষে এই উক্তি করিলেন যে স্থপ্রিম কোর্টের বিচারের কন্মন নির্বাহার্থ ইউরোপীয় 
প্রজাবর্গের সহযোগে এত দেশীয় প্রজারদিগকে কাধ্য করিতে দেখিয়া! ধাহারা অতিসন্তষ্ 
হইয়াছেন তন্মধ্যে আমি এক জন যেহেতুক এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিজ্ঞতা ও গুণ অন্যান্য 
কাঁধ্য নির্বাহে বিশেষতঃ দেওয়ানী কার্যে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে । ইহার পূর্বে 
তাহার। গ্রান্দজুরীর কাধ্যে নিযুক্ত হইতে এবং শ্রীষ্টীযানেরদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে 
ক্ষদ্রজুরীর কার্যে নিযুক্ত হইতে অক্ষম ছিলেন:-। 

বর্তমান গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের নাম দেখিয়। আমারদের বোধ হইল যে 
অতি গৌরবাদ্িত ব্যক্তিরাই মনোনীত হইয়াছেন এইক্ষণে এ কাধ্যে নিষুক্ত সাত জনের 
মধ্যে কেবল চারি জনের নাম করিলেই আমারদের এই কথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতে 
পারে । তন্মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনি কলিকাতার 
মধ্যে যেমন পরাক্রান্ত তাদৃশ অপর ছুর্লভ। এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব এইক্ষণে 
প্রায় সর্বাপেক্ষা! ধনিশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীযুত বাবু রাধামাধৰ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কলিকাতার 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা সন্তরাস্তদল অর্থাৎ ব্রাঙ্মণেরদের দলের প্রধান ফলতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল 
তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিশেষে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষজ ইঙ্গরেজী বিদ্যায় 
ইনার প্রতিযোগী কলিকাতায় প্রায় দেখি না। অতএব এতদ্দেশীয় যে মহাশয়ের! প্রথম 


গ্রান্দজুরীর কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন তাহারদের মধ্যে যে ঈদৃশ ব্যক্তি আছেন ইহা দর্পণে টুকিয়। 
রাখিতে অন্মদাদির মহাসস্তোষ আছে। 


১৮৫৬ সনের ২৯এ জানুয়ারি আশুতোষ দেবের (ছা তুবাবুর) মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুপ্রসঙ্গে পরবর্তী 

১ল। ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন 2-- 

“আমরা গভীর শোকদাগরে নিমগ্র হইয়া! প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু 
আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্ূথে ভাগীরঘী তীরে নীরে সঙ্ঞান পুর্র্বক পরমেষ্ 
দেবত। ভাবনা করিতে করিতে মত ]লীল। সম্বরণ পুর্্ক যোগমুধামে গমন করিয়াছেন ।...আহা1| কি 
অশুভক্ষণে নিষ্ঠ র ক্ষতরোগ তাহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল... । প্রাতংম্মরণীয় পুণ্যাত্বা এরামছুলাল 
দেব মহাশয়ের বংশধর দকল ক্রমে ক্রমে অন্ত্থিত হইলেন ।...আহ1! বাবু আশুতোষ দেব 

ৰা 


সমাজ ২৫৯ 


মহাশয়ের তুল্য সরলশ্বভাব উদারচিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, র্বগ্ুসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না, তিনি করুণার দাগর ছিলেন, পরোপকা'র-গ্ুণ তাহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ 
ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দন লোক কেবল তাহার অপামান্ত বঙান্ততার উপর নির্ভর করিয়া 
্বচ্ছন্দে জীবনযাত্র! নির্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা কর যায় না, আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল 
স্বরূপ হইয়া তাহারদিগের বক্ষ-স্থল বিদীর্ণ করিবেক । ..আঙ1! যে মহাজ্ম! পরছুঃখ দর্শনে সর্ব 
কাতর হইতেন এবং তাহা! নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, ছু,থি লক দ্দিগকে 
আহার দিয়। তাহারদিগের বিদ্যান্শীলন বিষয়ে যত্ত করা যিনি অতি কর্তব্য কাধ্য বলিয়া! জানিতেন, 
শান্তর বিষয়ে তাহার এরূপ যত্ব ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় 
আদর পূর্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়! পরম প্রীত 
হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কত শ্রীয় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । দেশের হিত 
বর্ধন ও হিন্দু ধর্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্বাগে তাহীর প্রতি প্রচুরবূপে আনুকূল্য 
করিতেন তাহার ম্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুন? প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নখ, ভিন্ন ভিন্ন ষ্শে হইতে 
যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তীহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ 
করিয়াছেন, এবং তীাহারদিগের সাহাযার্থ অকাঙ্রে অর্থ দিয়াছেন। আহ! এইক্ষণে সংগীত 
বিদ্যানিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহীধা প্রীপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং স্ুকবি 
ছিলেন, তাহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্বম গায়কগণ তীহার ভাব রস, শুর, 
রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়! বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন ।...মৃত মহ্'আ্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের 
সমুদয় গুণ বর্ণন! করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সক্কীর্ণত1 হয়,...। 


সময় দত্ত সম্বন্ধে অশেক কথাই এই পুস্তকে পাওয়। যাইবে । ১৮৫৪ সনের ১৪ই মে তারিখে তাহার 

মৃত্যু হইলে “সম্বাদ ভাস্কর? লিখিয়াছিলেন ৫ 
“গত ২ জৈয্ঠ রবিবার দিধ) ৪ দণ্ড অবস্থিতে নগর কলিকীতার রাম বাগান নিবাসি প্রসিদ্ধ ধনি বাবু রসময় 
দত্ত মহাশয় ঘাড় মাগুর! রোগে বন বিধ চিকিৎসায় আরোগ্য প্রাপ্তির লক্ষণাপ্রাপ্তে স্বরতঙ্গিণী তীর 
সমীপে মায়াময় কায় পরিত্যাগে পরম ধামে বিশ্রাম লীভ বা অমূল্য অতুল্য কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়ীছেন। 
উক্ত বাবুর গুণ গৌরব এবং স্বাভীবিক ধর্মানিষ্টতীর বিস্তার কি কহিব। তিনি বর্তমান যুগের যোগ্য 
পাত্র নেন, অন্মদীদির দেশীচার যত প্রাড়ীন ধর্ম কর্ম সংরক্ষণে ও প্রসাঁধনে সদা উদ্যাক্ত থাকিতেন, 
তপের পরিমিত ব্যয়ী এবং নান] বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এ মহাশয়ের শৈশব কালাবধি যাবতীয় 
ৃ্তাস্ত বর্ণনে একখানি অসামান্ গ্রন্থ উদ্দিতের সম্ভীবন। তথাচ সংক্ষেপ রূপে কিঞ্চিত কহি। তিনি 
নগর কলিকাঁতার মাস্ক ধনাঢ্য মৃত বাবু নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পুত্র বঙ্গ ২১৮৬ [?] সালে জন্মগ্রহণ 
করেন পরে ক্রমশ বঙ্গসংস্কৃত এবং আরবি পারপি তথা ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদা হইয়া প্রথমত 
তত.কালের পরিগণনীয় বিগিমেস হক্‌ ডেবিস কোম্পানির হৌসে সিকৃক1 ১৬ যোল টাক বেতনের 
এক কেরানীগিরি কার্যে নিযুক্ত হইয়া দিন যাপন করণীভ্যাসের কালে উক্ত হৌসে এক হিসাব 
গোলযোগ হইলে কোন অঙ্ক বাবসায়ী তাহার নিরাকরণ করিতে না পারায় এ হৌসের লগ্ুনীয় 
কারধ্যালন্ের কর্ম কর্তার শিষ্টত। রূপে জানান যে যে কোন ব্যক্তি উক্ত হিসাব পরিষ্কার প্রকারে 
পরিশেষ করিতে পারিবেন তাহাকে অযুত সংখাক মুদ্রা পারিতোঁধিক ও মাসিক সিক্কী €** শত 
টাকা বেতন প্রদত্ত হইবেক ৷ তদন্ুদারে রসময় বাবু হিসাব পরিক্ষার করিয়া দিয়া পারিতোধিক 


সি ওলাদ পত্রে সেকালের কথা 


মুদ্রা গ্াণ্ত হন্‌ ও উক্ত বেতনে দীর্ঘ কাল নিযুক্ত থাকিয়া ধন সঞ্চয় করেন; পরে বঙ্গ ১২২৯ কি ৩* সালে 
হক ডেবিসন কোম্পানির হোস যোত্র হীন হইলে মিশিয়েস” ক.টেণ্ণ্টে মেকিনব কোম্পানি 
অনায়াস লভ্য বছ মূল্য রত্ব প্রায় যু করিয়। রসময় বাবুকে সহম্্ মুদ্রা বেতনে আপনাঁদিগের কার্যালয়ে 
নিবিষ্ট করেন তদনস্তর কুলাল চক্র প্রায় কালের পরিভ্রমণে তত্কীলের সৎকারে মেকিলর কোম্পানি, 
যোত্র হীন হইলে রসময় বাবুর উপযুক্ত কাঁধ্য অন্ঠান্ত স্থানে অসম্ভব বিধায় তিনি কর্মীকাঙ্ষা 
পরিত্যাগে তৎকাঁলের বাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট সের চাল সঃ মেটকাপঃ, এবং চিপঃ জষ্টিস; সেরঃ এড ওয়ার্ড 
রেইন্‌ সাহেবের অভিপ্রায়ানুদারে গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধীয় নানাবিধ কর্মের আনুকূল্য করায় উক্ত 
মহাশয় দ্বয় সানুকূল ভাবে অভিনব এক পদের স্থিরত ক্রমে ছোট আদীলতের বিচারপতিত্ব পদে 
রসময় বাঁবুকে বিনিয়োগ করিলে স্বাতীবারি করীন্দ্র কুম্তে পতিতের ন্তায় উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত 
পদাপিত হওয়ায় তদবধি শেষ পধ্যস্ত নিরপেক্ষ ও প্রফুল্ল আস্তে বাদী প্রতিবাদী উত্তয় পক্ষের মনোরঞ্জন 
পূর্বক বাবু যে রূপ বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছেন এরূপ কোন বিচারপতি কম্মিনকালেও করিয়াছেন 
কি ন সন্দেহ, যাহ! হউক নান] গুণের গুণমণি উক্ত বাবু মীনব লীল। সম্বরণ করায় যদিও তাহার 
বিরহ জন্ত সন্তাপ রাখিবার স্বান নাই বটে কিন্তু বৈকুষ্ঠবাসি বাবুর অপূর্ণ সৌভাগা তাহার পুত্র 
পৌক্রাদির তদ্ধপ গুণ গৌরব আছে তাহাতে সকলে শোক বিস্মরণ হইয়] পূর্ব আনন্দনীরে মগ্ন 
হইতে পারিবেন,.. 1৮ (সন্বাদ ভাস্কর, ১৮ মে ১৮৫৪)। 


রাধাকৃ্ণ মিত্র ছাতুবাবুর ভগ্রীপতি ছিলেন। 


কাশীপ্রনাদ ঘোষ সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম থণ্ডের ৫০ পৃষ্ঠায় কিছু 1লখিয়াছি। ১৮৪৯ সনের 

২ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর হইতে তাহার সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজ্যান্সর' পত্র সম্বন্ধে নিম্নাংশ 

উদ্ধত হইল :-- | 

“আমর আহলাদিত হইয়। প্রকাশ করিতেছি হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রের পরযন্ত্র যন্ত্রণা ভোগ পরিত্যাগ হইল, 
সম্পাদক মহাশয় ্বকীয় ব্যয়ে এক লোহ যন্ত্র এবং অক্ষরাদি ক্রয় করিয়াছেন, গত সৌমবাসরাবধি সেই 
যন্ত্র হইতে হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর প্রকাশারস্ত হইয়াছে, এইক্ষণে দেশস্থ লোক নকলকে অনুরোধ করি 
যদি কেহ ইংরেজি ভাষায় পুস্তকীদি করেন তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিতে 
পাঠাইবেন, বাঙ্গীলিদিগের মধ্যে ইংরেজি ভাষার সমাচার পত্র জন্ত আইরিণ প্রেদ আর হয় নাই, 
শ্বীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই প্রথম পথ দেখাইলেন অতএব দেশস্থ লোকেরা যথাবিহিত সহায়ত! 
করিবেন ।” 


রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সনের ২৫এ ডিসেম্বর পরলৌকগমন করেন। তাহার সৃত্যু-প্রসঙ্গে 

পরবস্তী ২৭এ ডিসেম্বর তারিখে "সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়' লিখিয়াছিলেন 2-- 

“আমর। খেদ পূর্ধ্বক প্রকাশ করিতেছি নিমতল। নিবাসি মহাধনসম্পন্ন এরাধামাধব বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত 
পরস্থ আকম্মিক পক্ষাথাতে পাধিব লীল। মম্বরণ করিয়াছেন. উক্ত মহাঁশয় কলিকাতা নগরীর মধ্যে 
অতি প্রাচীন ছিলেন ধনবান সন্তরাস্ত ভদ্রজন মধ্যে তাদৃশ অধিকবয়স্ক ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই, অতএব 
ডাহার আকনম্মিক পরলোক গ্রমনে সকলেই দুঃখিত হইবেন। উক্ত মহাশয় প্রত্যহ সান্সং প্রাতঃ 
শকর্রোহণে ভ্রমণ করিতেন গত পর্ব প্রাতঃকালে নিয়মানুসীরে ভ্রমণ করিতে যান্‌ বেল নবম 


সমাজ ২৬১ 


ঘটিকাঁর সময় প্রত্যাগমন করিয়ণ বাঁটা প্রবেশ মাত্রে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়খ ছুই চারি ঘণ্টার মধ্যে 
প্রাণত্যাগ করেন ।১ 


(২০ জুন ১৮৩৫ | ৭ আষাঢ ১২৪২ ২ 
শুন| গেল ষে এইক্ষণে কেবল তিন জন মাঁজিক্েট সম্বমাথথ নিযুক্ত হইবেন তদর্থ 
শ্রীযৃত কিড সাহেব ও শ্রীযূত বাবু রাঁধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকংনাথ মনোনীত 
হইয়াছেন। ইঠাঁরদিগকে এতদ্রপে নিযুক্তকরণের অভিপ্রায় এই যে পালিঘেপ্ট এতদ্দেশীয় 
লোকেরদিগকে জুষ্টাস অফ দি গীসী কর্মে নিযুক্তকরণের যে আইন স্থির করিয়াছেন এ 
আইনের বিধানসকল প্রতিপালন হয়। ইহার পরে উচিত বোধ হইলে মাজিন্ত্রেটেরাদর 
খা বুদ্ধি করা যাইবে । 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১৯৪২ ) 


কলিকাতার মাজিস্ত্রেট ।--এতদ্দেশীয় ও ইঠ্টিখ্রিয়ান মৃহাশয়েরদিগকে মাঁজিন্্রেটা 
কশ্মে নিযুক্ত করিতে পালিমেন্ট যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহা প্রতিপালনার্থ গবর্ণম্ণ্ট 
নিশ্চয় করাতে এই সপ্তাহে নীচে লিখিতবা মহাশয়ের কলিকাতার মাজিত্মেটা কর্ে 
স্থতিকরণপূর্ধবক নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত 
বাবু রাধাকাস্ত দেব ও শ্রীযুত জেমস স্কিভ সাহেব । 


( ৩ মাচ্চ ১৮৩৮। ২১ ফান্ধন ১২৪৪ ) 


ক্লটকের ডেপুটি কালেকটর ।--গত শনিবারের কলিকাতা গেজেটের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে আর ২৪ জন ডেপুটি কালেকটর কটক জিলা নিযুক্ত হইম্বাছেন। ইহার 
পূর্বেব এ কম্মে ১৮ জন নিযুক্ত হ্ইয়াছিলেন। শুন! গেল সংপ্রত্তি যে সকল ব্যক্তি ততৎ্কম্ম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারদের মধ্যে অনেকেই কলিকাতাস্থ পাঠশালায় স্থশিক্ষিত যুবজন 
এবং তাহারদের মধ্যে শ্রেষ্ট বাবু রসময় দত্তের পুত্র শ্রীধৃত বাবু ঠকলাশচন্দ্র দত্ত । 


( ৮ মাচ্চ ১৮৩৪ । ২৬ ফান্তুন ১২৪০ ) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।_-অন্কুগ্রহপূর্বক আপনকার দর্পণপার্ে 
পাঠক মহাশয়েরদিগের স্ৃগোচরার্থ নীচের লিখিত কএক পংক্তি স্থানদানে উপকৃত 
করিবেন। 

পূর্ব্বে এ প্রদেশে অর্থৎ বঙ্গদেশে লোক সকলের গমনাগমনবিষয়ে দুষ্ট লোকদিগের 
ভয়প্রযুক্ত অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় ছিল তাহাতে মন্ুষ্যসকল নির্ভয়চিত্তে গমনাগমন করিতে 
পারিত না পরে যদবধি শ্রীল শ্রীঘুক্ত রাজ্যাধিপতি অর্থাৎ ইঙ্গরেজ বাহাছুর রাজ্য প্রাপ্ত 


২৬২ সংবাদ পাত্রে সেকাবেত্র ক্রখায 
হইয়াছেন তদবধি ক্রমশঃ বিশেষরূপ অঙ্থসদ্ধান ও শাসনকরাতে, অনেক নিবারণ হইয়া 
যদাপিস্তাৎ গমনাগমনের বিষয়ে আশঙ্ক! প্রায় রহিত হইয়াছিল তথাচ জিলা! মুরশিদাবাদের 
নিকটবন্তি পলাদিনামক প্রচরদ্রপ বিখ্যাত এক স্থান আছে তংস্থানস্থ দহ্যভয় ব্যাপককাল 
পধ্যন্ত সম্যক্প্রকারে নিবারণ হয় নাই তদন্থুরূপ জিলা! কৃষ্ণঘনগরের শামিল বাগের 
খালনামক এক প্রসিদ্ধ স্থান এবং কপিকাতার সান্সিধ্য কোন্নগর আড়িয়াদহ টিটেগড় 
এবং চাপদানিপ্রভৃতি এই সকল স্থানেও মধ্যে২ শঙ্ক। ছিল কিন্তু বিশেষরূপ ব্যাপককালপর্্যস্ত 
জিল! হুগলির শামিল ডূমুরদহনামক এক প্রচরদ্রপ স্থান এ স্থান অবধি গুপ্তিপাড়া পধ্যস্ত 
ইহার অন্তঃপাতি কামারডেঙ্গির খালপ্রভৃতি মধ্যে২ যে সমস্ত স্থান আছে ইহাতে জলপথে কি 
স্থলপথে নির্ধিক্নে গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত ছিল যদ্যপি রাজশাসনের দ্বারা অনেক 
নিবারণ হইয়াছিল তথাপি মধ্যে২ এ ছুরাত্মা নি্দয়দিগের নিষ্টরতা ব্যবহার প্রকাশহওয়াতে 
বিশেষরূপে শঙ্কা নিবারণ হয় নাই কারণ হিন্দু্দিগের ভারতবর্ষায় মহোৎসব শ্রীত্ী৬শারদীয়া 
পূজার প্রাকৃকালে ছুরাত্মাদিগের কুকশ্ম ক্রমিক প্রকাশ হইয়াছে এই স্ুল লিখিলাম। 
যদি সম্পাদক মহাশয় অন্ুগ্রহপূর্ব্বক ভাষাস্তর অর্থাৎ ইঙ্গরেজী ভাষায় মুদ্রান্কিত করিয়া 
ুষ্টদিগের দমনপ্রযুক্ত রাজার স্থগোচরার্থ আপনকার প্রশংসনীয় পত্রে প্রকাশ করেন 
তবে ইহাতে তাবৎ লোকের আহ্লাদ জন্মে এবং উপকার আছে এই সমস্ত বিষয় 
শাসনের নিমিত্তে কএক নিম্নম প্রস্তাব করিতেছি যদ্যপি রাজার গ্রান্োপযুক্ত হয় 
তবে গ্রাহহ করিলেও করিতে পারেন । 

তদ্বিশেষ এ দুরাত্মাসকলে শৃন্তোপরি ভ্রমণ অথবা বাস করে এমত নহে বিশেষন্পপ 
রাজশীসনের ছ্বারা অবশ্ঠ নিবারণ হওয়া কোন্‌ বিচিত্রকথ!। পূর্বে যেমত অত্যন্ত 
অত্যাচার ছিল তাহাও রাজশাসনের দ্বারা ক্রমে অনেক লাঘব হইয়াছিল এতঘষে 
উভয় পার্থে রাজধানীঅবধি স্থানে২ এ সকল কুকর্্মশালি দুরাত্মা ব্যক্তিদ্রিগের প্রাদুর্ভাব 
অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে অতএব তন্নিবারণের নিয়মের বিশেষ এই লিখিতেছি যে২ 
ঘাটে পরমিট ও নিমক এবং পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি সমস্ত আছে সেই 
সকল স্থানে ভাগীরঘীর উভয় পারে আর এক২ খান পোলীসের তরফ চৌকীর পান্সি 
অধিক থাকে এবং মধ্যে২ অতিদ্রহ স্থান আছে তথায় চৌকী নাই তাহার কারণ ভাগীরথীর 
মধ্যে চর আছে উভয্ন পার্থে পথ এমত সকল স্থান অতিভয়ানক এমত স্থলেতে চৌকীর ছুই 
পান্সি নিষুক্ত ছুই২ চৌকীর পান্সি নিযুক্ত থাকিলে উভয় পার্থের চৌকীর পান্সি আপনং 
সরহদ্দপধ্যন্ত দস্থ্যভয়নিবারণার্থ ভ্রমণ করিলে মনে করি যখন এ কুকন্মশালিদিগের 
স্বীয় ধর্ম প্রতিপালন করিতে ভরসা হয় না এবং এ সকল স্থানে লোকসকলের চৈতন্তজন্য 
নাগরাঘ্বারা বাদ্যোদ্যম করিলে সকল লোকেই চেতন ধাকিবেক পরে যে গ্রামে ছৃষ্ট 
লোকসকল বাস করে অবশ্য তদ্গ্রামস্থ ভদ্রলোক সকলে অবগত আছেন অতএব 
রাজসম্পকীয় « অথবা জমীদার সম্পর্কীয় লোকদ্বারা এ সমস্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোক লইয়৷ 


সমাজ ২৬৩ 


সুরতহাল করিয়! দুষ্ট লোক ষে গ্রামের মধ্যে বাস করে তাহ: নির্দিষ্ট হইলে তাহার 
বাটাতে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য ইত্যাদি হিংসা করে এমত কোন অগ্্র তলবার ছড় 
বল্পম এবং তির ধন্থুকপ্রতৃতি যাহা পাওয়া যাইবেক এব" তাহার বাটার নিকটস্থ 
পুক্ষরিণী অথবা ডোবা কিন্বা কোন জঙ্গল থাকে তাহা অন্কুসম্ধানের দ্বারা যদি কোন 
অস্ত্রা্দি প্রাপ্ত হয় তাহা সমুদয় রাজসম্পকাঁয় লোকের নিকট কিন্বা জমীদারের তরফ 
লোকের নিকট প্রেরণ করে আর সেই সমস্ত দুষ্ট লোকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র 
লেখাইয়! লওয়! উচিত যে সেই সকল ব্যক্তি সন্ধ্যার পর আপন শিবিরহইতে মানাস্তরে 
গমন করিতে না পারে যদ্যপি ছলক্রমে এমত জানায় যে তাহার আত্ীয় 
স্বজন কেহ পীড়িত আছে তাহাকে দেখনের কারণ রাত্রে তাহার যাওনের 
প্রয়োজন তবে গ্রামের মণ্ডল ও পাইকের নিকট এজাহার দিয়া সেস্বানে এবং 
যাহার নিকট যাইবেক তাহার নাম উল্লেখ করিয়া লেখাইয়। দিয়। যাইবেক 
এবং যে সময় যাইবেক তাহা নিবূপিত থাকে ধদ্যপি সেই সমস্ত ছুষ্ট লোক গ্রামের 
মণ্ডল ও পাইকের সহিত সাজোশ করিগা এ কুকশ্খে পুনরায় প্রবর্ত হয় তবে 
মণ্ডল ও পাইকের স্থানে এক২ প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহারদ্বিগের 
সরহদ্দের মধ্যে গমাঁগমনের পথে জলে কিন্বা স্থলে কোন মনুয্যাদির দুষ্ট লোকের 
দ্বারা হিংসা হয় এবং কাহার কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের প্রাপ্ত 
হইতে হইবেক আর চৌকীর পান্সি বেশী রাখণের যে বিষয় প্রস্তাব করা যাইতেছে 
যদ্যপি ইহাতে রাঞ্জারা কছু ব্যয় অধিক এবং ক্ষত্তি বোধ হয় তবে তাবৎ লোকের 
প্রতি মাথট করিয়া এ বিষয় সম্পূর্ণ করিলে তাবৎ লোকের উপকার আছে এবং 
লোকের প্রাণ ও বিষয়ের প্রতি কোন আঘাত হইতে পারে না এবং লোকসকল 
নির্বধক্নে গমনাগমন করিতে পারে এমত বিষয়ে জমীদারেরা অস্বীরৃত হইবেন 
এমত বোধ হয় না যাদ হন তবে রাজশাসনের নিমিত্তে অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবেক আর এ চৌকির পান্সির লোকেরদিগের স্থানেও উপরের লিখনান্থুসারে এক২ 
প্রতিজ্ঞাপত্র লওয়া উচিত যে তাহা'রদিগের সরহদ্দের মধ্যে যদ্যপি কোন মনুষ্যাদি 
হিংসা অথবা আঘাত কিছ! কাহার ক্ষতি ইত্যাদি হয় তবে তাহার দণ্ড তাহারদিগের 
প্রতি অর্পিত হইবেক এবং এ গননাগমনের কোনস্থানে বদ্যপি কোন লোকের প্রতি 
আঘাত হয় তবে তাহাতে এ জলপথের চৌকীর পান্সির নিযুক্তকরা লোকসমস্ত 
এবং স্থলপথের গ্রামস্থ মণল ও পাইকপ্রভৃতি এমত কুকর্মহওয়ার বিষয় অস্বীকৃত 
হইয়া এজহার দেয় এবং যদি তাহা প্রকাশ হয় তবে তাহাতেই দণ্ডী হইবেক আর 
আপন২ সীমা সরহদ্দের রিপোর্ট প্রতিদিন দাখিল করে এ বিষয়ের নিবারণার্থ শহর 
কলিকাতার মাজিজ্েট শ্রীযুক্ত বেলাকিয়র সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তমরূপ 
নিয়মসকল তীহার মন্ত্রণাদ্বারা নির্ধারিত হইতে পারিবেক কারণ পূর্বেবে এতজ্রপ 


২৬৪ সওন্াদ পত্রে সেকানেনন্র কথা 


দৌরাত্ম্য এর সাহেবের উত্তমব্ূপ নিয়মসকল অবধারিত করাতে অনেকগ্রকার শাসিত 
হইয়াছিল আর পূর্বের এই রাজধানীস্থ অনেক সন্ান্ত ও বর্দিষ্ঃ এবং বুদ্ধিমান লোকসকল 
ছিলেন তাহারা অনেকেই প্রাপ্স গত হইয়াছেন তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এক 
ব্যক্তি উপযুক্ত ছিলেন তিনিও গত হইলেন এইক্ষণে এমত সকল বিষয়ের বিবেচনা 
এবং জিজ্ঞান্ত প্রাচীনবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজা গোগীমোহন দেব বাহাছুর এবং শ্রীযুক্ত 
বাবু রাধামাধৰ বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান আছেন ইহারদিগের সহিত পরামর্শ করিলেও 
নিয়ম 'মবধারিতের বিষয় স্ুন্দররূপ ধাধ্য হইতে পারিবেক কিমধিক মিতি শকাব্দ 
১৭৫৫। কন্চিৎ কলিকাতানিবাদি পথিকস্য | 


(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪১) 


জিল। হুগলি । সরদার ভাকাইত গ্রেফতার । শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 
সকলেজ্ঞাত আছেন যে রাধ। চঙ্গনামক এক জন প্রধান ডাকাইত থান। বেণীপুরের 
মোতালক এক্তারপুর মুশরিয়। গ্রামে পূর্বে বসবাস করিত ততকালে তিন চারি 
ডাকাইতিঅপরাধে গ্রেফতার আসিয়া শেষে জামিনিঅবস্থাতে সাবেক মাজিত্েট শ্রীযুত 
হেনরি উকলি সাহেবের আমলে সন ১৮১৬ সালে কাছারিহইতে পলাইয়া ছিল 
একালপধ্ান্ত যে সকল মাঁজিস্তেটসাহেব এ জিলাতে শুভাগমন করিয়াছেন এ রাধার 
গ্রেফতারির বিধিমত স্ুচেষ্টাকরাতেও সফল না হইয়া বরঞ্চ উত্তরোত্তর রাধা আপন 
পরাক্রম ক্রমে প্রকাশ করিয়। এ জিল| ও জিল! নীয়| ও বর্দমানে ভারি২ ডাকাইতিসকল 
ও অনেকানেক প্রীণি হিংনা করিয়া ইতস্ততে। দস্থ্যবৃত্তি করিয়া বেড়াইতেছিল 
এই জিলাতে ক্রমে ২৫ মিছিল ডাকাইতিঅপরাধে রাধার সঙ্জি অন্যান্য 
ডাকাইত লোক যে সকল বমাল গ্রেফতার হইয়া সমুচিত সাজা পাইয়াছে এ সকল 
ডাকাইতির সরদারিতে এই রাধা সরদারের নাম স্পষ্ট সাব্যস্ত হইয়াছে এবং জিলা 
বর্ঘমানে অনেকানেক ডাকাইতি মিছিলে রাধার নাম প্রকাশ হইয়া তাহাকে গ্রেফতার 
করিলে দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবার হুকুম ইশতেহার আছে তত্তিনন শ্রাযুত স্থপরিপ্টেণ্ডেন্ট- 
সাহেবের পোলীসের হুকুম রাধার গ্রেফ্তারিবিষয়ে বারম্বার ছাদের হইয়াছে কোনমতেই 
ুষ্ধর তস্কর গ্রেফ তার হয় নাই সম্প্রতি ১৮৩৩ সালের দিসেম্বর মাসে থান। বাশবেড়িয়ার 
সরহদ্দে কবিরহাটার গঞ্জে রাজকৃষ্ণ দের গোলাতে ডাকাইতি করিয়! রূপা চৌকিদারকে 
বজ্মের খোচা মারিয়া খুন করিবাতে শ্রীযুক্ত হেনরি বেঞ্জিমন বেরাওনলু মাজিস্ত্রেটসাহেব 
স্ব, সরেজমীনে উপস্থিত হইয়া নানান্ুসন্ধানে নিশ্চিত এই ভাকাইতী রাধারুত জানিম! 
অশেষ বিবেচনাপুর্ব্বক কর্ধক্ষম নাজির শ্রী সেখ গোলাম সেনকে নিযুক্ত করিবাতে বিচক্ষণ 
নাজির মাসাবধি থাকিয়! বিশেষ সন্ধানে রাধার সঙ্গি লোকের মধ্যে দুইজনকে আনাইয় 
অশেষ আর্মাস ও ব্যয়ব্যসনের দ্বারা বশীভূত করাতে তাহারা বিভীষণের ন্যায় ঘরভেদী 


সি 
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হইয়। রাধা সরদারকে থানা পাও্য়ার শামিল পাহাড়পুর গ্রামে এক জন ধনি মৌসল'ানের 
বাটাতে ডাকাইতি করিবার আশ্বাসে মোং কল্যা মাহমুদপুর গ্রামে রূপচাদ চঙ্গ ১২৮, 
বাটাতে প্রধান চেলা মধু মালাসহিত আনাইয়া৷ নাজিরকে সম্বাদ করিবাতে ১৮৩৪ সাঁলের 
৯ জান্ুআরি দিবসে সাহসি নাজির সহস৷ স্বল্প চাপরাসী সমভিব্যাহারে পুছিয়! বূপটাদ চঙ্গের 
ঘর বেষ্টন করিলে রাধা জানিতে পারিয়া তলবার ধরিয়া ইয়া আলী বলিয়া বিক্রম করিয়া 
নির্গত হইয়া লম্ফ দিয়া পড়িতেই জীবন সামান্তজ্ঞানি হিন্দুস্থানি মহন খানামক মহাবল- 
পরাক্রমি চাপরাসী লম্ফ দিয়! লুফিয়া রাধাকে ধরিয়া মাটিতে পড়িতেই অন্যান্য চাপরাসির! 
বিক্রম বিস্তরণ করিয়া বন্ধনপূর্বক হগলির কাছারীতে আনিয়া উপস্থিত করিলে সকলে 
ধন্য২ শব্দপূর্ববক শ্রীযুক্ত মাঁজিস্ত্রেটপাহেবের শুভাগমনে দুঞ্ধর তম্করদমনে দেশ রক্ষা হইল 
কহত উচ্চৈঃস্বরে কোলাহলে মাজিস্ত্রেটসাহেবকে আশীর্বাদ করিয়। এইক্ষণে এ তেশস্থ 
তাবল্লপোকে রাত্রিকালে কুতুহলে নিয়ে স্থখে নিত্রা যাইতেছে । যে বাধাকে পূর্বে 
১৮২২ সালে থানা বেণীপুরের এমদাদ আলীনামক সাবেক দারোগ!। প্রায় চারি শত লোক 
সমৃদ্ধিতে চিতারমার পুক্ষরিণীর নিকট দিবসে ঘেরিবাতে রাধ| সরদার কাতান ধরিয়' 
পরাক্রম করিয়৷ স্বচ্ছন্দপূর্বক এ ব্যহমধাহইতে নির্গত হইয়া! নদী সম্ভরণ করিয়া! পলাইয়া 
গিয়াছিল সেই রাধাকে বলবান নাজির কেবল ১১ জন চাঁপরাসী লইক্মা পক্ষির ন্যায় ধরিয়। 
আনিয়া পিগ্তরে বদ্ধ করিয়া পরে এ রাধা সরদারের প্রধান সঙ্গি জিলা গাঁজিপুরনিবাসি 
সেখ জুম্মুন ও সেবক চামার ও সংসার সিংহ ইহার। পূর্ববকার সঞ্ষেতান্তসারে এ মোসলমানের 
বাটাতে ভাকাইতি করিবার মানসে সঙ্কেতস্থল সেই মাহমুদপুরে আসিয়া ধৃত হইয়া 
ফৌজদারী আদালতে সানন্দেতে রাধা সরদারের পূর্ববকৃত তাবৎ ছুশ্চন্ত্র বিবরিয়া অর্থাৎ 
একরার করিয়। কহিবাতে জানা! গেল যে অগ্য দশ বার বসরহইতে রাধা চঙ্গ আপনাকে 
রাধানাথ বাবু বলাইয়! জিল! গাজিপুরে ফিলথানা ঠিকানাতে বাস করিয়! এক বিবাহিতা স্ত্রী 
দ্বিতীয়া পরক্জ্রী লইয়া] থাকিয়া 'প্রতিবংসর বর্ধাকালান্তে এতদ্দেশে আসিয়া দলবদ্ধ করিয়া 
দ্থ্যবৃত্তিদ্বার। বহুধনাপহরণপূর্ব্বক পুনরায় গ্রীষ্মকালে সেই গাজিপুরে গিয়া পরিবারের সহিত 
কালযাপন করিত পরে তদ্দারকে তাহারদের একরার যথার্থ সাব্যস্ত হইয়া সমুচিত দমনের 
কারণ ৩০ মে তারিখে এই জিলার সেসন আদালতে (সাপদ্দ হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেসন 
জজসাহেব স্থুবিচারক প্রজাপালক ছুষ্টনাশক ধশ্মাবতারের বিচারে ছুষ্টের দমন ও প্রজার 
রক্ষণজন্য যে হুকুম ছাদের হইবেক তাহা আগামি পত্রে প্রকাশ পাইবেক বিজ্ঞাপন মিতি 
তারিখ ১ জুন ১৮৩৪ সাল। কন্তচিদ্দর্পণপাঠকস্ত । মোকাম হুগলি । 


(১৪ জুন ১৮৩৪ । ১ আষাঢ় ১২৪১ ) 


শ্রীযূত দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয় স্মীপেষু । 
জিলা চব্বিশপরগনার মাজিস্ত্রেট সাহেব চুরি ভাঁকাইতি রহিতের নিমিতে ঘাট ও 


৮৩৪ 


২৬৬. সংবাদ পত্রে সেকালের কথ: 

রোগন্তি এবং প্রতি থামে সকল পাড়াতে নাগরা তৈয়ার করিয়া রাখিতে এবং সকল 
চৌকীদারদিগকে এক২ নাগরা ও তির ধক ও বল্পম তৈয়ার করিয়া দিতে এবং 
জমীদারের আমলা ও মণ্ডল প্রজারদিগকে হাতিয়ারবন্দ হইয়া সমস্ত রাত্রি রোদগন্তি করিতে 
এবং সকল ঘাটীতে এক২ ঘর করিতে দফা২ পরওয়ানা জারী করিতেছেন পরওয়ানার হুকুম 
মাফিক জমীদারের আমলা মণ্ডল ও প্রজা ঘাটী ও রোদগন্তি করিয়া রাব্রিজাগরণে 
প্রাণাস্ত এবং অশেষমতে খরচান্ত হইতেছে তাহাতে দস্থাভয়নিবারণ ও প্রজাবর্গের ধন. 
প্রাণ রক্ষা হইতে পারে না কারণ দস্থ্যরা সঙ্গোপনে ভাকাইতি করে না অকুতোভয়ে মশাল 
জ্বালাইয়া ছার ভাঙ্জিয়! ডাকাইতি করে তাহারদিগের ভয়ানকদর্শনে ও চীৎকাঁরশব্ধে 
গ্রামস্থ লোক হৎকম্পে মরে গ্রামের লোক নাগরার শব্দে একত্র হইয়া! কি করিতে পারে 
তৎ্কালে দক্ারদিগের নিকটে যাওয়া! যমালয় গমনকরা সমান সহম্ ছাগল এক ব্যাম্রকে কি 
দমন করিতে পারে । দস্থ্যরা দায়মল্হবস হইয়া লৌহ্যুক্ত কারাগারে বদ্ধাবস্থায় হাকিমের 
প্রাণ নষ্ট করে বিশেষতঃ তাহারা যে সময় অস্ত্রধারী হইয়া ডাকাইতি করে তত্সময়ে 
সহম্ত্রগুণ অধিক পরাক্রম প্রকাশ করে জমীদারের আমলা মসীজীবী গ্রামের প্রজা কৃষিজীবী 
অস্ত্রধারণে অপারগ বৃথা রাত্রি জাগরণ করে কেবল আবাদ তরুদুদের খলল সপরিবারে 
অন্নাভাবে মরে তাহাতে সরকারের মালগুজারির হরকত এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়। 
শিশিরে জলে আর ও গীড়িত হইয়। হত হইতেছে চৌকী পহরার কর্মে থানার আমলা 
ও চৌকীদার নিযুক্ত জমীদারের আম্লা মণ্ডল ও প্রজা মালের কর্মে নিযুক্ত পৃথক্‌ কর্মে 
পৃথক্‌ ব্যক্তি উপযুক্ত দুই কম এক ব্যক্তিহইতে স্বশুখলরূপে হইতে পারে না তাহাতে উভয় 
কর্মের ব্যাঘাত হয় থানার আম্লারা অসিজীবী অর্থাৎ অস্ত্রধারী তাহার] অস্ত্রবিদ্যায় পারগ 
চুরি ডাকাইতি নিবারণ করিবার কারণ চাকরি করে দরমাহা পায় তাহারা ডাকাইতি- 
হওনকালে নিকটে থাকিলে দূরে পলায়ন করে ততৎ্পরদিনে থানার আমলা তদারকের 
নিমিত্তে তথায় যাইয়া গৃহস্থ প্রতিবাসির প্রতি নানাপ্রকারে উৎপাত মারপিট বন্ধন করিয়া 
ধন হরণ করে থানার আমলার! প্রজার সর্বনাশ করে দম্থ্য রাত্রে ডাকাইতি করে 
যাহ! উপস্থিত পায় তাহা! লইয়া যায় থানার আমলার দিবসে ডাকাইতি করে প্রজার ঘরে 
যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহ! হরণ করে অধিকন্ত স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে 
প্রচুর না দিলে সপরিবার নিস্তার পায় না এবং গ্রামের সকল প্রজার স্থানে মাথট করিয়া 
লয়। তাহাতে জমিদারের আমল! আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি 
কল্পনা করিয়! রিপোর্ট করে তাহাতে হজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আম্লার 
জরিমান! হয়। দারোগা অতিদাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফতার না করিয়া 
অন্ত ব্যক্তিকে গ্রেফ তার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হুর চালান করিয়া আপন জাঁকে 
সানি জাহের করিয়া সফর্রাজ হয়। চুরি ডাকাইতী তদারকের কারণ দারোগা গ্রামে 
গেলে ছলে/বলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটাতে কোন 
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জিনিস ফেলিয়া সেই প্রজার খান! তলাশি করিয়া তাহাকে বমলে গ্রেফ.তার করিয়া 
আপন মতলব হাসিল করিয়া খালাস দেয় সে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে 
রাজি না করিতে পারে তাহাকে হজুর চালান করিয়া প্রারাস্ত করে থানার 
আমলার নানা মত উৎপাতে জমীদারের আমলা ও প্রজার সর্বনাশ হইতেছে 
এবং নাজিরের উৎপাতে জমিদারানের জেরবারী নান। প্রকারে হইতেছে ত'হার 
এক দৃষ্টাস্ত বর্তমান বৎসরে বৈশাখ মাহাতে চৌকি পহরার তদারকের নিমিত্তে প্রত্যেক 
জমিদারের নামে ক্রমিক তিন পরওয়ানা সাদের হয় ইহাতে কমবেশ ১২০০ জমিদারের 
নামে ৩৬০* কেতা৷ পরওয়ানার কাত প্রত্যেক পরওযষানায় নাজীরের পেয়াদার মেয়াদ ৫ রোজ 
হিসাবে দিনপ্রতি তিন আনার হারে ৩০০০ টাকাব অদিক এক মাসে নাঙ্জীরের লাভ 
ইহাতে নাঙ্জীরের ধনবৃদ্ধি জমীদীরের জেরবারী না হইব!র বিষয় কি। জিলার কাছারি- 
হইতে শহর কলিকাতায় পরওয়ান! পহুছাইতে ছুই দণ্ডের অধিক কাল বিলম্বের বিষয় নহে 
ইহাতে পরওয়ানার পেয়াদীর মেয়াদ ৫ রোজ পাওয়া অতিঅপঙ্গত কাছারিতে জমীদারের 
মোফ.তার হাজির থাকে তাহাকে পরওয়ান। দিয়া রসিদ লইলে নাহক জেরবারী হয় ন। 
ডাকাইতদিগকে দমন কর! এদেশের জমিদারের আগলা ও প্রজার সাধ্য নহে জমিদারি 
কাছারিতে ডাকাইতী করিয়া খুনখারাব করে থানার আমল। অপাত্রপ্রযুস্ত তৎকালে ভয়ে 
পলায়ন করে দন্ধ্যরা তাহারদ্িগকে মশক পিপীলিকা জ্ঞান করে পল্টনের সারজন সিপাই 
রৌদগন্তি করিলে দস্থারদিগের ভয় প্রদর্শন হইতে পারে অথব। হিন্দুস্থানি বলবান্‌ সাহলি 
জৌয়ান জমাদার ও ব্রকন্দাজ থানায় নিযুক্ত হইয়া চৌকি পহবার ও রৌদগন্তির বিহিত 
তদারক করিলে প্রতুল হইতে পারে কিম্ধিকং বিজ্ঞেঘিতি। 
(১৪ নবেম্বর ১৮৩৫1 ২৯ কাত্তিক ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকীশক মহাশয়বরাবরেষু ।-.**জিল! নদীস়্ায় ইহার পূর্বের ১৮৩৪ সালে 
সাবেক মাজিস্ত্রেট সাহেবের আমলে এক বৎসরের মধ্যে ২২ স্থানে ডাকাইতি হইয়া আমরা 
নদীয়া জিলাস্থ তাবলোক বিশেষতঃ যাহারদিগের কিঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাহারা দস্্যভয়ে 
এমত ভীত ছিলেন যে কেহ রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। বরঞ্চ কেহ২ 
সপরিবারে রাত্রিষোগে আপন২ ধন কড়ি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া আত্ম গৃহ পরিত্যগপূর্ধবক দরিদ্র 
লোকের কুটারঘরে জাগৃতরূপে কালযাপন করিত ও সর্বদা! পথে ঘাটে বিশেষতঃ: রাত্বিযোগে 
গ্রামাস্তর যাইতে হইলেই প্রাণসংশয় হইত ইহাতে উক্ত সাহেবের কিছু দোষ ছিল না বরঞ্চ 
হুজুরের প্রধান২ আমলারা এ বিষয়ের নিবারণে অচেষ্ট থাকিয়া দুষ্ট লোকেরদিগের 
সহায়তাবলে কলে কৌশলে সাহেবকে একে আর শুনাইয়া এমত চেষ্টা পাইতেন না যে 
সম্যক্প্রকারে ছুষ্টদমন শিষ্ট পালন হয়। এবং আমারদিগের মন্দপ্রালবন্জন্ই এমত ঘটন। 
হুইয়াছিল। এইক্ষণে নদীয়। জিলাস্থ তাবৎ লোকের অত্যন্ত সৌভাগ্যজন্ত অতিস্থপপ্ডিত 


২৬৮ চওবাদ পত্রে স্েক্যাজেল্র কথা 


পক্ষপাতরহিত বিচারক্ষম নিরুপম শ্রীযুত রাবর্ট হালকেট সাহেবের উক্ত পদে উক্ত জিলায় 
শুভাগমনহওয়াতে উপরের লিখিত দস্থ্যভয় এককালে রহিত হইয়াছে । দস্থ্যভয় কি ক্ষুত্র২ 
চৌধ্যভঘ যাহ! কোনপ্রকারে কোন হাকিমের আমলে নিবারণ হয় নাই তাহার এমত স্বল্পতা 
হইয়াছে যে আর কিয়দ্দিন উক্ত পক্ষপাতরহিত হাকিমের অবস্থিতি এ জিলায় হইলে, 
এককাঁলে নিবারণ হইতে পারে এবং সাহেবমৌস্থফের এক প্রধান গুণ এই যেকোন 
আমলার কথ৷ শুনিয়া! কম্ম করেন না আপন চক্ষে তাবৎ কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার 
হুকুম দেন ইহাতেই এমত স্শৃঙ্খলবূপে দস্থ্যভয় নিরারণ হইতেছে । পরস্ত উক্ত বিচারকর্তার 
কৃপায় ও উত্তম আয়োজনে উল! ও গোবরডাঙ্গাপ্রভৃতি গণ্ড ও ক্ষুত্র গ্রামসকলে এমত রাস্তা 
ও পন্থা! ও পুলসকল বান্ধাইয়৷ দিতেছেন যে তদ্দ্বারা পরস্পর গ্রামসকলে বাণিজ্য ঈন্ন্ধীয় 
লোকেরদ্িগের গমনাগমনের অত্যন্ত সুযোগ হইয়! ভ্রব্যাদির দুর্মূল্যতার দ্িন২ লাথবতা ও 
হাট বাজার গোল] গঞ্জের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে । সাহেবের গুণ এ ক্ষুত্র কত 
লিখিবেক আমর! বোধ করি যে নদীয়| ্িলার পর২ উন্নতিজন্তই এমত হাকিমের আগমন 
হইয়াছে এ সকল বিষয় নিবেদনপত্রলেখকের প্রার্থনাপূর্ববক দর্পণে অর্পণ করাইবার তাত্পধ্য 
এই যে দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের পক্ষপাতরহিত দর্পণ কাগজের ঘার৷ শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের ও তস্ত কৌন্সেলি মহাঁশয়েরদিগের কর্ণগোচর হইয়া শ্রযুত রাবট হালকেট 
সাহেবের অধিক দিবস উক্ত মাজিক্ত্েটা ও কালেক্টমীপদে স্থিতি হইলে বিলক্ষণরূপে 
দুষ্টদমন শিষ্টপালন হইয়! আমরা উক্ত জিলাস্থ তাবৎ লোক নিরুদ্ধেগে কালযাঁপন করিয়া 
দর্পণপ্রকাশক মহাশয়ের উন্নতি সর্ব] প্রার্থনা করি। 

নিবেনদপত্র শ্রশিবচন্দ্র সিংহ ওলদে « গোবিন্দদাস সিংহ সাকিম ভালুকা চাঁকলে 
কৃষ্ণনগর জিল! নদীয়া! ইদানীং কলিকাতা চোরবাগানে । কলিকাতা ১১ নবেম্বর । 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফান্তন ১২৪৬) 


শ্রীযুত পেটন সাহেবের স্ত্রী বেশ ধারণ।--বেহাল1 নিবাসি মান্য বংশ্ত সাবর্ণ 
মহাশয়েরদিগের যুব সন্তানের! বারোএয়ারি পূজার নিমিত্ত অনেক লোকের উপর অত্যাচার 
করিতে ছিলেন তাহারদিগের দৌরাঝ্মে বেহালার নিকট দিয়া ভুলি পান্বীতে গমনাগমন 
অসাধ্য হইয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের ডুলি পান্ধী দৃষ্টিমাত্রই বারোএয়ারি দল একত্র 
হইয়। তৎক্ষণাৎ আটক করিতেন এবং তাহারদিগের ইচ্ছামত প্রণামী না পাইলে কদাপি 
ছাড়িয়া দিতেন না। স্ীলোকের সাক্ষাতে অবাচ্য উচ্চ বাচ্য যাহা মুখে আসিত 
তাহাই কহিতেন তাহাতে লজ্জাশীলা' কুলবালা সকল পয়সা টাকা সঙ্গে না থাকিলে 
বস্ত্রালঙ্কারাদি পর্্যস্ত প্রদান করিয়া মুক্ত হইতেন ইত্যাদি প্রকার অত্যাচার করিয়! 
বেহালা নিবাসি যুব লোকেরা অতিশয় সাহসিক হইয়াছিলেন। পরে অত্যন্ত 
অন্তায় দেখিয়া পত্র প্রেরকেরা সমাচার পত্রে উক্ত বিষয়ের আন্দোলন করেন এবং 


সমাজ ২৬৯ 


চব্বিশ পরগনার মাজিস্্েট শ্রীযূত পেটন সাহেবের প্রতি বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছিলেন 
অনন্তর এ সাহেব উক্ত বিষয় পরীক্ষা করণার্থ স্বয়ং স্্বী বেশ ধারণ করিয়া ডুলি 
আরোহ্ণপূর্বক বেহালায় চলিলেন এবং ডুলিবাহক বেহারারদিগকে সাবধান করিয়। 
দিলেন তাহারা বলে এ ভুলিতে কোন স্ত্রী লোক যাইতেছেন পরে বেহালা গ্রামের 
বারোএয়ারি তলার নিকটস্থ হইবামাত্র বারোএয়ারি পাগ্ডার! পূর্বাবধি যে রূপ করিয়৷ 
আসিতেছেন সেই রূপ অগ্রসর হুইয়৷ ডুদ্সি আটক করিয়া টাকা চাহিলেন তাহাতে বেহারা 
কহিল তাহারদিগের সঙ্গে কর্তা পক্ষ কেহ আইসেন নাই এক কুলবধূকে লইয়া যাইতেছে 
তিনি বেহারার সহিত কথা কহিবেন না এবং তাহার সঙ্গে টাক। পয়ূনাও নাই তবে তাহার! 
টাকা কোথায় পাইবে কিন্তু পাগ্ডার! বেহারার কথায় উপহাস করিয়া কহিলেন তোদের 
বধূকে বাহির কর তাহার সঙ্গে টাকা পয়সা আছে কি না আমরা দেখিব তাহাতে বেহারা 
কহিল তাহারা ডুলির ঘটাটোপ উঠাইতে পাঁরিবেক না তোমরা পার ঘটাটোপ উঠাইয়। 
বধূর মুখ দ্রেখ এই কথাতে কেহ২ ঘটাটোপ তুলিয়া দেখেন শ্ীযুত পেটন সাহেব স্ত্রীলোক 
সাজিয়া বসিয়া রহিয়াছেন তখন সাহেবের মুখ দেখিয়া সকলের মহা হৃতকম্প হইল এবং 
কে কোন দ্রিগে পলায়ন করিবেন চক্ষে পথ দেখিলেন না তৎ্পরে সাহেব নারীবেশ ছাড়িয়। 
বিচারকর্ত। হইয়। দাড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়! স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন আমারদিগের বোধ হয় শ্রীযুত পেটন সাহেব যখন স্বপ্নং পরীক্ষা করিয়৷ জানিয়াছেন 
তখন উপযুক্ত প্রতিকার না করিয়া ছাড়িবেন ন। আমর! জানি এ মাজিন্ট্রেট সাহেব যে 
বিষয় ধরেন উত্তমরূপে তাহা বিবেচনা করেন অতএব প্রাথন। করি তাহার অধিকারের মধ্যে 
যে২ স্থলে দস্থ্য চৌরাদির অত্যাচারের আশঙ্কা আছে সেই সকল স্থানেও স্বয়ং পথিক হইয়া 
পরীক্ষা «করিয়া দেখেন তাহা হইলেই দুষ্ট দমন শিষ্ট পালনাদিরূপ রাজ ধন্মান্নসারে চলা 
হইবে এবং সর্বসাধারণ লোকেরাও তাহার প্রতিষ্ঠা লিখিয়! সঙ্কাদ কাগজ পরিপূর্ণ করিতে 
পারিবেন ।- ভাস্কর । 


(২৫ নবেম্বর ১৮৩৭। ১১ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 


শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।-_-প্রিয় সম্পাদক মফঃসল সম্পর্কীয় পোলিসের 
কার্য শোধনার্থ সংপ্রতি গব্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আমি এ বিষয় শ্রবণে 
পরমাহলাদিত হইলাম । বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণা 
জালে বদ্ধ হইয়! দীনদরিদ্র প্রজার] যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট কৃপাবলোকনপূর্ববক 
তাহা নিবারণ করেন সেই আশা এখন সফল হইবে । আমি পূর্বে শুনিয়াছি মফঃসলের 
পোলীসের লোকের! অর্থ লোভে না পারে এমত অপকন্মই নাই বিশেষতঃ বর্ধমানে 
আসিয়া পোলীসের হস্তে ত্বয়ং ঠেকিয়া আরে! শিক্ষা পাইলাম। সম্পাদক মহাশয় বর্ধমানের 
স্বর্গীয় মহারাঁঙ্জ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসম্তকুমারী ফৌজদারী 


২৭০ স্ত্খাপ পতে। লেক্কান্ল্ব্ে কথা 


সম্প্কীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন। অতএব আমি বর্ধমানে থাকিয়া 
তাহার কণ্ম নির্বাহ করিতেছি আপনি বুঝিতে পারেন পরান বাবু ও তাহার পরিবারের! 
আমার বিপক্ষ স্ৃতরাঁং তাহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল। একারণ আপন 
সম্ত্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং শ্রীমতী মহারাণীও আমাকে, 
তুপযুক্ত সম্রমেতেই রাখিয়াছেন আমাকে এইরূপ দেখিয়া বর্ধমানের পোলীসের কোন 
আম্ল। লোভেতে উন্মত্ত হইয়! প্রথমত বরকন্দাজ দিয়া পাঠাইল “আমি এক দিবস বাবুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব” কিন্তু পৌলীসের মে আমলার প্রতি আমার চিরকাল, দ্বণা আছে। 
অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এইরূপ ছুই তিন দিবস বলিয়। শেষে আমার 
নিকট এক পরবান। পাঠাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি এ পরবানানুরূপ কাধ্য করিব 
না তবেই সে মিথ্যা এক মৌকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে। 

এ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে ব্যক্তি আসিয়া বাস! করিয়। 
রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিলা এবং বাসাতে 
কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং এ বাবু 
কহ্লানেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়! থানায় পাঠাইতে 
হইবে ঘদ্দি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার 
আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়! থানায় পাঠাইতে হইবে । যদি না দেয় তবে তাহার কারণ 
লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়৷ থানায় 
পাঠাইতে হইবে । আমি তাহার এইরূপ অসম্্রমের লেখা দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ 
ইইলাঁম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই মূর্থ আম্লাকে প্রতিফল ন! দিয়া! জল গ্রহণ করিব না। 
কারণ আমি ইঙ্গলণীঘ় শ্রীমতী মহারাণী বিকটোরীয়ার প্রজ। তাহার অধিকারের মধ্যে যথা 
ইচ্ছা স্বেচ্ছাপূর্ববক বাস করিতে পারি তাহাতে পালিমেণ্টের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের 
কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই। তবে এ আমলা আমাকে এপ্রকার অসন্ভ্রমের শব্দ কি 
কারণ লেখে । পরে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় মীজিস্ত্েট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম 
কিন্ত বিজ্ঞবর মাঁজিস্ট্রেট সাহেব এবিষয়ে আমার প্রতি সন্ধ্যবহার করিয়াছেন । পত্র পাঠমাত্র 
তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার এপ্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই তাহাকে 
আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। তাহাতে এ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং ভয়েতে 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আদিল কিন্তু আমি তাহাকে উপরে উঠিতে দেই নাই । 

কোন২ আমল! অত্যন্ত ছুরাচাঁর বর্ধমান শহরের মধ্যে চুরী ডাকাইতির গন্ধ পাইলে 
গরীব প্রজারদের শরীরে রস থাকিতে ছাড়ে না। এখানকার লোকেরা বলে শ্রাবণ 
মাসে এক ঘরে তিনটা স্ত্রী হত্যা হইয়াছিল তাহাতে এ ধীক্ষস দরিদ্র লোকের স্থানে ১৪০০ 
শত টাকা ঘুল নিয়াছে এবং এ 'সময়ে এক গৃহস্থেরদের চুরী হয় তাহার গন্ধে যাহাকে পায় 
তাহাকেইণচোর বলিয়া কয়েদ রাখিয়! টাকা নিয়া ছাড়িয়াছে। যাহা হউক আমি তাহার 


সমার্জ ২৭১ 


দু্র্ত্দের অনুসন্ধানে রহিলাম বিশেষ জানিয়া মাজিস্ত্রেটে সাহেবকে এবং মহাঁশয়কে অবশ্য 
জ্ঞাত করিব ।-_শ্রীগৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ | 


(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহীয়ণ ১২৪৪ 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েমু।__-মদ্যকার দর্পণের মধ্যে গৌরীশম্কব তর্কবাগীশ 
ইতিস্বাক্ষরিত ষে পত্রে বর্ধমানের দারোগার প্রতি তিনি যে অভিযোগ প্রকাশ করেন 
তাহা পাঠ করিলাম যদ্যপি আম উভয় পক্ষের কোন পক্ষীয়ই নহি তথাপি দেখিতেছি 
উক্ত দারোগার প্রতি স্ন্ধ অকারণ দোষারোপণ হইয়াছে । যেহেতুক এ দারোগা বাবুর 
প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদন্ুদ্প ব্যবহারকরণের হুকুম কেবল এক আইনে 
নহে কিন্তু দুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনে ১৮১৭ সালের ২৭ আইনে আছে 
অতএব তাহার প্রতি অন্যায় দৌষ উদ্ধার কর! আমার উচিত । এবং এ দারোগ! বাবুর 
নামে যে পরবানা দেন তাহাতে মাজিস্ত্রেটে সাহেব থে তাহাকে তিরস্কৃত করেন ইহাতে 
এ সাহেব যে আইনমত কন্শ করিয়াছেন এমত বলিতে পারি না। যেহেতুক বাবু & 
নগরের মধ্যে আগন্তক লোক বটেন এবং দারোগ। তাঁহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাস! 
করেন তাহ! উক্ত আইন অনুসারে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং এই অকিঞ্চনের 
বোধে আরো! তাহার এইবপ জিজ্ঞাসা কর! বিশেষরূপে উচিত ছিল। কারণ শ্রীমতী 
মহারাণী বসন্ত কুমারীর মহালে তিনি কি নিমিত্ত প্রবেশ করেন তাহা আমি যেমন অবগত 
তেমন এ দারোগাও অবশ্য জ্ঞাত আছেন। কিন্ত ইউরোপীয় মাজিস্ত্েট সাহেব দারোগার 
প্রতি যেরূপ হুকুম দিয়াছেন তাহ] বোধ করি উপরিউক্ত আইন জ্ঞাত ন! হইয়াই করিয়া 
থাকিবেন) পত্রপ্রেরক লিখিয়্াছেন যে দারোগা আমলা বলপূর্ববক টাকা ঘুস লইতেছেন 
তাহা এনদ্রপ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই বিষয়ের সঙ্গেও এ উৎকোচের সম্পর্ক ছিল 
কিন্ত তবে কেন তিনি বিশেষকূপে লেখেন নাই যে আমার স্থানহইতেও টাক| লইয়াছে । 
আমিজানি যে তাহার স্থানে কোন উৎকোচ গ্রহণ কেহই করে নাই অতএব তাহার 
উৎকোচ গ্রহণের বিষয় প্রস্তাবের কোন আবশ্যক ছিল ন!। 

কথিত আছে যে বাবু রাণীর দরবারে নিযুক্ত থাকাতে পরাণ বাবু বিপক্ষ 
হইয়াছেন । যদ্যপি ই পত্রলেখক এ সকল গুপ্ু ব্যাপারের বিষয় প্রকাশ না করেন তবে 
আমি করিব তিনি তাহা অপহৃব করিতে পারেন করুন। সেয়াহউক লেখক আপনাকে 
তর্কবাগীশ বলিয়া লেখেন আমি অতিদুরস্থ হইয়াও দূরবিনের দ্বারা দৃষ্টি করিয়া কহিতে 
পারিযষে তিনি কলিকাতাস্থ একটা সংবাদপত্রমাত্র শোধন করিতেন। অতএব কোন 
প্রকারেই তাহার বাবুর পক্ষ হওয়া উচিত ছিল ন|। যদি তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
ন1 করিতেন তবে তাহার মঙ্গল হইত ও সন্্রন বজায় থাকিত। এবং আমারো! এই বিষয়ে 
এপধ্যস্ত লিখন আবশ্তক হইত না। 


২৭২ সগলাদ পত্রে সেক্ান্লেত্র কথা 


পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের জীবনী সম্বন্ধে খুব কম উপাদান পাওয়া গিয়াছে। তিনি কলিকাতায় 
আদিয়। রামমোহন রায়ের দলভুক্ত হন। ১৮৪৯ সনের ২৬এ মে তারিখের '“সম্বাদ ভাস্কর পত্রে তিনি 
বীটন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন £-_ 


“আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়! রাজ। রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই, 
ব্যক্ত করিয়াছিলাম শ্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্রীলোক দ্দিগের 
বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নীর্ঘ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজ রামমোহন রাঁয় আমীর- 
দ্রিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আন্ুকুল্য করি 
তীহাতে কৃতকাধ্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলন্থি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রাস্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট 
হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেন্টিষ্ক বাহাছুরের সম্ুখে সহমরণের বিপক্ষে দঙ্ডায়মান হইতে যদ্দি 
ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমর আপনা রদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে 
দাঁনবকেই ভয় করি ন। মানব কোথায় আছেন,*-* 1৮ 


সাংবাদিক হিসাবে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের যথেষ্ট স্ছনাম ছিল । 'সন্বাদ ভাস্কর পত্র প্রকাশ করিবার 
পূর্বে তিনি অনেকদিন “দ্ঞানাম্বেষণ' পত্রের বাঁংলা-বিভাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন । 'জ্ঞানান্বেষণ পঞ্রের 
কণ্ঠদেশে যে কবিতা শোভ। পাইত, তাহ তাহাঁরই রচিত ।-_ 


“...দন্দংস্তয যুব হিন্দুগণ মাহার) বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লগিত হইয়াছেন তাহারাঁও কি স্মরণ করেন না 
জ্ঞাঁনাম্বেষণ পত্র যন্ত্রারূট হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভৃষণ কবিতা করিতে তাহারাই আদেশ করিয়।- 
ছিলেন, তাহাতে আমর) যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থীয় যে কবিতা করিয়াছিলীম সেই কবিতা 
জ্ঞানাম্বেষণের শিরোভূষণ হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই এহি জ্ঞান 
মনুযাণ। মজ্ঞান তিমিরংহর | দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্ায শঠতানপিস্ংহর গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও 
তৎকালেই বাস্তু করিয়াছি “বা হয় জ্ঞান তুমি কর আগণন। দয় সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন ॥ 
লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥ এই কবিতা দ্বারাই 
আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে...” (“সম্বাদ ভাক্কর--২৬ মে ১৮৪৯) 


খুব সম্ভব তর্কবাগীশকে লক্ষ্য করিয়াই সমপাময়িক “স্বাদ তিমিরনাশক পত্রের সম্পাদক 
লিখিয়াছিলেন ৫ 


“নন ১২৩৮ সালের ৫ আযাট়ে জ্ঞানান্বেষণ কীগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি 
বাবু সুধ্যকুমীর ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন ন। এবং বাঙ্গীল1 কথ! কহিতে 
ভাল পারেন ন তাহাতে রুচিও নাই তথাঁচ বাঙ্গল1 সমাঁচীর কাগজের এডিটর না হইলেই নয় 
মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহ তাবৎকে বঞ্চিত করিয়। এ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু 
বায় করেন এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়। চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দদ্বেষী 
কাগজ আরভাীবধি কেবল ধাশ্মিকবর শ্রীধুত চল্ত্রিকীকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশান্ত্র ভাল নহে 
তাহারি দৌষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলৌকমাত্র এ কাগজ কেহ পাঠ 
করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটাতে পাঠাইয়! দেন।” (২১ জানুয়ারি 
১৮৩২ তারিখের “সমাচার দর্পণে” উদ্ধত ) 

এখানে যে গৌরীশঙ্করকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে তাহা মনন করিবার কারণ আছে। ১৮৩৯ সনের মার্চ মাসের 

প্রথম ভাগে £গীরীশঙ্কর কলিকাত। হইতে 'সম্বাদ ভাক্কর' পত্র প্রকাঁশ করিলে 'জ্ঞীনান্বেষণ' লিখিয়াছিলেন £-_ 


সমাজ ২৭৩ 


“পুর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি ভাক্ষর নামক সংবাদ কাগঞ্জ প্রকাশ করিক্লাছেন এ সম্বাদ 
পত্র অতি উত্তম হই়ীছে...) (২৩ মার্চ ১৮৩৯ তারিখের “সমাচার দর্পণে' উদ্ধত). 

কিন্ত আমাদের জানা! আছে যে গৌরীশস্করের জন্ম হয় ১৭৯৯ খুষ্টান্ধে শ্রীহছট্রের ইট। পরগণার পাচগাও 

আমে । 

গৌরীশঙ্কর আরও একখানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন ; কাগজঞ্ানি--“সম্বাদ রসরাজ, । 

১৮৫৯ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি (২৫ মাঘ ১২৬৫) গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইলে ক্ষেত্রনাথ ভটাচাধ্য “সম্বাদ 

ভাক্কর পত্রের সম্পাদক হন। তিনি তর্ববাগাশের পালিতপুত্র ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। গৌরীশহর 

অপুত্রক ছিলেন । "ছর্জন দমন মহানবমী' পত্রে (২৬ অক্টোবর, ১৮৪৭, পৃ. ৫৪) পাইতেছি,-“বোঁধ কনি 

অপুত্রক ভাক্কর সম্পাদক...” 


গৌরীশঙ্কর অনেকগুলি গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন । এ-পর্য্স্ত যেগুলির সন্ধান পাওয়। গিয়াছে, প্রকাশকাল- 
সমেত তাহাদের উল্লেখ করিতেছি £__ 

(১) ভগবদ্গীত1-_নবম অধ্যায় পর্যন্ত । প্রকীশকাঁল ১২৪২ সাল (১৮৩৫ ?)। 

(২) ভগবদ্গীতী- সমগ্র অংশের অনুবাদ । প্রকীশকাঁদ ১৮৫২ সন। ১৮৫২ সনের ২১এ সেপ্টেম্বর 
তারিখে “সংবাদ পূর্ণচল্সোদয়' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ১-_ 


'্ববিজ্ঞ পণ্ডিতবর ভাক্ষর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক ভগবদগীত গ্রন্থ 
গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাঁদিত হইয়া মূল টীকা সহিত অতি পরিঞ্া রূপে মুন্রাক্ষিতানস্তর প্রকাশিত 
হইয়াছে ।...সম্পাদক. মহাশয় ইতিপূর্বে এ গ্রন্থের প্রথমার্দ অর্থাৎ নবমাধাায় পধ্যস্ত অনুবাদ করিয়। 
মূল টীকা শুদ্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠে ধর্মপরারণ ব্যক্তিমাত্রে নিরস্তর 
নিরতিশয় স্ুখানুভব করত প্রার্থন করিতেন অপরার্ধও ত্বরায় প্রকাশিত হয় কিন্ত মধ্যে কিয়ৎকাল 
সম্পাদক মহাশয় তথ্বিষয়ে পরিশ্রম শ্বীকারে বিরতি অবলম্বন করাতে তাহাদের বামনা পূর্ণ হইতে 
পারে নাই এক্ষণে সম্পাদক মহাশয় উক্ত গ্রন্থের অপরার্দ অনুবাদ করিয়। সমুদায় একত্র মুদ্রিতানস্তর 
প্রকাশ করাতে সকলের মনোৌভিলাস পূর্ণ করিতে পারিবেন। তগ্ঠান্য ব্যক্তিদের কতৃকি তগবদগীতা। 
গ্রশ্থের অনুবাদ ভাষাপদো সংকলিত হইয় যাহা প্রকাশিত আছে তাহাতে গীতাশাস্ত্রের তত্বগ্িজ্ঞান্- 
দিগের জিজ্ঞাস! নিবৃত্তি হইতে পারে নাঁকেন না' এ গ্রস্থের অর্থ তাৎপধ্য অতিশয় কঠিন, অপর 


ছন্দোবন্ধে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ হয় ন1 সুতরাং তাহীতে কাহারও বিশেষ উপকার দর্শিবার 
সম্ভাবন। ছিল ন]11... 


(৩) জ্ঞানপ্রীপ, ১ম খণ্ড । বাঁলকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধ বিধয়ক প্রস্তাব ও দৃষ্টাস্ত সকল । প্রকাশকাল 
২* আধাড় ১২৪৭ সাল২ জুলাই ১৮৪০ । 

(৪) জ্ঞানপ্রদীপ, ২য় খণ্ড । প্রকাশকাল ১৬ মাথ, ১২৫৯-*২৮ জানুয়ারি ১৮৫৩ । 

(€) ভূগৌলনার-_পৃথিবীর আকার ও বিবরণাদি নিরূপক নানা গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপ সংগ্রহ। 
্রীগৌরীশঙ্কর ভটাচাধ্য কৃত। প্রকাশকাল ২৫শে কার্তিক ১২৬*--৯ নবেম্বর ১৮৫৩ | 

(৬) নীতিরত্ব। প্রকাশকাল ১১ই জুন, ১৮৫৪ (৩ জ্যেষ্ঠ ১২৬১)। ১৮৫৪, ৮ই জুন তারিখের 
'সন্বাদ ভাক্ষর' পত্রে পাইতেছি :-- 


'“আমর। নীতিরত্ধ নামে এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি আদ্যন্ত সমুদায় পাঠ করিয়া! দেখিলাস নীতিরক্ধ নীতিরক্ধই 
হইয়াছে, রামীয়ণ পুরাণ মহাভারত হিতোপদেশ চাপক্যাদি নানা গ্রন্থে নীতি বিষয়ক যে সকল 
২---৩৫ 


৭8 সওলব্াদ পত্রে সেক্কান্েত্ কথা 


শ্লোক দৃষ্ট হইয়াছিল গ্রন্থ কর্তা! তাহার মধ্য হইতে বাছনী করিয়া সারং গ্লোক সকল লিখিক্াছেন এবং 
আপনি ভাষা কবিতায় তাহার অর্থ করিয়াছেন, কবিতা সকল অতি কোমল সাধু শবে লিখিত 
হইয়াছে, বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকাঁদি সকলের পাঠ যোগ্য হইবে... আমার দিগের প্রধান সহযোগী শ্রীযুক্ত 
গৌরীশঙ্কর ভটাচার্ধা মহাশয় শান্তর রত্বাকর হইতে নীতিরত্বকে উদ্ধার করিয়াছেন. ..মুল্য অর্ধ মুত্র 1” 


(৭) মহীভীরত, ১ম খণ্ড । শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচাধ্য কর্তৃক সংশোধিত | 

(৮) মহাভারত, ২য় খণ্ড । “উদ্যোগ পর্ব্বাবধি ন্বর্গারোহণ পর্বব পধ্যস্ত। বঙ্গ ভাষা! পা) কাশীদাস 
রচিত। হ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সংশোধিত ।...সন ১২৬২ সাল পৌধ।” (?জানুয়ারি ১৮৫৬)। 

(৯) চত্ী। মূলও গোবিন্দরীম সিদ্ধাস্তবাগীশীদি টীকাকারগণসম্মত1 টীকা সহিত। প্রকাশকাল 
১ বৈশীখ ১২৬৫- ১৩ এপ্রিল ১৮৫৮ । 


ডক্টর শ্রীন্ুশীলকুমার দে তাহার একটি প্রবন্ধে (1780.1715. (9%914611%১ 1997, 200, 21-24) 
গৌরীশস্করের গ্রস্থাবলীর পরিচয় দিয়াছেন, কিন্ত তিনি উপরের তালিকার ২, ৬-৮ সংখ্যক পুম্তকগুলির সন্ধান পান 
নাই। তিনি 'পাকরাজেঙ্র পুস্তকখানিকে ( সম্ভবতঃ পাদ্দরি লঙের তালিক অবলম্বনে) গৌরীশঙ্করের রচনা 
বলিয়াছেন, কিন্তু ইহ প্রকৃতপক্ষে বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের রচিত | 


গৌরীশঙ্করের কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত “সংবাদসার” পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। 
এই পুস্তকের সমালোচন1 প্রসঙ্গে ১৮৫৪ সনের ১২ই জানুয়ারি তারিথের “দন্বাদ ভা্করে, গৌরীশস্কর 
লিখিয়াছিলেন £-_ 

“...নংবাদসার গ্রন্থে বঙ্গ ভীষার সকল সমাচার সার বিষয় উদ্ধত হইয়াছে এবং কোন জাতির ধর্মের বপক্ষ নহে 
অতএব সর্ধজা তীয় বালকেরাই ইহ পাঠ করিতে পারেন এবং যে দেশ হিন্দু পরিপূর্ণ সেই দেশীয় লোকেরা 
সংবাদসার গ্রন্থ মধ্যে ইহাও প্রাপ্ত হইবেন খ্রীষ্রীয়ান ধর্ীবলম্থি রাজারাও হিন্দুধশ্মের পোষকত। 
করিয়াছেন, ইহার প্রমাণার্থ আমরা সংবাদসার শ্রশ্থ হইতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি... যদিও 
১৮৪০ সালে আমরাই জ্ঞানাম্বেষণ পত্রের সম্পাদক ছিলীম এবং সংবাদ কৌমুদ্রী, সংবাদ হ্ধাকর 
ইদানীং সম্বাদ ভাঙ্কর প্রভৃতি নমাঁচার পত্র হইতেই উক্ত গ্রন্থে অধিক বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার 
বহুলাংশই আমারদ্িগের লিখিত, বাঁলকদিগের পাঠার্থ এই গ্রন্থ চজিত হুইলে অনুবাদক সমাজাপেক্ষা 
আমর] অধিক স্থথী হইব ১৮৪৭ সালে জ্ঞানান্বেষণে গবরণর্মেন্টের হিন্দু ধর্দ প্রতিপালন বিষয়ে আমর] যে 
প্রস্তাব লিখিয়াছিলীম তাহা এই |...” 

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫-- 


(১) “পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তকবাগীশ”-_-ঞীকৈলাশচন্ত্র চক্রবর্তী । ১৩১৯ সালের “বিজয়” পত্রের ৮১, 
১৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য । 


চি 


(২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত - শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি। ওর্থ ভাগ (১৩২৪ বঙ্গাব্দ ), পৃ. ৬৪-৬৭। 
(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন পঞ্চদশ অধিবেশন রাধানগর (১৩৩১ )--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শান্ী মহাশয়ের অভিভাষণ | পৃ. ২৬। 


(৪) “দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস”--বরঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক1, ১৩৩৮ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও 
১৩৩৯ সালের ১ম সংখ্যা । এই প্রবন্ধে আমি গৌরীশক্কর তর্কবাগীশের 'জ্ঞানাহেষণ, “সম্বাদ ভাক্ষর ও 'সম্বাদ 
রসরাজ' পক্জ সম্পাদনের প্রামীপিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিক়্াছি। 


সমাজ ২৭৫ 
(" ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১:৪৪ ) 


আমি শুনিতেছি শ্রীযৃত উভকাক সাহেব ৭ শ্রীযুত বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক 
আমলারদের করেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্বদাই তাহারন্দিগের ইচ্ছ। যথার্থ বিচার 
করেন অভএব আমি প্রার্থনা করি সকল বিচার কর্তীর। এইরূপ মনোযোগ করুন ।-_ 
কশ্যচিৎ বর্ধমানবাসিন । 


( ১১ জুন ১৮৩১ । ৩০ জজ্াষ্ঠ ১২৩৮ ) 


. রাজদণ্ড ।--আমরা অবগত হইয়া সমাচার পাঠকেরদিগের কর্ণগোচর করিতেছি 
যে গত বুধবার ছুই জন খিদিরপুর নিবাসি শ্রীরামনারায়ণ সরকার ও শ্রীঠাকুরদাল সরকার 
ইহারা ইষ্টাম্প কাগজ নিম্দাণ করিয়াছিলেন তদপরাধজন্ত শ্রীযুত দায়েরসায়েরীর সাহেব 
তজবিজ করিয়৷ উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে অপরাধিত্বে নিশ্চয় করিয়া এই অচ্ুমতি প্রন্নান করিয়াছেন 
যে ইহারা সপ্ত বৎসরপধ্যস্ত কারাগারে কয়েদ থাকিবেন আর সংপ্রতি খরের [ গর্দভের ] 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাবংকে অবলোকন করান পবে তদাজ্ঞান্গসারে ভূত্যেরা এ ছুই 
জনকে খরের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া হাওয়ালি কাছারীর ও ভবানীপুর খিদিরপুর প্রভৃতি 
গ্রামে২ বেষ্টন করাইয়াছে এতাবন্মীত্র শুনা গিয়াছে । 


( ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮ ৩৭। ১৫ আশ্বিন ১২৪৪ ) 


দণ্ড ।--গত সধ্চাহে দুই জন অপরাধিকে নীচে লিখিতব্যমতে দণ্ড দেওয়া গেল। 

প্রশ্মত: অপরাধিরদের মস্তক ও দাড়ি গৌপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়। চটের কৌপীন 
পরিধান করাণ গেল। পরে তাহারদের মন্তকাবরণ পাগের পরিবর্তে নানা ছবিতে 
চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইয়া কণদেশে মাল্যস্বরূণ জুতার মাল! এবং মুখের এক 
দিকে কালী অপর দিগে চুণ দেওয়া গেল। তদনস্তর অশ্বারোহণের বিনিময় গণ্দভে চড়াইয়া 
তাহারদের মুখ গর্দভের লাঙ্গুলের দিগকে রাখিয়া সহীসের স্তায় ছুইজন মেহতর মন্তকোপরি 
চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল । পরে টেড়রাওগাল! এক জন তাহারদের সম্মুখে 
জয়বাদ্যের ন্তায় টে'ড়র। পিটিতে লাগিল এবং যে ভূরি২ লোক এ তামাসা দেখিতে 
আপিয়াছিলেন তাহারদের নিকটে এ দস্থ্যরদের কুকর্মকিবরণ বর্ণন হইতে থাকিল 
তাহাতে কোন২ লোক আচ্ছা! হইয়াছে বলিতে লাগিল কেহবা নান! কটুকাটব্য বলিয়া 
গালি দিল। জী লোকেরা মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল। এই মহাযাত্র। আলিপুরের 
জেহলখান৷ অবধি আরম্ভ হইয়া আলিপুরের সাঁকো পারে খিদিরপুরপধ্যস্ত গেল 
পরে খিদিরপুরের াকো পার হইয়! খিদিরপুর দিয়া আলিপুরের আদালতের নিকট পুছিল 
পরিশেষে জেহেলে গিয়া বিশ্রাম করিল । 


হা সংবাদ পাত্রে সেক্যাজ্েল ক্রথা 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভাদ্র ১২৪৫) 


শ্রযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।--সম্প্রতি হগলি জিলার মধ্যে বালিগ্রামে এক 
সভাস্থাপন হইয়াছে এ সভাধ্যক্ষ মধ্যাদাবস্ত পাচ জন ভদ্র সন্তান তাহারদিগকে 
এ গ্রামবাসী প্রায় সকল প্রঞ্জাবর্গেই মান্ত করে যদ্দি উক্ত গ্রামের মধ্যে স্বাভাবিক 
লোকদিগের কোন আপত্তি উপস্থিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ বাদি প্রতিবাদি উভয়পক্ষ 
এ পঞ্চজনের পঞ্চায়েত প্রাথনা করে তাহাতে পঞ্চায়েত মহাশয়র এ বিবাদাদ্দগকে 
্বস্থানে মানিয়! প্রমাণ ইত্যািগ দ্বার প্রমাণ করত নিরপরাধি ব্যক্তি ও সাপরাধি 
ব্যক্ত হহয়। লর্বজন সাক্ষাতে সাপরাধী অপমানিত হয় অথাৎ সকলে নিন্দা ইত্যাদি 
করে এবং এ অপরাধি ব্যক্তি বিচারপতিদিগের গোচরে আপন দোষ হেতুক ক্ষমাপ্রার্থনা 
করে যদিশ্তাৎ সামান্ত অপরাধ হয় তবে তৎক্ষণাৎ দৌোষি ব্যক্তি ক্ষমা পায় কিন্ত 
গুরুতর হইলে পঞ্চাএত মহাশয়গণ তাহার এই শান্তি দেন যে অপরাধি ব)ক্ত 
যেন কোন স্থানে হুকা খাইতে ন। পারে ও তাহার সহিত কেহ আলাপ না করে। 
সম্পাদক মহাশয় ইহাতে অতিশগ শাস্তি বোধ কারয়া পুনর্বার উক্ত পঞ্চ জনের 
নিকটে অনেক মিনতি করে এবং উপর ডক্ত [নরপরাধি ব্যাক্তির হস্তধারণ 
ইত্যাদি করে তাহাতেই মীমাংসা হয় কিন্ত যার কেহ এ পঞ্চাএত গ্রাহ্‌ করে 
তবে থে প্রকারে তাহার বিবাদ বিচারকর্তার কর্ণগোচপ হ্য়ু তাহা এ পঞ্চজন করেন 
তাহা হইলে অবজ্ঞাকারি ব্যক্তি শান্তি পায় ও নানা একার ঝ)য় ব)সন হয় আর পঞ্চাএত 
মহাশয়গণ কোন সাংসারিক বিবাদও ভঞ্জন করেন তাহাতে ভদ্র কন্থারা উক্ত 
মৃহাশয়দিগকে অতিশয় মান্ত করেন যাহা হডক যাঁদ এই প্রকার পঞ্জজনের পঞ্চাএত 
পঞ্চ স্থানে হইত তবে শ্রলশ্রযুত বিচারকত্তী মাজিস্ত্রেটে সাহেবের এতাদূশ ক্লেশ কদা? 
হইত না ও প্রজ্জাগণের এতাদৃশ অথব/য়ও হইত না কেন না তাহাতে থাহা হবার 
তাহাই হয় মধ্যে আমলাদিগের পেট ভরে এক্ষণে এ পঞ্চাএতের নাম হইয়াছে পঞ্চ 
ঠাকুরের বিচার স্বাভাবিক লোকে পাচ ঠাকুরের বিচারও বলিয়া থাকে 1নবেদন মিতি। 
কন্তচিৎ ভাটপাড়ানিবাসিনঃ । 


(২৭ জুন ১৮৩৫ । ১৪ আষাঢ় ১২৪২) 
মুদ্রাযস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবিত ব্যবস্থাতে কলিকাতানিবাস লোকেরদের নিবেদনপত্রের 
বিষয়ে গবরুনরু জেনরল বাহাছুরের উত্তর ।_টৌনহালে সমাগত কলিকাতানিবাসি 
ব্ক্তিরদের প্রতি আবেদন । হে মহাশয়ের আমারদের কাধ্যবিষয়ে আপনারদের 
সম্তোষের চিহ্নরূপ যে পত্র প্রদ্দান করিয়াছেন এবং "তাহাতে আপনার যে সকল মিষ্ট 
কথা লিখিয়াছেন তমিমিত্ত আমি ও আমার সহষোগি কোৌম্সেলি সাহেবেরদের বাধ্যতা 
স্বীকার ঝর কিন্ত আমি যদ্যপি আপনারদের স্বেহ ও সম্রম অতিবড় জ্ঞান করি তথাপি 
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আপনারদের এ আবেদনপত্র যে কেবল প্রশংসা করিয়৷ লিখিয়াছেন এমত জ্ঞান করি 
না যে মহা ব্যাপার বিষয়ে ভারতবর্ষের ফলতঃ তাবৎ পৃথিবীর মঙ্গজলামঙ্গল লিণ্ত 
আছে এমত গুরুতর অর্থাৎ স্বেচ্ছাক্রমে মুক্রাকরণ ক্ষমতাবিষয়ে আপনারা এ পত্রে 
সর্বসাধারণ লোকের মানস জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

এই বিষয়ে আপনারদের সঙ্গে লিখনপঠনকরণেতে আমার অত্যস্তাহলাদ জঙ্সিয়াছে 
এবং উক্তবিষয়ের আইন অত্যন্পকালের মধ্যে সিদ্ধ হওনে আপনারদের যেমন অঙ্গরাগ 
তেমন আমারও আছে। 

আপনারা এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয় অতিভদ্র বোধ করেন অতএব আপনারদের 
নিকটে তদ্বিযয়ে কোন আপত্তি খগুনের আবশ্ঠক বোধ হয় না কিন্ত হইতে পারে যে 
কেহ২ এই আইন অনাবশ্ক বোধ করেন অথবা ইহাতে বিদ্ব সম্ভাবনা আছে এমত 
বিবেচনা করিতে পারেন অতএব যে২ কারণে এই আইন উপযুক্ত ও পরামৃশ্য বোধ 
হয় সেই কারণ অভিসংক্ষেপে এই সুলময়ে ব্যক্ত করি। 

ধাহার অবাধে মুদ্রাকরণক্ষমত৷ অঙ্গচিত বোধ করেন তাহারদিগকে আমি কহি 
যে ত্বাহারদের ইহ! দর্শান উচিত যে তাহাতে রাজ্যের মঙ্গলের এমত বিদ্ব হইবে যে 
এইবূপ ক্ষমতা না দিলে তাহা হইত না এবং সেই বিদ্ধ উপযুক্ত আইনের দ্বারাও 
দূরীকৃত হইতে পারে না যেহেতুক সকল বিষয়ে স্বীয়াভিপ্রায় ছাপা কর! এবং স্থীয়াভিপ্রায় 
সকলকে কহ! প্রায় সমান কথা তবে স্বীয়াভিপ্রেত লোককে কহা একপ্রকার লোকের 
স্বত্বাধিকারের মধ্যে এবং ত্র স্বত্বাধিকার লোপকরণে কোন গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা নাই । 
_. ষদ্যপি তীহারদের অভিপ্রায়ই সত্য হয় তবে লোকেরদিগকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া! 
উপকারক না হইয়া অপকারক হয় এবং উত্তম রাজশাসনের উচিত কার্য এই যে 
লোকের মন অজ্ঞানান্ষকারে আচ্ছন্ন করা যদি ইহা সত্য না হয় তবে ইহা স্বীকার 
করিতে হইবে যে অমূল্য বিদ্যারত্ব প্রজারদিগকে দেওয়া গবর্ণমেণ্টের অতিউচিত কম্ম 
এবং লোকেরদিগকে অবাধে স্বাভিপ্রেত ছাপানের অনুমতি দেওয়াব্যতিরেকে বিদ্যা 
প্রদানকরণের আর কোন্‌ বলবৎ উপায় আছে এ অনুমতি দ্বারাই লোকের তাবৎ 
মানসিক শক্তি সতেজ হয় । 

যদ্যপি তাহারা কহেন যে এমত বিদ্যা প্রদান হইলে পরিশেষে ভারতবধষে 
ইঞ্জলগ্তীয়েরদের রাজ্য লুপ্ত হইবে তবে তদ্বিষয়ে লিখি যে" ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক 
কিন্তু বিদ্যারত্ব লোকেরদিগকে দান কর! গবর্ণমেণ্টের উচিত কম্মই। যদি লোকেরদিগকে 
অজ্ঞানে মগ্ন না রাখিলে ভারতবষে ইঙ্গলগ্তীয়েরদের রাজা থাকনের সম্ভাবনা! না থাকে 
তবে আমারদের রাজশাসনই দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হয় অতএব তাহা যতশীষ্ব লুপ্ত 
হয় ততই ভাল । 

কিন্ত আমি বোধ করি যে গ্রজারদের মন অজ্ঞানান্বকারাচ্ছন্ন থাকাই আমারদের 
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রাজোর অধিক বিদ্ব এবং আমি এই বিবেচনা করি যে এতঙেশে যদছসারে বিদ্যার 
প্রাচ্য হয় তদনুলারে রাজশাসনেরও দৃঢ়তা হইবে । বিদ্যার বৃদ্ধি হইলে লোকেরদের 
অযুক্ত বিবেচনা বিলুপ্ত হইবে. ও কাঠিন্য স্বভাবও কোমল হইবে এবং ব্রিটিল গবর্ণমেন্টের 
দ্বারা যে উপকার আছে ইহা লোকের যুক্তিসহ অনুভব হইবে এবং এ্রক্যের দ্বারা, 
রাজা ও প্রজারদের সন্ধন্ধ সমৃদ্ধ হইবে এবং তাহারদের মধ্যে পরম্পর যে বিচ্ছেদে আছে 
তাহা ক্রমে২ং হাম হইয়া পরিশেষে লুপ্ত হইবে । ভারতবর্ষের উত্তরকালীন রাজশাসনের 
বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা বাক্ত নাই কিন্তু আমারদের অতিস্পষ্ট উচিত 
কার্য এই যে এতদ্দেশীয় রাজশাসন যতকাল আমারদের অধীন থাকে ততকাল যথাসাধ্য 
লোকের মজলার্থ এ্রব্যাপার নির্বাহ করিতে হইবে । অবাধে মুন্ত্রীকরণের অনুমতি 
দেওয়া বিদ্যা বৃদ্ধিকরণের এক মহোপায় অতএব তাহার অনুমতি দেওয়া আমারদের 
নিতান্ত উচিত কর্মের মধ্যে। কি নিমিত্ত পরমেশ্বর ইঙগলগ্তীয়েরদের রাজ্য 
এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন কি কেবল তাহারা দেশের রাজত্ব আদায় করিয়া 
রাজ্যরক্ষার্থ যেসকল কর্মকারকের আবশ্যক তাহারদিগকে বেতন দিয়া যাহা বাকি পড়ে 
তদর্থ কর্জকরণ কখন নহে ইহাহইতে এই গুরুতর অভিপ্রায়েতে ঈশ্বর আমারদিগকে 
এতদ্দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন যে ইউরোপের নান! প্রকার বিদ্যা ও বুদ্ধি ও সভ্যতা 
এতদ্দেশের মধ্যে আমরা ব্যক্ত করি এবং ততন্দারা দেশীয় লোকের অবস্থার ভদ্রতা করি 
এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধকরণার্থ অবাধে মুদ্রাকরণ ক্ষমতা! দেওয়াই এক প্রধানোপায় । 

যাহার! এই বিষয়ে আপত্তি করেন ত্াহারদিগকে ইহাও দর্শাইতে হইবে যে 
অবাধে মুদ্রাকরণের দ্বারা গবর্ণমেন্টের এবং সরকারী কন্মকারকেরদের অপকর্ের 
প্রতিবন্ধকত্তা করা উচিত নহে এবং মুদ্রীকরণ ব্যাপার মুক্ত রাখিয়া কেবল আইনের 
শাসনাধীন রাখণাপেক্ষা বিনা আইনে স্বেচ্ছান্রমে মুদ্রাকরণের প্রতিবন্ধকতা করা ভাল 
কিন্তু এই যুক্তিতে কেহই সম্মত হইবেন না। 

ইহার পূর্ধবে লোকের! বোধ করিত যে মুদ্রাযস্ত্রে যাহা ইচ্ছা তাহাই ছাপাইতে 
অনুমতি থাকিলে ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই তিষ্টিতে পারিবে না কিন্তু সেই অনুভব দূরীরূত 
হইয়াছে এইক্ষণে কেহ বিবেচনা করেন যে ইউরোপীয়েরদিগকে সেই সকল অনুমতি দিলে 
তাদৃশ ক্ষতি নাই বরং মল সম্ভাবনা! তথাপি তাহারা বোধ করেন ষে এতদ্েশীয়েরদিগকে 
তত্তল্য অনুমতিতে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে কিন্ত আমি তাহাতে ভীত নহি বরং আমি 
ইহা নিশ্চয় বোধ করি যে এতদ্দেশীয় লোৌকেরদের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া আইন করিলে 
অথবা স্বত্বাধিকার বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পক্ষে এক আইন এবং ইউরোপীয় 
লোকেরদের পক্ষে প্রকারাস্তর আইন করিলে অবিবেচনা ও অযথার্থ কর্ম কর! হয়। 
মুদ্রাযন্ নিত্যই আইনের অধীন থাকিবে তাহাতে যদ্যপি নৃতন আইনের আবশ্যক হয় 
তবে কর! যাইবে । এইক্ষণে ব্যবস্থাপক কৌন্দেল এতন্দেশে স্থাপিত হইয়াছে যদি রাজ্যের 
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কোন বিশ্ব হয় তবে ততক্ষণাৎ তাহারা উপায় করিতে পারিবেন। অতএব মুদ্রাকরণ- 
বিষয়ে শ্বচ্ছন্দতা থাকাতে পূর্ব যে সকল আপত্তি ছিল তাহা এইক্ষণে দূরীকূত হইল । 
সাধারণ যুক্তিক্রমে সম্পূর্ণরূপে ছাপাকরণবিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের অন্থুমৃতি থাকাতে যে সকল 
কারণ দৃষ্ট হইল তঘ্যতিরেকে ভারতবর্ষে ছাপার কার্য যন্্রপ অবস্থায় ছিল তত্দষ্টে এই 
প্রস্তাবিত আইন একগ্রকারে সিদ্ধ না করিলে নয় এমত হইয়াছিল । বহুকালাবধি মুদ্রা- 
করণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার অন্থমতি ছিল ফলতঃ সংপ্রতিকার গবর্ণর্‌ জেনরল লার্ড উলিয়ম 
বেনটীঙ্কের আমলসময় ব্যাপিয়া এইরূপ ছিল এবং যদিও ছাপাকর্্ের প্রতিবন্ধক আইন 
বঙ্গদেশে নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং যদ্যপি ততদ্দারা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অতিবড় পরাক্রম 
অর্পিত হইয়াছিল তথাপি সে সকল প্রবল ছিল না এবং তাহা সকলের দ্বণার্থই ছিল এ 
আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি স্বেচ্ছাক্রমে কন্মকরণের অন্কমৃতি ছিল এবং গবর্ণমেন্টের 
এমত পরাক্রম থাক ইঙ্গলপ্তীয়েরদের সর্বস্থানেই ঘ্বণ্যাবিষয় | যদ্যপি কোন গবর্ণমেন্ট এ 
আইন জারী করিতেন তবে সর্বসাধারণ লোকের অভিপ্রায়ের বিপরীত কর্ম করাই হইত। 
শ্রীযুূত লার্ড উলিয়ম বেশ্টীঙ্ক কার্ধাবশতঃ ছাপার কন্ধে স্বচ্ছন্দতার অনুমতি দেওনের পর 
কোন গবর্ণমেন্ট এ আইন জারী করিতে পারিত্েন না তবে যদি হান্তাম্পদ ও অপমান 
হওনের বিষয়ে কিঞ্চিন্নাব্রও লজ্জা না থাকিত তবেই তাহা জারী করিতে পাঙঠিতেন। 
অতএব যদ্যপি এ আইন উত্তম হইত তথাপি তাহ! অকশ্মঈণা এবং এ আইনের দ্বারা 
গবর্ণমেণ্ট কেবল দ্বণাপাত্র হইতেন এই প্রযুক্ত এ আইন বজায়রাখণ কেবল উন্মত্ততা। 
এইক্ষণে এ আইনের বিষয় উত্থাপন করাতে যে সাহেব & আইন নিদ্ধা্ধ্যকরণ 
সময়ে গবরূনবু জেনরল ছিলেন অর্থা২ আদম সাহেব তাহার বিষয়ে আমার 
কঞ্চিৎ বক্তবা এ আইনের মুলই তিনি ইহা বলিয়া সকলে ত্তাহার প্রতি 
দোষার্পণ করেন কিন্তু তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সরলাস্তঃকরণ ও 
হিতৈষিরদের মধ্যে এক জন গণ্য ছিলেন এবং ত্রাহার আমুর মধ্যে অন্যান 
কর্মবিষয়ে যেমন অতিসরলাভিপ্রায় এই প্রস্তাবিত আইনের বিষয়েও তেমন সরল 
নিষ্মল ছিল যদি তিনি এইক্ষণে জীবদ্দশায় থাকিতেন এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ 
থাকিতেন তবে এ আইন রহিতকরণের বিষয়ে তিনি অগ্রেই প্রস্তাব করিতেন এ 
আইন তঙ্সময়ে অভ্যাবশ্তক বোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে বর্তমান থাকিলে 
দেখিতেন ঘে তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না। এ আইনের, বিষয়ে কিপধ্যস্ত লোকের 
ঘ্ণা আছে তাহা ইহাতে অতিস্প্ই দৃষ্ট হইতেছে যে তদ্দারা ৬ প্রাপ্ত এআদম সাহেব 
অত্যন্তাপমানিত হইয়াছিলেন। এ সাহেব সর্বপ্রকারেই প্রশংসার যোগ্য অতান্ত 
গুণশালী এবং সরকারী কার্যেতেও অতিসন্্ান্ত হওয়াতে তিনি সম্ম ও সদ্গুণের 
আধার ছিলেন যত লোক তাহাকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন সকলই ন্মেহ ও প্রশংসা ও 
সমাদার করিতেন। কিন্তু সাধারণ লোক তীহার বিশেষ পরিচয় না জানিয়া কেবল 


২৮৮ গওভাদ পত্রে সেকালের কথা 


এইরূপে জানিল যে তিনি এই আইনের হ্টি করিয়াছেন অতএব এ আইনের বিষয়ে 
যত ঘ্বণা সে মকলই তাহার উপরে পড়িল । 

কজিকাতা ও আগ্রা রাজধানীর অধীন দেশে আমারদের এই জিজ্ঞাস! কর্তব্য 
হইল যে এ আইন রাখিকি রদ করি এ আইন সকলের এমত ঘঘবণার্থ যে তাহ! 
জারী করা অসাধা। ফলত: এ আইন অব্যবহার্যই ছিল। বোম্বাইর অস্তঃপাতি 
প্রদেশেও এ রূপ আইন ছিল কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্ত স্থানে তন্রপ ছিল না অতএব 
আমারদের এই জিজ্ঞাসার বিষয় যে এ আইন যে প্রর্দেশে চলন নাই সেই সকল 
প্রদেশে চলন করা যাইবে কি না। এবং এইক্ষণে যে স্থানে ছাপাকরণের বিষয়ে 
সম্পণ অঙ্গমতি আছে সেই স্থানে তাহার প্রতিবন্ধকতা কর্তবা কি না। এবং 
আইনের পরিবর্তে গবর্ণমেন্টের অবাধ্য পরাক্রম সংস্থাপন করিতে হইবে কিনা অথব। 
ছাপাকরণবিষয়ে এমত অনুমতি দেওয়া উচিত যে তাহার উপরে কোন আইনের শাসন 
না থাকে । দেখুন মান্দ্রাজে ছাপার কর্ম বিষয়ে কোন আইন নাই 'এবং সেই স্থানে 
যেকোন বাক্তি যা ইচ্ছা তা ছাপাইলে তদ্বিষযয়ে তাহাকে কোন দায়ীকরণের উপায় 
নাই। বোম্বাইতে যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা আমারদের এইক্ষণকার প্রস্তাবিত 
ব্যবস্থার তুল্য অতএব মুদ্রাকরণবিষয়ে স্বচ্ছন্দতার সম্পূর্ণ অনুমতি না দিয়া যদি কোন 
আইন নিদ্ধাধ্য হইত তবে যে স্থানে কোন প্রতিবন্ধক নাই সেই স্থানে প্রতিবন্ধক 
স্থাপন করাই হইত অতএব সেইস্থানে এতদ্রপ নিয়ম কর! অনুচিত ও অনাবশ্তক 
হইত। মান্দ্রাজে ছাপাকরণের অনুমতি ছিল বটে কিন্তু তাহাতে কেহ দায়ী ছিল না 
অতএব সেইস্থানে কোন বাবস্থা করণের অত্যাবশ্বক বটে কিন্তু এই বিষয়ে কেবল 
এক রাজধানীর নিমিত্ত আইন কর। অন্ৃচিত বোধ হইল অতএব আমারদের বিবেচনাতে 
এই সিদ্ধ হইল যে আমর। তাবৎ ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেছি 
সেই বাবস্থা সিদ্ধ করাই উত্তম তন্বারা ছাপ। কর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণক্ূপ অনুমতি দেওয়া 
যাইবে এবং এ ব্যবস্থার তাবৎ নিয়মের এইমাত্র অভিপ্রায় থাকিবে যে যিনি যাহা 
ছাপাইবেন তিনি তাহার দায়ী হইবেন। এইক্ষণে এই বিষয় যে অবস্থায় আছে 
সেই অবস্থায় থাকা অন্থচিত এবং যদ্যপি মুদ্রাযস্ত্রবিষয়ের প্রতিবন্ধক কোন আইন 
আমর! নির্ধাধ্য করিতাম তবে সকলই কহিত যে উত্তম ব্যবস্থা করণবিষয়ে কর্তারা, 
পরাম্মুখ হইয়া বর্তমানসময়ের বিপরীত আইন করিতেছেন । 

ছাপা কর্মের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও পরক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তাহ। 
নিবারণার্থ আইন কর! যে স্ৃকঠিন, ইহা! আপনারা স্পষ্টই ব্যাখ্যা করিয়্াছেন। আমারও 
বোধ হয় যে এই বিষয়ে আইন স্থির করা অসাধ্য ব্যাপার | যদ্যপি মুদ্রাকরণ বিষন্কের 
তবচ্ছন্দতার দ্বারা যে উপঞার জন্মে তাহা যদি আমরা ভোগ করিতে ইচ্ছা করি তবে 
তাহার সহগামি যংকিঞ্চিৎ অনিষ্টও স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি ছাপাকরণ বিষয়ক 


সমাজ ২৮১. 
বচ্ছন্দতার অস্থমতি এবং মুদ্রাকরণেতে যে অনিষ্ট বাপার হয় তাহ। আমরা কার্যাদৃ্টে 
. থক বুঝিতে পারি তথাপি আইনের দ্বার তদ্গত ভদ্রাভজ্রের বিশেষ সীমা নির্দিষ্টকরণের 
উদ্যোগ করিলে ছাপার কার্যের স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত জন্মে। ছাপাকরণের দ্বারা যে 
অনিষ্ট জন্মে তাহা ইঙ্গলণ্ড দেশে আইনের দ্বারাও অনদাপর্যন্ত নিবারিত হইতে পারে 
নাই অথচ ইঙ্জলণ্ড দেশে যদি আইন কিছু কঠিন কর যাঁয় তবে ছাপা কার্যের স্বচ্ছন্দতা 
একেবারে নিবৃত্ত হয় অতএব ছাপা কাধ্যের মধ্যে যে মহাপরাক্রম আছে এ পরাক্রম 
ধাহারদের হস্তে থাকে কেবল তাহারদের সদ্িবেচনার উপরেই আমারদের নির্ভর করিতে 
হইবে যে ছাপার ব্যাপারের দ্বারা কোন অনিষ্ট না ঘটে। যাহারা মুদ্রা যন্ত্রের দ্বারা 
আপনারদের মন্দাভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে উদ্যোগ করেন তাহারাই এ ছাপা কশ্মের পরম 
শক্র। যখন গবণমেণ্টের নিয়মসকল স্বচ্ছন্দরূপে বিবেচিত হয় এবং সারল্য ও ঘাথার্থবূপে 
আন্দোলন হয় তখন মুদ্রাঙ্কিত পত্রাদির দ্বারা মহোপকার হইতে পারে কিন্ত যখন লোকেরা 
ইহ। দ্রেখে যে সরকারী কাধ্যে লিপু না থাঁকিলেও তীহারদের আচার ব্যবহার বিষয়ে 
সন্বাদপত্রে তিরস্কার করা যায় তখন তাহারদের বেদন1 জন্মে যেহেতুক পরহিতৈষিতা 
কন্ম কর! ধাহারদের অভিপ্রায় থাকে এমত ব্যক্তিরা ষখন দেখেন যে তাহারদের অতিবড় 
শত্রু আছে এ শক্র গোপনে থাকিয়া তীঁহারদের অনিষ্ট করিতেছে অথচ তাহারদের 
শত্রতাচদ্ধণের কারণ ত্বাহারা জানিতে পারেন না এবং তাহারদের রাগ শাস্তিকরণের 
কোন উপায় দেখেন না তখন স্তরাৎ তাহারা খেদিত হন কিন্তু যে যন্ত্রে অর্থাৎ ছাপার 
ঘ্বারা তাহারদের অনিষ্ট হয় তাহার প্রতি তাহারা সুতরাং হেয় জ্ঞান করিতে পারেন। 
তাহার! অবশ্ত বোধ করিবেন যে এই সকল কটুকাটব্য কেবল শত্রুতা ও অকারণ ঈর্ধাপ্রযুক্ত 
এবং তীহারদের কম্ম ও আচার ব্যবহার অতুযুত্তম হইলেও গ্লানি নিবারিত হইতে পারে 
না। এইরূপে ছাপা কর্মের ষে প্রকৃত পরাক্রম তাহ। বিলুপ্ত হয় এবং পরিশেষে এমত 
ঘটন। ঘটে যে যে দূষণ যথার্থরূপে হইলে লোকের মান্য হইত এবং বদ্বারা লোকের ভয় 
জন্মিত তাহা অকারণ হওয়াতে একেবারে হেয় হয় এবং অযথার্থ দূষণও তাহাগ সঙ্গে 
মিশ্রিত হওয়াতে তাহা একেবারে অকর্ধণ্য হয়। আপনারা লিখিয়াছেন যে রাজ্যের 
উপস্থিত বিদ্ন দৃষ্টে যদ্যপি কখন মুদ্রাকরণের স্বচ্ছন্দতার অনুমতি কিঞ্িৎকালের নিমিত্তও 
নিবৃত্তকরণের আবশ্তক হয় তবে কেবল আবশ্তকমতে ব্যবস্থাপক কৌন্সেল তাহা রহিত 
করিবেন এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বরুত মুদ্রা্কিত বিষয়ের দায়ী থাকে কেবল তদ্রেপ 
চিরস্থায়ী কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন । আপনারদের এই অভিপ্রায়ে আমার সম্পূর্ণরূপ 
মতের এঁক্য আছে এবং আমার ভরসা আছে যে লোকের উপরে মুদ্রাধস্ত্রের দ্বারা কোন 
অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা! কর্তব্য তাহা সম্তাবান্থসারেই কর! যায়। 


আপনারদের এই ইচ্ছ! জ্ঞাপন করিয়াছেন যে এই কল্পিত আইন সিদ্ধহওনপধ্যস্ত 
আমি গবরূণরূ জেনরলীপদে থাকি আমারও একপ্রকার তন্্রপ বাঞ্ধা আছে তাহার ছুই 
২---৩৬ 


২৮২ সংবাদ পত্রে টেবুকালের কথা 

কারণ প্রথম এই যে যে ব্যবস্থার দ্বারা ভারতবর্ষের ও মন্ুষ্যবর্গের মঙ্গলসম্ভাবন! তাহী 
সিদ্ধকরণের অংশী হইতে স্থৃতরাং আমার ইচ্ছা আছেই । এবং ভারতবর্ষে অনেককালাবধি 
থাকিয়া এই আইন যে আমি নির্ভয়ে জারী করিতে পারি ইহার ঝুঁকি আমার উপরেই 
থাকে নৃতন গববুনয়্‌ জেমরলের উপর মা থাকে এমত . আমার ইচ্ছা । পক্ষান্তরে আরো, 
এক বিবেচনা আছে তাহাতে যে মহাঙুভব সাহেব গবর্নর্‌ জেনরলীপদ গ্রহণ করিয়া 
আসিতেছেন তাহার উপরে এই আইন সম্পন্নকরণের ভার দেওয়! আমারও মানস। 
ইঙ্গলগুদেশীয় মহানীতিজ্ঞ রাজকম্মকারকেরা সকলই মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ে যে নিয়ত সপক্ষ এমত 
আমার বিশ্বাস আছে এবং যিনি আসিতেছেন তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন যে মুদ্রাযন্ত্রে 
বিষয়ে যে দেশে প্রতিবন্ধকতা আছে সেই দেশ অতিজঘন্যের মধ্যে গণ্য এবং যে দেশে 
মুপ্লাকরণবিষয়ে কোন বাধা নাই সেই দেশ অত্যুত্কৃষ্ট ইহ। জানিয়া তিনি এই বিষয়ে অধিক 
সপক্ষই হইবেন । অতএব এতদ্দেশে পহুছিয়া যদ্যপি এই আইন সিদ্ধ করেন তবে যে 
নকল লোকের উপরে তিনি রাজশাসন করিবেন ইহার দ্বারা এককালীনই তাহারদের সঙ্গে 
এক্য হইবে । সিটি মেটকাপ। ২০ জুন ১৮৩৫। 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ ।॥ ২৪ শ্রাবণ ১২৪২ ) 


মুদ্রাযদ্্রবিষ়ক আইন ।--আমরা অত্যন্তাহলাদপূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে 
জ্ঞাপন করিতেছি ষে গত সোমবার ৩ আগম্ত তারিখে মুদ্রাধন্ত্রবিষয়ক নৃতন আইন 
কৌন্সেলে জারী হইল এবং তদবধি মু্রাযস্ত্রের কাধ্যবিষয়ে আর কোন প্রতিবন্ধকতা 
নাই। এই সারল্যব্যাপার শ্রীলগ্রীযুত সর চার্লন মেটকাপ সাহেবের অস্থগ্রহেতেই সম্পন্ন 
হইয়াছে এবং আমারদের ভরস। হয় যে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় মহাশয়ের! এই অতিশুভাবহ 
ব্যাপার সম্পাদনোপলক্ষে তাহাকে অতিগ্রশংসাস্থচক এক পত্র প্রান করিবেন। এই 
আইন ১৫ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি জারী হইবে । এই বিষয়ে কেহ আপনারদের ভয়ও 
জ্ঞাপন করিয়াছেন যে কি জানি শ্রুল শ্রযুত লার্ড হেসবরি সাহেব সমাগত হইয়া এ নূতন 
আইনের প্রতিবন্ধকত। বা করেন কিন্তু তদ্বিঘ্ে আমারদের কিছু আশঙ্কা বোধ 
হয় না। 


(২২ আগষ্ট ১৮৩৫ | ৭ ভাদ্র ১২৪২ 0 


মুদ্রাযস্ত্র মুক্তহওনের উপকার স্মরণার্থ বৈঠক ।- শ্রীযুত সর চাল“ মেটকাপ সাহেব 
ও ত্তাহার কৌন্সেলী সাহেবের দ্বারা ভারতবর্ষের মু্রাঘস্ব মুক্তহওন উপকার যেরূপে 
চিরম্মরীয় থাকে তাহা বিবেচনার্থ কলিকাতানিবাদি' লোকেরদের গত বৃহস্পতিবারে 
টৌনহালে এক বৈঠক হয়। এ বৈঠকে অনেক কথার আন্দোলন হইয়া পরিশেষে প্রধান 
বিবেচিতন্দিষয়ে প্রায় সমাগত সকল ব্যক্তির মতের এঁক্য হইল । শ্রীযুত পার্কর সাহেব 


সমান ২৮৩ 
এই প্রস্তাব করিলেন যে সাধারণ ব্যক্তির নামে এক ডানা হয় এবং তর চাদায় সংগৃহীত 
অর্থের দ্বারা পুস্তকের এক অট্টালিকা নিম্মাণ করা যায় এবং শী পুন্তাকালয়ের মেটকাপ 
পুত্তকালয় এই নাম থাকে। এই প্রস্তাবে বৈঠকে দমাগত সঙ্জনসমূহের সন্তোষ জন্মিল 
ইহাতে আমারদেরও আহাদ আছে যেতেতুক মুন্রাযনত্র মুক্ত করণদ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধির যে 
মহোপায় হইল ইহা চিরন্মরণার্থ বিদ্যার নানাপ্রকার পুস্তকালয় সংস্থাপন করা যেমন 
উচিত তেমন অন্ত কোন কার্য বোধ হয় না যেহেতুক মুদ্রাযস্ত্রের গ্রতিবন্ধকত। করা এবং 
আকরস্থানে বিদ্যার স্রোত বন্ধ করা একই কথা । 

এ বৈঠকে আরো এই স্থির কর! গেল শ্্রীলশ্রীযুক্ত সর চালস” মেটকাপ সাহেবের 
নিকটে মুদ্রান্ত্র মুক্তকরণ বিষয়ে যে আবেদন অর্পণ কর। গিয়াছিল তাহার উত্তর গু্তরে 
খোদিত করিয়া টৌনহালের মধ্যে স্থাপিত করা যায়। ইহাতেও আমারদের পরম সম্ভোষ 
আছে। এবং আগামি ১৫ সেপ্ডেম্বর তারিখে এ মুদ্রাযন্ত্র মুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থ। জারী হইবে 
অতএব ইচ্ছা হইলে যে কোনে! সাহেবের! এ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদি করিবেন 
এবং এ রাত্রিতে কলিকাতানগরের মধো উত্তম রোসনাইকরণের প্রস্তাব হইয়াছে । 


(২৯ আগই ১৮৩৫ । ১৪ ভাদ্র ১২৪২) 
নৃতন মুদ্রা ।-_নৃতন মুদ্রাবিষক আইন আগামি মঙ্গলবার ১ সেপ্তেম্বর তারিখঅবধি 
জারী হইবে। এ তাবিখের পর ১৮৩৫ সালের ১৭ আকট অর্থাৎ আইনে নিদিষ্ট মুদ্রা 
ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানি বাহাছুরের অধিকৃত দেশের মধ্যে প্রস্তুত 
হইবে না। অতএব এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থানের মধ্যে কেবল একই প্রকার মুদ্রা 
চলন হইবে। এবং যাহাতে প্রজ! লোকের স্মরণ হইতে পারে যে এতদ্দেশে পূর্বে জবনেরা 
রাজা ছিলেন এমত কোন প্রকার চিহ্ন এ মুদ্রাতে থাকিবে না। 


(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ ১৪ ভান্র ১২৪২) 

একাদিক্রমে জবনরাজ্যের চিহদকল এতদেশহইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। 
ফৌজদারী নূতন আইন করণবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে যে উপদেশ দেন তাহা 
গত সপ্তাহের দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে । এ আইন সমাপ্ত হইলে পর মোসলমানেরা শর! 
৭০ বংসরঅবধি ইঙ্গলণ্তীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে যে বলবৎ আছে তাহ একেবারে লুপ্ত হইয়া 
যাইবে ইহার পর মৌলবীকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না যে অপরাধির কি দণ্ড 
করিতে হইবে কিন্তু অপরাধের বিবরণ ও বিষয় ভেদে কিপধ্যস্ত দণ্ড দেওয়া যাইবে সে 
সমুদয় এ আইনের মধ্যে লিখিত থাকিবে । 

এই সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিলাঘ যে অল্পকালের মধ্যে নৃতন মুত্র চলিত হইবে 
এবং তাহাতে এমত আর কোন কথাটি থাকিবে না যে ইহা দিল্লীর জবন বাদশাহের 
মুদ্রা । 


২৮৪ সকাল পত্রে সেক্ষাবলেত জা 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ৬ ফাল্গুন ১২৩৯) 

অন্ত্যেট্িক্রিয়ার ক্লেশমোচন ।--এতম্মহানগরস্থ হিন্দুবর্গের শবসংক্কারক ব্রাহ্ধণ ও 
মর্দারফরাশ প্রভৃতিকতৃণক অধিক মূল্য গ্রহণজন্য অত্যন্ত ক্লেশ ছিল তাহা সর্বজনহিতৈষি 
পরমদয়ালু শ্রীযুক্ত ডেবিড মেকফাল'ন সাহেব ও শ্রীযুক্ত কাপ্তান জে ষিল সাহেবের দ্বারা উক্ত; 
ক্লেশনিবারণহেতৃক হিন্দুবর্গ মহাশয়ের আগামি শনিবার ১৬ ফেব্রুআরি তারিখে বেলা 
তিন ঘণ্টার সময়ে পোলীসের ঘরে প্রশংসাপত্র দিবেন অতএৰ পাঠকগণকে স্থগোচর করা 
গেল ইহাতে শ্রল প্রযুক্ত মহারাজ কালীরুঞ্ণ বাহাছুরগ্রভৃতি প্রায় তিন শত মনষ্যের 
সহী আছে।-_চন্দ্রিক।। 


(৫ জানুয়ারি ১৮৩৯1 ২২ পৌষ ১২৪৫) 


প্রমীগে যীত্বিকের কর বারণ ।_-আমর। অতি প্রামাণিক ব্যক্তির স্থ'নে শুনিলীম যে 
শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর আলাহাবাদস্থ সরকারী কন্মকারকেরদের গ্রতি এই 
আজ্ঞ দিয়াছেন যে প্রয়াগ স্নানার্থ বৎসরে২ যে সকল যাত্রিরা যাত্র! করেন তাহারদের 
স্থানে এই বৎ্সরাবধি কোন কর লইবেন না। আমর নিশ্চয় জানি যে এই সম্বাদ্দ এবণে 
দেশীফ্ তাবখলোক অতি সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাহারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে প্রজা লোকেরদের 
প্রতি গবর্ণমেন্টের স্নেহের এই এক মুখ্য চিহু হইল। 


€( ৭ মাচ্চ ১৮৪০। ২৫ ফান্তুন ১২৪৬) 


যাত্রিরদের কর।--সম্প্রতি এক আইনের পাওুলেখ্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে লেখে 
যে প্রয়াগে ও গয়াধামে ও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে কর লওয়া যাইত ভাহা একেবারে উঠিয়া 
গেল। পুরীর মন্দিরের কর্তৃত্ব ভার খোর্দার রাজার প্রতি অর্পণ হইল এবং তাহার প্রতি 
এই আইনের দ্বার যাত্রিরদের স্থান হইতে বলপূর্ববক কিছুমাত্র লইতে নিষেধ হইল যাত্রিরা 
স্থেচ্ছাপূর্ববক যাহ! দিবেন তদ্যতিরেকে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না । এই যে 
নিয়ম এইক্ষণে গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছেন তাহাতে বোধ করি তাবদ্েশীয় লোকের পরম 
সন্তোষ জন্মিবে। 


(২৫ মে ১৮৩৯। ১২ জ্যষ্ঠ ১২৪৬) 


বন্দুয়ানেরদের আহার ।--কিয়ংকাল হইল নানা কারাগারের শাসন বিষয়ে বিবেচন। 
করণার্থ ও তাহার স্থুনিয়মের পরামর্শ দেওনার্থ কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টকতৃ্ক এক কমিটি 
স্থাপন হইল । তাহাতে কমিটির সাহেবের! নান সাক্ষ্য গ্রনিয়৷ এক রিপোর্ট প্রস্তত করিলেন 
এ রিপোর্টে যে সকল পরামর্শ দেওয় গিয়াছিল তাহা বঙ্গদেশের শ্যুক্ত গবরনর তাবৎ গ্রহণ 
করেন নাই একিন্ত শুনাগেল যে গবর্ণমেপ্ট উত্তুরকালে প্রত্যেক কারাগারে প্রত্যেক বন্দুয়ানকে 


সমাজ ২৮৫ 


একসের তুল এক কাচ্চা তামাকু ও দেড় সের কাষ্ঠ দিতে নিশ্চয় করিয়াছেন এবং 
তাহারদিগকে এক পয়সা বা কোন প্রকারে জেহেলখানার মধ্যে কপর্দক মাত্র যাইতে 
দিবেন না। তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এই ভ্তকুম অতিশীদ্র জারি হইবে। 


(২৫ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১১ পৌষ ১২৩৭) 


লাটরীর কমিটা ।--হরকরা পত্রে লেখেন ষে লাটরী কম্টীা রহিতকরণের আজ্ঞা 
গ্রযুত কোট আফ ভেরক্তর্স সাহেবেরদের নিকটহইতে কলিকাতায় পু ছিয়াছে। 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাব ১২৩৮) 


হিন্দুর পৈতৃকবিষয়ক ব্যবস্থা ।-_-সম্বাদ্রপত্রের দ্বার আমরা অবগত হইলাম যে 
স্থপ্রিম কোটের সম্প্রতিকার এক মোকদ্দমায় সর চালস গ্রে সাহেব এমত এক বচন দিলেন 
যে পিত' আপনার পৈতৃক বিষয় স্বেচ্ছাক্রমে পুভ্রেরদিগকে অসমানবূপ বিভাগ করিয়া! দিতে 
পারেন না। বোধ হয় যে শ্রযুত চীফ, জুষ্টিস সাহেব নীচে লিখিতব্য ডিক্রীর উপর নির্ভর 
রাখিয়া এই বচন দিলেন ১৮১৬ সালের যে মোকদ্দমায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফরিয়াদী 
ও তাহার পিত। রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আসামী নেই মোকদ্দমায় বঙ্গদেশীয় আপীলবিষয়ে 
সদর দেওয়ানী আদালতে ফম্বেল সাহেব ও হারিংটিন সাহেব ভিক্রী করেন। এ মোকদ্দমার 
প্রস্তাবে শ্রাযুত মেকনাটন সাহেব ইহা কহেন যে এ ডিক্রীক্রমে এই আজ্ঞা হয় যে পিতা 
আপন পুত্রেরদের মধ্যে স্বীয় পৈতৃক স্থাবর বিষয় অসমানাংশে বিলি করিলে তাহা বেআইনী 
ও বাক্তিল। উক্ত আছে যে শ্রীযুত সর চার্লস গ্রে সাহেব উক্ত মোকদ্রমায় পণ্ডিতর! যে 
ব্যবস্থা দিলেন তদৃষ্টে কহিয়াছেন যে পৈতৃকবিষয়ে হিন্দুরদের তেবল জীবনপধ্যস্ত সম্পর্ক 
আছে এবং তাহা লইয়া! তিনি যথেচ্ছাচার করিতে পারেন নাঁ। এবং হিন্দুরা উইল করিলে 
তাহা বেআইনী হয়। 
এতদ্রুপ বচনেতে সকলেই ভীত হইয়াছেন যেহেতুক পিতা পুত্রেরদিগকে এতন্দরপে 
পৈতৃকবিষয় অসমানাংশরূপে বিভক্ত করিয়! দিতে অবশ্ট পারেন ইহার উপর নির্ভর রাখিয়া 
ভূম্যাদ্দির বিক্রয় ও হস্তান্তর চিরকাল হইয়া আসিতেছে এবং এতদ্রপ বিভাগকরণ 
বহুকাল স্থাপিত ব্যবহার এবং অিবিজ্ঞ স্মার্ত পণ্ডিত ও আদালতের ভিক্রীত্বারা মঞ্জুর 
হইয়াছে 
যে ছুই পণ্ডিতের ব্যবস্থাতে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী করেন তাহারদের নাম 
চতুতূজি ন্যায়রত্ব ও ুত্রক্ষণ্য শান্ত্রী। অপর দৃষ্ট হয় যে ইহার পূর্বে এক মোকদ্দমায় 
বিশেষতঃ যে মোকদমায় রামকুমার ন্তায়বাঁচম্পতি ফরিয়াদী ও কৃষ্ণকিস্কর তর্কভূষণ আসামী 
সেই মোকর্দমায় পূর্বোক্ত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা উক্ত পণ্ডিতের দিয়া কহিয়াছিলেন যে 


২৮৬ সওব্বাদ পত্রে লেক্সাব্লে্র কথা 


পিতা আপনার পৈতৃকবিষয় পুত্রেরদিগকে অসমানাংশরূপে দান করিতে পারেন। কিন্ত 
শেষোক্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট হইতে২ চৃতুকূণ্জ স্যায়রত্বের লোকানস্তর গমন হইল। পরে 
্বত্রক্ষণ্য শান্ত্িকে উক্ত ব্যবস্থার বৈপরীত্যবিষয়ে জিজ্ঞাসাকরাতে তিনি কহিলেন যে আমি 
প্রথম যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম সেই প্ররৃত শেষ অপ্রকৃত। টু 

শ্রযূত সর ফ্রান্সিস মেকনাটন সাহেব হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে /ুগ্রস্থ প্রকাশ করিয়াছেন 
তন্মধ্যে লিখেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের শেষোক্ত ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর। 

হিন্দুর ব্যবস্থার বিষয়ে কোলবোরক সাহেব অতিপ্রামাণিক। ১৮১২ সালে 
মান্দ্রীজের চীফ ুঙষ্টিস শ্রীযুত সর তামস স্ত্রে্ সাহেব হিন্দুরদের উইলবিষয়ে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে শ্রীযৃত কোলবোরক সাহেব এই উত্তর করিলেন যে বঙগদেশে 
হিন্দুব্যক্তির1 স্বোপাজিত ধন যাদৃচ্ছিকমত দান করিতে পারেন কিন্তু পুত্র থাকিলে ইচ্ছামত 
পেতৃকবিষয় দান ক“ঁতে পারেন না। তৎ্পরে এ সাহেবের নিকটে অপর এক পৰ্রে 
লেখেন যে আমার চুক হইয়াছিল পৈতৃকবিষয় অসমানাংশে বিভাগকরণ অর্থাৎ এক পুত্রকে 
অধিক অপর২ পুত্রকে অল্প দেওয়া এমত দানপত্র পূর্বে সদর দেওয়ানী আদালতের 
ডিক্রীক্রমে 1সদ্ধ হইয়াছিল এবং শুন! যায় ষে স্বোপাজিত ও পৈতৃকবিষয় ভোগকারি ব্যক্তির 
স্বেচ্ছা ক্রমে বিভাগকরণস্চক অনেক উইল স্প্রিম কোর্টে” গ্রাহ হইয়াছে। তাহার 
কিঞ্চিৎ পরে এ পত্ে লেখেন যে বঙ্গদেশস্থ কোন হিন্দু আপনার পৈতৃক অথবা স্বোপাজিত 
বিষয় উইল অথবা! দানপত্রের দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে বিভাগ করিতে পারেন এবং যদ্যপি 
তাহার সম্পত্তির এতদ্রেপ স্বীয় পুত্র অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে দান কর] শান্ত্রসিদ্ধ নয় 
তবে তাহা আদালতে গ্রাহ্য । 

অতএব পূর্বোক্ত উক্তিদ্বারা অন্থমান হয় যে স্বেচ্ছাক্রমে পৈতৃকবিষয় কোন ব্যক্তির 

বিভাগকরা যদ্যপি বঙ্গদেশপ্রচলিত শাস্ত্রসিদ্ধ নয় তথাপি চিরতর ব্যবহারক্রমে তাহা সিদ্ধ 
হইয়! আসিতেছে এবং এতদ্রপ সম্পত্তির হস্তাস্তর কর! সদর দেওয়ানী আদালত ও স্থপ্রিম 
কোর্টে মণ্ত্ুর হইয়াছে । হিন্দুশাস্ত্রে বিজ্ঞতম শ্রীযুূত কোলবোরক সাহেব ও শ্রীযূত সর 
ফ্রান্সিল মেকনাটন দাহেব উভয়েই এই ব্যবহারের সপক্ষ কেবল সদর দেওয়ানী আদালতের 
এক ডিক্রী তাহার বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে এবং এঁ ডিক্রীর বিষয়ে যে পণ্ডিতের! ব্যবস্থা 
দিয়াছিলেন তাহারদের মধ্যে যিনি বিদ্যমান তিনি কহিলেন যে আমার এ ব্যবস্থা গ্ররূত 
নয়। পরিশেষে ইহাও জানিবেন যে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগবান্‌ ব্যক্তির কর্জ পরিশোধের 
শিমিত্ত নিত্য বিক্রয় হইতেছে কিন্তু যদি তাহার যাবজ্জীবনমাত্র শী বিষয়ে সম্পর্ক থাকিত 
তবে এতক্রপ হইতে পারিত না। অতএব যদি ভোগবান ব্যক্তি পৈতৃকবিষয় বদ্ধক 
রাখিতে পারেন এবং তৎ্পরে আপনার কর্জের পরিশোধের কারণ তাহা বিক্রয় করিতে 
অন্গমতি দিতে পারেন তবে তিনি ষে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুভ্রেরদের মধ্যে বিভাগ 
করিয়া দিল্তে পারেন না! এ বড় অসম্ভব । 


সমাজ ২৮৭ 
(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 

জিল। চব্বিশপরগণ!1।--শ্রীযুত আনন্লবিল বৈসপ্রসীডেন্ট হজুর কৌন্দেলে গত 
২০ নবেম্ধরে এক আইন প্রকাশ করিয়। তাহাতে এই আজ্ঞ। করেন যে কলিকাতার 
শহরতলী অর্থাৎ হাওয়ালি জিল। এবং চব্বিশপরগন। জিলা এই দুই জিলা স্বতন্ত্রের সভায় 
গণ্য হইবে নাকিন্ত চিৎপুর ও মাণিকতলা ও তাজীরহাট ও নয়হাজারি ও শালিকার 
থানা চব্বিশপরগনার শামিল হইবে এবং এইরূপে যে জিলা নিদ্দিষ্ট হহল তাহা উত্তর 

কালে চব্বশপরগন] জিলা নামে খ্যাত হইবে । 


(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 
ঢাকা জালালপুর জিল! ঢাকা জিলার শামিল হইল । 


(৯ জানুয়ারি ১৮৩৩1 ২৭ পৌষ ১২৩৯) 
শ্রীযুত দর্পণপম্পাদক মহাশয়েু।_নিবেদনমিদং আসামদেশান্তর্গত বড়নগর, 
বড়পেটা, বগড়িবাড়ী, বাউশী, নগরবেড়া, নামক পাঁচ পরগন! যাহা পুর্বে লৌঅর 
আসামান্তঃপাতি ছিল সংপ্রতি বর্তমান কমিস্তনরসাহেবের আজ্ঞান্মসারে জিলা রঙ্গপুরের 
মোকাম গোয়ালপাড়ার কালেক্টরসাহেবের অধিকারতুক্ত হইয়াছে...ইতি ২২ দিস্মের 
সন ১৮৩১। ]. 5, গুয়াহাটী আসাম । 


সভা-সমিতি 
৮ ( ১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৮ ) 


বৈদ্য সমাজবিষয়।--গত ১৭ শ্রাবণের চন্দ্রিকায় বৈদ্য সমাজ স্থাপন সমাচার 
প্রচার হইয়াছে এ স্থসম্বাদ প্রভাকর পত্রহইতে অজ্রপত্রে অনুবাদ করা গিয়াছে মাত্র এক্ষণে 
তদ্বিষয়ে যাহা! অবগত হইয়াছি তাহ। অদ্য প্রকাশ করিলাম। 

গত ১৬ শ্রাবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক 
চিকিৎসক বৈদ্যদ্িগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশারদকতৃকক সমাজের অভিপ্রায় বাক্ত 
হইল। সমাজের চিরস্থায়িত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্ম সর্বদা সথসম্পননরজন্ত নিম্নমপত্রের 
পাঙুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্বিযয়ে ধাহার যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াছি 
ইযুত বাবু রামকম্ল মেন অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন যদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য নহেন 
কিন্তু তাহার নানাবিষয়ে বিজ্ঞত। আছে এজন্য সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্তব্যাকর্তবা- 
বিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম । সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে 
এক্ষণে অনেক জাতীয়ের! চিকিত্সা করিতেছেন তাহাতে তীহারদিগের অধিকার নাই 
যাহা! হউক ধাহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কণ্ম করুন্‌ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত 


বি ংব্বাদ পাত্রে সেকালের ক্তথা 
যে স্থানে রোগিকে অন্ত জাতীয় চিকিৎসক ওষধ দিবেন তথায় ইহার! হস্তার্পণ করিবেন 
না। এবং এ সমাজদ্বারা নানাবিধ উধধ প্রস্তত হইবে ইহা বৈদ্যভিম্ন কোন 
জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোঁন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন 
রোগের উপশাস্ত্যর্থ তদ্িবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্‌ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎ-' 
সকেরা যথাশান্ত্র গুধধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। 
এবং যথাশান্ত্র ওধধাদিঘ1ার লোকসকল রোগহইতে মুক্তহইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের 
বিশেষ চেষ্ট। হইবে । সমাজের নিয়মাদির বিশেষ আমরা যাহা জ্ঞাত হইতে পারিব তাহাও 
পাঠকবর্পকে অবগত করাইতে বিলম্ব করিব না। 

এই সমাজ বিষয়ে আমারদিগের কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক এজন্য লিখি পাঠকবর্গ বিশেষ 
মনোযোগ করিবেন । চিকিৎসাবিষয়ের বিভ্রাটে ধন ধর্ম জাতি প্রাণ নষ্ট হইতে পারে অর্থাৎ 
ইহকাল পরকালের কাল হয় ইহার পর আর কি কষ্ট আছে কেননা আমারদিগের শাস্ত্রে 
এমত নিষেধ আছে যে অন্ত জাতীয়ের ষধ কদাচ সেবন করিবেক না যদ্যপি কেহ করে 
আর সেই রোগে মুক্ত হইতে ন1 পারে অর্থাৎ তাহাতে মৃত্যু হয় তবে তাহার অপমৃত্যু অবশ্ঠ 
স্বীকার্ধ্য এবং যে দ্রব্য আহার করা হিন্দুর নিষেধ আছে তাহ অন্ত জাতীয়েরা গষধর্সহত 
মিশ্রিত করিয়। সেবন করাইলে নিষিদ্ধ দ্রব্য আহারাদি দ্বারা ধন্দশ হানি হয় ইত্যাদি অনেক 
দোষ দর্শান যাইতে পারে । যদ্যপিও সামান্য এক বচন অনেকেই জ্ঞাত আছেন যথা । 
উধধার্থে স্থরাং পিবেৎ ইত্যাদি কিন্ত ইহার তাৎপর্য এমত নহে ষে পীড়া হইলে ব্রাণ্ডি 
কেলারটআদি মধ্য আনিয়া পান করিবেক এ বচনের তাত্পর্ধ্য এই বুঝা যাঁয় ওধধার্থে 
নিষিদ্ধ ব্রব্যও গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু তাহা বৈদ্যেরাই ব্যবস্থা দিবেন তাহার! শাস্ত্রোক্ত 
বযতিরিক্ত কিছুই দেন না পণ্ডিত বাবসায়ি বৈদ্যভিন্ন অন্যের ওঁষধধ কোন মতেই গ্রাহ 
নহে ইহার প্রমাণাপেক্ষী করিতে হইবে না তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আমারদিগের দেশমান্ 
ধার্শিক পণ্ডিত ব্রাহ্ধণ বিজ্ঞ বিচক্ষণাগ্রগণা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কুষ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের 
নিকট সুগন্ধা গঠর বৈদ্য তিলক রায় তিনি অতি মান্ত হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি 
বৈদ্যশান্ত্রে স্বপপ্ডিত এবং বিলক্ষণ ব্যবসায়ী রাজা তাহার গুণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া 
বৈদ্য তিলক উপাধি প্রদান করেন্‌ কিন্ত তিনি কায়স্থ জাতি এজন্য মহারাজা তাহার 
স্বহন্ত গ্রস্তত ওঁধধ সেবন করিতেন না বৈদ্যদিগের সহিত ওঁধধের ব্যবস্থা বিবেচনা 
করাইতেন। 

যদি কেহ এমত নহেন আমারদিগের দেশে এক্ষণে স্থপপ্ডিত চিকিৎসক অত্য্প 
পাওয়া যায় হাতুড়্যা বা পেতের বৈদ্যই অনেক তাহারদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেই 
প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে অন্তজাতীয়ের চিকিৎসার ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়! শ্রদ্ধা! হইতেছে 
স্থতরাং লোকেরদ্িগের তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়। ইহা সত্য কথা কিন্তু এইক্ষণে মুসলমান 
হাকিম ও ইন্জরাজ ভাক্তরদিগের সমাদর দেখিতেছি বিশেষতঃ ডাক্তর লাহেবদিগের 


সমাজ ২৮৯ 


মহামান কিন্তু দীন ছুঃখি মধ্যবৃত্ত গৃহস্থদিগের চিকিৎসা! এ হাতুড়িয়। বা পেতের  বৈদ্যদ্বারাই 
হইতেছে বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম মাত্রেই ডাক্তর সাহেবদিগের গমন হয় না অতএব তাহারদিগের 
চিকিৎসায় দেশের উপকার স্বীকার করা যায় না এ জন্য বিজ্ঞ বৈদ্যদকল একা হ্ইয়া 
যে সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ইহাতে দেশের মহোপকার সম্ভাবনা বটে প্রার্থনা এ সমাজ 
চিরস্থায়ী হউক। অপর প্রধান হিন্ফু ধনবান্‌ মহাশয়দিগকে প্রকাশ্য পন্রে অনুরোধ 
করিতেছি এতদ্বিষয়ে যদ্যপি বৈদ্য মহাশয়ের কোন সাহাযা প্রার্থনা করেন তাহাতে 
মনোযোগ করা উচিত হয় অর্থাৎ যাহাতে এঁ সমাজের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করেন। 


( ১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬প ৪ পৌষ ১২৪৩ ) 


শ্রীধুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদকমহাঁশয়েযু।_-এই রাজধানীর মধো যে বৃহস্পতিবার 
সন্ধ্যার পর বঙ্গভাষ। প্রকাশিকানামক সভ। হইয়া থাকে আমার বোধ ভয় তাহা অবিদিত 
নাই পূর্ববে এই সভার লোক সংখ যেব্ধপ ছিল আমি গত বৃহম্পতিবারে দেখিলাম 
তদপেক্ষা দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে এ রাত্রিতে প্রথমত কতিপয় স্ভোর আগমনাস্তর শ্রীযুত 
বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়সম্পাদক ও প্রভাকর 
সম্পাদক €,ভূতি অনেক ভদ্র লোক আমিলে পর সভার কাধ্যারস্ত হইল অনন্তর সভাপতি 
শ্রযুূত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ বিবিধ বক্তৃতাপূর্ব্বক পূর্ব্ব সপ্তাহে শ্িবীরুত প্রস্তাব সকলকে 
জ্ঞাপন করিলেন সে প্রস্তাব এই যে ছুঃখহইতে স্থখ জন্মেকি শ্খহইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় 
তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ অদৃষ্ট পধ্যস্ত মানিয়। 
ধন্ম বিষয়ে বিচার করিতে হইবেক কিন্তু সভার দশম নিয়মে লিখিত আছে বঙ্গভাষা 
প্রকাশিক। ভাতে ধর্মবিষয়ক বিচার হইবেক না অতএব আমার বোধ হয় এই প্রস্তাব 
ঘটিত বিচার না করিয়া নীতি এবং রাজকাধ্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের 
ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা! করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক ইহাতে 
শ্লযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ পোষকতাবিষয় নান। দৃষ্টান্ত 
দর্শ[ইয়া যেব্ূপ বক্তৃতা করিগেন তাহা শ্রবণে সভাময় ধন্যবাদ ধ্বনি উপস্থিত হইল 
তৎপরে গ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় কহিলেন রাজসংক্রান্তাদি বিবিধ বিষয় যাহাতে দেশের 
অনিষ্ট হইতেছে তর্কদ্বার। স্থিরীকৃত হইলে এই সভাই তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন 
অতএব এমত নিয়ম্‌ স্থির কর! যায় যে রাজদ্বারে আবেদন বা অন্য উপায় যাহাতে দেশের 
অনিষ্ট নিবারণ হয় বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা মনোযোগপূর্বক তাহ। করিবেন ইহাতে সকল 
সভ্য এ বাবুকে ধন্যবাদপূর্বক স্ব২ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন অনস্তর সভা সম্পাদক শ্রীযুঙ 
ুরগাগ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পূর্ববস্থিরীকৃত নিয়মাদি পাঠ করিয়া এ নিয়ম পুস্তকে লিখিলেন। 

পরে শ্রীযুত বাবু রাঁমলোচন ঘোষ কহিলেন ইঙ্গলপ্রীয় লোকেরদের সভাতে 
সভ্যেরা চৌকীতে উপবিষ্ট এবং ম্ধ্যস্থলে টেবিল রাখিয়া থাকেন আর সভ্যেরা 


২৩৭ 


২৪০ সওন্বাদ পত্রে সেক্ানেলক্া ক্রথা 


গাক্রোখানপূর্বক বক্তৃতা করেন তবে এসভাতে সেরূপকরণের বাধা কি ইহাতে শ্রীযুত 
পূর্ণচন্দ্োদয়সম্পাদকের সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকল সভ্যেরাই স্থির করিলেন 
চৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া গাত্রোথানপুর্বক বক্তৃতা করিতে হইবেক ইহাতে সভাপতি 
কহিলেন এই সভার আরম্ত মাত্র হইয়াছে কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চিত নাই এবং সভাতে উপস্থিত 
ব্ক্তিরদিগের মধ্যে অনেকে নিদ্ধন তবে ইহার ব্যয় নির্বাহ কির্ধূপে হইবেক তাহাতে 
শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বস্থ ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্ত্র সিংহ 
অতি সধক্তৃতাপূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন ব্যয় সাধ্য কাধ্যের ভার ধনি লোকেরাই গ্রহণ 
করিবেন ইহার পরে অনেক বিষয়ে বহুসভ্যের বক্তৃতার পর শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ 
কহিলেন সংপ্রতি শাসনকর্তারা নিষ্কর ভূমির কর স্থাপন আরম্ভ করিয়াছেন অতএব আগামি 
সভার বিবেচনার্থ এই প্রশ্ন স্থির করা যায় যে রাজকতৃ্ক নিফর ভূমির কর গ্রহণ উচিত 
কি না তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়ের ও সভাপতির পোষকতান্গসারে সকল সভ্যই 
সম্মত হইলেন এবং সভার নিয়মান্গসারে চারি ব্যক্তির প্রতি উত্তর লিখনের ভারার্পণ 
হইল অনন্তর দশ ঘণ্টা রাত্রির পর সভা ভঙ্গ করিলেন ।_জ্ঞানান্বেষণ। 


( ৭ জানুয়ারি ১৮৩৭। ২৫ পৌষ ১২৪৩) 


গত রবিবারে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অস্তঃপাতি সভাতে সভ্যের1! যাহা 
করিয়াছেন তাহার সবিশেষ বিবরণ আমর! পাইয়াছি এ লভার প্রতিজ্ঞাসকল অততযুত্তম ও 
অবশ্য প্রকাশ্য এবং এতদ্দেশস্থ লোকেরদের বিশেষ বিবেচ্য হয় অতএব আমরা তাহা 
প্রকাশ করিলাম । বাঙ্গালির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ধাহারা গবর্ণমেণ্টের কর্মেতে লিপ্ত 
আছেন অথবা নিষরভূমির করগ্রহণে ধাহারা ইষ্টসিদ্ধি জ্ঞান করেন তীহারাই বলেন 
গবর্ণমেণ্ট নিষ্করভূমির করগ্রহণকরত উচিত কাধ্য করিতেছেন নতুবা এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ 
লোকেরাই কহেন রাজার। এ বিষয়ে অন্তায় করিতেছেন কিন্তু দেশস্থ লোকেরদের উচিত 
হয় না গবর্ণমেণ্ট অন্তায় করিতেছেন জানিয়া মৌনাবলগ্বনে থাকেন অতএব বঙ্গভাষা 
গ্রকাশিকা সভা এই বিষয়ের কোন সছুপায়করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমরা 
প্রার্থন। করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়ের! তাহাতে অন্থৎসাহ প্রকাশ ন। করেন । 

গত রবিবার বেল ছুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমাজের এক 
অন্তঃপাতি সভ! হইয়াছিল তাহাতে শ্রীধৃত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রীযুত হূর্গীপ্রসাদ 
তর্কপঞ্চানন শ্রীযুত্ত কালীনাথ রায় শ্রীযুত রামলোচন ঘোষ শ্রীধুত পেয়ারীমোহন বন্ধ শ্রীযুত 
মহেশচন্দ্র সিংহ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ভোলানাথ 
বস্থইত্যা্দি বন্ুব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ* সভাপতি প্রস্তাব করিলেন রাজার! 
নি্ষর ভূমির করগ্রহণ আরম্ভ করিলেন অতএব এতদ্দেশীয় চারি পাচ সহম্র লোকের নাম 
্বাক্ষরপুর্ববক রাঁজদ্বারে এই বিষয়ের এক দরখাস্ত করা উচিত কি না এই বিষয় বিবেচনার্থ 


সমাজ ২৯১ 


অদ্য সভা হইয়াছে ইহাতে অনেক বাদান্ুবাদের পর স্থির হইল কলিকাতা ও তচ্চতুদিগস্থ 
এতদ্দেশীয় সর্বসাধারণ লোকসকলকে জ্ঞাত কর! যায় যে তাহারা এক দিবন কোন 
স্বতন্ত্র স্থানে সভা করিয়া এই বিষয় বিবেচন। করিবেন এবং সকলকে জ্ঞাপনজন্য এক 
অন্ুষ্ঠানপত্র ও লিখিত হইল এই অনুষ্ঠানপত্র ছাপিয়! সর্ধত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে 
হিন্দু মোসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়। 
সমাচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন । 


অনুষ্ঠ'নপত্র | 
বঙ্গভাষ! প্রকাশিকা সভা সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন রাজকতৃর্ক নিষ্কর ভূমির 
করগ্রহণের ষে মহান্‌ উদ্যোগ হইতেছে ইহাতে সমূহ লোকের অনিষ্টসম্ভাবন! অতএব 
তক্সিবারণার্থ কোন বিশেষ সদুপায় চেষ্টাকরণকারণ দেশস্ শিষ্ট বিশিষ্ট মান]াগ্রগণ্য 
মহাশয়দিগের কোন স্থানবিশেষে একত্র হইয়া পরামর্শ কর! উচিত। 
এতদ্দেশোপকারকবিষয়ে উৎসাহি মহাশয়ের! এই স্বাক্ষর পুস্তকে স্বং নাম স্বাক্ষর 


করিলে পশ্চাৎ একক্রহওনের দিন ও স্থানের নিব্ধপণপূর্বক বিজ্ঞাপন করা যাইবেক ।-- 
জ্ানান্বেষণ। 


এই প্রসঙ্গে ১৮৫২ সনের ২রা মাচ্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর হইতে নিমোদ্ধত অংশে বাঙালীর 
রা&ুচেতনার পরিচয় পাওয়া যাইবে 2-- 


-- এক্যমতে সভা স্থাপন] পূর্ক স্বদেশের সৌন্তাগোর বিষয় বিবেচনী করণের প্রথা এখানে অতি বিরল, 
সতী রীতি নিবারণ মূলক আইনপত্র প্রকাশ হইলে হিন্দুর এক্যমতে যে এক ধর্দনভা করিয়াছিলেন 
তাহার্তে একত? বন্ধন হওয় দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহীর উচ্ছেদ ইইয়াছে, এ সভার কল্যাণেই দলাদলির 
ঢলাঢলি কা এই বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হইয়। পিতা পুজ্রের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে, জাতিমারণ, বিধুস্মরণ, 
গোময় ভক্ষণ, ব্রাহ্মণের বৃত্তিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অনিষ্টের নুচন। হইয়াছে, ধম্মসভার পরে রাজকীয় 
বিষয়ের বিবেচন। জন্য অপর যে একট] সভ। হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা 
বলিতে হইবেক, এ সভায় মৃত মহাস্মা রায় কালীন।থ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুল্সিআমীর 
প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্ষর তুমির কর 
গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি ন্ুুচারু 'ব্চার হয়, জিল। নদীয়ার বর্তমান প্রধান সর্দর আমীন শ্রীযুত 
রায় রামলোচন ঘোষ বাহাছুর গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয় অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে 
মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার হুচারু বিচার হইয়াছিল এ সময়ে সন্বাদ ভান্কর পত্রের জন্মগ্রহণও 
হয় নাই, কিন্ত কেবল একতার অভাবে ধ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাধ চৌধুরী প্রভৃতি 
মহাশয়ের! ব্রহ্গসভ। পক্ষে থাকাতে ধর্মসভার লোকের তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকীশিক। 
সভার পতন কারণ শ্মরণ হইলে আমারদিগের অস্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, এ সভার পরে 
মৃত মহাত্মা বাবু দ্বারকানীথ ঠাকুর মহীশয়ের বিশেষ প্রষতে ভূম্যধিকারি সভা নামে অপর এক সভা 
স্বাপিত হয়, মেম্বর মহাশয়ের যাঁদ অনেক প্রকার সৎকর্ম সাধনের অনুষ্ঠান করিয়ীছিলেন তাহার সহিত 


২৯২ ংবাদ পত্রে লেক্তালেন কথা 
গবর্ণমেন্টের পত্রীদি লেখা চলিয়াছিল, দশ বিঘ৭ পধ্যস্ত ব্রন্মত্র ছাড় দিধার নিয়ম এ সভার উদ্যোগেই 
হইয়াছে, তথাচ তাহা স্থায়ি হয় নাই, দ্বারকীনীথ বাবুর পতনেই সভার পতন হইয়াছে । 

বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়া দেশ হিতৈষিণী স্ভ) নীমে এক সভ1 করিয়াছিলেন এ 
সভায় সমুদয় বাঙ্গাল) পত্র সম্পীদকদিগের সংযৌগ হইয়াছিল, যৌড়ানীকের ৬ঠকমল বসুর বাঁটাতে ষে 
কয়েকবার তাহার প্রকাশ্ঠ সভ৭ হয়, সেই সকল বারেই সন্্াস্ত ধনাঁটা লৌকের? আগমন করিয়াছিলেন, 
নিয়মাদি নির্দীরিত হইয়াছিল, কিন্ত কি আক্ষেপ এঁ সভার দ্বারা এমত কোন কাধ্য হয় নাই ষদ্দার। 
তাঁহা আমীরদ্িগের স্মরণীয় হইতে পারে, তদনভ্তর ইয়ং বাঙ্গীল মতাবলম্বিদিগের দ্বার1 বাঙ্গীল ব্রিটিস 
উত্ডিয়? সভা' স্তাপিত হয়, মান্যবর মেং জর্জ তীমসন সাহেব এখানে আসিয়া ই সভায় কয়েকদিবস 
বন্তৃত। করিয়। মহ1 ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গীল স্পেক্টেটর নামে এ সভার মত পৌষক একখান 
পত্র প্রকাশ হইয়ীছিল, সাধারণের সাহীষ্য ও সংযৌগ বিরহে তাহীও স্থায়ি হইল না, ইতিপূর্বে 
বাগবাজার নিবাপি মৃত বাবু কাশীনীথ বন্ধু ভূম্যধিকাঁরী সভার পুনজ্জীবন দানে দৃঢ় সংকল্প করিয়] যে 
উদ্যৌগ করিয়াছিলেন তাহার গুভ চিহের মধো বন বাবু রাজদত্ত আশাষেশট। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
অন্য উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইরূপ এতদ্দেশীয় লোকের! রাজকীয় বিষয়ের বিবেচন। জন্য যে 
কয়েকটণ সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতা ও যত্বের অভাঁবে তত্বীবতেরই পতন হইয়াছে, রাজকীয় 
বিষয়ের চিন্তা কর যগ্যপি এতর্দেশীয় লৌকের। অতি কর্তব্য বিবেচন1। করিতেন এবং তাহার প্রতি 
তাহারদ্দিগের মনোযোগ থাকিত তবে ই সকল সম্ভার পতন ন] হইয়| বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়। 
সম্ভব হইত 1...) 


(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭ । ২৯ আশ্বিন ১২৪৪ ) 


নৃতন সমাজ ।_-কখিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামকমণ সেন এক নূতন সমাজ 
স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিষ্কর ভৃম্যধিকারিদিগের পক্ষে 
এবং রাজকীয় কর্মে বঙ্গভাষ। চলনহওন বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রেরণ 
করেন। 


( ১৮ নবেম্বর ১৮৩৭ ৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


জমিৰারেরদের সমাজ ।-বিফন্মর পত্রে লেখে যে আমর পরমাহলাদপূর্ববক 
জ্ঞাপন করিতেছি গত শুক্রবার অপরাহ্ন চারি ঘণ্টাসময়ে ভূম্যধিকারি ব্যক্তিরদের সমাজ 
স্থাপনের ওঁচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার কলিকাতা ও ভৎ্সন্গিহিতস্থানীয় প্রধান২ 
জমিদারেরদের হিন্দুকালেজে প্রথম বৈঠক হয়। সমাজের অভিপ্রায় এই যে চেম্বর অফ 
কমার্স অর্থাৎ বাণিজ্য সমাজের দ্বারা যেমন বাণিজ্য বিষয় রক্ষা পাইতেছে তদ্রুপ এই 
সমাজের দ্বারা দেশীয় ভূমি সম্পর্ক বিষয়সকল রক্ষা পায় ও উন্নত হয়। অপর এই বিষয়ে 
এ বৈঠকে অনেক কথোপকথন হইয়া! এই প্রকরণের নানা বিষয় উত্থাপিত হইল এবং 
নিষরভূমি বাজেয়াণ্থের যে ব্যাপার হইতেছে তদ্বিষয়ে্ বিশেষ বিবেচনাপূর্বক এই স্থির 
হইল যে ভূমিসম্পকীয় ব্যক্তিরদের উচিত যে তাহারা সমুদায়ে এক্যবাক্য হইয়া যথাসাধ্য 
উপায়ের দ্বারা উচিতমতে আপনারদের বিষয় রক্ষা করেন। পরে এই সমাজের এক 


সমাজ ২৯৩ 


পাওুলেখ্য ও বিধিসকল নির্বন্ধকরণার্থ ক্ষণেকের নিষিত্ত এক কমিটি স্বাপন করেন 
অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুত বাবু রাঁমকম্ল সেন এবং শ্রীযুত 
বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাঁবু প্রসম্নকুমার ঠাকুর । এই কমিটি মহাশয়েরদিগকে 
কেবল এই উপদেশ জ্ঞাপন করা গেল যে সমাজের বিধান গ্রত্ততকরণসমগ্জে ইহা স্মরণ 
করিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া সর্ধপ্রকার লোকের 
নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহিভূত কেহই থাকিবেন ন।। এই সমাজের এমত 
সাধারণ নিয়ম হইবে থে তদ্দার। সর্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পাবেন । এবং 
দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ভূমি সম্পকীঁয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে এ সমাজের অস্তঃপাতী 
হইতে পারেন । এই কমিটির কাধ্য সমাপন হইলে পর এ সকল বিধির বিবেচন' ও 
সমাজ স্থাপনার্থ সাধারণ এক বৈঠক হইবে | 


(১৬ জুন ১৮৩৮ । ৩ আষাঢ় ১২৪৫ ) 

আমর গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রধুক্ত বাবু রাধাকৃষ্চ মিত্রপ্রভতি কর্তৃক 
সর্বসাধারণের হিতোপদেশক এক নৃতন সঙ সংস্থাপিত হইবে ইহাতে গ্রভাকর লেখেন 
যে সম্ভাবিত নৃতন সভার অধ্যক্ষ মহাশয়র। মহাজাত্যভিমানী ইহার। যে দলাদলি ব্যতিরেকে 
সর্বসাধারণের উপকারার্থ সভা স্থাপন করিবেন ইহা জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক কদাচ মনেও 
স্কান দান দেন ন1 ইত্যাদি ইহাতে আমরা বলি যে উক্ত বানুরা নৃতন সভা সংস্থাপনার্থ 
যখন যত পাইতেছেন তখন এই সভ। উত্তমতা। ও সর্বসাধারণের হিতকারিণী হইবে 
আর এইক্ষণে পূর্ব পূর্ববাপেক্ষা ভারতবষে উত্তরোত্তর সর্বসাধারণের মহোপকারাথ 
উত্তম২ সভাপ্রভৃতি হইতেছে আর মন্ুষ্যগণও উত্তরোত্তর উত্তম২ সভা ও জ্ঞানি ও 
পর হিন্কত রত হইতেছেন অতএব যে এই নৃত্তবন সভাম্ম দলাদলি ও জাতি 
প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি প্রসঙ্গ হইবে এমত বোধ আমারদিগের কদাচ হয় না বরং অনুমান 
করি যে কেবল সাধারণের উপকার জনিক!। হইবে কিন্তু ভাবি বিষয়ে প্রভাকর 
নিশ্চয় করিয়া বলেন ঘে কেবল দলাদ্লির নিমিত্তই সভা হইবে ইহা অন্যায় অতএব 
তাহার কথ। আমরা গ্রাথথ করি না। এই সভায় এমত উপদেশ দেওয়া যাইবে যে 
যাহাতে সর্বসাধারণের উপকার হইবে কারণ অধাক্ষগণ অতি স্থসভ্য আর দৃষ্টও 
হইতেছে ক্রমশ উত্তমতাই পাইতেছে। 


স্বাস্থ্য 
(২১ নবেম্বর ১৮৩৫ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২৪২) 
ভগবানগোলায় মহামারী । [হরকরার পত্রপ্রেরক হইতে] সংগ্রতি এপ্রদেশে 
অতিশয় মারক হইয়াছে রোদন বিলাপাদিব্যতীত অন্ত শব্দ কোন স্থলে কদাচিৎ 
শুন। যায় এইক্ষণে সময় ভাল হইতেছে বটে কিন্তু মরকের কিছু ন্যুনতা হয় নাই 


২৯৪ চংল্বাদ পত্রে সেক্ান্েেত কথা 


বঙ্গপ্রদেশে এই অত্যন্ত পীড়ার সময় এইক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই জরপীড়ার 
প্রাছুর্ভাব হয় বিশেষতঃ ভগবানগোলার সর্বস্থানে এ পীড়! এমত সাজ্ঘাতিক 
ভয়ানক ঘে তাহা হইলে রোগী পাচ দিনের অধিক রক্ষা পায় না এ বৎসরের জরের 
ধারাই এইরূপ হইম্বাছে বাঙ্গালি কবিরাজের তাহার কিছুই করিতে পারে না প্রথমে 
অপাক হইয়। পরে জর প্রকাশ পায় কিন্তু কম্প হয়না বাঙ্গালি কবিরাজের! জোলাপ 
না দিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধির নিমিভ হরিতালঘটিত বটিক দেয় তাহাতে জরের দমন হয় 
বটে কিন্তু শারীরিক পূর্ববাপেক্ষা অধিক ছুর্বল করে এবং তাহাতে জর ত্যাগ হয় না 
রোগির! বাহিরে জরের উপশম দেখিয়া লোভ প্রযুক্ত যাহা! মনে লয় তাহাই খায় তাহাতে 
স্থৃতরাৎ পুনরায় পীড়িত হইয়! মার! পড়ে অতএব বাঙ্গালির! ইঙ্গরেজী বৈদ্যশাস্ত্রাহুসারে 
চিকিৎসায় সুশিক্ষিত না হইলে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের উত্তম উপকার হইবেক না ।__ 
জ্ঞানান্বেষণ। 
( ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফাল্ুন ১২৪৪) 


কলিকাতায় বসম্তরোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এই জনরব শুনিয়া! টাকা দেওনের 
সপরিণ্টেপ্ডে্ট শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টয়াট সাহেব কোন২ সম্বাদপত্রর সম্পাদকের নিকটে যে 
পত্র লিখিয়াছেন তাহার চুম্বক আমরা প্রকাশ করিলাম। এবং তত্ষ্টে আহ্লাদিত 
হইলাম যে গত ১২ মাসের মধ্যে এতদ্দেশীয় ৩১৯০ জনকে টীকা দেওয়! গিয়াছে এই 
সংখ্যা পূর্ববৎ্সরাপেক্ষা তিন ভাগের এক ভাগ আধক। ডাক্তর ইয়া সাহেব লেখেন 
অদ্য পূর্ববাহ্ছে আপনকার সম্বাদপত্রে পাঠ করিলাম যে কলিকাতায় বসন্তরোগের অতি. 
প্রাহুভাব হইয়াছে অতএব বক্তব্য যে এই বিষয়ে আমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান কগাতে 
শ্রীযুত কাপ্তান বর্চ সাহেবের দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে অন্যান্ত বংসরে এই রোগ ষত হয় 
এই বৎসরে তাহার অধিক নহে। এক দিনের রিপোর্টে লেখে এ রোগী ১৭৮ ব্যক্তি 
ছিল তাহার মধ্যে এক জনও মারা যায় নাই এবং বড় বাজারে কিন্বা কোন প্রধান 
থানার এলাকায় এ রোগ দৃষ্ট হয় নাই কেবল শহরতলিতে দেখা যায় এবং ফ্দাপি 
আমরা অনেক ব্যয় ও আয়াসের দ্বারা টীক। দেওনব্যবহার দেশীয় টীকা দেওনব্যবহারাপেক্ষা 
স্বাস্থ্যজনক করিতে উদ্যোগ করি তথাপি বোধ হয় যে দেশীয় বহুতর টীকাদায়কের। 
বসম্তরোগ নগরের মধ্যে প্রবেশ করায়। 

(২১ এপ্রিল ১৮৩৮। ১০ বৈশাখ ১২৪৫) 

ওলাউঠাঁ।-_- ১৪।১৫।১৬ আপ্রেল তারিখে কলিকাতায় ওলাউঠা রোগে যত 

লোক মারা পড়ে তাহার এক ফর্ধ পাইয়া নীচে প্রকাশ করতেছি বিশেষত ১৪ তারিখে 


২৬ জন তন্মধ্যে ১৬ হিন্দু ১০ মৌসলমান। ১৫ তারিখে ৪৬ জন তন্মধ্যে ৩৫ হিন্দু 
১১ মোসলমানু। ১৬ তারিখে ৫২ জন তন্মধ্যে ৩৭ হিন্দু ১৫ মোসলমান। 


সমাজ ২৯৫ 
(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাস্ধন ১২৪৩, 


ইজরেজী টিকা ।--শ্রীযুত ডাক্তর ষ্টয়ার্ট সাহেব কহিয়াছেন যে কলিকাতা ব্যাপিয়! 
ইজজরেজী টিকা ব্যবহারের বাহুল্যকরণার্থ শহরের প্রত্যেক দীমাতে এক২ নিদিষ্ট স্থান 
্রস্ততকরণের প্রস্তাব করিবেন এবং তিনি প্রত্যেক স্থানে ও স্বীয় বাটাতে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক 
সপ্তাহের মধ্যে ছুই২ দিন এ ব্যাপারের তত্বাবধারণ করিবেন । 


(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আযাটঢ ১২৪৪) 
বর্ধমান ।--অসম্থ গ্রীহ্ম প্রযুক্ত সংপ্রতি বদ্ধমানে ওলাউঠ! রোগে অনেকের প্রাণাত্যয় 
হইতেছে । প্রতিদিন ৩০1৪০ জন করিয়া মরিতেছে । যেহেতুক ১৮ তারিখপধ্যস্ত বুষ্টিমান্র 
না হওয়াতে নান! স্থানীয় লোকেরদের দিবাভাগে অত্যন্ত গ্রীক্মপ্রযুক্ত কশ্ম করিতে না 
পারাতে রজনীযোগে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । 


(২১ মার্চ ১৮৪০1 ৯ চৈত্র ১২৪৬) 
ওলাউঠা ।-_প্রীয় দুই মাসাবধি কলিকাতা! ও তন্নিকটবগ্ডি প্রদেশে ওলাউঠ৷ রোগেতে 
অনেকের মৃত্যু হইয়াছে । রাজধানীস্থ এতদ্েশীয় লোকেরদের মধ্যে এ রোগোপলক্ষে 
মৃত ব্যক্তির সংখ্যা! পোলীসের রিপোর্ট হইতে নিম্নভাগে প্রকাশ করা যাইতেছে । বিশেষতঃ 


সন ১৮৩৮ 
মাস হিন্দু মুসলমান 
জান্দআরি ৬১ ১৫ 
ফ্েক্রআরি ৭৪ ৩৬ 
মাচ ৬৫৭ ২২৬ 
আপ্রেল ১২৬৭ ১৩০ 
মে ৬৬০ ৫৮ 
জুন ১২২ ১৩ 
জুলাই | ৪৩ ১১ 
আগষ্ট ৬৭ ৮ 
সেপ্ডেত্র ১৫০ র্‌ টি 
অক্তোবর ৩৪৯ ১৬ 
নবেন্বর ৫৬ ২০ 
দিসেম্বর ১২৬ ২৪ 





০ ারাচশ 


৩৩২২ ৫৬৮ 


২৯৬ স্বাদ পত্রে মেক্কাবেশেশ্র ক্রখা 


সম্ত্রাম্ত লোক 
( ১৯ জুন ১৮৩০। ৬ আষাঢ় ১২৩৭) 

[ কালীনাথ ] রায় চৌধুরীর জ্ঞাতি ও সপিগ্ডের মধ্যে প্রায় একশত জনেরে1 অধিক মান্য 
বিশিষ্ট জমীদার ছিলেন ও আছেন তিনশত বৎসর হইল তাহারদের মধ্যে ছুই জন জমীদার * 
আপনারদের সৌশীল্য ক্রমে মুসলমান বাদশাহকতৃকি রাজত্বপদ প্রাপ্ধ হন কিন্তু এ উপরে উক্ত 
ছুই জন রাজা! ইউরোপীয় সাহেবেরদের মুনশিগিরি কি সরকারগিরি কর্দের দ্বারা কি 
উৎকোচ প্রদ্দানেতে এ মহাপদপ্রাপ্ত হন নাই। বিশেষতঃ এ রায় চৌধুরীর পূর্ব পুরুষ 
প্রতাপাদিত্যনামক এক জন বজদেশের পূর্বদিক্স্থগ্রদেশে স্বাধীনত্বরূপে রাজত্ব করেন। এবং 
আকবরশাহা তাহাকে দমনকরণার্থে যে সেনাপতি প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন তাহারদিগকে 
বহুকালপর্ধান্ত যুদ্ধকরণের দ্বারা নিবারিত করেন-:। 

(৩০ অক্টোবর ১৮৩০। ১৫ কার্তিক ১২৩৭) 

খেদজনক মৃত্যু ।-_-এতন্নগরের বহুবাজার নিবাসি ৬ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পুত্র বাবু পার্কতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত « কাণ্িক শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাকৃকালে ওলাউঠা 
রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার মৃত্যু সম্ধাদে আমর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি 
যেহেতু তাহার বয়ক্রম অনুমান ৪০ বংসরের অধিক নহে অতি সুশীল স্পুরুষ ধাম্মিক 
বিচক্ষণ সাধ্যান্থসারে সদাচারে ব্রাঙ্গণ্যানুষ্ঠানে দৈব পিত্রা্দি কর্মে ত্রুটি ছিল না অপর বিষয়- 
কন্মেও তৎপর ছিলেন তৎপ্রমাণ অনেকেই জ্ঞাত আছেন তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি পিতৃদত্ত বিষয় 
জমীদারীপ্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাহা বিলক্ষণরূপে স্থশীসনপূর্ববক রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহার 
বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ আফীনের কর্ণের দেওয়ান ছিলেন 
তাহাতে যশস্বী হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্ক তৎ্পদ পরিত্যাগ করেন পরঞ্চ গত বৎসর স্কুপ্রিম কোটে 
সরিফ দপ্তরের মুচ্ছদ্দি পদে অভিষিক্ত হইয়া মৃত দিবসের পূর্ববদিবসপধ্যস্ত তৎকশ্ম ধারামত 
স্থসম্পন্ন করিয়াছেন হায় হায় কি খেদের বিষয় বৃহস্পতিবার দিবসে সন্ধ্যাপধ্যন্ত দর্ধরখানায় 
কম্ম করিয়া গৃহে গমন করিলেন সন্ধ্যার পর মহাবল পরাক্রম দুর্দান্ত দুরাত্ম! উলাউঠার 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে স্বজন বন্ধুবান্ধববগণের সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না৷ অপর শুনিয়াছি 
এই ওলাউঠা পূর্বের বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর আর ছুই সহোদরকে সংহার করিয়াছে খেদের 
বিষয় অধিক কি লিখিব পার্বতী বাবুকে যিনি জ্ঞাত আছেন তিনি বিশেষ খেদিত 
হইবেন যাহা হউক শুনিয়াছি অত্যাশ্চধ্যরূপে গঙ্গালাভ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্জলি- 
প্ধ্যস্ত দিব্য জ্ঞান ছিল ইতি । 

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যেষ্ঠ ৯২৩৮) 

বাবু রাঘবরাম গোশ্বামির মৃত্যু 1-গত ২৮ মে শ্রীরামপুর নগরের শ্রীযৃত বাবু 

রঘুরাম গ্রেস্বামির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রাঘবরাম গোস্বামির ৮ প্রাপ্তি হইয়াছে। 


সমাজ ২৯৭ 


এ ১৯ নবেম্বর ১৮৩১ । ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 

গত মঙ্গল বাসরীয় তিমিরনাশক পত্রে ততপত্্র সম্পাদক মহাশয় লেখেন ষে 
পাথুরিয়াঘাটা নিবাসি ৮ বৈদ্যনাথ যুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূত্র শ্রীুত রাজনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় সংবাদ স্থধাকরণামক এক অধর্্মপত্রের অংশিদার হইয়াছেন যেহেতু তিনি 
শ্রীপ্।ী * জগগ্ধান্তরী পুজার বাবস্থাপত্র উক্ত পঞ্দে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্িষয়ে 
অন্মদাদির বক্তবা যাহা তাহ প্রকাশ করিতেছি পাঠক মহাশয়ের! বিবেচনা করুণ 
যে এইক্ষণে কালের কিরূপ বিপরীত গতি হইয়াছে। তিমিরনাশক প্র দুষ্টে 
কিছু আমরা বিশ্বাস করি নাই যে রাজনারায়ণ মুখে। [বিধন্মপত্রের এক জন প্রধান 
অংশী এ বিষয়ে আমরা বিশেষ অন্ুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে তিনি উক্ত পত্ডের 
সাহায্যকারী এতত্প্রযুক্ত অত্যন্ত আশ্চধ্যহহতে হইল যেহেতু মুখোপাধ্যায় ম্হ।শয় 
অতিধার্মিক ও বড় বৈষ্ণব এবং মৎস্যইত্যাদি আহার ফরেন না ও ন্বহস্তে পাঁক 
করিয়া ভোজন করেন এবং মদকরৃত ও ভৃত্যআনীত্ত মিষ্টান্সসকল গ্রহণ করেন ন| 
এবং সতত হরিনামের মালা ধারণ করিয়া ইষ্দেবতার নাম স্মরণ করেন এবং এ 
মহাশয় তুলসী মাহাত্াবিষয়ক এক গ্রন্থ নানাপুরাণের প্রমাণ সংগ্রহদ্ধারা রচন। 
করিয়াছেন এবং অতিশয় ধর্মতৎ্পর ও ধন্মকন্মের মন্মী হইয়া যে কুপথাবলদ্ষি 
সম্পাদকের সহকারী হইবেন ইহা স্বপ্নের অগোচর কিন্তু এহক্ষণে চমৎকার বোধ হইল 
যে পরমেশ্বর কাহার কখন কিরূপ গতি মতি প্রদান করেন কেননা যিনি অধন্মের 
নাম শ্রবণে খড়া হন্ত হইয়া উঠেন তিনি এককালে কালের গুণে অধন্মে অঙ্গ সমর্পণ 
করিয়াছেন হায় কাল মাহাত্মা দেখ দেখি এ স্থুধাকরপত্রে আদ্যাবধি অদাপধ্যস্ত কেবল 
ধশ্মের দ্েযু কুলীনের নিন্দা ও হিন্দুর অশ্রাব্য যে সব বিষয় তাহাই কেবল উদ্দিত 
হইতেছে ইহা দেশ বিদেশীয় মহাশয়েরদের বিলক্ষণরূপে স্ুগোচর আছে । ইহা দেখে 
স্তনে ও লোক নিন্দা শ্রবণে শ্রবণেও যে মুখুজ্জো বাবু প্রেম বাবুর প্রেম সাগরে গড়াগড়ি 
যাইতেছেন।, ' *** *** সং প্রং। 


(২০ জুলাই ১৮৩৯। ৫ শ্রাবণ ১২৩৬ ) 
অতি বিলপনীয় ঘটনা ।-_হিন্দু কালেজের সেক্রেটরী অথ৮ এক বাণিজ্য কুঠীর 
মহাজন অতি সন্তথাস্ত শ্রীযুত বাবু লক্ষমীনারাফ়ণ মুখোপাধ্যায়ের যোড়শবর্ষ বয়স্ক তগবান 
নামক পুত্র গত শনিবার অপরাহ্ছে যোঁড়াবাগানে গরাদি রহিত দৌতাল! বাটার ছাদোপারি 
ঘুড়ী উড়াইতে২ পতত অত্যন্তাঘাতী হইয়া গত সোমবারে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন । 


(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ৩০ মাঘ ১২৩৮ ) 


কাঞ্জীওলকোজ্জাতের মৃত্যু ।_-কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে কাজীওলকোজ্জাত 
অর্থাৎ প্রধান মহ্মদীয় দায় ও সাহস ব্যবস্থাপকের পদে বর্ধমান জিলার চৌঘরিয়া 


সস ৩ত ৮ 


২৯৮ ংব্সদ পত্রে সেকান্লেও্ কথা 


গ্রামনিবাসি কাজী সএদ হামেদওল্লা সাহেব নিযুক্ত ছিলেন সংগ্রতি আমরা অত্যন্ত 
দুঃখসহ প্রকাশ করিতেছি যে সংপ্রতি কাজী হামেদল্পা সাহেব আপন দেশে গিয়া 
পরলোৌকগমন করিয়াছেন অনেক দ্িবসহইতে ইনি পীড়িত ছিলেন এবং সংগ্রতি বাস 
সেবনার্থ দেশে গমন করিয়াছিলেন ইহার বয়ংক্রম অধিক হইয়াছিল এবং রাজকর্খ 
নিষ্পন্ন করিবার জন্য অধিক ক্লেশও স্বীকার করিতে পারিতেন না অথচ কর্মসমাধ!- 
বিষয়ে কোন ক্রটি হইত না ইনি সদর দেওয়ানীতে অনেককালাবধি মুফতী ছিলেন 
এবং মৌলবী বাশেদের মৃত্যুর পর কাজীওলকোজ্জাতের পদ প্রাপ্ত হন। 


1১৯ মে ১৮৩২1 ৭ জ্যষ্ঠ ১২৩৯ ) 


.*লার্ড ক্লাইব সাহেবের দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ তেঁহ নবাব সেরাজদ্দৌলার 
সহিত যুদ্ধে উদ্যোগী স্থুবাজাতের বন্দোবস্তের কর্তা তাহার দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের 
সরকারের যে উপকার হইয়াছিল এবং তাহাতে ত্েহ ধেপ্রকার প্রতিপন্ন হইয়। 
সরফরাজ হ্ইয়াছিলেন সে স্থখ্যাতি সর্ধ দেশ বিখ্যাত কৌন্সেলে তাহার লিপি 
আছে | গবর্নর্‌ বেন্পীডর [ ড০516৮ ] সাহেবের দেওয়ান র/মচরণ রায়। গববৃনরু 
বেরন্স [ ৬০1০150] সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল গবর্নর্‌ হেষ্টিং সাহেবের 
দেওয়ান কান্ত বাবু রায়রায়া রাজ। গুরুদাস পরে মহারাজ রাজবল্লভ । এবং 
খালিসার দ্রেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইহারা সকলে বিশ্বস্তরূপে সরকারের কন্ম 
হুশৃংখলে করিয়া সুখ্যাতাপন্ন হইয়াছেন কোনপ্রকারে কাহার অপধশ হয় নাই ।-_সং চং। 


(১৬ সেপেম্বর ১৮৩৭। ১ আশ্বিন ১২৪৪ ) 


শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।-কলিকাতা৷ রাজধানীর দক্ষিণ খিদিরপুর- 
নামক গ্রাম যথায় ৬ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের বাসস্থান ষাহার পুণ্য কীতি 
খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং দাতৃত্বাদি যাহা অদ্যাবধি সংসারে ঘোষণা আছে । তাহার নানাস্থানে 
৬ দেব দ্রেবী স্থাপনা প্রভৃতি বিবিধ কীত্তি আছে তাহার সেবার সংস্থান তত্বতস্থানেই নিরূপণ 
আছে। এইক্ষণঅবধি সে সকল সেবার হানি হয় নাই কিন্তু তাহার স্বীয় ভবনে অর্থাৎ 
খিদিরপুরের বাটীতে ৬ লক্ষমীনারায়ণ জিউ ঠাকুর আছেন তীহার সেবার বাহুল্যতা এবং 
দেবোত্তর ভূম্যাদি উপযুক্তমত রাখিয়া দেওয়ানজির পরলোক হয় তদবধি তন্দ্রপ সেবা 
চলিতেছিল। পরে তাহার পত্বী ৬ রাজেশ্বরী দেবী ও তাহার পুত্রের জাম।তা ৬ তারাকিস্কর 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর হওনাবধি ৬দেওয়ানজ্জি মহাশয়ের সমুদায় বিষয়ের কতৃতত্ব 
যুক্ত গোবিন্দচন্্র ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্্র বন্দ্োপাধাায় এই* যু মবচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের 
হওয়াতে ৬ লক্ষমীনারায়ণ জিউর সেবা অতিসামান্তরূপ ঝু(../ .."বাত্তর বিষয়ের সমুদায় 
উপস্বত্ব আপনার! গ্রহ্ণপূর্ধক আত্ম পরিবারের সেবায় রত 4 জর অতিথি সেবা 
এবং দীনছুঃখি ও অনাহৃত ত্রাঙ্গণপ্রভূতি ধাহারা এ ঠাকুরের প্রসাদের প্রত্যাশি তাহারদিগের 


সমাজ ২৯৯ 


প্রত্যাশ।! এক কালীন রহিত করিয়াছেন। যদ্যপিও এতদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্যের 
প্রয়োজন রাখে না তথাচ এ প্রত্যাশাপন্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশ সহিষ্ণুতা না করিতে পারাতে 
স্থৃতরাং এ বিষয় প্রকাশ করিতে হইয়াছে । অতএব সম্পাদক মহাশয় অন্ুগ্রহপুরঃসর 
এতছ্িষয়ে আপনকার সম্বক্ৃতা যাহ! থাঁকে তৎসম্বলিত প্রকাশ করিলে বোধ করি চব্বিশ 
পরগনার শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবের কর্ণগোচর অবশ্য হইতে পারিবেক এবং তাহার 
মনোযোগে এ বিষয়ের বিশেষ তত্বাবধারণত্বার! শ্রীপ্রীঞ জিউর সেবার পারিপাট্য হইয়া 
উপরিউক্ত ক্ষুধিত ব্যক্তিসকল অবাধে উদর পোষণ করিয়! শ্রীযুক্ত কালেকটর সাহেবকে 
নিরস্তর আশীর্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকে । এই সম্ধাদ ঘদ্াপি অন্যান্য সম্পাদক মহাশয়র! 
অন্ুগ্রহ্পূর্ববক স্বীয় প্রকাশ্ঠ পত্রে অস্কিত করিয়া প্রকাশ করেন তবে অবশ্য এ অত্যাচার 
রহিত হইয়া পূর্বের ন্যায় সেবা চলিতে পারিবেক। কেধাঞ্চিৎ খি্িরপুরনিবাসি জনানাং। 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৯ । ৮ বৈশাখ ১২৪৬) 


শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_জিলে ভূলুয়া পরগনে অন্বরাবাদ সাঁকিম 
রসিদপুর বঙ্গদেশ নিবাসিন শ্রীভৈরবচন্দ্র দেব শশ্মণে। বিনয় পূর্বক নিবেদন মেতৎ পরগনে 
সন্দিপের জমিদার দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের পরগণা৷ মজকুরের ন্যায়বতি কর্মে আমার 
জ্োষ্ঠ সহোদর শল্তৃচন্ত্র চক্রবর্তী প্রবর্ত হহয়াছিলেন পরে সন ১১৩৩ সন বাঙ্গলায় এ 
জমিদারির মধ্যে মৌজে চরনিলক্ষীতে চট্টগ্রাম বাসি শ্রীমতি হাড়ি বিবির লোকের সঙ্গে 
জমিদারের মপশ্বলি লোকের সঙ্গে এক দাঙ্গ! হইয়। একজন লোক মৃত হইয়াছিলো তাহাতে 
জিলা মজুকুরের জজ সাহেব আমার পিতা শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী মহাশয়কে দওরার 
তজবিজে অন্য দাঙ্গাকারক লোকের সঙ্গে সফর্দ করিয়াছিলো "| 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩২1 ৪ ভাদ্র ১২৩ন) 


.."বারাসতনিবাসি পাটনা অঞ্চলের প্রধান জমীদার ৬ দেওয়ান রামস্থন্দর মিত্র 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত রায় প্রাণরুষ্ণ মিত্রজ মহাশয় অল্পদিন হইল পাটনাহইতে আসিয়াছেন 
এবং শ্রীযুত দেওয়ান রামলোচন ঘোষ মহাশয় ধিনি বন্তকাল পাটনার জজের আপীসে 
সিরিশ তাঁদারি কর্ত্দ ছিলেন এই ক্ষণে সদর বোর্ড রেবিনিউর সিরিশতাদারি কর্ধে আছেন 
তথা নদীয়া চাকলানিবাসি ৬ দেওয়ান কালীপ্রসাঁদ সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু 
গোবিন্দদাস সিংহ মহাশয় অনেক দ্রিন পাটনার আফীন এজেন্টী মোতালকে প্রধান২ কর্ম 
করিয়া আসিয়াছেন এই তিন ব্যক্তি কলিকাতা নগরে উপস্থিত আছেন '"। 


( ১ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ | ১৮ ভাব্র ১২৩৯) 


বর্ধমানের নৃপতির লোকাস্তর ।-_বর্ঘমানের ভূম্যধিকারি মহারাজাধিরাজ তেজশ্চ্্ 
বাহাদুর প্রান সত্তরি বৎসরবয়ন্ক হইয়া! ১২৩৯ সালের ২ ভান্র বৃহস্পতিবার দিব! দুই প্রহর 


৩৪০ শওআাচ পত্রে সেক্ষাজ্েন্ কথা 


চারি দণ্ডকালে পরলোকগমন করিয়াছেন মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্বে বর্ধমানের রাজবাটী 
পরিতাগ করিয়া পরিবারসহিত অদ্বিকার রাঁজবাটাতে গমন করিয়াছিলেন তিন দিবল 
গঙ্জাবাসান্তে পরলোক হয় মহারাজের লোকাস্তর হইবার তিন চারি মাস অগ্রে তাহার 
উরুদেশে এক বৃহৎ ক্ষত হইয়াছিল এবং মাসাবধি স্বল্প জবরও হইত আর আমাশয়ের 
ব্যামোহও ছিপ মহারাজ আপন চিকিৎলা করাইতে কোনকালেই ব্যগ্র হন নাই 
কলিকাতাহইতে চিকিৎসাজন্য শ্রীযুত ডাক্তর গ্রাণ্ট সাহেব শ্রুত ডাক্তর গ্রেহম সাহেব 
এবং শ্রীযুত ডাক্তর জেকসন সাহেব বদ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু নিয়মমতে চিকিৎসা 
কাহার দ্বারা হয় নাই মহারাজের ই্রলজাত সন্তান সম্ভতি নাই মহারাজের প্রথম পুত্র 
মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাছুর ১২২৭ সালের পৌষ মাসে উক্ত অস্থিকার রাজবাটীতে 
পরলোকগমন করিয়াছেন যদিও তৎকালে তাহার উনত্রিশ বৎসর কএক মাস বয়ংক্রম 
হইয়াছিল যথার্থ বটে কিন্ত তাহার পুভ্রাদি কেহ থাকেন নাই তাহার কেবল ছুই রাণী 
আছেন এবং ত্তাহারা এপর্যন্ত বধ্ধমানের রাজবাটামধ্যে মাসিক বেতনগ্রহণে কালহরণ 
করিতেছেন যদিও মৃহারাঙ্জ আপন প্রধান পুত্রের দেহত্যাগপরে মহারাণী উজ্জবলকুমারীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে দুই কি তিন সন্তান জন্মিয়াছিলেন কিন্তু 
তাহারা সকলে অত্যন্ন দিনেই পঞ্চত্ব পাইয়াছেন বরং তাহারদের জননীও লোকস্তর গ্রাপ্তা 
হইয়াছেন। অতঃপরে মহারাজ শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিলেন 
এবং তীহার ভ্রাতাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন এবং সেই দত্তকপুভ্রের শ্রীযুত কুমার 
মহাতাপচন্ত্র বাহাদুর নামকরণ হইল কিন্তু মহারাণী বসম্তকুমারীর গর্ভেও সন্তান 
সম্ভতি হইলেন না। 

এক্ষণে তাহার রাণীর মধ্যে কেবল প্রধান রাণী শ্রীশ্বীমতী মহারাণী কমলকুমারী 
এবং শ্রশ্রীমতী মৃহারাণী বসম্তকুমারী জীবদ্দশায় আছেন কুমার মহাতাপচন্দ্র বাহাছরের 
বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ বৎসর হইবেক তিনি এক্ষণে পাঠশালায় আছেন যখন 
মহারাজ তাহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এইবরূপ স্বল্প ছিল যে শ্রীমতী 
মৃহারাণী বসন্তকুমারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে ইনি কতক মুদ্রা এবং জমীদারীর মধ্যে কেবল 


এক লাট প্রাপ্ত হইবেন নচেৎ ইঠারই সমুদয় হইবেক। 
আমরা সামান্যতঃ শুনিয়াছি যে মহারাজের অত্যন্ত ব্যামোহ হওয়াপধ্যস্ত কোন 


উইল করেন নাই অথচ তাহ কর্তব্য ছিল এইনিমিত্ব তথাকার শ্রীযুত জজসাহেব ইহার 
বৃত্বাস্ত কৌন্দেলে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন সেখানকার মেম্বরেরদের অনুমতি হইবাতে উইল- 
দ্বারা শ্রীষ্ীমতী মহারাণী কমলকুমারী তাহার ওলী অর্থাৎ নিয়ামক এবং তাহার ভাতা শ্রীযুত 
দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু সরবরাহকার অর্থাৎ প্রধান কশ্মকর্তাকঈপে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

অপর৯ রাজকর্খা নির্বাহবিষয়ে আমরা অন্য কোন সম্বাদ এপর্যযস্ত পাই নাই। 
মহারাজ দীর্ঘকালপর্ধান্ত রাজত্ব করিয়াছেন ইহ্থার তুল্য ধনশালিজন এ রাজা দৃশ্য হয় নাই 


সমাজ ৩০১ 
মহারাজের অন্য২ গুণ সকলেরই নিকট ব্যক্ত আছে স্ৃতরাং তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন 
নাই কিন্ত আমরা অল্লানমুখে কহিতেছি যে স্ত্রীদাহের রীতি পুনরায় স্থাপন হয় এতাদৃক 
প্রার্থনাপত্রে সাক্ষর ও আন্ুকুল্যত। করিতে কলিকাতার অনেকে তাহাকে অন্থরোধ 
করিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ তাহ। অকর্তব্য জানিয়! অত্যত্ত হেয় করিয়াছিলেন ।__কৌমুদী। 


(১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ৮ ফাস্কন ১২৪৩) 


শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্ত্র বাহাদুর ।--শ্রীযুত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক 
মহাশয়েষু ।--শ্রীযুত মহারাজের হুগলির কারামুক্তি অবধি কলিকাতাতে আগমনপর্যাস্ত 
বার্তা আমি গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি অতএব তাহার পরের স্থাদ এইক্ষণে পাঠকবর্গের 
গোচর করি প্রতিবৎসর বারুণীর সময়ে অগ্রন্থীপের /গাপীনাথকে দর্শনার্থ লোকেরদের 
যেরূপ মেল! হইম্না থাকে এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহ। বিশিষ্টরূপ জানেন অতএব দৃষ্টান্ত 
স্ব্ূপ কহিতেছি শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাহুরকে দর্শনাথ কলিকাতাবাসি ধনাঢ্য 
শ্রীযুত বাবু রাধারৃষ্চ বসাক মহাশয়ের বাটাতেও প্রতি দিবস সেইরূপ মেলা আরম্ত 
হইয়াছে |". 

শোভাবাজারনিবাসি অতিবিখ্যাত চতুভূর্জ ন্যাযরত্ব ভট্টাচাধ্যের পুত্র শ্রীযুত 
কাস্তিচন্দ্র ভট্টাচাধ্য প্রথম সন্দর্শনেতেই শ্রীযুত রাজা বাহাদুরকে চিনিতে পারিয়! বিস্তর 
খেদ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযুত গজানারাঘ়ণ লঙ্কর যিনি পাচালি গান দ্বারা এতদ্দেশীয় 
লোকেরদের মধ্যে বিখ্যাত এ ব্যক্তি আসিবামাত্রই শ্রীযুত মহারাজ কহিলেন কহ লস্কর 
তুমি যে পূর্বাপেক্ষা অধিক স্ুলকায় হইয়াছ তাহাতে লক্কর বাবু মহাপুরুষকে শ্রীযুত 
মহারাজ” প্রতাপচন্ত্র বাহাছুর জানিয়। পূর্বরীত্যন্ছসারে উত্তর করিলেন ।***জ্ঞানান্বেষণ। 


(৪ মাচ্চ ১৮৩৭ । ২২ ফাল্ধন ১২৪৩) 


শ্রীযুূত মহারাঁজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর ।--শ্রাযুত জ্ঞানাণ্বেষণ সম্পাদক 
মহাশয়েযু।--এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের প্রসঙগই সর্বত্র শুন! 
যাইতেছে... | ত্রিবেণী নিবাসি অতি বিখ্যাত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ভট্টাচার্যের প্রপৌত্র 
শ্রীধূত হরদেব তর্কালঙ্কার প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধাহার! শ্রীযুতের নিকট পূর্বে দান- 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহারদিগের একেবারে বিশ্বাস হইয়াছে অপর চক্দ্রিকা সম্পাদক ভবানী- 
চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পত্রে লিখিয়াছেন আমর! নিঃসন্দিপ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কে 
পাঠকণর্গের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ শ্রীযুত মহারাজাধিরাজের বৃত্তাস্ত প্রকাশ করিতেছি পাঠকবর্গের 
স্মরণে আছে রাজাধিরাজের আগমনাবধি আমরা মধ্যে২ সংবাদ প্রকাশ করিয়! থাকি কিন্তু 
গত তাবতকাগঞ্জে সন্দিপ্ধ রাজা বলিয়া লিখিয়াছি তাহার কারণ আমারদিগের সন্দেহ 
দূর হয় নাই এইক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে এ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাসের কারণ এই কহেন 


সী সংবাদ পত্রে সেক্কানেনল্র ক্রথা 


শ্রীধুত বাবু দেবনারায়ণ দেবের সাক্ষাতে শ্রীযুত মহারাজকে কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় 
এবং বিচর সাহেবের সঙ্গে কিরূপ বাবহার ছিল এই সকল জিজ্ঞাসা করিবাতে ম্হারাঙ্গ 
উত্তর করিলেন কম্পটন সাহেবের বাগান ক্রয় করণার্থ দেখিতে গিয়া ছিলেন আর 
সওদাগর বিচর সাহেব তাহার নিকট এক লক্ষ টাকা ধার করেন এবং যে সাহেব তাহাতে 
জামীন ছিলেন তিনি একজন প্রধান কর্মকাঁরক তাহার নামও কহিলেন ।., জ্ঞানান্বেষণ | 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে প্রীমাণ্য কথা ধাহার। জানিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 
প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত (পৃ. ৩৬০-৬৫) আমার “পণ্ডিত জগন্নীথ তর্কপঞ্চানন” প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


( ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভান্্র ১২৪৫ ) 


বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীধৃত হোন্ট মেকেধি সাহেব বরাবরেষু।-- 
আমারদের নিবেদন যে আপনার! নিতান্ত অন্রগ্রহপূর্বক আমারদিগের দরখাস্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত 
গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে সমাবেদন করেন । 

আমারদের ৬প্রাঞ্ধ স্বামী মহারাজ! প্রতাপচন্দ্র বর্ধমানের মহারাজ ৬তেজশ্চন্দ্ 
বাহাদুরের পুত্র বাঙ্গাল! ১২২২ সালের ২৭ পৌষে ৬প্রাঞ্থ হন এবং আমারদিগকে অর্থাৎ 
ছুই বিধবাকে হিন্দুর ধশ্ম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থান্থুপারে স্থাবরাস্থাবর তাবদ্ধিষয়ে উত্তরাধিকারিণী 
রাখিয়া যান। আমারদের প্রাপ্ত স্বামির জীবদাশায় অতিবৃহৎ জমীদারী ছিল 
তাহা কতক তাহার পিতামহীর দত্ত কতক তাহার পিতার দত্ত কতক তিনি স্বয়ং 
ক্রয় করেন। আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামির মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্বে ত্বাহার পিত। বৃদ্ধ হওয়াতে 
আপনার পেতৃক ও স্বোপাঞ্জিত তাবদ্বিষয় দান পত্রের দ্বার প্রতাপচন্দ্রকে দিয়াছিলেন 
এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটরী আদালতে রেজিষ্টরী করিয়া দেন কিন্ত যুগধন্ম প্রযুক্ত 
আমারদের স্বামী জমীদারী বিষয়ে কএক বসরাবধি তাদৃশ মনোযোগ না করণেতে এ 
জমীদারী বৃদ্ধ রাজা আপনার জিম্মায় রাখিলেন পৃথিবীর মধ্যে এ পিতাই তাহার 
মিত্র ও নিকট কুটুন্ব তথাপি প্রতাপচন্দ্র এ সকল ভূম্যধিকারের স্বামিত্বগ্রযুক্ত তাহার 
বাধিক উপস্বত্ব পাইতেন । 

পরস্ধ তাহার মৃত্যুর ছুই বৎসর পূর্বেবে আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামী পূর্ব্বৎ এ সকল 
জমীদারীর খরচ বাদে উপস্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবল নহে জমীদারীর 
তাবন্ধ্যাপার তিনি স্বয়ং নির্বাহ করিতেন এবং এ ব্যাপার নির্বাহার্থ দ্রেওয়ানী ও 
কালেকটরীর কাছারীতে উপস্থিত হইত্তেন এবং তাহার এ অধিকারের মধ্যে 
যে কোন ব্যাপার হইত তাহাতে রাজন্ব সম্পর্কীয় ও দেওয়ানী সম্পকীয় কম্মকর্তারা 
স্তাহাকেই তাহার দায়ী জ্ঞান করিতেন ইহার সাবুদের নিষ্থিত্ত আমারদের দলীল দস্তাবেজ 
ও প্রচুর সাক্ষী আছে ততদ্থারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আমারদের ৬ প্রাণ্চ স্বামির 
মৃত্যুর পূর্ব অনেক কাল এ তাবৎ জমীদারীর তিনি একাই অধিকারী ও দখলীকার ছিলেন। 


সমাজ ০০ 


বর্ঘমানের জজ ও মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত জে আর হচিনসন সাহেব এবং এ জিলার তৎকালীন 
রেজিষ্টর শ্রীযুত এডমণ্ড মলোনি সাহেব এবং এঁ জিলার কালেকটর শ্রীযূত আনরবল এলিয়ট 
সাহেব এবং চিকিৎসক শ্রীযুত ভাক্তর কৌটর সাহেব ও বদ্ধমানস যুদ্ধ সম্পকাঁয় তাবদ্ধাক্তি 
ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আছেন এতত্িন্ন সকলই অবগত আছেন যে শ্রযুত সেক্রেটরী 
গ্রিন্সেপ সাহেব মাকুইস হেষ্টিংদ সাহেবের আমলে আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামিকে 
শ্রীলশ্রীযুক্তের সঙ্গে বর্ধমানের রাজা বলিয়া পাক্ষাৎ করাণ এবং শ্রলশ্রীযুক্ত যে সম্তরম ও 
খেলা বর্ধমানের রাজার উপযুক্তই কিন্তু রাজপুত্রের নহে এমত সম্্মপূর্বক খেলাৎ প্রদান 
করিলেন এবং মুরশিদাবাদস্থ শ্রীযুক্ত নওয়াবও আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামিকে তদ্রপ সন্ত্রন 
করিয়াছিলেন ইত্যাদি তাবদ্ধিষয়ের দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে &ঁ প্রতাপচন্ত্র বর্ধমানের 
সম্পূর্ণ রাজার ন্যায় সর্বত্র বিখ্যাত ও স্বীকৃত হইয়াছিলেন কদাচ অপেক্ষিত রাজা নহেন। 

তাহার মরণোত্তর জিলার কালেকটর শ্রীযুত এলিয়ট সাহেব বোর্ড রেবিনিউ 
সাহেবেরদের অন্গমতিক্রমে আইনমত আমারদিগকে তাহার উত্তরাধিকারিণী জ্ঞান 
করিয়া তাবৎ ভূম্যধিকারের দখল দেওয়াইলেন এবং তাহ আমারদের নামে রেজিষ্টরী 
করাইলেন। জিলার জজ সাহেব ১৮২১ সালের ৬ আপ্রেল তারিখে এক রুবকারীর দ্বারা 
আমারদিগকে তাবৎ জমীদারীর রাজস্ব দেওনাঁথ রাইগতেরদের প্রতি হুকুম করিলেন 
কিন্ত হুগলি জিলার মধ্যে এ জমীদারীর কিঞ্চিৎ অংশ থাকা প্রযুক্ত আমারদের ৬প্রাপ্ত 
স্বামির পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র এ জিলার জজ শ্রাযুত ওকলি সাহেবের নিকটে দরখাস্ত 
করিয়া আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামির জমীদারীতে আপনাকে দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত 
প্রার্থনা করিলেন এবং এ শ্রীযুক্ত সাহেব সরাসরী মতে ডিক্রী করিয়া আপন এলাকার 
মধ্যে আম্রদের যে ভূম্যধিকার ছিল তাহাতে আমারদিগকে বেদখল করিলেন কিন্ত 
ইহা সরকারী তাবৎ কাগজপত্র ও বোর্ড রেবিনিউ সাহেবেরদের হুকুমের নিতান্ত 
বিপরীত। 

শ্রীযুূত ওকলি সাহেবের এই বিষয়ে সরাপরী ডিক্রীর তারিখ ১৮২১ সালের ৩০ 
আপ্রেল। এবং তাহার মূল এই যে মহারাজ তেজশ্চন্্র আপনার চারিজন ভৃত্য ও অধীন 
ব্ক্তিরদের দ্বারা এই সাক্ষ্য দেওয়াইলেন যে আমারদের ৬প্রাঞ্ধ স্বামী কেবল নাম মাত্র 
অধিকারী ছিলেন জমীদারীতে তাহার দখল ছিল না ষদ্যপি এই প্রকার ব্যক্তিরদের সাক্ষ্য 
গ্রাহ্থ হয় না কেন না তাহারা আপনার মুনীবের পক্ষ এবং তরী মুনীবের অধীনে লক্ষং টাকা 
আছে এবং ধাহার1 তাহার ইষ্ট সাধনার্থ সাহাধ্য করেন তাহারদিগকে এ টাঁকা দিতে 
স্বচ্ছন্দে পারেন তথাপি এ শ্রীযুক্ত সাহেব এমত সাক্ষির সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আমারদের 
পক্ষে অতি প্রামাণিক যে সকল দলীল দস্তাবেজ উপস্থিত করাগেল অথচ তাহা গবর্ণমেণ্টের 
প্রধান কণ্ম কারকেরদের দ্বার প্রমাণীকুত হইয়াছিল তাহা শ্বচ্ছন্দে হেয় জ্ঞান করিলেন। 

পরে হুগলির সরাসরী ডিক্রী কোর্ট আগীলে আপীল করিলে আমারদের ছুর্ভাগ্যক্রমে 


৮০ লগবাদ পাত্রে সেক্াত্লেক্র কথা 


ধসাহেব লোকেরা আমারদের প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া আর কিছু তজবীজ্জ না করিয়। 
ওকলি সাহেবের নিম্পত্তিই বজায় রাখিলেন। কিন্তু বর্ধমানের জজ পরম বিজ্ঞ অথচ 
এতদ্দেশীয় ব্যবহার ও ভাষাতে অত্যন্ত নিপুণ এবং তাহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্র কর্তৃক 
নিষ্কলঙ্করূপে স্বীকৃত এমত শ্রীযুক্ত হচিনসন সাহেবের এলাকার মধ্যে যে জমীদারী ছিল 
তদ্দিষয়ে তাহার যখন বিবেচনা করিতে হইল তখন তিনি বোর্ডের সাহেবেরদের অন্গমতিক্রমে 
এই ডিক্রী করিলেন যে আমরা মৃত ব্যক্তির বিধবা! তাহার উত্তরাধিকারিণী হইয়া এ রাজার 
ভাবৎ জমীদারীতে স্বত্ব রাখি এবং আমারদের স্বামির মরণ সময়ে তিনি এ জমীদারীর 
প্রকৃতাধিকারী ও দখলীকার ছিলেন ইহা বিলক্ষণরূপে প্রমাণ হইয়াছে । কিন্তু কোর্ট 
আপীলের সাহেবের! হুগলির জজ সাহেবের অপ্পিত মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন 
তদনুসারে এ শ্রীযুত হচিনসন সাহেবের ডিক্রীও অন্যথা করিলেন এতদ্রপে এই মোকদ্দমার 
প্রায় কিছুমাত্র বিবেচনা ন। করণেতে যে জমীদারীতে গবর্ণমেপ্টকে বাধিক বিংশতি লক্ষ 
টাকা রাজম্ব দেওয়া যায় এমত জমীদারী হইতে আমর! বেদখল হইলাম বিশেষতঃ 
আমারদের নিজ জমীদারী গঙ্গামনোহরপুর আমর! নিজে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমারদের 
নামে সরকারী বহীতে রেজিষ্টরীও হইয়াছিল এবং যে প্রকারে জমীদারী জমীদারের 
পক্ষে দৃঢ় হইতে পারে সেই প্রকারে আমারদের পক্ষে দৃঢ়তর হইলে পরও তাহ এ সরাসরী 
ডিক্রীক্রমে আমারদের হাতছাড়। হইল । জাবেতামতে এই বিষয়ে আমারদের বিরুদ্ধে 
কোন মোকদ্দমা না হইয়াও স্দ্ধ ওকলি সাহেবের আজ্ঞাক্রমে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র সরকারী 
বহীহইতে আমারদের নাম উঠাইয়া আপনার নাম লেখাইয়া লইলেন এবং ওকলি সাহেবের 
এই ব্যাপার আপীল আদালতে সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্থ হইলে তাহাতে আমারদের খেদ ও 
আশ্চ্ধয বোধ হইল। 

আমারদের স্বামির মৃত্যুর পর দিবস পূর্ববাহ্ে আমরা যখন শোকার্ণৰে মগ্না ছিলাম 
তখন আমারদের শ্বশুর মহারাজ তেজশ্চন্দ্র আমারদিগকে অত্যন্ত ছুঃখিনী ও অনাথা দেখিয়া 
আপনি তৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া আমারদের অস্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক আমারদের 
যাবৎ আভরণ ও যে বনুমূল্য সম্পত্তি ছিল সমুদয় কাড়িয়। লইলেন এবং আমারদের 
স্বামী যে নিজ প্রকোষ্টে বাস করিতেন তাহা সম্পূর্ণন্ূপে লুঠ করত যে সকল লওয়াজিমা ও 
নগদ যাহা পাইলেন তাবৎ লইয়া গেলেন এবং কাগজপত্র বাহিরে যে সকল বিষয় ছিল 
তাহা আপনার চাবিতে বন্দ করিয়া গেলেন। তত সমকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের 
শ্যালক প্রাণচন্দ্র বাবু তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া! বাটীর অন্ঠান্ত স্থানে যে সকল 
জহরাঁৎ ও প্রকারাস্তর বহুমূল্য দ্রব্য যাহা পাইলেন তাহা আমারদের অসম্মতিতেই 
বিক্রয় করিয়া লইলেন এবং এই সকল অত্যাচার ব্যাপার আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামির 
ইউরোপীয় কর্মকারক ক্লারমণ্ড ও ফরনেও্ড সাহেব শ্বচক্ষে দেখিলেন এই সকল দৌরাত্ম্য 
হইলে পরে «আমর! মাজিস্ত্রেটে সাহেবের নিকটে নালিস করিলাম কিন্তু তিনি তাহা 


সমাজ ৩০৫ 


গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন আমারদের নিতান্ত ভরসা ছিল বে নরকারী কশ্মকারকেরা 
দুঃখিনী অনাথ বিধবারদিগকে এতন্রপ অত্যাচার ও নির্ধ ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবেন। 
আমারদের শ্বশুর এতদ্রেপে আমারদিগকে তাবৎ স্থাকবাস্থ।বর বিধর্হইকে বেদখল করাতে 
আম্‌্রা যে কেবল যথার্থ বিচার প্রাপণে অক্ষম হইলাম এমত নহে কিন্ত আমারদিগের 
এমত নিম্ব করলেন যে আত্মীয় কুটুদ্বের দানদ্বারা আমারদের জীবন ধারণ করিতে হইল 
আমরা এতত্রপে ছুর্দশাপন্না হইয়া আমারদের মৃত স্বামী যে টাকা শ্রীধুত পামর কোং ও 
শ্রীূত কালবিন কোং ও শ্রীযুত প্লৌভন কোম্পানিকে কঙ্ দিয়াছিলন তাহ! আমারদের 
প্রাণ ধারণার্থ দ্রাওয়া করিলাম কিন্তু অমারদের শ্বশ্বর মহারাজ! তেজশ্ন্ত্র আমারদের 
অন্যান্ত তাবৎ সম্পত্তি হরণ করত আমারদিগকে দুঃখ শোকার্ণবে অগ্ন কবিয়া৪ তৃপ্ত না 
হইয়া এ সকল টাকাই কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিলেন তাহা হইলে আমর। একেবারে 
সম্পূর্ণরূপে উপায়হীন। হই এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ তিনি কলিপাতার স্থুপ্রিমকোটে 
নালিস করিলেন অভিপ্রায় এই যে এ স্থান হইতে বিলাতে আপীল করিতে পারিবেন তিনি 
বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে আমারদের ন্ায় দীন ব্যক্তির। এতদ্রপ মে।কদ্দমার খরচ 
যোগাইয়া উঠিতে পারিবে না। তাহাতে এই ফল হইলে আমারদের ঘে মিত্রের কেবল 
দয়া করিয়। আমারদের সাহায্য করিতে উদ্যুক্ত ছিলেন তাহার। দেখিলেন যে এই বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিলে আমারদের উপর অশেষ লেঠা পড়িবে এবং এই শিরাশ বিময়ে আমর! 
অশেষ খরচের ভার সহিষ্ণুতা করিতে পারিব না শেষে এই বোধে ক্ষান্ত হইপেন অতএব 
এতন্রশে আমারদের যথার্থবচার প্রাপণের ঘে ভরগ। ছিল তাহ দূরগত হইল 
আনন্দকুমারী ও প্যারিকুমারীর মোহর বর্ধমান ২১ জুন ১৮২৪ । 


( ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ । ১৫ আশ্বিন ১২৩৯) 

৬ চন্দ্রকুমার ঠাকুর ।__-আমর। খেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর 
গত € আশ্বিন বুধবার জরবিকাররোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম 
অনুমান ৪৫1৪৬ বৎসরের মধ্যে অধিক নহে ইনি বৈকুঠবাপি বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের 
দ্বিতীয় পুত্র অতিশিষ্ট অবিরোধী প্রিয়ভাষী মধ্যাদক ছিলেন ইহার জ্যেষ্ঠ ৬ বাবু 
সু্যকুমার ঠাকুরের পরলোক হইলে ইনি সংসারের কতৃত্ধপদে নিযুক্ত হইয়া অপূর্ববরূপে 
পিতৃপিতাম্হাদির আচরিত ও ব্যবহৃত ধর্্মকন্মানুষ্ঠানপূর্বক বিষদ্দ রক্ষণাবেক্ষণকরত 
অনেক দিবস উত্তমরূপে সংসারের স্থখভোগ করিয়াছেন শেষ ইহার কনিষ্ঠ বাবুরা 
বিলক্ষণ উপযুক্ত হইলে প্রায় সকলেই আপন২ বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন 
তাহাতেও চন্দ্রকুমার বাবুর সহিত কাহার বিবাদ বা বিসন্বাদাদি হয় নাই এজন্য তিনি 
এতব্লগরমধ্যে যশস্বী হইয়াছিলেন। অপর কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ সকলি 'প্রান্স এক্ষণে আপন২ 
মতে ধন্মকশ্মাদি করিতেছেন বিশেষতঃ সর্ধ কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু প্রসম্নকুমার ঠাকুর ধিনি 

২৩৭৯ 


৩০৬ সওনাদ পত্রে সেব্কানেলক্ কক্ষথা 


এক্ষণে রিফারমররূপে খ্যাত এবং দৈবকর্শ পিতৃ কম্মকে স্ুপরষ্টেসিয়ন অথাৎ ভ্রমাত্মক 
বুদ্ধির কর্ম কহিয়া থাকেন তিনিও চন্ত্রকুমার বাবুর মতের অগ্যথ। করিতে পারেন নাই 
্রপ্নী দুর্গোৎ্সবাদি দৈবকণ্ম করিধাছেন এবং পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন 
বিশেষতঃ এ বাবুর মরণাবধাবণ হইলে অর্থাৎ ডাক্তর সাহেব যখন কহিলেন যে ইহার 
জীবনের আর প্রত্যাশা নাই তখন এ কনিষ্ঠ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি বিশেষোদ্যোগী 
হইয়। তাহাকে জ্ঞানপূর্ববক শ্রীীস্থরধুনী তীরে লইয়া গিয়াছিলেন অনেক হোম্র। চোম্রা 
বাবু ডেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন ধাহারা গঙ্গাকে সামান্য নদী জ্ঞান করেন ত্রাহারদিগের 
কাহার সাধা হইল না যে চন্দ্রকুমার বাবুকে কেহ কহেন যে গঙ্গাধাত্রা করিবার আবশ্যক 
কি পবে পতিততপাবনীর তীরে ছুই দিবস বাস করণানন্তর যথাবিধি অর্থাৎ জলস্থলে 
শরীর স্থাপনপূর্ববক অন্তর্জলে মহোদর সকলে তারকব্রদ্ধ নামোচ্চারণ করিতে লাগিলেন 
বাবুও অপূর্বজ্ঞানপূর্ববক স্থীয়েষ্টদেবতা স্মরণকরণ পুরঃসর স্থরপুরী গমন করিয়াছিলেন । 
যদ্যপিও তাদৃশ মৃত্যুতে লোকের লোভই জন্মে খেদের বিষয় নহে তথাচ চন্দ্রকুমার 
বাবুর সৌজন্য স্মরণে অবশ্যই খেদ হয় ইতি। 
( ৯ মাচ্চ ১৮৩৩। ২৭ ফাল্ধন ১২৩৯ ) 


( পত্রপ্রেরক হইতে ) আমরা অতিখেরপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে পাতরিয়াঘাটা- 
নিবাসী ঈশ্বর গোগীমোহন ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বাবু লাডলীমোহন ঠাকুরের উদরী 
রোগে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে যুদি9 ঘণ্টায় তাহার মৃত্যু নিতান্ত সম্ভাবিত ছিল তথাপি 
এ রোগকুল হইয়া শ্রাযুত ভাক্তর গ্রেহেম সাহেব ও শ্রীধুক্ত ভাক্তর ব্রাউন সাহেবের যথোচিত 
চিকিৎসার দ্বার কিছু কাল সঙ্জীব থাকিয়। ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে গত রবিবার রাত্রি ছুই প্রহর 
তিন ঘণ্টা সময়ে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এ দিবস সন্ধ্যাকালে তাহার পরিবারের গঙ্গাতীরে লইয়। 
পৌত্তলিক বাবহারান্থুসারে উত্তমরূপে গঙ্গা দিয়াছেন এ বাবু যে প্রথমতঃ হিন্দু কালেজের 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন আমরা হিন্দু কালেজে শিক্ষিত হইয়াও যদ্যপি ইহা প্রকাশ না করি 
তবে আমারদের অকুতঙ্ঞতা স্বীকার হয় এবং এইপ্রকার তিনি অন্যান্ত অনেক বিদ্যালয়েরও 
সাহায্য করিয়াছেন অতএব আমরা প্রাথন। করি যে সকল ধনি মহাশয়ের! মৃত্যুর পরে 
চিরম্মরণীয় থাকিতে প্রার্থন। রাখেন তাহারাও এই সকল কর্মদ্বার তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হউন 
কিন্তু প্রার্থনা করি যে সংলোকেরা বহুকাল জীবদ্দশায় থাকেন যেহেতৃক তাহারদিগের 
সততাতে ছুঃখি দরিদ্র লোকের মৃহান্‌ উপকার সম্ভব । -জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 


গৃহদাহ ।--৬গোপীমোহন ঠাকুরের যে অষ্টালিকাতে তাহার পরিজন থাকেন এ 
অতিবৃহৎ সুদৃশ্ত অষ্টরালিকায় সোমবার রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া তাহার প্রায় সমুদবায় দগ্ধ 
হইয়াছে। 


সমাজ ৩০৭ 


এঁ অষ্টালিকা পাতরিয়াঘাটার অতি সঙ্কীর্ণ গলির মধাস্থপ্রযুক্ত জগ্মিনির্ব্বাণার্থ পোলীস 
যে জলযন্ত্র প্রেরিত করিয়াছিলেন তাহা! প্রায় কাধ্যোপযোগী হইতে পারিল না । একটা কাঠের 
সিঁড়ির নিকটে পিনিসের নিমিত্ত এক পিপা তার ছিল সেই স্থানেই প্রথমতঃ অগ্নি লাগে 
পরে সেইস্থানহইতে অভিবিস্তারিত হইয়া চতুর্দিকৃস্ত বারাগ্ডার লাঁগল। অনেক কাগজ- 
পত্র ও বহুমূল্য ভ্রব্য ও ন্যনাধিক তিন হাজার পুস্তক “গ্ধ হইয়াছে কেবল দক্ষিণদিকৃস্থ 
প্রকোষ্ঠ রক্ষা পাইয়াছে। 


(২০ অক্টোবর ১৮৩২ । ৫ কান্তিক ১২৩৯) 


শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখুষযা। (1905 757100১1005 28100055100) 1- 
কিমুৎকাল হইল শ্রীযুত বাবু দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়নামন, হিন্ু কালেজের এক ছাত্র 
বিদ্বাভ্যাসকরাতে দেবদেবীর পুজাতে ও হিন্দুর তাবধন্ন্দমে ভীভার বিশ্বাস ভ্রংশন 
হইতে লাগিল অতএব যে উপদেশেতে তাহার বিশ্বাসান্তর হইল তাহা এবং জাতীয় 
তাবদ্বন্ধন খণ্ডন করিয়! নৃতন গ্রাহোপদেশান্গসারে আচার বাবধহার করিতে লাগিলেন। 
যথাসম্তবানসারে তাহার পিতা মাতা বান্ধবাদি উল্ত তৎ রুত আচারাদিতে অতান্ত বিরক্ত 
হইলেন কিন্ধু বোধ কর৷ যায় যে তাহার কেবল শ্বশুর কাহার প্রন্তি সেহদয়াপূর্ব্বক বাবহার 
করিয়াছিলেন । গত শীতকালে তাহার কএক বান্ধবাদি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন এব 
কতক আপনার তুল্য বয়স্ক ও বন্ধুগণ বিজাতীয় আচারবিষয়ে নৃতন২ গ্রাহো পিষ্ট বাক্কিরাদের 
পরামশ না শুনিয়। উক্ত বান্ধবাদির সঙ্গে উক্ত ধামে গমন করিলেন এবং ধাহারা তাহার 
প্রতি বিরক্ত তাহারদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বারাণপীতে পঁহুছিলে পর 
কলিকাতার্থউক্ত মিত্রগণের নিকটে ছুঃখস্চক পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন যে তাহার মনের 
আশ্চয্যপ্রকার বিকার জন্মিলে পরে পত্র লিখনের সময়ে কিঞ্চিৎ স্বস্থ ছিলেন। তথাপি 
বল ও তাবৎ শারীরিক স্বাস্থ্যের নানতা ছিল এবং তাহার চক্ষুন্মন্তা এমত ন্যুন হইয়াছিল 
যে কিছুকাল পর্ধযস্ত কোন বস্ত্র প্রতিই দৃষ্টির স্থ্রয্য রাখিতে পারিতেন না। এতদ্দেশীয় 
লোকেরা রাগপ্রযুক্ত কাহারো চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়নেচ্ছুক হইয়া তাহাকে কোন একপ্রকার 
বিশেষ উধধ পেবন করায় এবং আমরা শুনিয়াছি যে স্বীয় অস্থাস্থ্োর লক্ষণ ষেপ্রকার উক্ত 
বাবু লিখিয়াছিলেন সেইপ্রকার এ উঁষধ সেবনের লক্ষণ বটে । কিছুকাল হইল এঁ ধামহইতে 
উক্ত বাবুকে সঙ্গে করিয়া তাহার আত্মীয়ের] কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং তৎ 
সময়ে তাহাকে এ রোগে বিলক্ষণ গীড়িত দেখা গেল। পরে তিনি শ্বশুরবাটাতে আসিয় 
আত্মীয় বন্ধুদ্িগকে কখন২ দেখিতে আসিতেন কিন্তু তাহার অস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ছিল এবং কখন২ 
তাহার মনের বিকারের আতিশয্যের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়াছিল । এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহার 
আরোগ্যকরণার্থ আহ্‌ৃত ছিলেন কিন্ত তিনি বাবুর রোগের বিষয় যাহ। অনুভব করিয়াছেন 
তাহা! আমরা এপধ্যস্ত জ্ঞাত নহি কেবল শুনা গিয়াছে যে এ বাবুর নিকটে চিকিৎসার্থ এ 


ও) 
হত সংবাদ পত্রে সেক্াবেলন্ব কথা 


ডাক্তর সাহেবের আগমন নিবারিত হইয়াছে এবং বাবু শ্বশুর বাটাহইতে নীত হইয়া এইক্ষণে 
পিত্রালয়ে আছেন এবং তিনি তথায় দৃঢ়রূপে বন্ধ হওয়াতে তাহার মিত্রগণগোচর নহেন। 
এ যুববাবু যে রৌগগ্রস্ত হইয়াছেন এ রোগের লক্ষণ প্রযুক্ত এবং স্বমুখে কথিত কোন বাক্য- 
প্রযুক্ত কেহ২ সন্দেহ করেন যে তাহার প্রত্তি কোন অন্গপযুক্ত ব্যাপার হইয়াছে । আমারদের 
বোধ হয় যে এমত সন্দেহে প্রমাণের বাহ্ুলা না থাকিলে তাহ অপ্রকাশ্ত থাকাই উচিত। 
কিন্তু যদি তাবদ্িষয়েই নিতান্ত সন্দেহ জন্মে যে এ বাবুর প্রতি অন্তায় দৌরাত্ম্মাচরণ থাকে 
তবে তদ্বিযয় আদালতে তজবীজহওনের ঘোগ্য। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে তাহার 
পিতামহের মৃত্যু সময়ে তিনি অশীতিসহত্্ মুদ্রা প্রাণ্চ হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার কাগজপত্র 
ইত্যাদি তাহার পিতার হস্তেই আছে ।__-ফিলানথ,পিষ্ট। 


(২১ জুলাই ১৮৩৮1 ৭ শ্রাবণ ১২৪৫) 


নৃতন চিনাবাজারের প্রজাগণ প্রতি আগে ।--তোমারদিগকে পূর্বক্ষণে সাবধান করা 
যাইতেছে যে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি যে দোকান ঘর অথবা গুদাম ভাড়া লইয়াছে। 
তাহার ক্রেয়ার টাকা মদনমোহন কগ্পরিয়াকে দিবা না যেহেতৃক তেঁহ যে কশ্মে নিযুক্ত 
ছিলেন তাহা হইতে এ বাজারের অধিকারিণী শ্রীমতি মহারাণী বসন্ত কুমারী জবাব 
দ্রিয়াছেন কিন্তু মোং হেষ্টিংস গ্রাটে মিং কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানির দপ্তর খানায় নীচের 
লিখিত নামক ব্যক্তিকে এ ভাড়ার টাক1 দ্রিবা ইতি। উইলেম প্রিন্সেপ। শ্রীদক্ষিণারঞুন 
মুখোপাধ্যায়। ডবলিউ এন হেজর। মোক্তার জানব। শ্রীমতী মহারাণী বসন্ত কুমারী | 


কলিকাতা ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল। 


(১৭ নবেম্বর ১৮৩২ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 


৬ম্দনমোহন সেন ।_-বর্তমীন মাসের ৪ তারিখে বাবু মদনমোহন সেন লোকাস্তরগত 
হওয়াতে বেঙ্ক বাজালের দেপ্যানী পদশৃন্য হইয়াছে যেহেতুক এ মান্য সেন মহাশয় কতক 
কাল অবধি তৎপদে নিযুক্ত ছিলেন ।** 


(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যোষ্ঠ ১২৪০) 


বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমন সম্ধাদ !_ আমরা মহাখেদপূর্ববক প্রকাশ 
করিতেছি আনাইনিবাসী বাবু রাম্রত্ব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসন্তরোগোপলক্ষে 
গত ৩১ বৈশাখ রবিবার পরলোক গমন করিয়াছেন।*.*.আমরা নিশ্যয় বোধ করি এ 
দুঃসহ সংবাদ শ্রবণে সকলেই কাতর হইবেন যেহেতুক্কী মুখোপাধ্যায় বাবু সর্বাংশেই 
শ্রেষ্ঠ আদে ম্হাবংশোস্ভব কুলীন দ্বিতীয় মহাধনী সুপুরুষ বয়ংক্রম ৩৮ বৎ্সরমাত্ত্র 
হইয়াছিল..।-- চন্দিক1। 


সমাজ ৩০৯ 


(১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ৬ মাঘ ১২৪০) 

যশোহরের নিমক এজেন্টীর সিরিশ ভাদার শ্রীযৃত বাবু তারা্টাদ দত্ত". | বাবু 
হরিহর দর্তের-.. পিতামহ ৬রামনিধি দত্ত অতিসম্ত্রমপূর্বধক পঞ্চাশ বৎসরপর্ধাস্ত কষ্টম হৌসে 
কর্ম নির্বাহকরণানন্তর অনেক নোট ও ভূমি সম্পত্তি রাখিষ! লোকাস্তরগত হন 
এতর্তিরিক্ত উক্ত বাবুর পিত। দেওয়ান তারার্ঠাদ দণ্ডের এইক্ষণেও অনেক নগদ ও স্থাবর 
বিষয় আছে এবং আণে জানা আছে যে এইক্ষণকার মাস্তর ইন একুটি শ্রীযুত জর্দমমণি 
সাহেব কএক বৎ্সরপধ্যন্ত কোন জামিন ন| লইয়া এ ডিপার্টমেন্টের দেওয়ানী কার্য 
নির্বাহ করিতে তাহাকে হুকুম দিলেন তৎসময়ে তাহার ভাঁতে নগদ অনেক লক্ষ টাকা ও 
বিল থাকিত কিন্তু ততৎপূর্ধবে ও পরে এ দেওপানী কন্মনিমিত্ত তাবদ্ধ/ক্তিরদেরই জামিনম্বপ্ধপ 
কোম্পানির কাগজ আমানৎ করিতে হইয়াছিল । পুনশ্চ গত বিংশতি বৎসরাবধি এ 
দত্ত মহাশয় »বাধে গবর্ণমেন্টের নান! দপ্তরে দেওয়ানীপদে নিযুক্ত আছেন এবং তাহাতে 
অনেক সম্রম ও যশোলাভ করিয়াছেন." | 

চক্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছেন প্রথম কথ্ধে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দত্ত পে 
মাষ্টরি জেনরলি দণ্ডরের মুস্ুরির কম্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে এ বাবুর কোন অমধ্যাদ। 
হয় না যেহেতুক প্রায় তাবদ্ধনি মান্যবংশীয় যুব বাক্তির| কি ইঙ্গলগ্ডে কি এতদ্দেশে এতদ্রপ 
প্রথমতঃ সরকারী ছোট কন্ম গ্রহণ করিয়াছেন'** | বরং গ্রান্দজবীর কম্মে তাহার সহযোগে 
আর২ মহাশয়ের! নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহারদের মধেঃও কেহৎ এতদ্রপ সরকারী ছোট কণ্ধ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ।--কলিকাতার সদর চৌকীর মামীন শরামজীবন চট্টোপাধ্যার | 


( ১৫ই মাচ্চ .৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৪০) 
শ্রীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। '"চন্দ্রিকাকারের [ ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ] পূর্ববসতি পল্লিগ্রাম সেখপুরা নামক স্থানে ছিল। অল্পকাল হইল 
চন্দ্রিকাকারের পিত। ৬রামজয় বন্দ্যোপাধ্য।য় এ গ্রামনিবামি জবনেরদিগের বলাৎকারে 
উত্ত্যক্ত হইয়া! ৬বাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনির্িত 
বাসস্থান গ্স্তত করিয়া বসতি করেন। তদবধি চন্দ্রিকাকার কলিকাতা নিবাসী ।".. 


(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ২৭ মাঘ ১২৪০) 

. স্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্রোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট 
কর সাহেবের স্থপারিস চিঠী সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়া [ কাষ্টম হাউসে] চাকর 
হন |... _-চক্দ্রিকা । 

( ১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ৬ মাঘ ১২৪০ ) 

শ্ীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া 

অবগত হইলাম যে যশোহরের নিমক এজেক্টার সিরিশতাদার শ্রীযুত বাবু তারার্ঠাদ 


৩১০ ংশ্রাদ গ্রে বেশে খএ। 


দত্তের আনুকুল্যে সন্রাতৃক [ কষ্চজীবন ] চত্্িকাসম্পাদক কষ্টম হৌসে কখন কর্ম প্রাপ্ত 
হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে চমত্কৃত হওয়া গেল। 

কষ্টম হৌসের দেওয়ানী কর্মহইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম 
বোর্ডের প্রধান মেশ্বর শ্রীযূত লাকিন সাহেবের অতি প্রবল দোপারিশক্রমে শ্রীযূত সর- 
চার্লস্‌ ভাইলি সাহেব এ অতি প্রধান কর্মে শ্রীযুত তারা্টাদ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি 
তথকণ্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত ঘে দারোগা মুহুরিপ্রভৃতির বিংশতি কন্ম শৃন্ত ছিল তাহাতে 
তাহার খাতিঞ্জমার ব্যক্তিরদিগকে নিষুক্ত করিতে সাহেব তাহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন 
ত্াহারদের কর্ধের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চক্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আমার 
সাক্ষাতেই তাহার পুভ্রেরদিগকে কর্ম দিতে দ্রেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিলেন । 
এবং & পরমঠিতৈষি দেওয়ানজী মহাশয় শ্রীযুত সাহেবের হুকুম আনিয়! শ্রীযুত বাবু 
ভবানীচরণ বন্দোপাধায়কে আহিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন ।...কলিকাতার 
সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্যোপাধ্যায়। 


( ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ 1 ২৬ ভাত্র ১২৪১) 


চক্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগত হওয়াতে স্বীয় পত্রে 

তদ্বিষক নানা উক্তি প্রকাশ করিয়।ছেন । 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের খ্যাতনাম। পণ্ডিত, সাংবাদিক ও গ্রস্থকীর। তীহার জীবনী 
লিখিবাঁর যথোপযুক্ত উপাদান এখনও মংগৃহীত হয় নাই । 'এই কারণে সম্প্রতি শ্রীযুত অমুলাচরণ বিদ্যাভৃষণ 
আক্ষেপ করিয়া! লিখিয়াছেন,__“ভীহার জীবনী সম্বন্ধে অতি অল্প উপাদানই পাওয়া গিয়াছে?” | 

এই গ্রচ্থের ছুই খণ্ডেই ভবানীচরণ সম্বন্ধে অনেক কথ হ্থান পাইয়ীছে । তাহা ছাড়া ভবানীচরণ সন্বদ্থো 
আমি আরও অনেক নুতন তথ্য পাইয়াছি। 

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'ধর্ভার অতীত সম্পাদক ৮৬বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহীশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টশ্রত পবিত্র চরিত্র বিবরণ নীমে ৪০ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা দেখিবার স্ববিধ 


* ১৮৭৮ সনের ২*এ ফেব্রুয়ারি ভবানীচরণের মৃত্যু হইলে ধর্দস৪ তাহার একখানি জীবনচরিত 
প্রকাশ কৰিবার সঙ্কল্প করেন। এই-সম্পর্কে শ্রীরামপুরের “ফ্রেও অফ ইন্ডিয়া, ১৮৪৮, ৮ইজুন তারিখে 
লিখিয়াছিলেন £__ 
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11050019010 1119 ৮0110. 
পুস্তকখীনি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয় তাহ ১৮৪৯, ২৪ই এপ্রিল তারিখের “সম্বাদ ভাঁস্করে? 
প্রকাশিত নিম্োদ্ধত অংশ-পাঁঠে বুঝী যায় -- 
“গত বৃহস্পতিবাসরীয়া চত্ত্রিকার সহিত আমীরদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,...তাহাতে 
“বাবু ভঙ্কানীচরণ বল্দযোপাধায় মহীশযের জীবন বৃত্বাস্ত লিখিত হইয়াছে... 1” 


সমাজ ৩১, 


হইয়াছে । ইহার আধ্যাপত্র নাই । পুস্তিকাখানি যে ১৮৪৯ সনের গোড়ায় ম্রিত তাহা মনে করিবার সঙ্গত 

কারণ আছে । এই ছুস্প্ীপ্য পুস্তিকীখাঁনি হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি 2-- 

“..পরগন] উথড়ার অস্তঃপীঁতি শীবাকষণপূর নিবাসী ৬রধমজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধনেবপীর্জনীভিলবষে 
কলিকাত। নগরে সমাগত হ্ইয়। প্রথমত টাকশালের পদবিশেষে নিযুক্ত খবকিয়। অক্জকীন মধ্যে স্বকীজ 
সগ্ধাবহার ও শীলতা সাধুতায় সকলের নিকট গণা মান্য পূজা হইলেন । 

উক্ত মহাক্মার জো্টপুত্র বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ১১৯৪ মালের আধাঢ়ী পৌর্মাদীতে উ্ভ গরগনার 
উক্তগ্রীমে জন্ম পরিগ্রহ করেন,...। প্রতিনিয়ত প্রফুল্ল বদনে ক্রীড়া কৌতুকে কৌমারকাল যাপন 
করিলেন, তদনস্তর তাহার পিতা কলিকাত। মধ্যে কলুটোলা স্থানে একখা'নি বাটী ক্রয় পুর্ধক তাহাকে 
কলিকাতায় আনয়ন করিয়। শুভদ্রিনে বিদ্যারস্ত করাইলেন, য্দিচ তৎকালে এক্ষণকার ম্থায় বিচ্যাশিক্ষার 
সরল সরণি ছিল ন। হুতরাং সামান্য শিক্ষকের নিকট বিদ্াশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইলেন তথাপি ম্বকৃত সুকাতি 
বশত স্বল্পকাল মধ্যে স্থকৃতী হইলেন অর্থাৎ বঙ্গীয় পারসীয় এবং ইংলপ্ীয় অর্থকরী বিদ্যা! তাহার 
অভ্যাসের অগ্রসারিপী হইল,... | তিনি উৎসাহ সত্ত্বে উপায়রাহিত্য বশত বিদ্যা শিক্ষায় বিরত হইয়। 
পরিবার পালনে ভারাক্রান্ত পিতার | মৃত্যু ১২৩৭ সালে] সাহায্যার্থ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিষয় 
কন্মীভিষিক্ত হন। 

ক ০ ০ ্ 

“মান্য মহাশয় নধমবধ বয়ংক্রমে উপনীত ও দশম্বধে উদ্ধাহিত হন, পরগন। উখড়ার অস্তঃপাতি মল্লিক 
নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি ৬কালাকিঙ্কর মল্লিকের কন্যা সহিত তাহার প্রথম পরিণয় হয়, তাহার 
বিংশবধ বয়সে প্রথম পুজ্র রাজকু্ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুজ্র রাজরাজেস্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তাহার চতুধিংশ বধ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্তী দেহিক গীড়োপলক্ষে গতপ্রাণ। 
হন..., জনকের অনুল্প€ধ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্বী গর্তে প্রাযুত নিমাইচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রীমতী সতী নামী কনার জগ্চ) পরিগ্রহ হয়|” 
পুন্তিকাখানি হইতে ভবানীচরণের “বিষয় কর্মের বিবরণ” ও “কীত্তি বিবরণ” উদ্ধত করিবার মত। 

কিন্ত স্থানীভাবে শুধু “কীর্তি বিবরণ"টুকুই এখানে উদ্ধত হইল £-- 

“কথিত পুণ্যাত্মা ইংলপীয়দিগের দ্বারা এতদ্দেশে মুদ্রা যঙ্ত্রের ও সংবাদ পত্রের স্বপন দর্শনে বঙ্গ ভাষায় 
সংবাদ পত্রের প্রকীশ করিতে ইচ্ছু হন তাহীতে ১২২৮ সালে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা কোন ব্যক্তির 
সংস্থষ্টিতায় প্রকীশমানী করেন পরে অংশিগণের সহিত ধর্ম বিষয়ে একমত্য না হওয়ায় এ পত্র পরিত্যাগ 
পূর্বক সমাচার চক্ত্রিক? পত্র প্রচীর পুরঃসর নিজালয়ে এক ছাপাযস্ত্র স্থাপন করিলেন, অনস্তর অংশির। 
কোদুদীপত্র সম্পীদনে অশক্ত হইয়া তাছণ মৃত রামমোহন রায়ের হা্তে শ্যান্ত করত চন্দ্রিক। পত্রের উন্নতি 
রোধার্থ বিবিধ উদ্যম করিতে লাগিল কিন্ত ধন্মপক্ষিক1 চক্দ্রিক। মাশারঞ্জিকালিপিদ্বারা সাধারণ সমীপে 
সমাদরণায়। হওয়াতে একবধ মধ্যে অন্যুন আট শত গণগ্রাহক ব্যক্তি ইহার গ্রাহক হইলেন ইহাতে 
কৌমুদী পত্রই অবসাদ পাইল, সুদীর্ঘ কাল এই বঙ্গ রাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার 
সহিত মিশ্রিত1 হইয়। ধায় পরে চক্রিকায় গৌড়ীয় হ্বকোমল সাধু ভাধ। বিশ্যান্ত হওয়াতে বিদ্যানুরাগিগণের 
হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব এ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষ। পরিবর্তনের 
মূলনুত্র বলিতে হয়, ইহ ভিন্ন এ পত্রে ধর্ম ও রাঁজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকীশ ছার স্বদেশের 
যে কিপধ্যস্ত উপকার হইয়াছে তাঁহ। বিদ্বান লৌকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন, কিছুকৰল পরে উক্ত 
রায় এতদ্দেশীয়) সাপবীদিগের সনাতন ধর্দ সহগমন নিবারণোদ্যোগে শ্বীযাতিপ্রা কৌমুদীপত্রে বাস্ত 


৩১২ স্তলাদ পত্রে সেক্ক।বলেখ কথা 


করাতে উক্ত মহাশয় রায়ের প্রতিপক্ষরূপে লেখনী ধারণ করিলেন তদবধি রায়ের বিলাতপ্রাপ্তিপর্য্যস্ত 
সর্বদাই উভয় পত্রিকায় বিবিধ বাদানুবাদ জঙ্সিত হইয়াছিল, উক্ত মহাশয়ের গদ্য পদ্য রচনায় ও উত্তর 
প্রত্যুত্তর লেখনে এমত পটুতাঁ ছিল যে যেকোন কথ] কট্‌তারপে লিখিত হইলেও মাধুধ্য রদ রহিত হইত 
না, এক২ সময়ে তাহার বাদ জল্প বিতগ্ডাঁর প্রতি প্রতিপক্ষ রামমোহন রায় বহ্ুশান্ত্রজ্জ হইয়াও তিরোভূত 
হইয়! মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতি সাধুবাদ করিতেন । তিনি আজ্মীয়গণের অনুরোধে গণ্য পদ্য রচনায় প্রথমত 
নববাবু বিলাসাখ্য এক পুস্তক রচন। করেন এ পুস্তক লীধারণের কৌতুকজনক ফলত তন্দীরা কৌশলে 
এতন্্গরীয় ভাগ্যবান্‌ সম্তানদিগকে কটাক্ষ করাতে তদানীং অনেকে তত্থষ্টে কৃকাধ্য পরিহার করিয়া 
সংপথাবলম্বন করেন। তদনম্তর ১২৩০ সালে কলিকাতা কমলালয় গ্রস্থ বিকাশ করিলেন; তাহাতে 
নগরস্থ কুবক্সগামি ধনিগণের কুরীতি ছুর্নাতি দোষ দশিত হয়। ১২৩৬ সালে অত্যুত্তম কাব্যরসযুক্ত 
পদ্দাচ্ছন্দে দূতীবিলাসাথ্য গ্রন্থ রচন) করিয়া কবিবৃন্দের আনন্দ বধ্ধন করেন, পরে গয়) গমন সময়ে তথায় 
যেং স্থানে যেসকল তীর্থাদি আছে তত্তাবদ্ধিবরণযুক্ত গয়াঁপদ্ধতি নীমক পুস্তক ১২৫০ [ ইহ1২য় সংস্করণের 
প্রকাশকাল | সালে রচন। করেন, এরূপ পুরুষৌত্বম ক্ষেত্রে গমন করত বহুযত্ে তৎন্ষেত্রের বিবরণ... 
পুরুষোত্তম চন্্রিক। পুস্তক গদ্য পদ্যে রচন1 করেন,...এই পুস্তক ১২৫১ সালে রচনা হইয়াছে । তিনি 
সটীক শ্রীভীগবতের ও সটাক মনুসংহিতার দু'্পরীপ্যত1 নিরাকরণ কারণ বন্ুব্যয়ে পুস্তকদ্ধয় মুদ্রিত করেন। 
এভদ্দেশে অভ্রিসংহিত। প্রভৃতি মূলম্মৃতির প্রচলন ছিল না একারণ 'ঈ মহাত্ব1 জ্রাবিডাদি নানাদেশ হইতে 
তাহার আদশ আনাইয় ভাম্তদ্বার সংশোধন পূর্বক উনবিংশতি সংহিতণ মুদ্রীন্িত। করিয়া দেশের 
পরমোৌগপকার করেন, তদনস্তর সটীক শ্রীভগবদগীত। ও সটাক প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও হান্তার্ণব নাটক 
প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রস্থ মুদ্রাঙ্কণ করাইয়াছেন, পরিশেষে গত বধে বহুদিনের প্রতিজ্ঞাত 
জীরঘুনন্দন ভট্টাচাধ্য কৃত ২৮ তত্ব নব্য স্মতি সম্পূর্ণ রূপ মুদ্রিত করেন । ১২৩৫ সালে স্বদেশীয় ধর্মরক্ষার্থ 
উক্ত মহাত্মার প্রযত্বে এই ধর্মাসভ স্থাপিত হইয়া ইহার দ্বারা স্বদেশের যেং হিতোপলন্ধি হইয়াছে তাহ 
সাধারণের অবিদিত নাই)...” 

১৮৪৮ সনের ২*এ ফেব্রুয়ারি তারিথে ভবানাচরশের মৃত হইলে তাহার জোষটপুত্র রাজকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
'সমাচার চক্দ্রিকী"র সম্পাদক এবং ধশ্মপভাঁর সম্পাদক হন। ১৮৫২ সনের ১৬ই আগষ্ট (সোমবার ) তারিখের 
'নংবাদ পূর্ণচক্রোদয়ে, রাজকুষ্ঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল £- 

“(বন্ধু হইতে প্রীপ্ত )...অশেষ গুণরাশি বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুজ বাঁবু রাজকৃষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অতি ভয়ঙ্কর জ্বর বিকার রোগে আত্রীস্ত হইয়। গত শনিবারে এই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক 
নশ্বর দেহ সন্বরণ পুরঃনর য্থাযোগ্য ধামে যাত্রী করিয়াছেন ।...এই বংশ অতি প্রসিদ্ধ। ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শীমকে না জানেন? তিনি সমাচার চক্ট্রিক পত্রের সম্পাদকীয় কাধ্য নির্বাহ 
করিয়! যে রূপখাশতি ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহ! কাহার অবিদিত আছে? তিনি এই 
পত্রের সুত্রে বিস্তর প্রতিপত্তি লীভ করেন। তাহার মুত্র পর তীহার বংশ মধ্যাদ ও সম্ভ্রম ক্রমশঃ 
নুন হইতে লীগিল। কনিষ্ঠ পুত্র নিমাইচরণ বাবু সর্ধন্ব নষ্ট হইয়া শেষে নিবাঁদ স্থান পধ্যন্ত চাত 
হওত কাশীবাসী হইয়াছেন। জ্ো্ঠ পুজও সমস্ত পৈতৃক বিভব বঞ্চিত হইয়। * বনবাসের তায় 

..* ১৮৫১ সনের ২৩এ আগস্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে। প্রক্শিত নিষ্নোদ্ধত নীলামী ইশ তেহার ও 

হইতে ভবানীচরণ বন্দোপাধায়ের ভূসম্পত্তির বিষয় কিছু জাঁদী যাইবে £-- 

“সমাচার দেওয়। যাইতেছে যে আগামি ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেল। ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট 
ঘরের নীষ্টের বারাগায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব মৃত 


সমাজ ৩১৩ 
সিতির উদ্ভানে বাঁদ করিতেছিলেন। কিন্তু ধন বাউক, প্রাণে প্রাণে রক্ষা হইলেও ত ভাল। 
তাহাতেও বিড়মনী দেখ। প্রীক্স ছুই তিন মাস গত হুইল রা'জকৃষণ বাবুর ছুই পুত্র ও তদমুজ মৃত 
রাজেশ্বর বাবুর এক পুত্র অকম্মাৎ জলমগ্র হয়। এই রলাপ বিপদগ্রস্ত ও মন্ত্বাস্তিক বেদন। প্রাপ্ত হইয়। কি 
তাহার ছঃখের শেষ আছে? আবার এক প্রবল শত্রু তীহীর সর্বন্থ ধন চঞ্লিকার উপর আঘাত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । পাঠক বর্গের স্মরণ আছে এই মহাশয় আর একটি চত্ত্রিক। অবিকল পুরাতন চক্রিকার 
অবয়বানুরূপে প্রকাশারভ্ভ করিয়াছেন। ইহাতে রাজকৃষ' বাবুর বিশেষ জতি সম্তাবনীয় হইয়াছিল । 
এই চত্র্রিকাই বাবুর প্রাণ স্বরূপ, ইহার আয়েই তাহার পরিবারের জীবন রক্ষ। গুইতেছে। অতএব 
এ বিষয়ের উপর এরূপ নিদারুণ অত্যাচার হইলে কি প্রকারে তাহার সংসার নির্বাহ হয়। 
এইরূপে সম্ভান শোকে ধন শৌকে অবিভূত হইয়া তিনি প্রা্জ কিযল্সাসাবধি জীবন্মত হইয়াছিলেন 
এবং নিরস্তর জীবন রক্ষার চিন্তার মগ্র ছিলেন। কিন্তু হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ঘ হয়! নিষ্ঠ,র 
কৃতাস্ত আপন করাল হস্ত প্রসারণ করিয়া) গত পরশ তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ন্থ করিয়াছে |...” ) 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি গ্রন্থ ৪চন] করিয়াছিলেন, অনেক শাস্তগ্রস্থও চত্ট্রিকা যস্ত্রীলয়ে 

পুনমুদ্রিত করিয়াছিলেন । অনুপন্ধানে আমরা যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার তালিক1 দিলাম 2-- 

(১) নববাবু বিলীস। পাদরি লঙের মতে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮২৩ সন 
(19630717656 0%12199%0 ০7 7397701209১, 1১, ১). ১৮৯৫ সনের অক্টোবর মাসের 'ফ্রেও 
অফ ইও্ডয়॥ পত্রে (পৃ. ২৮৯-৩*৮) এই পুস্তকের ১৮২৫ সনে প্রকাশিত ।একটি সংস্করণের দীর্ঘ সমালোচন। 
আছে। উত্তরপাড়। পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত, ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত “নববাবু বিলাসে'র একটি সংস্করণে 
্রস্থকাররূপে “প্রমথনাথ শন্দণ নাম পাইতেছি। ইহ যে ছদ্মনাম তাঁহ1 বৃঝ। যাইতেছে। 

নববাবু বিলাদ ১৮৫৭ সনে গগ্য পদ্যে নাটকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সনের ১১ই জুলাই 
তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে এই বিজ্ঞাপন"ট মুদ্রিত হইয়াছে ৫ | 
“রিদ্যাতৃনীকৃত বাবুনাটক" ।-কলিকাতা মহানগর নিবাঁসি বাবুগণের বাবুয়ান ও তাহারদিগের কথোপকথন 

অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলীন নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ববকালের পুস্তক অজ্ঞ 

ভষ্টাচাধ্য দ্বার বিরচিত হইবাঁয় এইক্ষণে তাহ] পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকখন ও বর্তমান 
প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নুতন মতে পদ্য ও গদ্যে নাটকাকারে সুন্দররূপে লিখিত হইয়। 


মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ।* আনা১** 
(২) কলিকাঁতীকমলালয়। প্রকাশকাল সন ১২৩০০০১৮২৩ (1) | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রস্থাগারে 


ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে। 


ভবনীচরণ বন্দেযোপীধ্যায়ের উইলের লিখিত একজিকিউটর রাজবৃ্* বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ 
এক্সপোনান নামক পরওয়ীনার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকান্ঠ নীলামে এই সকল বিষয় 
বিক্রয় করিবেন। 

১ দফ1। বিশেষতঃ জিলা! চব্বিশ পরগণার উত্বরপাড়ার শামিল ও তন্বধ্স্িত বে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ 
তূ্ি ভাহাতে যে এক ইষ্টক নির্দিত একতাঁল। বৈঠকথান! এক পাকশী] ও এক আন্তাবল চাঁরিট 
পুকপ্ধিণী এবং নাল! জাতীয় ঘুক্ষ আছে ভূমি অনুমান ৩২/ বন্ধিশ বিঘা-..। 

২ দফণ। এবং শহর কধিকাতার স্থরতির বাগানে রামমোহন ঘোষের দ্ত্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে 
এক তেতাল। ইক নির্দিত গৃহ অথব! পরিবারদিগের বসতি বাঁটী নং ২* এবং তাছার সঙ্গে যে 
এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥৩ তেরো কাঠা..:1৮ ৰ 

২---৪০ 





৩১৪ ওল্াদ পাত্রে সেকাবে কথা 


(৩) হিতোপদেশ। “পঞ্চতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্রীবিষুশ্কর্ভূক সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থ তদীয়ার্খ গৌড়ীয় 
ভাষায় প্রীভবাঁনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত হইয়। কলিকাতায় সমাচার চন্্রিক1 যন্ত্রে মুদ্রাঞ্কিত হইল॥ 
শকাঁববা ১৭৪৫ সন ১২৩০ ।7 পুস্তকখানির “ভূমিকা” আছে £-- 

“...এই হিতোপদেশ গ্রন্থ শ্রীল জ্রীযুত কুমার শিবচন্ত্র রায় তথা শ্রীমৎ পীযুক্ত নৃসিংহচন্ত্র রায় বাহাছুরদিগের 
অনুমত্যনুসারে সংস্কৃত মূল শ্লোক রাখিয়া। তাহার অর্থ গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশ করা গেল...” 

এই পুস্তকের একখণ্ড বঙ্গীর-সা হিত্য-পরিষৎ খ্রস্থাগারে আছে । 

(৪) দুতীবিলাস কুরসিক রসদায়ক পুস্তক । প্রকীশকাল ১৭৪৭ শক- ১৮২৫ সন। বিলাতের ব্রিটিশ 
(মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে 'বিবিধার্থ-সঙ্গহে' (চৈত্র ১৭৮* শক, পৃ. 
২৮০) রাঁজেন্ত্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন ৫ 
“ক্ুবিখ্যাত প্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্রনার্থে দুতিবিলীসনামে এক খানি 

কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্থান্য বাঙ্গালী ব্যঙ্গ) কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্ অশ্লীলতা আছে, 

অর্ধিকন্ত তাহার কবিত্ যৎনামান্ মীত্র )” 

(৫) শ্রীমস্ভাগবত । পুম্পিকায় প্রকাশ, ইহার মুদ্রাঙ্কন শেষ হয়--৩১ বৈশাখ ১৭৫২ শক--১২ মে 
১৮৩০ ভীরিখে। এই পুস্তকের ৯৯ পৃষ্ঠায় এই গ্রস্থ-সম্বন্ধে আমার মন্তব্য ত্রষ্টব্য। ১৮৪৯ সনের ৩১এ মে 
তারিখের “সম্বাদ ভাক্কর'-পাঠে আমরা জানিতে পারি £-- 

«রাজ শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাহার ধনেতেই চক্তিকা। যন্ত্রীলয়ে শ্রীমন্তীগবত গ্রচ্থ অতি 
শুদ্ধরূপে মুন্্রান্কিত হয়, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ৩২ টাকা নির্দিষ্ট করিয়] চক্্িকাসম্পাদক ভবা নীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু টাঁক। লইয়াছেন, রাজ শিবচন্ত্র রায় বাহীছুর সে টাক। গ্রহণ করেন নাই ।” 


(৬) শ্রীশ্্ীগয়াতীর্ঘ বিস্তার । ইহার প্রকাশকাল ১২৩৮ পাঁলস৮১৮৩১ সন। ১৮৩১ সনের ২২এ এপ্রিল 
(১* বৈশাখ ১২৩৮ ) তারিখের “সমাচীর চত্্রিকা? পত্রে “কণ্তচিৎ চত্ত্রিকাপাঠকস্ত” লিখিয়াছিলেন 2-- 
দ্রীঙী৬গয়াতীর্থ বিস্তার গ্রশ্থ পদ্য পয়ার ভাষায় সর্ধ্সীধারণের মনোরগ্রক হইয়াছে ষেহেতু পুরাণাদিতে সকলি 

আছে বটে কিন্তু শুদ্রীদির সকল পাঠ্য নহে _...৩ বৈশীখ |” 

এই পুস্তকথাঁনি ১৮৪৩ সনে পুনমু'্রিত হয় । ১৮৪৩, ৭ই ডিসেগ্বরের “সমাচার চক্্রিকা'য় পাইতেছি £- 
“ব্ীঞ্ীগয়াতীর্থ বিস্তার ।--পাঠকবর্গের ম্মরণ থাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমরা গয়াতীর্থ বিস্তার নামক 

একখানি ক্ষুদ্র বহি রচন। পূর্বক মুক্তিত করিয়া! চন্দ্রিকা শ্রীহকগণের পারিতৌষিক প্রদান করিয়াছি 

এক্ষণে সেই গ্রন্থ এযব্ত্রীলয়ে আর ন। থাকাতে কৌনং ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষ1 করিতে পারি নাই তজ্ঞন্ 

পুনর্ববীর এ পুস্তক মুদ্রান্কিত কর। গেল...চক্দ্রিক যন্ত্রীলয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে...বিন1 মূল্যে সেই বহি 

প্রাপ্ত হইবেন ।...বায়ুপুরাণের সহিত এঁক্য করিয়। স্থান প্রত্যক্ষ করত গৌড়ীয় সাধুভাষায় পয়ারচ্ছন্দে 

রচন। কর। গিয়াছে তাহ] তদ্ধাম গামি দিগের উপকার জনক বটে ।” 

(৭) মনুসংহিত1 । পুষ্পিকায় প্রকাশ, ইহ? ১৮৫৪ শকের ২*এ ফাল্গুন ২ মা্চ ১৮৩৩ তারিখে সমাচার 
চত্র্িক। যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। | 

(৮) আশ্ধ্য উপাখ্যান “অর্থাৎ মুক্ত কালীশঙধ্কর রায়ের বিবরণ । ক্ষমতাদিকীর্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন ॥ 
কলিকীত। নগরে সমাচার চত্রিক1 বস্ত্র মুকিত হইল । ১ চৈঞ্র ১২৪১ সাম ১৩ মার্চ ১৮৩৫ 11% 

২০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, পয়ার ছন্দে লিখিত এই পুস্তিকাখানিতে যশোহর, নড়াইলের জমীদার কালীশঙ্কর রায়ের 
কীর্তি-কাহিনী বাণত হইয়াছে । এই পুস্তিকীর আখ্যীপৰ্রে গ্রস্থকীরের নাম ন1 থাঁকিলেও শেষ পৃষ্ঠায় 
ভবানীচরণ বঙ্দ্যোক্াধ্যায়ের নামের উল্লেখ আছে ; যখ-- 


সমাজ ৩১৫ 


£্ীভবানী চরণ দ্বিজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
স্ুকৃতির পুণ্য কীর্তি রচিল। ভাষায় ॥» 
কলিকাতার ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এক খণ্ড "আশ্চর্য্য উপাখ্যান' আঁফে। পীদরি লঞ্ের তালিকায় 

( 0%/. 0. ?9 ) ভ্রমক্রমে ইহার প্রক।শকাঁল ১৮৩৪ সন বল! হইয়াছে । 

(৯) পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা। ইহার প্রকাশকাল ১৭৬৬ শক, ১২৫১ সীল-০১৮৪৪ সন! ১৮৪৪ সনের 
১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে “সমাচার চত্ট্রিকা? লিখিয়াছিলেন £__ 

“জীত্রীপুরুযোত্বম চত্রিকা। পাঠকবর্গেন স্মরণ আছে আগর পূর্বে পুরণোত্বম চক্রিকা চন্দিকা যনে মুদ্রিতা কত 
করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদ্িত করিতেছি যে সেই পুন্তক মুক্রিত সমাপ্ত 
হইয়াছে. গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শগ্ক্ষেএর অর্থবাৎ পুরীধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমূর্তি আছেন 
এবং তথায় গমন করিয়া যে২ প্রকারে তীর্থ করিত হয় ও পরীত্রীমৃত্তির দ্বাদশ যাত্র! ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি 
অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর এ ধামে প্রতিদিন ষে২ কায নির্বাহ হয় তাহ? উড়ি্। ভাবায় 
লিখিত হইয় থাকে তাহার নাম মীদল পঞ্জিক1 কহে সেই পপ্রিক! হইতে কলিযুগের আরস্তীবখি বর্তমান 
সময় পধ্যস্তে যত রাজা এ রাজ্য অধিকাঁর করিয়াছেন ফলত রাজ। মুখি্টিরাবধি বর্তমান রাজ। রামচন্ত্র 
দেবের অধিকারপধ্যস্ত যত২ নুতন কীর্তি হইয়াছে ও ভাহারদের রাজ্য কাল শকাব সহিত মিলিত করিয়া 
এতাবৰৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাঁড় ইত্যাদির উপাখ্যান 
বা ইতিহাস অতি আশ্চর্ধ্য। দ্বিতীয় চত্রক্ষেত্র যাহ ভূবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি পিঙ্গ আছেন। 
তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাঁজপুর যে স্থানে নাভিগয়া অর্থাৎ গয়াস্ছরের না'ভিদেশ তথায় গয়াশ্রান্ধ 
করিতে হয়। চতুর্থ পর্মক্ষেত্র যাহ! কণারক বলিয়া খ্যাত তথায় হুধ্য ও চন্্র ুন্তু ছিলেন তাহা 
পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নান। ইতিহাস সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ অস্মৎ 
কর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় গগ্ভ পদ্য রচনায় পুরুমোত্তম চক্ত্রিক৷ নামে প্রন্জত হইয়াছে। গ্রস্থের:পুষ্প মূল্য 

১ টাকা স্থির করা গিয়াছে ইতি ।” 
কলিকঠুতার এশিয়াটিক সোসাইটি) উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, এবং রাজ রাধাকান্ত দেবের 
লাইব্রেরিতে এই পুস্তক আছে। 
ইহা ছাড়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্য।য় কর্তৃক প্রকাশিত আরও কৌন কোন গ্রন্থের নাম তাহার জীবনচরিত 
হইতে উদ্ধত অংশে পাওয়া যাইবে । 


(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ | ৪ ফাল্ধন ১২৪১) 

শ্রপ্ীকাশী প্রাপ্তি ।--আমরা! কাশীর পত্রে অবগত ।হইলাম জিল! যশোহর নড়াল 
গ্রাম নিবাসী পরে 'কাশীবাসী বাবু কালীশঙ্কর রায় ভমীদার মহাশয় গত ১৮ মাঘ শুক্রবার 
উত্তরায়ণে শুরুপক্ষে দিব! আড়াই প্রহ্রের সময়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে জলেস্থলে দেহ স্থাপন 
পুরঃসর অপূর্ব জ্ানপূর্ববক ইষ্ট দেবতা নামোচ্চারণ করত শ্র্রীকাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

যদিও মৃত্যু সংবাদ সর্বদাই অপ্ডভ বটে তথাপি লোকের পুণ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইলে 
শুভ সম্বাদ জ্ঞানে পাঠকবর্গ স্তখী হইতে পারেন তত্প্রমাণ মরণং'ঘত্ত্র মঙ্গলং। আমর! 
শুনিয়াছি এ রায় মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল প্রথমকাল 'অর্থাৎ বিদ্যোপার্জনের 
পর ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম পধ্যস্ত রাজকীয় ব্যাপারে পুরুষতা প্রকাশকরত বহুধনোপার্জন 


৮ সংন্বাদ পত্রে সেকালের কথা 

করিয়াছিলেন তৎ্চিহন তালুক মুলুক জমীদারীতেই প্রকাশ পাইতেছে এবং এ কাল পধ্যস্ত 
যে সকল সৎকর্ম করিয়াছেন তাহাতে যে ধন ব্যয় করেন তাহ! এতদ্দেশ বিখ্যাত দৈব 
পিতৃ কর্ম এবং বিষয় কর্মে অবসন্ন হইয়া অর্থাৎ প্রাচীনাবস্থায় মরণাবধারণ করিয়া 
কাশীবাসী হইয়াছিলেন ১৫ বৎসর পধ্।স্ত ধন জন পরিবার স্থখৈশ্বর্ধ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক 
নিয়ত ইষ্ট দেবতা প্রীত্যর্থে নাম জপ যাগষজ্ঞ করত কালযাপন করিয়াছেন মায়া মোহ 
শোক সন্তাপাদি গহনকানন জ্ঞান কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এতাবৎ মৃত্যুকীলে 


সপ্রমাণ হইল ।.**চক্ট্রিকা। 
সমাচার চক্দ্রিক?-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 'আশ্চর্য্য উপাখ্যান; নামক পুস্তকে কালীশঙ্কর 
রায়ের কীন্তি-কাঁহিনী বর্ণন| করিয়াছেন,_-সে-কথ পূর্ষেধ বলিয়াছি। 


(৯ মে ১৮৩৫ । ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 


এতদেশীয় মাজিস্ত্রেট ।--হরকরাপত্রের দ্বারা অবগত হওয়া! গেল যে নীচে লিখিতব্য 
এতদ্েশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনাবেতনে মাজিস্্রেটাকম্্ম নির্ববাহার্থ গবর্ণমেন্ট অনুমতি 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামকমল সেন 
রাজচন্দ্র দাস রাজচন্দত্র মল্লিক রাজচন্দ্র দাস রাজা কালীকষ্ণ রসময় দত রাধামাধব বাড়ুষ্যে 
রাধাকাস্ত দেব রম্তমজি কাওয়াসজি | | 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ২৮ ভাদ্র ১২৪২) 


শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।--সমুদ্র পথহইতে জুন মাসে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম 
বেন্টীঙ্ক সাহেব শ্রীযুত বাবু ঘ্ধারকানাথ ঠাকুরের নিকটে ঘে পন্র প্রেরণ করেন তাহা সংপ্রতি 
পনুছিয়াছে। এ পত্রের অভিপ্রায় এই যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীলশ্রীযুতের নিকটে যে পত্র প্রেরণ 
করিয়াছিলেন তাহার উত্তর না দেওয়াতে ক্রটি স্বীকারকরণ। এবং এ বাবু ইউরোপীয় 
বাণিজ্য ব্যবসায়ী সাহেবেরদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া শ্বদেশীয় লোকেরদিগকে 
এ ব্যাপারের যে প্রথম আদর্শ দর্শাইয়াছেন ইহাতে তাহার প্রশংসা করণ। 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ | ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


শ্রীযুত বাবু ভ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যানে মহাভোজ ও তামাসা।_ গত সোমবার 
রজনীতে শ্রীযুত বাবু ঘারকানাথ ঠাকুর স্বীয় অত্যুত্তম উদ্যানে শ্রীলশ্রীধূত গবর্নর জেনরল 
বাহাছর ও অন্যান্য ন্যনাধিক তিন শত সাহেব ও বিবি সাহেব লোককে মহাভোজন 
করাইয়া পরম্সস্তোষক তামাসা দর্শাইলেন। বিশেষতঃ নৃত্যগীত বাদ্য এবং বহু)ৎসবজনক 
ও অততযুতকুষ্ট বহুবিধ ভোজ্য সামগ্রী প্রস্তুত ছিল। রাত্রি অষ্টম ঘটিকার পরেই নিমস্তিত 
মহাশয়েরদের সমাগম হইতে লাগিল । অনস্তর বাদ্য বাদনারান্ত হইয়া বাজিতে অগ্নি 


সমাজ ৩১৭ 


দেওয়া গেল এ ব্যাপার প্রায় দেড় ঘণ্টাপধ্যন্ত হইল তাহা দর্শনে সমাগত সকলই 
অতিপ্রশংস। ফরিলেন। তৎপরে আরো গীত বাদ্য হইয়া যে অধংকোষ্ঠে বিবিধ ভোজ্য 
দ্রব্যাসাদন কর! গিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ সকলই ভোজন পান করিলেন অনস্তর মহানাচ 
আরম্ভ হইল। গবর্ণমেন্ট হৌনহইতে সমাগত মহাশম়েরদের অতিরিক্ত সপ্রিম কোর্টের 
তিন জন শ্রীযূত জজ ও শ্রীযুত মাকালি সাহেব ও জনেক ছুই জন সেনাপতি সাহেব এবং 
কলিকাতাবাসি প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট মহাশয়ের! ভত্র সমাগত হইম্াছিলেন। & সদাশয় 
নিমন্ত্রক বাবু নিমন্ত্রিতেরদের সন্তোধার্থ যাহাং গ্রস্তত কারয়াছিলেন তাহাতে সকলই 
গরমাহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন। 


( ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ৭ ফান্কন ১২০৪) 


শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পশ্চিম দেশে ভ্রমণার্থ অদা উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু যাত্র। 
করিলেন। 

অনেক মাস নিমিত্ত বাবু এই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন আমরা এক চিত্তে 
প্রার্থনা করি যে তাহার শারীরিক পীড়া ছিল তাহা! এই ভ্রমণস্বারা বিনাশ পাইবে শ্রীযুক্ত 
বাবুর এই স্থানে ন! থাকাতে কলিকাতাঁর অনিষ্ট হইবে যদ্যপি কিনি আমারদিগের উত্তম 
না হউন তথচ আমারদিগের সর্ধগুণান্থিত বিখ্যাতের মধ্যে তিনি অত্যুত্ধম নিজগুণ ও 
ধন দ্বারা ব্যবসার়িদিগের অতি প্রশংসনীয় সংপ্রতি বরেসায়ের মন্দী ভাব এসময়ে যে বাখু 
প্রশংসনীয় তাহা লোকদিগের উপকারার্থই জানিবে এবং সরলতাপূর্বক দানহেতু অনেকের 
প্রাণ বিনাশ হইতে রক্ষ। করিবেন আর তাহার সৎজ্ঞান দ্বারা অনেককে কাধ্যোপযুক্ক 
করিয়াছেম বিদেশীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাপট্যে অতিথি সেবনার্থ এক অততযুত্বম 
অষ্রালিকা নির্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার অট্টালিকোপরি এক দিন গমন ও স্থিতি না 
করিয়াছেন এমত কোন বিদেশী কহিবেন সত্যধর্ে রত ও নির্ধলাস্তঃকরণ এইহেতু অনেক 
সহায়হীন মহ্ুধ্কে অতি উচ্চ পদে নিধুক্ত করিয়াছেন এবং তাহার কাপট্য রহিত 
দানশীলতা৷ দ্বারা পতিত অনেক২ বিদ্যালয় উদ্ধার করিয়াছেন এই সকল হিতজনক কাধ্য 
বারা বোধ হইতেছে যে অতি ধনাঁটের উপযুক্ত যে কর্ম তাহ! করিয়াছেন আমরা 
্লাঘ্যপূর্ব্ক কহিতেছি যে বাবুর অকাট্য দানশীলতা দ্বারা ৫ বর্ম বয়স্ক অবধি সকলেই 
প্রশংসা করিতেছেন এইক্ষণে হিন্দুগণ মধ্যে ধর্ম্মনিষ্ঠ পরহিতৈষী মন্থয্য তত্তি্ আর দৃ 
হয় নাই।, 

আমর! এক চিত্তে পুনর্ববার প্রার্থনা করি যে ত্বরায় বাবু সুস্থ হউন তিনি যফঃসলে 
প্রবিষ্ট অনেক বন্ধু পাইৰেন এবং বাবুর সচ্চরিত্র ও সদ্ধযবহার দৃষ্টে মফম্বলস্থ তাবৎ বিষয় 
তাহাকে দেখাইবেন আর কৃতজ্ঞ বন্ধু ও অন্তান্ত বন্ধুগণ তাহার আগমনাপেক্ষা রহিলেন 
কিন্ত আগমন হইলে তাহার! পরমাহলাদ করিবেন ।--জ্ঞানাম্বেষণ। 


৩১৮ ও্ত্বাল পত্রে স্েক্াবেেত্র কাথা 
(১৭ মাচ্চ ১৮৩৮ । ৫ চৈত্র ১২৪৪) 


বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।--শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার 
৬প্রাপ্তি সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বাম্পীয় জাহাজারোহণে শ্ীত্ব গ্রত্যাগমন করিতেছেন এইক্ষণে 
প্রতিদিন কলিকাতায় এ জাহাজের উপস্থান প্রতীক্ষা হইতেছে। 


(২৭ অক্টোবর ১৮৩৮। ১২ কাণ্তিক ১২৪৫) 


গ্লানি বিষয়ক মোকদ্দম| ।-_শ্ীযুত কাঞ্ধান মেকনাটন সাহেব গ্লানি বিষয়ে সুপ্রিম 
কোর্টে যে চারি মোকদ্দম! উপস্থিত করেন তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমা গত বুধবারে 
নিষ্পত্তি হইল ।... 

দ্বিতীয় মোকদ্দম! বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে । বোধ হয় যে থাকারি সাহেব 
হরকরা সম্বাদ পত্রে মেকনাটন সাহেবের নামে কিঞ্চিৎ গ্লানি প্রকাশ করেন কারণ এই যে 
মেকনাটন সাহেব থাকারি সাহেবের নামে পূর্বে কোন অপবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত 
বাবুর হরকরা সম্বাদ পত্রের কিঞ্চিৎ অংশিতা আছে তৎপ্রযুক্ত মেকনাটন সাহেব এ গ্লানি 
বিষয়ে তাহার নামে নালিস করেন। তৎ পরে ফরিয়াদি এই প্রস্তাব করিলেন যে 
দ্বারকানাথ ঠাকুর যদি এই গ্লানি প্রকাশ করণ জন্ত ত্রুটি ম্বীকার করেন তবে আমি 
মোকদমাকরণে ক্ষান্ত হই ইহাতে ঠাকুর বাবু উত্তর করিলেন যে আমি এ পত্র লিখি 
নাই তাহা ছাপাইবার পূর্বের দেখি নাই এবং ছাপা হইলে পরও পাঠ করি নাই আমি 
ত্রুটি স্বীকার করিতে পারি না কিন্ত এমত কহিতে পারি হরকরা সম্বাদ পত্রে কোন 
বিষয় প্রকাশ দ্বারা যদ্দি কাহার পক্ষে অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আমি খেদিত হই 
পরে বাবু এই মোকদ্দমা সময়ে কিছু উত্তর দিলেন না অনস্তর শ্রীযুত জজ সাহেব নিশ্চয় 
করিলেন যে হরকর! সম্বাদ পত্রে যে বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল তাহ! প্লানি আমারদের বোধ 
হয় না অতএব এই বিষয়ে ১ টাক গুনাহগারি স্থির করিলেন ।... 


( ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫) 


বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।-_ভরাস্তিপ্রযুক্ত আমারদের গত সপ্তাহের দর্পণে বাবু 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিপদ বিষয় প্রকাশ করিতে ত্রুটি হইয়াছিল এইক্ষণে আমরা অভি 
খেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৯ জান্ুআরি শনিবারে উক্তবাবুর জয়োদশ বর্ষ 
বয়স্ক অতিগুণান্থিত এক পুত্রের লোকাস্তর হইল এবং তাহার ছুই দিবস পরেই তাহার 
ভার্ধ্যার পরলোক হইল। রঃ 
ভ্রীমন্হর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী? সম্পাদক জ্রীধুত সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় ঘ্বারকানাথের 
পত্ীবিয়োগের তারিখ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; তিনি পুস্তকের ৩৩৪ পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন :-_“ন্বারকীনাথের 
পত্তী-বিয়োগের তারি এখন আর জানিতে পারা যাইতেছে ন11 


গমাজ ৩১৯ 
(১৫ জুন ১৮৩৯। ২ আষাঢ় ১২৪৬) 

মাট্যশালা ।--সম্প্রতি যে ভূমিতে [ চৌরলীস্থ ] নাট্য শালা ছিল তাহা বিক্রয় 
হইয়াছে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ তাহা ১৫০০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন এবং কধিত আছে 
যে তিনি এ ভূমিতে বৃহৎ ছুই বাটা নিশ্মাণীর্ঘস্থির করিয়াছেন। নাঁট্যশালার সেক্রেটরি 
শ্রীযুূত চেষ্টর সাহেবের ও তাহার পরিবারের সর্ধন্ব এ নাটাশালার অগ্নিতে দগ্ধ 
হইয়াছেন 

(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফাল্গুন ১২৪৬) 

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ।_-গত বুধবারে শ্রীযুস্ত বাবু দ্ধারকানাথ ঠাকুর বে*দাছুমার 
স্বীয়োদ্যান বাটাত্তে এতদ্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবেরদিগকে মহা ভোজ করাইলেন 
তৎসময়ে তিন চারি শত ভোক্তা! একজ্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযৃত বাবুর শিষ্টাচারে ও 
বিশিষ্ট শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্সিল। এর রাত্রি ১১ ঘণ্টা সময়ে অতি 
মনোরঞ্ক আতস বাজির আলোক সমবধান হইয়াছিল। 

এবং গত রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু এ উদ্যানে হ্বদেশীয় স্বজন গণকে লইয়া! মহাভোজ 
আমোদ প্রমোদাদি করিলেন এবং তছুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার 
মধ্যে প্রাপ্য সর্বাপেক্ষা যে প্রধান নর্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির 
দ্বারা আমোদ জন্মাইলেন এতত্তিন্ন উত্রুষ্ট আতস বাজির রোসনাইও হইয়াছিল । 


(১৫ আগষ্ট ১৮৩৫ । ৩১ শ্রাবণ ১২৪২) 


'"“কৃষ্ধনগর নিবাসি শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র বস্থজের কন্তার সহিত স্থগন্ধাাা,স ৫. 
সাকিন কর্সিকাতা শ্রীযুত রামচন্দ্র মিত্রজের পুত্রের সন হাল ২৫ শ্রাবণ রবিবারে শুভবিবাহ্‌ 
হইয়াছে । উক্ত বনজ ৮ প্রাপ্ত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের শিষ্য ।"."কম্তাচিৎ 
হোগলকুড়িয়ানিবাসিনঃ । ১২৪২ সাল তারিখ ২৬ শ্রাবণ। 


(৫ মাচ্চ ১৮৩৬। ২৩ ফাল্গুন ১২৪২ ) 


আমরা অতিখেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবাসি ৬প্রাণরুষ  ধখাগ থাখুপা 
মহাশয় ন্যনাধিক ৭০৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফালগুণ শুক্রবারে জাহুবীতীরনীরে জ্ঞান 
পুরঃসরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন । এই সম্ধাদ শ্রবণে পাঠকগণে' বিষাদিত হইবেন যেহেতু 
ইদানীত্তন এতাদৃশ ধনি ধার্টিক বিচক্ষণ মন্ষ্য অত্যন্প সম্ভব। যদিও তাহার গুণগ্রাম 
দিগদিগন্তর প্রকাশমান তথাপি রীত্যন্ছসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম। 

বিশ্বাস বাবুজী সত্যব্রত সদাব্রত পরোপকারব্রত ধার্িকতাত্রত এই ব্রতচতুষটয় 
বিশেষ খ্যাত তদ্বিশেষ এ যে আজন্নাবধি লত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেধী যথার্থালাপী । 
দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের মহাসম্মান পুরঃসর সথচ(রু বচন রচন সেবার 


২ সংবাদ পত্রে সেকাব্লের কথা 

পরিপাটী আহার প্রদান শয়নস্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিতা শক্তি ও ধর্্মনিষ্ঠার 
কৃথ! কি লিখিব বহুতর ধনব্যয়পূর্ববক পণ্ডিতগণের সাহায্যে বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 
মুন্রাঙ্কিত করিয়া বিনামূল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন বিশেষতঃ 
প্রাপতোষণী” পপ্রাণরুষ্ণ ক্্রিয়ান্ঘ ধি” শব্াামুধিইত্যাদি। যাহাতে মহামহোপাধ্যায় 
অধ্যাপক মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু যেকোন বিষয় অন্বেষণ 
করিতে হইলে নানা গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে 
কষ্ট নষ্ট হইয়াছে গ্রন্থের স্ুরীতি স্থনিয়ম দ্বারা সকল বিষয়ই অনায়াসে পাওয়া যায়। অপর 
বৈষ্কবামৃত গ্রন্থও অপূর্ব সংগ্রহ প্রাণকৃষ্ণ উধধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুক্রিত 
করিয়া! বিতরণ করেন। এ ওঁধধাবলি গ্রন্থের ধারা অনেক লোক ওষধ প্রস্তুত করিয়! 
আরোগ্য 'হইতেছে বিশেষ সামান্য চিকিৎসক অর্থাৎ যাহার। পেঁতের বৈদ্য রূপ খ্যাত 
তাহার। সেই গ্রন্থ দ্বার মহোপকার স্বীকার করিয়াছে ইহা ভিন্ন আর কএক খানি গ্রন্থ 
প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও ছাপা হইয়া প্রকাশের স্থচনা শুনা গিয়াছে । পরম্ত বহুতর 
দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠা বিপ্র সংস্থাপন সেতু সংক্রম সোপান নিশ্মাণ ইত্যাদি বহুবিধ 
পুণ্য কর্দের দ্বারা স্ুপ্রতিষ্ঠার সীমা কি নিজাধিকারে নানানগরে অন্থগত আশ্রিত 
আত্মীয় স্বজন সঙ্জন্গণের অশেষ ক্লেশ মোচন করিয়াছেন ইহাতেই পরোপকারিতা ও 
ধার্শিকত। বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে।- চন্দ্রিকা। 


(৩০ এগ্রিল ১৮৩৬ । ১৯ বৈশাখ ১২৪৩ ) 


যতোধর্মস্ততাজয়ঃ ।-_অত্র প্রমাণ শ্রীযুত বাবু আশ্ততোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ 
দেব শ্রীযূত বাবু হরলাল ঠাকুরের তালুক আর এক বাগান ছুই লক্ষ টাকা পণ বাহাতে 
খরিদ করেন তাহার খরিদকীপ্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার করিয়া লইতে হয় তাহা 
যথাকর্তব্য করিয়। লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং রেঞজজেষ্টরীও হয় এ দুই লক্ষ টাকা 
*শোধে কেবল মোহর চাহিগ্লাছিলেন তাহাতে ১১৩৪৭ থান পুরাতন মোহর দর ১৭৮০ 
টাকার হিসাবে ১৯৯৯৯০৮০ টাকা আর লিঙ্কা ৯* সর্বসহ্থদ্ধা প্রদান করেন কিন্তু এ 
টাকা দেব বাবুদিগের নিকট আমানত রাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ থাঁন মোহর 
ও ৯৮০ টাকা গ্রহণ করেন তাহার কারণ শুন। যায় তাহার পিতার মহাজনেরদিগের 
সহিত কোন বন্দৌবন্তের পর লইবেন তৎপরে তালুক বিক্রম হইয়াছে কি না ইহা নিশ্চয়করণ 
কারণ হরলালের পিতৃধণদাতা শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিকপ্রভৃতি কএক জন দেব 
বাবুদিগের নামে বিল ফাইল করেন তাহাতে তাহারা জওয়াব দেন হরলানের তালুক 
আমরা খরিদ করিয়াছি এবং তাহা কোর্টে সপ্রমাণও করেন তৎপরে হবঙলাল দেব 
বাবুদিগের নিকট অতিকাতর হইয়া কহিলেন আমার তালুক যদি আপনারা আমাকে 
বিজ্বদ্ঘ কবের্ন তবে আমি ব্জায় খাঁকি নচেৎ একেবারে বেওতন হইয়। যাই মহাঁশকেরা 


সমাজ ৩২$ 


তালুক ও বাগান ছুই লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে কেবল তালুক খানি ছুই লক্ষ 
টাকায় দিলে আমি চরিতার্থ হই দেব বাবুরা অভিনয়ালু দয়ার্রচিত্ত হইয়া ই তালুক 
হরলালের নিকট ছুই লক্ষ টাকায় বিক্রপ্ন করিলেন হ্রলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত 
বাহ্বাস্ফোটন পূর্বক বাগান খান লইবার নিমিত্ত স্থপ্রিম কোটে একুটিতে এক বিল ফাইল 
করেন যে আমি তালুক ও বাগান তাহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার 
তালুক ফিরে দিয়াছেন বাগান দেন না৷ তাহাতেও দেব বাবুর। জওয়াব দ!খিল করেন যে 
আমরা খরিদ করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্যা! দাখিল করিগ্বাছেন বলিয়া হরলাল ঠীকুব 
গ্রাগ্ুজুরিরদিগের নিকট ছুই বাবুর নাম দুই বিল অর্থাৎ অভিযোগ উশস্থিত করেন 
জুরিরা কৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়া বিলফৌগু অর্থাৎ নালিশ গ্রাহ করেন ভতৎ্পরে দেব 
বাবুদিগের নামে গত সেসিম্নানে ইগ্ডাইট হয় সে সমম্ম আশ্ততোম বাবু পুত্রের বিবাহ জন্য 
অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন একারণ তৎকালে মৌকদ্দমার বিচার রহিতহগনের প্রার্থন। 
করিয়াছিলেন। গত ১৮ আপধ্রল সোমবার এ মোক্কদ্দমার বিচারারস্ত হয় এমোকদ্দম। 
পিটাজুরির দ্বারা তঙজবীজ ন। হইয়! স্পেসি্ল অর্থ'ৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল 
ফৈরাদীর পক্ষে কৌন্সেলী শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল পিয়সন সাহেব ও শ্রীধুত প্রিন্সেপ 
সাহেব নিধুক্ত ছিলেন আসামী দেব বাবুরদ্িগের পক্ষে শ্রীযুত টটন সাহেব ও শ্রীধুত ব্লাক 
সাহেব ও শ্রীযুত লিথ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রীযুত প্রিন্সেশ সাহেব মোকদ্দম।র ব্যাথা 
আরম্ভ করেন ভৎপরে আডবোকেট জেনরল প্রায় ছুই ঘণ্ট1 বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মিথ/। 
শসথের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই প্রতিপন্ন করেন তৎ্পরে ফৈরাদীর সাক্ষিরপিগের 
জোবানবন্দী আরম্ভ হয় ক্রমে তিন দিন এক পক্ষীয় সাক্ষ্যই লওয়া যায় বুধবারপধ্যন্ত 
ই মোকদমীর বিচার হয় জুরির সাহেবের। হ্রলাল ঠাকুর স্বপন যে জোবানবন্দী দেন 
এবং তাহার মানিত শ্রীযুত বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্ীযুত বাবু প্রপন্নকুমার 
ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঠাকুরপ্রভৃতির জোবানবন্দী ছ্বাপা বিষয় বিশেষ অবগত 
হইয়া কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষ্য লগনের আবশ্যক করে না আমর! 
বিবেচনা করিলাম বাবু আশুতোষ দেব নাটগিল্টী এপ এপুইট অর্থাৎ নির্দোষী 
হইয়া পরিষ্কত হইলেন। তত্পরে ঠফরাদীর পক্ষীয় আডবোকেট জেনরল সাহেবের 
প্রার্থনামতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে মে নালিশ হয় তাহার বিচার এ দিবস 
স্থগিত থাঁকে পর দিন অন্ত জুরির ছার। বিচার হইল তাহাতে৪ প্রমথনাথ বাবু এ প্রকারে 
নির্দোষী হন 1... --চক্দ্রিকা। 


(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪৩) 


শ্রীযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।_-."*জিলা যখোহরনিবাসি ৬ মহারাজা 
শ্ীক$ রায় ম্হাশয় স্বীয় জমীদারীর কিয়দংশ মলুই পরগনানামক এক পরগনা 
২__৪১ 


৩২২ ংল্রাদ পত্রে 'সেক্রালেল্র ক্রথা 


কলিকাতার বাগবাজারনিবাসি ৬ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বন্ধক 
রাখিয়া কঙ্জ লইয়াছিলেন। তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় টাকা পরিশোধের 
নিয়মাতীত না হইতেই এ পরগনা কলিকাতার সরিফের দ্বারা বিক্রয় করিয়া 
বিনামীতে এ বিষয় ক্রয় করিয়াছিলেন। এমতে এ মহারাজা মহাশয় অতিপুণ্যবান 
এবং দেবদিজানুগত হেতুক ত্রাক্ষণেপর ধর্দ্দ ভাবিয়া হাঁকিম সংক্রান্ত হস্তক্ষেপ না করিয়া 
কিয়দ্দিবল পরেই বৈকুষ্ঠে গমন করিলেন । পরে এ মহারাজার পৌব্র শ্রীধুত মহারাজা 
বরদাক রায় মহাশয় স্বীয় পৈতৃক বিষয় প্রাপণাশয়ে স্থপ্রিম কোর্টের বিচারাধিপতির 
নিকট আবেদন করাতে এ বিচারাধিপতি মহাশয়ের] এ বিষয়ের সাক্ষির দ্বারা বিশেষ 
তথ্যাস্থসন্ধান করিয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবঞ্চণা ও শঠতা জানিম্বা প্রায় চল্লিশ 
বৎসরের গত বিষয় বাজার যথার্থ জ্ঞান করিয়| তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন এ জমীদারীতে 
প্রতি বৎসরে লাভ অর্থাৎ ওয়াসিলাৎ মায় খরচা বন্ধক দিবার দিবস ইস্তক ডিক্রীর 
দিনপধ্যন্ত প্রায় চল্লিশ বংসরে অন্গমান ষোল লক্ষ টাক। ও জমীদারীর মূলা ৪ লক্ষ টাকার 
অধিক | .. কম্যচিৎ মোক্তাবস্য । 


(২০ অক্টোবর ১৮৩৮) ৫ কাণ্তিক ১২৪৫ ) 


জেলা যশহরীত্তঃপাতি চাচড়া বাদি এ রাজা শ্রীক্ রায় মহাশয় বর্তমানে দুরবস্থা 
প্রযুক্ত স্বীয় সম্পত্তির মধ্যে মলই পরগণ| নামক এক পরগণ| কলিকাতার দুর্গাচরণ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া ৫২০০০ সহ মুদ্রা কর্জ লইফ়্াছিলেন পরে 
কিয়দিবসানস্তর এ বদ্ধকি সম্পত্তি কলিকাতার সরিফের দ্বারা তঞ্চক করিয়া বিক্রন্ 
করাইয়া এ মুখোপাধ্যায় আপন সন্তান শিবচন্্র সুখুযোর নাঁমে ক্র করিয়। কতক দিবস 
ভোগী হইয়। নদীয়া! জেলা সংক্রান্ত সাতঘরিয়। নিবাসী রাধামোহন চোধুরি ও প্রাণনাথ 
চৌধুরিকে আড়াই লক্ষ টাক! মূল্যে বিক্রয় করেন এক্ষণে এ চৌধুরী এ সম্পত্তিতে 
স্বত্বাধিকারী আছেন পরে এ বৈকুগঠবাসী ৬ রাজ শ্রিকঞ্ঠের পৌন্র রাজা বরদাক রায় 
মহাশয় প্র সম্পত্তি প্রাপ্তি কারণ কলিকাতার স্থপ্রিম কোটে নালিস করিলে কোটের 
স্থবিচারাধিপতি শ্রীলশ্ীযুক্ত শের এড ওয়াও রায্েন শ্রীলপ্রযুক্ত শের পিটর গ্রেপ্ট সাহেবের 
অসিদ্ধক্রঘ ও মুখোপাধ্যায়দিগের সম্পূর্ণ তঞ্চকতা বোধে প্রীয় &ঁ সম্পত্তির চলিশ বৎসরের 
উপস্বত্ব ও আদালতের খরচা সর্বব্থদ্ধ আট ত্রিশ লক্ষ টাকা ও আড়াই লক্ষ টাকা সম্পত্তির 
ভিকিরি হইলে ত্র ৬ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারি ৬ শঙ্তৃচন্্র মুঝো ও ভগবতীচরণ 
গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি রাজার পক্ষে ডিকিরিতে সম্মত ন। হইয়া বেলাতে আপিল করাতে 
স্প্রেমকোটে ধন্মাবতার বিচারাধিপতিদ্রিগের যখাধর্শ "নিষ্পতি পত্র ধর্মমসাপক্ষ হইয়] 
বজায় রাখিয়। বিপক্ষ মুখো পাধ্যায়দিগের আপীল ২৬ মে তারিখে বেলাতে প্রিবি কৌনসলে 
অগ্রাহ হইয়ীন্ছ...। কম্যচিৎ মোক্তারস্য। 


সমাজ ৩২৩ 


দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি প্রসঙ্গে ১৮৫৪ দনের ১৪ মার্চ (২ চৈত্র ১২৬০ তারিখের 'সন্বাদ ভাশ্কর? 
পত্রে এইরূপ লিখিত হয় 2-- 


“এক সময়ে ৬প্রাপ্ত বাবু ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যামের দণ্তভাবে কলিকাঁতী নগন স্তস্ত প্রীয় হইয়াছিল, তিনি 
ধনাহঙ্কারে কলিকাঁত। নগরীয় ধনিদ্দিগকে তিরম্বাঁর ন। করিয়াছেন তাহার সম্যে এম ধনিলোক প্রায় 
ছিলেন ন1, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় নামেতেই সকলে ভখাহুর হইতেন, ভীহার পপ “বাবু শিবচন্র 
মুখোপাধায়ও সেই কাঁলে পিতৃবলে ঘোর বাপু হইয়া উঠিলেন, ছে সময়ে কপিবাত+ব পরমিটঘর লুঠঘর 
ছিল, শিবচন্ত্রবাবূ এ ঘরের দেওমানি কর্মে নিযুক্ত হইয়া মত পাট্বাছেন পঠিয়াছেন, দে ধনের অধিকা শই 
লাম্পট্য বিনর্জজন করিয়াছিলেন তাঁর উন্মত্ত ভাবে নধো২ মৎকশোতেও পৌক বিবেচনায় দান করিছেন, 
ছুর্গাচরণান্তর্দীন পরে শিবচন্ত্রও দেইপথের পধিক হইলেন তাহার ছুইন্ত্রী আর কন্যা মাত্র রহিলে, 
দর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দৌহির গঙ্গোপাঁবায় বাঁক সম্পত্তি রঙ্গক হইয়া কিছুকাল সকঙ্প বিষয় 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন পরে তাহার অধা্গভ। ক।লেই অল্লে২ এ্চল বিষয় (খল কেবল হাঁবিলি শহর 
পরগণ] আর বাগবাজারের প্রকাণ্ড বাটা ইত্যাদি রহিল, গাঙ্গোপাধায় বাবুর সভুপরে খশও বিবাদে 
অনেক বিষয় অগ্রেই যায়, গত বৃহস্পত্তিধীরে সরিফ শীলামে বাঁপ ভিটা পথাভ্তও গিয়াছে ত্ীযন্ত, বাবু 
মতিলাল শীল ১১২৭ টাকায় ছুগাঁচরণ ঘএুখোপাধায়ের প্রকাণ্ড বাড়ীক্রয় করিয়াছেন, ছুর্গীচরণ 
মুখোপাধ্যায়ের উত্তরীধিকাণী থাকিতেও ভিট। মাটা উচ্ছন্ন গেল, বিঞ্ঙুন্দরী দেবী ববি তেল মর্দন করিয়া 
এই ভরমায় শয়নাবস্থায় ছিলেন ত্রাক্ষণের বাঁড়া বলিয়া কেহ সপিফ গেলে পায় করিবেন না, 
বাবু মতিলাল শীল পরীঙ্গী করিয়া দেখিয়াছেন একাল ধাঙ্গাযার বাড়ী অধে দোষ নাই 
এই কারণ সাহস পূর্বক ক্রয় করিয়াছেন, হল্প মুল্যে বছ মূল্য সম্পত্ত পাইয়াছেন তিনি ছাড়িয়া 
দিবেন কি নী সন্দেহ,... 1” 


(১৮ জুন ১৮৩১। ৬ আবধাঢ় ১২৪৩) 

বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু |_ন্বীয় ধন ও বদান্যতাতভে অভিখাতাপন্ন বাবু রাজচন্দ্র 
দাস গত সপ্তাহে হ্ঠাৎ্খ কলিকাতায় লোকান্তরগঞ্ত হইয়াছেন | আআমর| হরকরাপত্রহইতে 
তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম । তাহার অন্বাদ জ্ঞানান্বেষণপত্রহইতে নীত হইল 
চক্ররিকাতেও তাহার মৃতুযুবিষরক বাণ্ড। আতিবাহল্যব্ধৎপ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্ত তাহ 
এতদ্রপে লিখিত হইয়াছে থে তদ্দারা ৬ প্রাপ্তব্যক্তির পরিজনের মনঃগাড়।জন্মিতে পারে। 
উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বারা কলিকাত| মহানগরের শোভ। ৪ ধশ্মাথ যে কর্ধ করিয়াছেন 
তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেরদের মধ্যে তাহার নাম চিরস্মরণা্ থাকিবে । 


রাজচন্দ্র দাস স্বনামধন্ রাঁণা রাসমণির স্বামী । 


(১৮ জুন ৯৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩ ) 
স্বীয় দয়ালু স্বতা প্রযুক্ত যে বাবু রাজচন্দর দাস ইঙ্গরেজ বাঙ্গালির মধ্যে অতিন্থবিদিত 
ছিলেন তিনি ৮ তারিখে বেল! দশ ঘণ্টাসময়ে পক্ষবাত রোগে আক্রমিত হইয়া ১৫ ঘণ্ট' 
পরে পর দিবস পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন এ বাবুর ম্রণে কেবল তাহার আত্মীয়বর্গের 


৩২৪ সংবাদ পত্রে সেক্ােল্র কথা 


মহাশোক হইয়াছে এমত নহে তাহার মরণে সর্বসাধারণের বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকের 
পক্ষেও নিতান্ত ক্ষতির বিষয় বটে বাবু রাজচন্দ্র দাস গঙ্গাতে ছুইটা পাক! ঘাট বন্ধন এবং 
এক রাস্তা ও রোগী লোকেরদের জীবনাবশেষ কালীন গঙ্গাতীরে বাসার্থ রাজ প্রাসাদতুল্য 
এক অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন এবং তিনি তত্তলা দানশীল কোন আত্মীয় লোকের 
স্থানে ইহাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন মনস্থ আছে আরো কোন মনোনীত স্মরণীয় চিন্ন স্থাপন 
করিবেন তাহার আরে ইচ্ছা ছিল হিন্দুকীলেজে কতক বিদ্যার্থির বেতন নিয়মিত 
করেন কিন্তু হায়২ এমত সময়ে কাল মৃত্যু আসিয়া তাহার সকল আশাই শেষ করিল 
ঘৎকালীন তাহাকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করে ভতকালঅবধি জীবন শেষপর্য্যস্তই 
একেবারে বাক্‌রোধ হইয়াছিলেন |-_জ্ঞাঁং। 


(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 
রাজ! বাবুর মৃতু ।__রাঁজা বাবুর মৃত্ুবিষয়কবার্তী চন্্রিকাপত্রে অতিপ্রশংস্যরূপে 
লিখিত হইয়াছে । এ বাবু হেষ্টিংস সাহেবের অতি প্রসিদ্ধ দেওয়ান ৮ প্রাপ্ত গঙগাগোবিন্দ 
সিংহের প্রপৌত্র & গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অত্যল্প বৈতনিক হইয়াও সাহেবের আম্কুকুল্যে 
নান৷ উপায়ে ভারতবর্ষস্থ অতিধনাঢ্য ব্যক্তিরদের মধ্যে প্রধান হইলেন। 
পূর্ববোক্ত [রাজচন্দ্র দাস] ও শেষোক্ত উভয় বাবুই অনপত্যাবস্থায় ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন । 
(১৮ জুন ১৮৩৬ । ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 


জিলা মুরশিদাবাদে পরগনে ফতেসিংহ জমুয়াকান্দীনিবাসি / দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ 
পিংহ মহাশয়ের প্রপৌত্র ৬ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাবু দেওয়ান মহাশয়ের পৌল্র ৬ দেওয়ান কৃষণচন্দ 
সিংহ লালা বাবুজী মহাশয়ের পুত্র মহারাজ রাজ। বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ ২৭ বৎসর ৭ মাস 
২৬ দিন বয়ঃক্রমে পারসী বাঙ্গালাদি বি্যাতে ও নানা শিল্পকম্মে ও সংগীত শাস্্াদিতে 
নিপুণ ভগবৎ্পরায়ণ সদাচার সত্বগুণাঁবলম্বী শিষ্টপ্রতিপালক জিতেব্দ্রিয় পৈতৃকধন্ম স্থানে২ 
দেশ বিদেশে শ্রীশ্রী ৬ সেবা ও অতিথিসেব। পরিপাটীরূপে নির্ববন্ধ রাখিয়। জমীদারী কন্মে 
তৎপর হইয়া শ্রী্রীরবাজলক্ষীর বিশেষ অনুকম্পান্থিত থাকিয়া ইদানীং কলিকাতার সন্িকট 
কাশীপুর মোকামে অবস্থিতি করিয়া ১২৪২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে কান্দী রাজধানী 
গমনান্তে জরাদি রোগে পীড়িত হইয়া দিনে২ ক্রি হওয়ায় আপন মাতার নামে সবে 
হিন্ুস্থান ও স্্ববে উড়িষ্য। ও স্থবে বেহ।রের অস্তঃপাতি জিলা! হায়ের মধ্যে জমীদারী স্থাবর 
অস্থাবর আদি তাবৎ বিষয় এলাকা লিখিয়া দিয়া এবং তাহার ছুই রাণীর প্রতি পোষ্যপুত্রের 
অনুমতি পত্র লিখিয়া দিয়া কিছু দিন পরে ১৯ জৈ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে গ্রীন গঙ্গার 
তীরে দানাদি ও শ্রীশ্রী ৬ নাম সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রী ৬ নাম স্মরণপূর্ববক পরম 
ধামে গমন করিয়াছেন এই খেদে তদ্দেশস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাগাবান শ্রীমান গুণি 


সমাজ ৩২৫ 


গরীব সকলে হাহাকার করিয়াছে শ্রীশ্রী ৬ দৈব ইচ্ছার বলবত্ব, জমীদারীর বিষয় 
রক্ষণাবেক্ষণের ও পৈভৃক ধর্ম শ্রীশ্রী এ সেবা ও অতিথি শেবাদির জন্য আমরা উদ্বিগ্ন নহি 
কেন না এ কর্ম এ কুলে চিরদিন শ্রীশ্রী এ গঙ্গালোতের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে তাহার 
ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নহে বিশেষ রাজা বাবু মহাশয়ের মাত বড় বুদ্ধিম্তী ৬ (দওয়ান লাল। 
বাবুজী মহাশয় যখন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল শ্রীশ্রী ৮ বৃন্দাবন ধামে বাস 
করিয়াছিলেন তৎকালীন এঁ জমীদারী ও শ্রাপ্রী এ সেবা ও অতিথি সেবাপ্রভৃতি 
স্ন্দররূপে নির্ববাহ করিয়াছেন এইক্ষণে কিছু দিন আত্ম পুত্র রাজা বাবুর যোগ্যতায় নিশ্চিশ। 
হইয়। প্রাশ্রীঞ৬ আরাধন। করিতেছিলেন এও এক খেদ অধিক ঘষে আরবার তাহার এ 
বিষয় যন্ত্রণাতে আবৃতা হইতে হইল ইতি ১০ জুন ।__চক্দ্রিক! | 


( ২ জুলাই ১৮৩১। ২০ আঁষাঁট ১২৪৩ ) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেষু | জমুয়ানিবামি শ্রীনারায়ণ সিংহ বাবুর 
মৃত্যুতে তাবৎ বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া তীহার ভুরি মিত্রগণ ও কলিকাতাস্থ আত্মীয় স্বজনের! 
বিলাপ করিতেছেন এবং তাহার অতিভারি জমিদারী ও বহুসম্পত্তিবিষয়ক বিবেচনা 
উত্তরকালে কিপ্রকার হইবে ইহা জ্ঞাতহওনার্থ লোকের অত্যস্তান্গরাগ হইয়াছে অতএব 
আপনার অতিব্যাপক দর্পণের দ্বারা বহুত্র লোককে জ্ঞাপন করিতেছি । 

৮প্রান্ত শ্রীনারায়ণ সিংহ স্বীয় বাসস্থান জমুয়াকান্দীর বাটীতে বহুকালাবধি পীড়িত 
হইয়া কলিকাতায় ইউরোপীয় কোন চিকিৎসকের দ্বার! স্বস্থ হওনার্থ এ বাটাহইতে 
আগমনোদ্যত ছিলেন ইতিমধ্যে গীড়ার আতিশধ্য হওয়াতে মুরশিদাবাদহইতে শ্রীযুত 
ডাক্তর মা্ষফার্সন সাহেবকে আহ্বান করিতে হইল। এঁ সাহেব সমদমতে পহুছিয়। 
যথাসাধ্য নৈপুণ্য চিকিৎসার ছারা স্বাস্থা চেষ্টা পাইলেন কিন্তু ৬ ইচ্ছায় তিনি রক্ষা 
পাইলেন না পরে শ্রীনারায়ণ বাবু অষ্টাবিংশ বর্মবয়ূসে ১৯ জার লোকাস্তরগত হইলেন। 
তাহার পুত্র নাই কেবল ছুই কন্া এবং রীতিমত ছুই পর্ীকে দত্বকপুত্র লইতে অন্থশতি 
করিলেন। এ পুত্রের! প্রাপ্তব্যবহার হইলে তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন ত!হারদের 
অপ্রাঞ্থব্যবহারাবস্থাপর্ধ্যন্ত স্বীয় মাতার অধীনে তাবৎসম্পন্তি অর্পণ করিয়া যান এঁ মাত। 
অত্যন্ত কার্ধ্যদক্ষা ও বুদ্ধিমতী বাঙ্গাল৷ লেখা পড়াতে অতিনিপুণা ক্ষমিদারী ব্যাপারও 
উত্তম বুঝেন ফলত: গ্রীনারায়ণ সিংহেরও নাবালগিসময়ে তাবৎ কাধ্যই এ রাণী নির্বাহ 
করিয়াছেন। 

জমুয়াকান্দীর সিংহ র/জারদের মান্যতা ও উচ্চপদস্থতার বিষয় লিখনের আবশ্যক 
নাই শ্রীনারায়ণ সিংহ রাজাই এ মহাবংশের এক তিলক ছিলেন। তাহার প্রপিতামহ 
৬গঙ্কাগোবিন্দ সিংহের ভূরি২ কীন্ঠি অদ্যাপি দেদীপ্যমান। আছে এ গঙ্গাগোবিন্ন লিংহের 
পিতা গৌরাঙ্গ সিংহ কানুনগোয়ী পদ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বর্ধিত, হন তৎ্পরে গঙ্গাগোবিন্দ 


৩২৬ সংল্রাদ পাত্রে স্েক্রাবেবন্র ক্রশ্া 


সিংহ অতিভারি২ রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া নানাকীত্তি সংস্থাপন এবং স্বীঘ়্ বংশের 
ধারাবাহিক যে সকল ধশ্মকর্মাদি ছিল তাহা আরো বর্ধিত করিলেন । 

পরে তাঁহার পুত্র প্রাণরুষ্ণ সিংহও তদন্ুগামী হইলেন। তৎপুক্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ 
হতভাগা শ্রীনারায়ণ সিংহের পিতা যৌবনবস্থাতেই বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রবুন্দাবনধামে 
প্রাণত্যাগ করিলেন এমত বিষয় ভোগাস্থরঞ্জন যৌবনসময়ে যে তিনি ঈদূশ কঠোর তপসার 
ব্যাপার সম্পাদন করেন এতদ্রপ অপর দর্শন দুর্লভ। 

সম্পাদক মহাশয় এতদ্রেপে এতন্মহাবংশ্য পাচ পুরুষ সৌজন্য বদান্যাদিগুণেতে 
অভিপ্রসিদ্ধ। শ্রীনারায়ণ সিংহ যৌবনাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন অতএব 
কোন কী স্থাপন করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন ন।। প্রাপ্ব্যবহার হইয়া কেবল দশ 
বৎসর ছিলেন কিন্তু এই ধন্যবাদ করিতে হয় যে যৌবনাবস্থায় ঈদৃশ অতুলৈশ্বর্ধা প্রভু 
হইয়াও কোন অনিষ্টকাধ্য করেন নাই কেবল পরিমিত ব্যয়পুরঃসর স্বাচার ব্যবহার 
করিয়াছেন ।'**কস।চিৎ তত্বাবধারকপ্য । ১৭ জুন ১৮৩৬ । 


(২৪ ভিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩) 


বাবু রামকমল সেন ।--্রীযুত বাবু রামকমল সেন পশ্চিম প্রদেশে যাত্রার্থ উদ্যোগী 
হওয়াতে শ্রীযূত হেরম্বনাথ ঠাকুর তাহার অন্ুপস্থানপধ্যস্ত আসিয়াটিক সোসৈটির কালেকটরী 
কাধ্য নির্বাহার্থ তত্পদে নিযুক্ত হইলেন। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


শুভজন্ম ।--সোমবাপরে ৩০৭ জান্গআরি তারিখে কলিকাতার শোভাবাজারস্থ 
রাজবাটাতে প্রীমন্মহারাজ কালীকৃঞ্চ বাহাছুরের দ্বিতীয়া রাণী এক নবকুমারী প্রস্থত] 
হইয়াছেন এতছৃপলক্ষে যথ। হিন্দু রাজধর্মক্রমে তৈল মাষকলায় এবং মৎস্য দানাদি মাঙ্গল্য 
কম্ম সমাধা হইল। আমরা অবগত হইলাম যে এই নুপকনা। মহারাজার প্রথমা অপত্যা। 


(২৫ মাচ্চ ১৮৩৭ । ১৩ চৈত্র ১২৪৩) 


মহারাজ গোপীমোহন বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি।-আমরা মহাখেদপূর্ববক 
প্রকাশ করিতেছি এতন্লগরনিবাসি অতিমিষ্টভাঁবী বহুদর্শী বাঙ্গল। পাগি আদি নানা বিদ্যার 
পারদর্শী বিচক্ষণা গ্রগণ্য দেশাধিপতিপ্রভৃত্ির মান্য অতিবদান্য বিজ্ঞতম ধর্ম সভাধ্যক্ষৈক 
ধার্শিকবর মহারাজ গোপীমোহৃন বাহাছুর ৭৪ বৎসর বয়স্ক হইয়! উর্দগতি পীড়োপলক্ষে 
গত ৫ চৈত্র শুক্রবারে উত্তরায়ণে শুক্লুপক্ষীয় একাদশী ননগ। তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রে দিবা 
৪ দণ্ডসময়ে বিলক্ষণ জ্ঞনপূর্ব্বক গুরুপুরোহিত পুত্র পৌন্র প্রপৌন্রাদি স্বজনগণ সাক্ষাতে 
মায়া মোহ পরিত্যাগ পুরঃসর শ্রীমন্নারায়ণ স্মরণকরণক শরীরার্ধ নারায়ণক্ষেত্রে অপরার্থ 


সমাজ | ৩২৭ 
কারণবারিতে বিন্যাস করিয়া নর দেহ ত্যাগ করত পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তৎকালে 
জাহুবীকুলে ধনিগুণি মানি আবাল বৃদ্ধ বনিতা লোক সমূহের সমারোহ হইন্াছিল মহারাঞ্জার 
মৃত্যুদর্শনে খেদ প্রকাশক হাহাকার ইত্যাদি শব্দোচ্চারণপুর্বক নয়ননীরে অভিষিপ্ত হইয়াও 
ধন্য পুণ্যবান্‌ কহিয়াছিলেন যেহেতু সামান্ত মৃত্যু নহে। 

যথা। 

শুর্ুপক্ষে দিবা ভূমৌ গঙ্গা ামুস্তরায়ণে ধন্া দেহং বিমুধি জদবস্থে জনা দিনে । 

এতাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু সম্বানে কাহার না খে জন্মিতে পারে বিশেষতঃ রাঙ্গা বাশাছুর 
বৈকুঞ্ঠবাসি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাছুরের জট পুত্র তৎকত্বক স্শিক্ষিত এবং তমিয়ঘান্্রগামী 
হইয়া এতাঁবৎ কাল দৈবপিত্র্যাদি কম্ম যথ। কর্তব্য অর্থাং শ্রাশীদর্গোংপব এবং বাস প্রভৃন্ি 
পূজার ব্যয় ব্যসনে পূর্ববরীতির অন্যথামাত্র করেন নাই তছিশেধ লিখনে গ্রয়োজনাাব 
যেহেতু প্রধান লোক মাত্রই বিদিত আছেন। অপর স্বদলস্থ ব্রাঙ্গণ পপ্তিতা।দর বিশেষ 
মধ্যাদ। ও প্রতিপালনে তৎপর ছিলেন পরন্ত অনুগত আ'শশ্রত্ত আত্মীয় আলাপিত পরিচিত 
ব্যক্তিদ্িগের কাঘ়িক মানসিক বাচনিক এধং অথ ব্যয় দ্বারা সর্্বদ, উপকারে যন্্বান হইতেন 
অধিকন্তু বিপক্ষপক্ষ লৌকও পরামর্শ নিমিত্ত নিকট উপাস্থত হইলে সংপরামর্শ দ্বার! 
তাহার হিত চেষ্টা করিতেন ইহাতেই স্থুমন্ত্রিৰপে বিখ্যাত ছিলেন এনিমিত রাজপুরুষেরাও 
সর্বসাধারণের উপকার বা অপকার নিবারণ কারণ উপায় জিজ্ঞাসা করিতেন তাহাতে 
শত শত বার সং্পরামর্শ প্রদানজন্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন তদ্ধিশেষ লেখা পিপি বাহুল্য 
মাত্র। অপরঞ্চ ধন্মপরায়ণ বাহাতে ধশ্ম রক্ষ। পাস তছুপারে চির চিপ্িত ছিলেন 
গত ইং ১৮২৯ সালে শ্রীধুত লার্ড উলিয়ম বেন্টাঙ্ক সাহ্বেকর্ক সতী নিবারণের আইন 
হইলে এ .ধশ্ম পুনঃ সংস্থাপন নিমিত্ত এবং চলি ব্যবহৃত ধর্ম চিরস্থাপ্সি জন্য থে 
ধন্মসভ| স্থাপন হয় তহ্গ্যোগে অগ্রগণা অর্থাৎ সভার রাতিবন্ম ধারন শিরঘাদি এ 
মৃহাপুরুষকতক রচিত হ্ইঘাছিল '্তাহ। সমাজে পাঁঠ হইবামাত্র তাবদধাক্ষের 
গ্রাহ্থ হইরা প্রচলিত হয় ইহাতে এতদ্দেশীয় ধাশ্মিক মাত্রের নিকট ধন্যবাদ প্রাপ্ধ হন এবং 
মরণপধ্যস্ত এ নিয়ম বিলক্ষণরূপে রক্ষ। করিয়াছেন নিম বহিভূতি অতি নিকট কুটন্বও 
তাহার নিকট ত্যাজ্য হইয়াছে । তাহার গুণ বর্ণন করিতে অমারদের লেখনী শক নছেন 
স্বলং কিঞ্চিৎ লিখিলাম বিজ্ঞ. বিচক্ষণ প্রাচীন কোন কোন পাঠক যদাপি গুণবর্ণনপূর্ববক 
আমারদিগের নিকট পাঠান তবে তাহা আমর! সমাদরপূর্বক চণ্দিকায় উদ্গন করিব। যাহ। 
হউক এতাদৃশ ব্যক্তি এইক্ষণে আর দৃষ্টিগোচর নহে একথ। সধলেই স্বীকার করিবেন কেন 
না৷ যে কাল উপস্থিত ইহাতে কেহ কাহারো! অধীন হয় ন। এবং লঙ্জ। ওয় শুন্য অনেক লোক 
হইয়াছে এমত সময়ে সেই সকল লোকের নিকটেও তাহার বিশেষ মান্যত। ছিল তত্প্রমাণ 
কাহারো কোন সৎকর্ম রাঁঙ্জা বাহাছরের কর্ণগোচর হইয়াছে কর্্মকণ্ত। জানিতে পারিলে 
মহাস্থথী হইতেন এবং কাহারো কুকম্ম অন্য্ত রাষ্ট্র হইলে কিছু মাত্র লঙ্িত হইত না কিন্তু 


৩২৮ গওল্রাদ পত্রে সেক্রাবেলেল ক্রথা 


রাজা গোগীমোহন বাহীছুরের কর্ণগোচর হইয়াছে শুনিলে কুকর্মকারী লঙ্জিত ও ভীত 
হইত অতএব এমত ব্যক্তির মৃত্যুতে কিপ্রকার খেদাপন্ন হওয়া গিয়াছে তাহা কি লিখিয়া 
জানাইব ।--চক্দ্রিকা। 


(৪ মার্চ ১৮৩৭ । ২২ ফান্তন ১২৪৩) 


ডেপুটি কালেকটরী পদ।--কিয়ৎকাল হইল আমর! প্রকাশ করিয়াছিলাম যে 
গবর্ণমেন্ট সংপ্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তাহার! নৃতন 
ডেপুটি কালেকটরী পদে স্বেচ্চাঁমত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এ পদাঁভিলাধিরদের 
মধ্যে যোগ্যতার বিষয় যদি সমান হয় তবে যেব্যক্তি ইঙ্গরেজী অধিক বুঝেন তাহাকেই 
তষ্পদ দিবেন । এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবেরা শ্রীযুত বাবু রসিক 
কৃষ্ণ মল্লিককে ডেপুটি কালেকটরী পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের 
সাহেবেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। উক্ত বাবু কলিকাতাস্থ বহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে 
অতিবিজ্ঞ সুশিক্ষিত ইঙ্গরেজী ভাষাতে অতিনিপুণ এবং আম্রা নিতান্ত জানি যে তাহার 
দ্বারা ডেপুটি কাঁলেকটরী পদের অবশ্যই সম্তরম হইবে । 


(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪) 


রূপলাঁল মল্লিক ।--১ তারিখে অতিপ্রসিদ্ধ ধনি বাবু রূপলাল মল্লিক ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন কথিত আছে তিনি অন্যুন কোটি মুদ্রা রাখিয়। গিয়াছেন। তাহার 
চারি পুত্র প্রত্যেকে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইবেন এবং জ্বী কন্ত। গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে 
অবশিষ্ট টাক! বিতরণ হইবে এবং গঙ্গাতীরে ধন্মার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন । কথিত 
হইয়াছে শ্রাদ্বর্থও লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি আছে । 


( ১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাদ্র ১২৪৪) 


বৈকু্ গমন ।--আমরা অপারপরিতাপপয়োধিপয়ঃপ্রবাঁহে পতিত হইয়া প্রকাশ 
করিতেছি যে এতন্গর নিবাদি যশোরাশি বৈকুষ্ঠবাসি কীন্িশশি পবিত্র চরিত্র 
ভগবন্তক্তাগ্রগণ্য ভূবনমান্ পুণ্যশীল সবণাল বিবিধবিদ্যাবিশারদ দাল্ত শান্ত নরবর ৬ বাবু 
নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে স্বজন সঙ্জনাদি পুভ্র পৌন্র সমীপে 
শরশ্রী৬ পতিতপাবনী ভ্রেলোক/তারিণী তপনতনয়তাপিনী ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে নীরে 
সজ্ঞানে পরম প্রেমানন্দাস্তকরণে সরস রসনে মুক্তাননে অভিসকরুণ স্বরে ঈশ্বরের 
নামোচ্চারণপূর্বক এতন্মায়াময় সংসার বিনিময় করত লৌকাস্তর যাত্র! করিয়াছেন ইতি । 


( ১৩ জাচুয়ারি ১৮৩৮। ১ মাঘ ৯২৪৪ ) 


বাবু রসময় দত ।-_শ্রীযুত বৃজিগ সাহেব অল্প দ্রিনের মধ্যেই স্বীয় কর্মস্থানে উপস্থিত 
হইবেন এবংতৎপনিবর্তে যে শ্রীযুত রসময় দত্ত ছোট আদালতের একটিং কমিস্নরক্ূপে 


সমাজ ৬২৯ 
নিযুক্ত আছেন তিনি সংপ্রতি শ্রীধুত মেকলৌড পাহেবের বিলাত গম্ন করাতে তংপদে 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 


€ ১৫ জুন ১৮৩৯ । ২ আধাঢ় ১২৪৬) 


শ্রীধূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।_-হরকর1 সঞ্ধাদ পত্র পাঠ করিয়া 
পরমাপ্যাপ়িত হইলাম যে শ্রীযুত জে ডবলিউ আলেকজান্দর সাহেব ছোট আদালতের পদে 
ইস্তফা দেওয়াতে শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত চূড়ান্তরূপে এ তৃতীয় কমিস্তনরী পদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। বোধ হয় যে অল্পকালের মধ্যে অন্মন্দেশীম লোকেরা অতি সন্ত্ান্ত ও বিশ্বাস্থ 
পদে নিযুক্ত হইবেন 1". 


(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


পরম পূজনীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশক্ম শ্রীচরণেষু।--গ্রণামা নিবেদনং 
বিশেষঃ জেল। পুরণিঘার ধরমপুর পরগণার মধ্যে ৬ রাজা মাধব সিংহের স্থানে সরকার 
বাহাছুরের বাকী খাজানা আদায় জন্ত প্রথমত তস্ত জমীদারি বিক্রয় হইয়া সরকারের পাওন' 
সকল সঙ্কলন না হওয়াতে পরে তশ্ত লাখেরাঁজ অর্থাৎ এলামান্ত মহল নামক মৌজে জীবন 
গঞ্জ ও রায়ীসরি ও চরণ ও মহারাজগঞ্জ তৎপন্ট সম্মিলিত শ্রীযুত গবরনর কৌনসলের ও 
সাহ্বোন সদর বোর্ডের হুকুমীঙ্গসারে খালিসাসরিফার সন ১৭৮৯ সাল ইঙ্গরাজী 
১৪ আকটোবর তারিখে নীলামে বিক্রয় হওয়ায় বহুডান সাকিনের নবকান্ত দাস নামক 
একব্যক্তি নীলাম খরিদ করিয়! বয় নামা ও আমল নাম! পাইয়া! মফঃসল দথলীকার থাকিয়া 
পরে এ দাগ মজকুর বাঙ্গালা সন ১২১১ সালের ২৭ বৈশাখে এ নীলাম খরিদাবস্ত আমার 
শ্বশুর « বাবু প্রাণকুষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট মবলগে ১৩৫০০ টাকা পণ বাহাতে খোষ 
কবালায় বিক্রম করে তদবধি আমার শ্বশুর ও স্বামী ও পুত্র এ বিষয়ে দখলীকার 
থাকিয়া এ এলামাত মহাঁলের সালিথানা উপস্বত্ব কমবেস চারি হাজার টাকা সন২ 
পাইয়া শ্রপ্ী ৬ সেবা করিয়। আসিতেছিলেন উক্ত ব্যক্তিদিগের লোকান্তর পরে 
বিষয়ের অধিকারিণী আমি এইক্ষণে জেলা মজকুরের ডেপুটি কীলেকটর সাহেব ও 
স্পেসিয়ল কমিস্তনরির হাকীমান এ লাখেরাজ এলামাত মহাল রেজষ্টরি ন! হওয়। 
ওজরে সরকার বাহাঁছুরের পক্ষে ডিক্রী করিয়াছেন হাকীমানের এপ্রকার দৌরাক্মযেতে এ 
খরিদাবস্ত যাহা সরকার বাহাছুর বিক্রয় করিয়া বয়নামাতে পুরুষাহ্ুক্রমে ভোগ দখলের 
অন্মতি ও কোন প্রকারে কোন হেতুবাদে তাহার বাধা জনক কখন হইবেক 
না লিখিয়া দিয়া এ বস্ত আরবার অন্তায় আচরণে আমাকে বেদখল করেন এ বিধায় 
নিবেদন আপনি অনুমোদনপূর্বক আমার এই মেকদ্দমার বৃত্তান্ত ভূম্যধিকারি সভাতে 
পর্যাপ্ত করিয়া! সোসাইটির দ্বারা বিলাতে আপীল করিয়া উক্ত বিষয়ের স্থুসিদ্ধ করিয়া দেন 


২---৪২ 


রঃ সংবাদ পাত্রে সেক্কাবেত্র কথা 

তাহাতে যে ব্যয় ব্যসন যথার্থ হইবেক আমি তাহা স্বীকার পাইব সবিশেষ আমার 
এখানকার কর্ধাধ্যক্ষ শ্রীযুত দেবীপ্রসাঁদ রায়জীউ নিবেদন করিবেন নিবেদন মিতি। ১২৪৫ 
সাল ২৪ আষাঢ় । শ্রীরাণী কাত্যায়নী। 


(৮ ডিসেম্বর ১৮৩৮। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৪৫) 


অতিখেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে বাবু রামধন সেন সম্প্রতি লোকাস্তর গত 
হইয়াছেন তিনি এতর্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে একজন বিলক্ষণ বিদ্বান অথচ এতদ্েেশীয় 
ভাষায় অনেক গ্রস্থরচক ছিলেন তিনি অনেক কালাবধি গবর্ণমেণ্টের কর্মকারক ছিলেন 
মৃতার কিঞ্চিৎ পূর্বে নবন্ীপের ডেপুটি কালেকটরী কর্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


( ২৬ জানুয়ারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫) 


আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে মাধব দত্ব মুচ্ছদ্দি পদ প্রাপ্তযর্থ আর সিজ্যানকিন 
কোম্পানিকে ৩ লক্ষ টাকা দিয়াছেন । তিনি যে এই কম্ম লভ্যের জন্য করিয়াছেন এমত 
নহে কেবল দস্তরি লাভমান্র এই আচরণ অতি কুৎসিত এবং এই ব্যবহার অতি নিন্দনীয় 
এইরূপ কুব্যবহার ও কুৎ্নিতাচরণ কেবল ইহাঁদিগের দৃঢ়তা ভাবে ও নৃতন লাভের উপায় 
অজ্ঞানেই হয়। যেমন যবন রাঁজাধিকারে কোন কাধ্যে অস্তঃকরণ নিবিষ্ট হইত না কেবল 
জড়ের ন্যায় সর্বদা অস্তঃকরণ আদ্রঘথাকিত তাহার ন্যায় ইহারদিগেরে জানিবা আমরা এতৎ 
বিষয় বহুদর্শি বিজ্ঞ সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে স্থবিবেচনায় বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তম২ দ্রব্য বিষয়ের 
বাণিজ্য দ্বারা যাহ! উততপন্ন করিতেন তাহার অর্ধ লভ্য ইহাতে হয় না। যদ্যপি এতব্যয় 
ত্বারা তাদৃশ লভ্য হয় তথাপি আমর! প্রকাশিতরূপে বলিতে পারি না কেন না তাদৃশ লত্য 
হইলেও তথাপি কিনিমিত্ত তাহারদিগের হানি হয় অতএব সেই অংশিগণের মধ্যে এক জন 
বিজ্ঞ তবিলদার হইলেই ভাল হইতে পারে । এমত সকল বৃহত২ ধনী কিন্তু বাণিজ্যঘার। 
কিরূপে অর্থ লাভ হয় কিপ্রকারে বাণিজ্য করিতে হয় তাহ জ্ঞাত নহেন আর বাণিজ্যে যে 
স্বাধীনত। তাহা ইহারদ্িগের অন্তঃকরণে এক বারও উদয় হয় না ইহারা করেন কি কেবল 
অর্থ প্রদান পূর্বক দীসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মাকে গৌরবান্বিত করিয়া -মাঁনেন। যেমন 
ইংলগ্ীয়ের! স্বীয় ধনদ্বার! স্থুখ উৎপন্ন করেন সেইরূপ এতদ্েশীয়দিগের উচিৎ যে বহুদর্শা 
এ কম্মচার ব্যক্তিদিগের! রীতি সন্দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ জ্ঞাত হইয়! দেশস্থ লোক- 
দিগের আশীর্বাদ জনক সুখ উতৎ্পন্ন করাইয়া! আপনার স্থথথী হয়েন। অতএব এতদ্ধেশীয়- 
দিগের উচিত যে ব্যয় ও বাণিজ্য এবং দানদ্বারা সকলে স্থখী হয়েন আর অতি তুচ্ছ 
নিন্দনীয় কিঞ্চিদস্তরি প্রাপ্ত্যর্থ আপনার টাকা লইয়া মণিব ইংলত্ীয়ের অনুমতি পাইবা- 
মীত্র তীহাকে প্রদান করেন ইহা কি উচিত হয়। অতএব এতদ্দেশীয়দিগের কর্তব্য এই যে 
তুচ্ছ পদ আকাঙ্ষা না করিয়া! উক্ত উত্তম২ পদ প্রাপ্তযর্থ যত্ব করেন এবং কেবল অত্যন্ 


সমাজ ৩৩১ 


পরিবার ও কুটু্থ লইয়া আহ্লাদ করেন উচিত যে অধিক ব্যক্তিকে আমোদিত করেন সকল 
মনুষ্যের কর্মেই দোষ আছে ইহা সতা বটে কিন্তু যাহারদ্দিগকে অর্থপ্রদদান করিতেছেন 
তাহারদ্িগের নিমিত্ত সাবধান থাকিতে হয়। এই সকল দোষ ব্যতিরিক্ত দেষাস্তর আছে 
দেখ যেমন মিলিত পঞ্চজন মধ্যে একজন আগামি ভয় ভাবিয়! শঙ্কায় পলাগুন করে কিস্ত সেই 
ভয় আপাতত অনিষ্ট জনক ফলত ভয়জনক নহে তাহার স্ঠায় ইহাতে ও আপাতত ভয়দায়ক 
চরমে ইঞ্টপায়ক । এই সকল বিবেচনা দ্বারা আমর! অস্মান করি যে এতদ্দেশীয় ধনি বন্ধুগণ 
বিলক্ষণ বিবেচন! করিবেন থে এই কপ অর্থ ব্যয় কেবল নিন্দণীয় অতি কৃৎ্সিত এবং অন্যান্ত 
কাধ্যাক্ষম ভীতের স্বভাব জানিবে। অতএব এইক্ষণে যেমতত কাল ও যেষন দেশ এবং 
ব্যক্তি আর যে প্রকার সংসর্গ ইহ! বিবেচন। করিয়| সাবধ'নে আচরণ করিবে । [জ্ঞানান্বেষণ] 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২৮ মাথ ২৪৫ ) 


রায় পরশুনাথ বস্থ । _জিল! বদ্ধমানের প্রধান সদন আমীন শ্রীযুত রায় পরশুনাথ বহু 
স্বীয় কর্মে ইস্তফ! দিয়াছেন রায়জী গবর্ণমেণ্টকতৃক অতি সম্্ান্ত ব্যক্তি । শত হওয়া 
গিয়াছে যে তিনি মুরশিদাবাঁদের অপ্রাপ্ ব্যবহার নওয়াবের তত্বাবধারকতা কশ্মে নিযুক্ত 
হইয়া এই কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে তিনি & নওয়াব সবকারে অতি বিশ্বাসা 
এক পদে নিযুক্ত ছিলেন । তাহার নৃতন পদের বেতন মাসে ১৫৭ নিদিষ্ট হইয়াছে । 


(৯ মার্চ ১৮৩৯ । ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫ ) 


...জেল! নদীয়ার শান্তিপুর নিবাসি শ্রীযূত বাবু রামটাদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত 
গোপীমোহ্ন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীধুত শ্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বানু উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাঁশয়দিগের আদেশ মতে গ্রামের জমিদার অতিমান্ধ ও ধাশ্ৰিক শ্রযুত 
বাবু উমেশচন্দ্র রাঁয় মহাশয় অশ্ব আরোহণ ও শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্্র রায় বয়ক্রম ৭ সাত বংসর 
ও তন্ত মামাত ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্্র চক্রবর্তী হস্তযারোহণে ঈমিদারির পূর্ণসরঞ্জামের 
সহিত আপন বাটার ৬কা্তিকবিসর্জনান্তে আইসন কালীন বিনাদোষে উপরি লিখিত 
চট্টোপাধ্যায়দিগের আদেশে তস্তজন সমূহ দাঙ্গা করিয়া উক্ত বালকেরদিগের অলঙ্কার হীরা! 
মুক্তা স্বর্ণাদি নির্িতাভরণ ও সমভিব্যাহারি রজত নির্মিত আসাসোট। বরর্শি চামর 
ছেনাইয়! লন ও ইষ্টক লাঠী দ্বারা আবাত করেন ও অশ্বারোহের চাবুক কাটিবার মানসে 
তলআরের চোট মারেন ৬ ইচ্ছা আঘাত উক্ত বাবুর শরীরে না লাগিয়া! অশ্থের পশ্চাৎ 
ভাগে লাগিয়া আঘাতি হয় সে আঘাত জেলা নদীয়ার ডাক্তর শ্রাযুত ক্ষে বি ফোলের 
সাহেব চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করেন:"। 

উক্ত মোকদ্মমা। মোকাম কলিকাতা সদর নেজামতে খাসআপিল হইলে আমরা 
যাহা উপরে লিখিয়াছি সেই সকল মাতবর হেতু তথাকার হাকিম শ্রযুত ক্ষে রিড সাহেবের 


৩৩২ সংবাদ পত্রে সেকানেত্র কথা 


হুজুরে স্থপ্রকীশ হইয়া « ইচ্ছা! রায় বাবু ও তাহার তরফ লোক সকল ধর্ম্যবতারের সুম্ম 
বিচারে নির্দোষী হইয়া রেহাই পাইয়াছেন। . মহাশয় গো এখন জানাগেলো যে অন্যাপি 
ধর্দ আছেন এমতে বিস্তারিত লিখিলাম মহাশয় অন্তুগ্রহ পূর্বক দর্পণৈক পারে স্থানদিলে 
অবশ্যই দেশের উপকার সম্ভাবনা কিমধিক মিতি।-."শ্রীগুরুনাস ভট্টাচার্য্য । শ্রীরামনূসিংহ 
শিরোমণি । শ্রীহরপ্রসাদা তর্কবাগীশ। শ্রীকালিদান বিদ্যাবাগীশ। শ্রশ্তামাচরণ 
তর্কপঞ্ধানন। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য। শ্রারামরত্ব বিদ্যালঙ্কার। শ্রাকালা্টাদ নপাড়ি- 
ভট্টাচাধ্য, শ্রীশশিভূষণ নপাড়ি ভট্রাচার্ধ্য। শ্রীঠাকুরদাস ভট্টাচার্য প্রভৃতি গ্রামবর্গেষু। 


(১০ আগষ্ট ১৮৩৯ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬) 


বাবু মথুরানাথ মল্লিকের মৃত্যু ।__আমরা অতিশয় খেদপূর্ববক উক্ত বাবুর মৃত্যু হেতুক 
দুঃখবার্ত। প্রকাশ করিতেছি এবং তাহার বদ্ধমানের রাজবাটীর কম্ম কাধ্য নির্বাহে অতি 
বিশ্বস্তত। প্রযুক্ত তিনি সর্বত্র অতিথ্যাতাপন্ন ছিলেন বিশেষতঃ যন্বারা তাহার শিরোপরি 
এরূপ গৌরবের মুকুট ধৃত হইয়াছিল তাহা কহি অর্থাৎ তাহার আস্তরিক জ্ঞানযোগ ও 
যথার্থ পদার্থ জ্ঞান ও শুদ্ধধারা সকল আর সংপথসদহুষ্ঠটান করাইবার কারণ ত্বাহার নিশ্চয় 
মানস ও এতদ্দেশীয়েরদের বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে বছ দানাদি পুরঃসর অশ্রাস্ত যত্ব অধিকস্ত 
এই অত্যাশ্চ্ধ্য ও অসাধারণ প্রশংসার যোগ্য যে তিনি জীবনাবধি দৃঢরূপে এই পথে 
চলিয়াছেন অথচ জাতীয় বাধা ও অপরাধ তাঁবৎ তুচ্ছ করিয়াছেন । 

আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে ধাহারা তাহাকে দেখিয়াছেন সকলেই তাহা জানেন 
যেতিনি দৃষ্টিতে অতি স্বুদৃশ্য ছিলেন অর্থাৎ শরীরের কোমলতা ও আকারের লাবণ্য 
দেখিবার ও গাস্ভীধ্য ছিল ও বয়েসে চল্লিশ বৎসরের উদ্ধ ছিলেন ন1। 

প্রা় এক মাপাবধি অতিশয় গ্রহণীরোগে গীড়িত থাকিয়া অতিশয় যাতনা! ভোগ 

করিয়াছিলেন ও ইহাতে তাহার শরীর ক্রমেতে দুর্বল করাতে তাহাকে সকল শোভা ও 
কন্মাদি হইতে স্থগিত রাখিয়াছিল যথার্থ তাহার স্বন্ধ দেশে এক সাংঘাতিক স্ফোটক 
হইল ও ইহাতে তাহার অমূল্য জীবন রক্ষণার্থে যদ্যপিও তাহার পরিবারের ডাক্তরেরা যথা 
ট্টিউয়ার্ট ওসানসি ও গ্রীণ সাহেব প্রভৃতি অনেকানেক বাঙালি বৈদ্যেরা নানা প্রকার 
করাতে ও বন্থবিধ চেষ্টা পাওয়াতেও সকলে উপায় নিরূপায় হইল ।--জ্ঞাং নাং। 


( ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। আশ্বিন ১২৪৬) 


"জিলা মেদিনীপুরের সংক্রান্ত জলামুটা ইত্যাদি পরগনার জমিদার ৬রাজা 
নরনারায়ণ রায় ধনী এবং মানী ছিলেন। তাহার ছুই পক্ষের তিন সন্তান জোষ্ঠ রুদ্রনারায়ণ ' 
রায় বাকী ছুইজন1 নাবালগ। রাজা জীবদ্বশাতে এ জমিদারী ধাহাকে অর্পণ হইবেক সেই 
বাক্তি নির্ণয়ে ও মংশ হইবার বিষয়ে ওপিয়ৎ নাম। কিম্বা অন্য নিদর্শন পত্র প্রস্তত অথবা 


সমাজ ৩৩৩ 


বাচনিক ধার্য ন। করিয়া ২৫ চৈত্র ৫ আপ্রেল শুক্রবার রাত্রে পরংলোকগামি হইবাতে 
এ জমিদারি ১৭৯৩ শালের ১১ আইনের ২৩ ধাবার সিখিত মতে পাছে বিভাগ হয় 
ইহাতেই ক্ষ্েষ্ট সন্তান এ কত্রনীরায়ণের তরফ মোক্তার ব্রজমোহন বস্থ এককেতা আজি 
মৃতরাজার নামাঙ্কিত মেদিনীপুরের কালেকটবিতে এই মজমুনে দাখিল করিয়াছে যে 
মৃতরাজ! বর্তমানে জ্যেষ্ঠ সম্ভানকে রাজটাকা দিয়! ন'ব।লগ ছুই সন্তানের পৌরপৌষ ধার্য 
করিয়৷ নিদর্শন পত্র লিখিয়! দিয়াছেন এ সকলি অমূলক আদৌ মৃতরাজ! এমত আরঙ্ী 
কখন করেন নাই এবং নিদর্শন পত্র লিখিয়া দেন নাই এ আরজ্জীর দস্তখত তদারক হইলেই 
কৃত্রিম প্রকাশ পাইবেক ।**শ্ীহরিহর দাঁস। 
রঃ ( ১১ জান্য়ারি ১৮৩০ । ২৮ পৌষ ১২৪৬) 

যে ব্যক্তিরা এক জাতির মঙ্গলাথে সচেষ্টিত হইদ্জা নিশ্প হবূপে পবিশ্রম করিয়া 
থাকেন। তাহারা সেই জাতীয় এবং বিশেষতঃ বক্ষাগুস্ব সমুদায় লোৌকবর্গের কৃতজ্তা 
এবং সন্ধান পাইবার উপযুক্ত এবং যৎকালীন এতাদৃশ মঙ্লাকাজ্কি ব্যক্তিরা লোকান্তর 
গমন করেন তখন সাধারণ লোকের কর্তবাই যে সেই বাক্তির চিরম্মরণের নিমিত্তে এক 
কীন্তি স্থাপন করেন অতএব এতাদৃশ বিষয়োপযুক্ত কর্ণেল জেমদ ইয়ং সাহেব যিনি 
বিলায়ত গমনোগ্যত হইয়াছেন তিনি ভারতবর্ষের এক জন মহোপকারী কারণ তিনি 
এতদ্দেশীয় লোক সমূহকে পশ্চিম দেশীয় লোকের অত্যন্ত গ্রণা হইতে উদ্ধার করিম! 
তাহারদিগকে সংসর্গ করিয়াছেন যতকালীন এতদ্দেশীয়েরা ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির 
অনুপযুক্ত এবং ক্ষুদ্র ভূত্য বর্গের দ্বার পরাজিত প্রায় হইয়াছিল তখন উক্ত সাহেব 
এতদ্দেশীয়েরদিগের সম্যক শক্তি রক্ষার্থে সচেষ্টিত হুইয়! যুদ্ধ করিয়াছেন এই মহান্ভব 
সাহেব দ্বারা মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক স্ৃচন! প্রথমতঃ হয় ইনিই স্থশীল বিদ্বান অপর 
ব্যক্তিরদিগকে সম্মান পুরঃসর শেঠ পদে নিযুক্ত করেন ধিনি এতদেশীয় লোকেরদিগের 
সাহাধ্যার্থে কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্সের বিরোধী হইয়! সহ করিয়াছেন যগ্চপি এতাদৃশ 
পরোপকারি ব্যক্তির এতদ্দেশ পরিত্যাগকালে তাহার ম্মরণার্থে কোন প্রকাশ্য চিহ্ন না 
রাখি তবে জান কোম্পানি যে শৃঙ্খল দ্বার] আমারদিগকে প্রথমতঃ রুদ্ধ করিয়াছিলেন 
সেই অদৃষ্ট বলে পুর্ণলাভ বিষয়ের উপযুক্ত হইতে হয় এহন্লিমিত এতদ্দেশীয় সমুদায় 
বন্ধুবর্গের প্রতি অন্মদাদির প্রার্থনা এই যে তাহার! ত্বরায় এক সভ। করিয়া এতাদৃশ 
মহাম্ুভব পরোপকারি ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ করুন| [ জ্ঞানাগ্বেষণ এ 


রামমোহন রায় 
(৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬ ) 


দিল্লীর বাদশাহ ।-_আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা 
শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির 


৩৩৪ জওব্াদ পত্রে জেক্কাহেলত্ কথা 


উপরে তাঁহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার 
শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্নগুদেশে প্রেরণ 
করিতেছেন'..। 


( ২০ নবেম্বর ১৮৩০ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 


শ্রীধুত বাবু রামমোহন রায়ের যাত্র! ।__শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারি 
জন পরিচারক সমভিব্যান্বত হইয়া আলবিয়ননামক জাহাঞ্জে আরোহণপূর্ববক বিলায়তে 
গমন করিয়াছেন। কলিকাতার ইন্গরেজী সম্বদপত্রেতে বাবুর এই কর্মেতে অতিশয় 
প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংগ্নগুদেশে এমত নান স্থদৃশ্ত বস্ত আছে যে তাহাতে 
এ বাবুর যাদৃশ অনুরাগ ও বিদা তত্দারা বোধ হয় যে তাহার তাহাতে অত্যন্ত সস্তোষ 
জন্মিবে ইহা অবগত হইয়া আমরাও ইত্যবসরে তাহার এই কীত্তির অত্যন্ত প্রশংসা করি। 
গবর্ণমেণ্ট গেজেটে লেখেন যে &ঁ বাবু আপন পরিচারকন্বার। যাত্রা কালে এবং ইংগ্নগুদেশে 
বাসকরণ সময়েতেও স্বীয় জাতীয় রীত্যনুসারেতে ব্যবহার করিতে পারিবেন । 

অপর পত্রে লেখেন যে বাবু রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মণ হইয়া প্রথমতঃ ইংগ্রগুদেশে 
যাত্রা করিতেছেন এমত নহে যেহেতুক ইহার চক্জিশ বৎসর পূর্ব্বে ছুই জন ব্রাহ্মণ শ্রীশ্্ীযূত 
বাঁদশাহের হজুর কৌম্মেলে এক দরখাস্ত দেওনের নিমিত্ত বোশ্বেহইতে বিলায়তে গমন 
করিয়াছিলেন অনস্তর তাঁহারা এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইলে ত্াহারদের প্রতি কোন দোষ 
অর্পিত হয় নাই। 


( ১৫ জানুয়ারি ১৮৩১ । ৩ মাঘ ১২৩৭ ) 


১৮৩০, ২২ নভেম্বর ।--আলবিয়ননামক জাহাজ গঙ্গাসাগরহইতে সমুদ্রপথে যাঁয় 
সেই জাহাজে শ্রীধুত বাবু রামমোহন রায় ইংগ্রগুদেশে গমন করেন এবং তাহার কএক জন 
মিত্র তাহার সহিত গঙ্গাসাগর পধ্যস্ত যান। 


( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ২ ফান্তন ১২৩৭ ) 


শ্রীযৃত বাঁবু রামমোহন রায়।-শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের সঙ্গে যে২ চাকর 
গিয়াছে চন্দ্রিকাসম্পাদ্ক তাহাদের নাম ধাম আমারদের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে 
আমরা স্পষ্ট উত্তর দি যে তদ্িষয় আমরা কিছুই জানি না তাহারদের জন্ম কি পিতামাতার 
নাম কি বিগ্ভাভ্যাস বিষয়ে আমরা কিঞ্চিম্মাত্র অবগত নহি বাবুর বিলায়তে গমনের 
স্ধাদ আমরা কলিকাতার ইনজরেজী সম্বা্দপত্রে পাইলাম এবং তাহ! আমরা দর্পণের দ্বারা 
প্রকাশ করিলাম। পরের চাকরের বিষয়ের অনুসন্ধান “করা শিষ্টবিশিষ্ট লোকের কর্ম 
নয় অতএব তৎপর সম্পাদক মহাশয়কে আমরা পরামর্শ দি যে তিনি সে বিষয়ের 
সুরথালকরা ঘশীকুপ করেন । 


সমাজ ৩৩৫ 


গত এক সপ্তাহের প্রকাশিত চন্দ্রিকাপত্রে সম্পাদক মহাশয় বাপ্্গাক্তি করিয়া কহেন 
ষে শ্রযুত রামমোহন রায় জাহীজ্ারোহণ করিয়া সমুদ্রপথে বিলায়ত গমনে জাভিত্রষ 
হইয়াছেন। জাতির বিষয়ে ধাহারা অভিবিজ্ঞ তাহার! এ বিষয়ের বিবেচনা করিবেন 
কিন্তু যেযাত্রায় গমন করিয়াছেন তত্প্রযুক্ত যে ত্বাহার পৈতৃকাধিকার যাইবে না ইহা 
আমরা স্পষ্ট জানি। কোন গ্রামের প্রধান লোক কে'দ এক ব্যক্তির জাতি নষ্ট করিতে 
পারেন অথবা জাতির সমন্বয় করিতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষে আদালতের ডিক্রীবিন! 
কোন বাক্তি আপনার সম্পন্তির অনধিকারী হইতে পারে না এবং অন্কমান হয় “য 
শ্রীযুত রামমোহন রায়কে বিলায়ত দর্শনের বিষয়ে ষে পৈতভৃকাধিকারে অনংশীকরণ শ্বরূপ 
দণ্ড দিবেন এমত কোন জজলাহেব নাহি । 


(২৭ নভেম্বর ১৮৩০ । ১৩ অগ্রহার়ণ ১২৩৭) 
বাবু রামমোহন রায় ।--ইও্ডমা! গেজেটে লেখে যে বাবু রামমোহন রায় সতীবিষয়ক 
এক দরখাস্ত পালিমেন্টে দ্রেওনার্থ সমভিব্যাহীরে লইয়া বিলায়তে গিয়াছেন। উক্ত 
বাবু যে জাহাজে গমন করিয়াছেন তাহ এইক্ষণে গঙ্গাপাগর ছাড়িয়া সমুদ্রগত হইয়াছে । 


( ৭জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১২৩৮) 


১৮৩১১ ১৮ জানুয়ারি ।_-আলবিয়ননামক জাহাজে আরোহণপূর্ববক শ্রীযুত বাবু 
রামমোহন রায় কেপে পনুছেন। 


(১৮ জুন ১৮৩১। ৫ আযষাট ১২৩৮) 


শ্ীযুত বাবু রামমোহন রায়।_-কিয়ৎকাল হইল কেপহইতে এই সম্বাদ আগত 
হয় যে বাবু রামমোহন রায় নিরুদ্ধেগে কেপে পহুছিয়া তথাহইতে ইঙ্গলগুদেশে যাত্র! 
করিয়াছেন যাত্রাকালে তিনি উত্তমরূপে শারীরিক স্থস্থ ছিলেন এবং অন্ত২ জাহাজারোহিরদের 
ম্যায় তিনি কাণপ্তান্সাহেবের 'মেজের উপর ভোজন করেন না কিন্ত নিয়মমৃত আপনার 
কুঠরীতে বসিয়া এবং তিনি যে সকল ভঙ্ষণীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়! যান তাহা 
লইয়! তাহার ভূত্যের! অহ্রহতক্ষণীয় প্রস্তুত করে। এইক্ষণে যে তিনি নির্বিঘ্নে ইঙ্গলপ্ডের 
তটে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন এমত আমরা প্রত্যাশা করি এবং হৌস অফ কমন্সের কমিটার 
সাহেবেরদের সমক্ষে ভারতবর্ধীয় অবস্থার বিষয়ে সুতরাং তিনি সাক্ষ্য দিবেন অপর 
ভারতবর্ষের হিতার্থে যে নানা যত্ব করিবেন তত্প্রযুক্ত ভারতবর্ষের যে শুভফল জন্মিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

অপর হরকরাপত্রের নুখারাবিশিষ্ট এক জন হিন্দু ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্রে প্েরক 
লেখেন যে রামমোহন রায়ের বিক্ুদ্ধাচারিরা এতদ্দেশে এতদ্দ্রপ গ্রবোধ জন্মাইতে চেষ্টান্বিত 
আছে যে রামমোহন রায় ইঙ্গলগুদেশে গমনকরাতে জাতিভরষ্ট হইয়াছেন: | 


নী সংবাদ পত্রে সেকালেত্র ক্রথা 
(২৪ সেপ্ম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 

বাবু রামমোহন রায়।__সংপ্রতি প্রকাশিত কন্তচিত্িশ্বাসস্ত ইতি স্বাক্ষরিত পত্রে 
লেখক জিজ্ঞাসা করেন যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের মঙ্গল 
কি অমঙ্গল হইবে এই প্রগ্নে উত্তরঘটিত অতিদীর্ঘ এক পত্র আমর! প্রাপ্ত হইদ্নাছি তাহাতে 
লেখক লেখেন যে এই পত্র অবিকল আমর! প্রকাশ করি। তাহা করিতে আমরা ক্ষম 
নহি যেহেতুক তাহাতে রামমোহন রায়ের ঘরের কথাসম্বলিত অনেক গ্লানি আছে অতএব 
এ পত্র প্রকাশ করা আমারদের উপযুক্ত বোধ হয় না। ইহার পূর্বে আমরা অনেকবার 
চন্দ্রিকাপ্রকাশক মৃহাশয়ের গৃহকথাঘটিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা নিত্যই 
প্রকাশ করিতে স্বীরূত হই নাই সংপ্রতিকার পত্র লেখককে আমরা স্থজ্ঞাত হইয়া তদ্রুপ 
নিয়মও এইস্থলে আমারদিগের কর্তব্য হয়। অতএব এ পত্রে রামমোহন রায়ের গৃহকথা- 
ঘটিতাংশ তাগ করিয়! যদি ফেবল তাহার সাধারণ কম্মঘটিতাংশ প্রকাশ করিতে অন্মৃতি 
দেন তবে প্রস্তত আছি। 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩১। ৩০ আশ্বিন ১২৩৮) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।_গত ১৭ সেপ্টেপ্বর ২ আশ্বিনের সমাচার 
দর্পণে (শ্রপ্রশ্নকার বিশ্বাসশ্য ) ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার তাৎপধ্য 
শ্রীযুূত রামমোহন রাম বিলাত যাওয়াতে অন্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে মঙ্গল হইবেক কি 
অনিষ্ট দর্শিবেক এই প্রশ্ন করিয়া তাবৎ সম্বাদ প্রকাঁশকাদ্ি অনেকের স্থানে উত্তর 
প্রার্থনা করিয়াছেন ইহাতে আপন২ বিবেচনাম্ুসারে উত্তর'প্রদান করা উচিত অতএব 
কিঞ্চিল্িখি। 

রামমোহন রায় বিলাত যাওয়াতে আমারদের দেশের উপকারমান্র নাই যেহেতু 
তিনি এতদ্দেশের সর্বসাধারণের উপকাঁরক নহেন বিশেষতঃ হিন্দুবর্গের বিশেষানিষ্টকারী 
ইহ এদেশে রাষ্ট্র আছে। কিন্তু তাহার মতাবলম্থি দশ পাঁচ জনের এবং তাহার পুত্রাদির 
আছে কি ন। তাহা! আমর! বলিতে পারি না অপর তাহ] হইতে এদেশের সাধারণ উপকার 
হইবে ইহা! কদাচ নহে। কেননা তিনি এদেশীয় লোকের মহান্‌ ইষ্ট যে ধশ্ম কর্ম তাহ 
নষ্ট করিবার অনেক চেষ্টা করিবায় তাবতেই উত্ত্যক্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তগ্প্রমাণ 
রামমোহন রায়ের বিদ্য। প্রকাশের পূর্কে এতন্ঈগরে লোক সকলে স্থুখে বাস করিতেছিলেন 
অর্থাৎ দৈবকর্খম ও পিতৃকশ্মাদিকরণে আচগালপ্রভুতির বিশেষ যত্ব ছিল এবং তিনিও স্বয়ং 
ত্বদেশীয়েরদের আচার ব্যবহারাদি বত্তে চলিতেন। হিন্দুর আচার ব্যবহারে থাকিয়া 
কোনং ইঙ্গলণ্তীয় মহাশয়ের অধীনতায় বিশেষতঃ এক শিবিল সরবেণ্ট ডিথি সাহেবের 
অনুগ্রহেতে অনেক কালাবধি কোম্পানির কাঁষকম্ম করিয়া কতক গুলিন ধনসঞ্চম় করিয়া 
ছিলেন তৎপঞ্কর নগরে আসিয়া কএক জন ভাগ্যবদ্যনক্তির নিকটে যাতাম্নাতকরত এবং 


সমাজ ৬৩৩৭ 


বাক্বোশলাদির দ্বারা আত্মীয়তা প্রকাশ করিলে তাহারদের মধ্যে কেহৎ বাধ্য হইয়াছিলেন 
এই সাহসে কিছু কাল পরেই আত্মীয় সভানামক এক এভা সংস্থাপন করেন কিঞ্িৎকাল 
এঁ সভায় কএক জন লোক যাতায়াত করিয়াছিলেন যেহেতৃক তাহারদের অন্থমান হইয়াছিল 
যে এই সমাজদ্বারা বুঝি এদেশের কিছু উপকার জন্সিতে পারে অবশেছে জানিলেন যে 
সর্ধনাশের বীজরোপণ করিতে চাহেন অর্থাৎ এ সভার কেবল দেবদ্ধিজাদির দ্বেষমান্র 
প্রকাশ হয় তখন সকলে সতর্ক হইলেন ফলতো ভদ্রলোকসকল এঁ সভায় পুনর্গমনাগমন 
করিলেন না তাহাতেই সে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইল। এবং তাহার আহার ত্মাচার ব্যবহার 
হিন্দুর ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। প্তৎকালাবধি রামমোহন বায় হিন্ুদর তাজা 
হইলেন ইহারে। এক প্রমাণ লিখি | 

অনেকের স্মরণে থাকিবেক থে পূর্রেব চিফজপ্টীপ সব গড বা হাইন্ডইষ্ট সাহেব যখন 
হিন্দু কালেজ স্থাপন করেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাগাবন্থ লোক উক্ত সাহেবের 
অন্গরোধে এবং দেশের মর্শল বোধে অনেক২ টাক। চান্প। দিছেন ইহাতে হাইডইষ্ট সাহেব 
তুষ্ট হইয়া কালেজের নিয় করিয়াছিলেন তাহাতে এতদেশীয় মহাশয়েরদের মধ্য উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচন! করিয়। এ পাঠশালায় কশ্মাধাক্ষ নিযুক্ত করিলেন তন্মধো রামমোহন রায় 
গ্রাহ্থ হইলেন না যেহেতু তাবৎ হিন্দুর মত নহে। 

দ্বিতীয় প্রমাণ। রামমোহন রায় ভিন্ুরদের সমাজে গ্রাহ। হপগা দ্বরে থাকুক তাহ্‌।র 
সহিত সহবাস ছিল এই অপরাধে এক জন অতিমান্য লোকের সন্তান বিদ্বান এবং অনেক 
ধনদানে বিলক্ষণ সক্ষম তিনিও তথ্পর্দে নিযুক্ত হইতে পারিলেন ন|। তাহাকে 
তৎপদ্দাভিষিক্তকরণাশয়ে সদর দেওয়ানীর জজ মেং হেরিংটন সাহেব বিশেষ অঙ্থরোধ 
করিয়াছিলেন তাহাও রক্ষা হইল না। রামমোহন রায়ের সহবাসে এতাদৃশী ছুরবস্থ। 
লোকের ঘটিয়ছে আহার ব্যবহার করিলে কি হইত বলা যায় ন্তুঁএ কথ। বিলাতে হষ্টে 
লাহেবকে জিজ্ঞাস1 করিলে সপ্রমাণ হইবেক । 

রামমোহন রার অনেকন্ল'বধি অনেক প্রকার ভাষা গ্রন্থ ছাপ! করিয়। লোককে 
প্রধান করিয়াছেন তাহ। প্রাপ্তিমাত্র সাধুসকল তুষ্ট ন। ভহয়া মহাকুষ্টপৃর্বক মিসন্তারি 
সাহেবেরদের রচিত গ্রন্থের গ্তার অগ্রাহ করিয়াছেন খেছেতু তাহাতে যাহ|। লেখেন 
তাহার তাত্পর্ধ্য স্বেচ্ছাচারি হওয়। উত্তম দেবদেবীপূজ। অপকুষ্ঠ কশ্খ এব পিতৃমাতৃশ্রাদ্- 
তর্পণা্দি ত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহ| এ প্রদেশের ইতর “লোকের বালকেও বিশ্বাস 
করে না। 

রামমোহন রায় আপন গ্রন্থে এ বিষয় বারম্বার প্রকাশ করাতে কএক জন অবোধ 
এবং কএক জন ধনহীন কেহ বা তাহার অধীন এঁ মতাবলম্বী হইল । 

অপরঞ্চ রামমোহন রায় হিন্দু কাঁলেজের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতে পারিলেন না 
একারণ মনোভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাতে ব্যাকুল হইয়া অপমান বোধে তদ্দঃখ মোচনাথ 


২---৪৩ 


৩৩৮ লওবাদ পত্রে সেক্কান্নেশে কথা 
ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের এক পাঠশালা স্থাপিতা৷ করিলেন তাহার তাতপর্ধ্য এই যে অধিক- 
যয়স্ক ব্যক্তি সকল তাহার বাক্য অগ্রাহ করেন অতএব বালককে উপদেশ করিলে অবশ্থ বশ্ঠ 
হইবে। ক্রমেং এ পাঠশালায় শিক্ষিত ক্ষুদ্রজাতীয় বালক সকল তন্মতাবলম্বী হইল ভদ্র 
লোকের সন্তান ষে কএক জন তন্মতাবলম্বী হইয়াছে স্থতরাং তাহারদের ধর্খের সংসারে 
অধর্্ম স্পর্শ হওয়াতে ধর্শ ধন মামহীন হইতেছে ইহা কেহ২ এইক্ষণে বুঝিয়াছেন কেহ বা 
একেবারে সর্ধনাশ না হইলে ধুঝিতে পারিবেন না এ কথা ( স্পরিষ্টেসিয়ান ) বলিয়া যদি 
ফেহ মান্থ না করেন তাহাতে হানিবিরহ । 

অপর রামমোহন রায় কলোনিজেসিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশ সেদেশ বিখ্যাত আছে 
তাহার বাঞ্চা কোন প্রকারে এ প্রদেশ কলনাইজ হয় তন্নিমিত্ত তন্মতাবলক্ষি প্রীকাঁলীনাথ রায়- 
প্রভৃতি সতীদ্বেষি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়াইয়া কলনিজেসিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর 
করাইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুমাত্রের অভিলাষ নহে যে এদেশে ইঙ্গজরেজ লোক আসিয়া চাসবাস 
করে এবং তালুকদার হয় । তাহাতে যে দৌষ তাহা কলনিজেসিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে 
বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া বিলাত পাঠান গিয়াছে । অতএব তিনি কোন প্রকারেই 
এতদ্দেশীয় সাধারণের উপকারক নন্‌। কন্যচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঠকস্য | 


রামমোহন রায়ের বিষয়ে আমর! ঘে পত্র দর্পণোপরি প্রকাশ করিলাম ততদ্বিষয়ক 
আমারদিগের কিঞ্চিৎ স্পষ্ট লেখা উচিত। এ পত্র ডাকের দ্বারা আমারদের নিকটে 
পন্ুপ্ছ তাহার খামের উপরি ভবানীচরণ এই নাম লিখিত ছিল কেবল এই কারণে 
এমত নহে কিন্ত এ পত্রের অক্ষরচ্ছন্ন এবং উত্তম বিন্যাসদ্বারা বোপ হইয়াছিল থে 
তাহ শ্রীযুূত চন্দ্রিকাস্ম্পা্ক বিজ্ঞ মহাশয়কতৃণ্ক রচিত হইয়াছে কিন্ত শেষে এ পত্র 
তিমিরনাণক পঙজে অর্পিত হইয়াছে দৃষ্টহওয়াতে তদ্বিদয়ে আমর! কিছু অন্ভব করিতে 
পারিলাম ন|। 


(২২ অক্টোবর ১৮৩১। ৭ কাণ্তিক ১২৩৮) 


“**ইজবেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকশ্ম পিতৃকম্ম ত্যাগ করিতে হয় 
এমত নহে । যদি বল শ্রীযৃত রামমোহন রায়ের সহিত ধাহারদিগের বিশেষ আত্মীয়ত। 
আছে ক্াহারা তছুপদেশে উক্ত কন্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযৃত 
কালীনাথ মুন্সী তাহার পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ব্রহ্মদভায় ইহার সর্বদ1 গষনাগমন 
আছে তথায় যেপ্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহ! কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে 
বিচক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাহার বাটীতে শ্র্রী৬ ছুর্গোৎ্সবাদি তাবৎ কর্ধ 
হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজরুষ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবরুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু 
শরণ সিংহর্দিগেষ সহিত কি রায়জীর আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্ণ শ্রীধৃত বাঁবু ছ্বারিকানাথ 


সমাজ ৩৩৯ 


ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায় তাহার নিত্যকণ্ম 
বা কাম্যকম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না এ বাবুর 
বাটাতে ৬ছুর্গোৎ্সব ও ৮ শ্ামাপূজা ও ৮ জগগ্ধাত্রা পূজা ইত্যাদি তাবৎ কণ্দদ হইয়া থাকে। 
অতএব এমত কোন হিমু আছে যে দৈব ও পিতৃ কশ্ম ত্যাগ করিয়। আপনাকে হিন্দু 
বলাইতে চাহে। কিন্তু বাবুদিগের বাটাতে এই মডোৎ্সবে তাহারদিগের আত্মায় তাবৎ 
লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অঙ্থমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় 
ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথ! করিতে পারিবেন না কেননা 
আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্বের দেবপুজ1! করিতেন এবং অনেক স্থ'নে 
দর্শনা্থ গমন করিয়াছিলেন তাহ। এতম্নগরেই দেখা শুন। গিয়াছে ।-_চক্দ্রিকা । 
(২০ আগস্ট ১৮৩১ । € ভাদ্র ১৯৩৮) 

শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ।--১৮৩১ সালের ১২ আপ্রিলের লিবরপুলনগরের গন্তে 
লেখে যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় ৮ আশ্রিশে নির্বিত্বে & নগরে পহুছেন এবং উপনীত 
হইয়া অবধি নগরস্থ প্রধান২ ব্যক্তিনদের সঙ্গে বাবুর আপাপকরণে প্রায় প্রত্যেক ঘন্টাক্ষেপ 
হয়। পরে ১২ তারিখে নগরস্থ ইঠ্টিইগ্রিয়া কমিটার কএক জন সাহেব বাবু রামমোহন 
রায়ের আগমনজন্ত সন্তোষ জ্ঞাপনার্থ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। কহিলেন থে কোম্পানির 
বিরুদ্ধে আপনি আমারদিগের থে অণনক প্রকার পাহাধ্য করিবেন এমত আমারদের 
ভরসা । তাহাতে বাবু উত্তর করিলেন নে আমার দেং অভিপ্রেত তাহ। বিরোধের দ্বারা 
শিষ্পত্তি না হইয়া! সলাদ্ধার যে নিষ্পত্তি হয় এমত বাঞ্ধা। আদালতসম্প্ীয় কোন২ 
হ্থনিয়ম “করিতে এবং স্বীয় বাণিজ্য রহিত করিতে এবং দেশমধ্যে লবণাদর এক 
চেটিয়াব্ূপে ব্যবসায় ত্যাগ করিতে এবং ইউরোপীয়েরদিগকে স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে 
আগমন ও বসবাণার্থ অনুমতি দিতে এবং মোকদ্দমাব্তিরেকে তাহারদিগকে দ্দেশ- 
বহ্তত করিতে যে ক্ষমতা আছে তাহ রহিত করিতে ইতাা্ি বিষয়ে যদ্যপি কোম্পানি 
বাহাছুর স্বীকৃত হন তবে তাহারা যে পুনর্বার চার্টর পান ইহাতে আমি বিপক্ষতাচরণ 
না করিয়া বরং সপক্ষ হইব। 

(৩ সেপ্টেম্বর :৮৩১। ১৯ ভাদ্র ১২৩৮) 

শ্যৃত বাবু রামমোহন রায় ।-_ইঙ্গলগুহইতে শেষাগত স্বাদের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় লিবরপুল নগরহইতে লগুন নগরে গমন 
করিয়া এক শরাইতে বাস করিতেছেন। তিনি অতিস্মাদরপুরঃ$সর তত্রত্যকতৃণ্ক 
গৃহীত হন এরং রাজধানীর অতিমান্ত অনেক শিষ্টবিশিষ্ট মহাশয়ের] তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন । 


৩৪০ সংবাদ পত্রে সেক্কাবেনল্র কথা 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮) 

শ্রীধুত বাবু রামমোহন রায় ।--বাবু রামমোহন রায় যে সময়ে লিবরপুলনগরে 
অবস্থিত তৎসময়ে তন্পগরস্থ তাবন্মান্ত লোক তীহার সঙ্গে সাক্ষাদর্থ আগত হন। পরে 
এ নগর ও ততমন্সিহিত যে সকল স্থদৃশ্ঠ বিষয় ছিল তাহ! তিনি দর্শন করিলেন কিন্ত মাঞ্চিষ্টর 
নগরের লৌহঘটিত রাস্ত। দৃষ্টি করিয়া তাহার বিশেষ চমৎকার হয়। তান পরীক্ষার 
দ্বারা এ অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকারসকলের বিষয় বিবেচনা করিতে ক্ষম হন এতদর্থ 
তৎ্কম্মাধ্যক্ষের রাস্তার উপরি তাহাকে সঙ্গে করিয়! লইয়! যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব 
তাহারা পূর্ববাহ্নে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্রা করিয়! বাশ্পের গাড়িতে এক ঘণ্টা বিংশতি 
মিনিটে পনর ক্রোশ গমন করিয়া মাঝ্চিষ্টরনগরে পহছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ি কোন২ 
সময়ে ঘণ্টায় পনর ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পধ্যস্ত চম্ত্কৃত 
হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থ । পরে মাক্চি্টরনগরে পহুছিলে তিনি নান! শিল্পের 
কারখান! দেখিতে গেলেন । যখন তাহার পদব্রজে গমন করিতে হইল তখন নগরস্থ প্রত্যেক 
নিক্ষম্্ম ব্যক্তিরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং কর্মি অনেক ব্যক্তিও স্ব২ কম্ম ত্যাগ করিয়। দর্শনার্থ 
তাহাকে আসিয়া ঘেরিল। পরিশেষে তিনি তথাহইতে সরাইতে ফিরিয়। আসিয়। লিবরপুলে 
প্রস্থান করিলেন এবং এ নগরে তিনি আরে। নয় দিন অবস্থিতি করেন । 


অনস্তর রামমোহন রায় লণ্ডন নগরে গমন করিলেনা কন্ত পখিনধ্ো যে২ স্থানে গাড়ি 
ছুই মিনিট স্থগিত থাকে সেইস্থানেই চতুর্দিগে ইঙ্গলগুদেশ দর্শনার্থ আগত বিদেশি ব্যক্তিকে 
দিদৃক্ষু মহ।জনতা৷ উপস্থিত হইল । তিনি যেমন দেশ দিয়! শকটারোহণে চলিতে লাগিলেন 
তেমনি কোনস্থানে পর্বত কোনস্থানে উপত্যকা ভূমি ও উৎকৃষ্ট রুষ্ট ক্ষেত্র ও খাল ও নদী ও 
াকো। ও জমীদারেরদের বসতবাটি ইত্যাদি মহাধনি ব্যক্তিরদের চিহ্ন দেখিয়া মহাহষ্টচিত্ত 
হইলেন। মধ্যে২ তিনি ব্রাঙ্গণপরায়ণ ভারতবর্ষাপেক্ষা ইঙ্গলগুদেশের এতাবদৌৎকর্ষের 
চিহ্নদকল তৎসহ5র যুব রাজচন্দ্রকে [রাজারামকে ] দর্শাইতে লাগিলেন । পরে রামমোহন 
রায় লণ্ডননগরে পহুছিলে ছুই শত অতিশিষ্ট মান্য জন তাহার নিকটাগত হইয়া তাহার সঙ্গে 
সাক্ষাত করিলেন কিন্ত কেপে তাহার পদদেশে যে আঘাত হইয়াছিল তাহার বেদনাতে 
তাহারদের প্রতিসাক্ষাদর্থ গমন করিতে তিনি ক্ষম হইলেন ন1। সস এডবার্ড হৈড ইষ্ট 
সাহেব কোন এক দিবস তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে এ সাহেব যে পালিমেণ্টের 
সধারার বিপক্ষ তহ্িযয়ে রামমোহন রায় তাহাকে কিঞ্চিৎ উপহাস করিলেন। এ 
সাহেব তাহার যুক্তিসিদ্ধ কথাসকল খগ্ডন করণার্থ ঘত্$ করিলেন। পরিশেষে তাহার গৃহে যে 
মহোৎসব হইধে তাহাতে বাবু রামমোহন রায়কে আহ্বান করিলেন । 

অপর রামমোহন রায়ের সহচর যুব রাজচন্দ্র এক দিবস নগরোদ্যানে ভ্রমণকরতঃ 
শ্রীমতী রাণীকে দেখিলেন তাহাতে শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া অনেক 
কথোপকখনানর্তরর রামমোহন রায় ও ভারতবর্ধপ্রভৃতিবিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন 1... 


সমাজ ৩৪১ 


অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাহার বিলায়ত গমনে ভারতবধের অত্যান্ত হিতের 
সম্ভবনা তাহার কারণ এই২ প্রথমতঃ যে সময়ে ভারতবধের উত্তরকালীন বন্দোবন্তের 
আন্দোলন হইতেছে এবং ঘে সময়ে রাজমন্ত্রী ও পালিষেট এতদ্জেশের তাবদ্িষ়ক 
সম্বাদের অন্রসন্ধান করিতেছেন এমত সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন ; দ্বিতীদ্ত্তঃ 
রামমোহন রায় এতদ্দেশের তাবছিষয় স্ুজ্ঞাত এতদ্দেশে যাহার আবশ্যক তাহা ও 
তত্প্রাপণের উপায় তিনি অভিজ্ঞ গবর্ণমেন্টের কিরূপ চাহল্‌ তাহা অবগত আছেন । এবং 
সংপ্রতিকার রাজকন্ম নির্বাহকরণেতে যে কলঙ্ক থাকে তাহাতেও তাহার বিজতা আছে 
এবং যেং বূপ মতান্তর কারলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে তাহাঁও তিনি জ্ঞাপন করিতে 
ক্ষম বটেন। তৃতীয়তঃ রামমোহন রায় স্বদেশীয় লোকেরদের পৰ্বপ্রকারে (হতৈষী এবং 
যাহাতে তাহার বোধে ভারতবর্ষের অমঙ্গল হয় এমত তিনি তকোন পরামশ দিবেন না 
এমত কোন প্রস্তাব করিবেন ন। এইপ্রযুক্ত তাহার পরামশ অনেকেরি অভিগ্রাহ্য হইবে । 
এবং বিশেষতঃ তিনি ঘে এততসময়ে ইঙ্গলগুদেশে গন করিয়াছেন ইহ। ভারতবর্ষের 
অতিশুভ-্থচক অনুমান করিলাম । 

সতীর বিষয় রামমোহন রায়ের কোন উক্তিদ্বার। বে নিষ্পন্ন হইবে এমত আমারদের 
ধোধ নয় তদ্িষয় শ্রীযুত রাজমন্ত্রির। আপনারদেক ভদ্রাভদ্র জ্ঞানাআসাবেই সম্পন্ন করিবেন:.। 

( ১২ নভেম্বর ১৮৩১। ২৮ কাত্তিক ১২৩৮ ) 

বাবু রামমোহন রায়।-_অত্যস্তাহলাদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি খে শ্রাযুক্ত আনরবিল 
কোন্ অফ ডেরেক্তর্স সাহেবেরদের কর্তৃক শ্রীযুত বাবু রামধোহন রাছের নিখিত্ত সম্মমন্থচক 
এক মহা ভোজ প্রস্তুত হইয়৷ তাহাতে আঁশী জন সাহেব নিমন্্িত হন। অপর কোম্পানি 
বাহাছুরের সভাপতি এর ভোজে অধ্যক্ষত্বরূপ উপবেশন করেন এবং শ্রীযুত বানু রামমোহন 
রায় তাহার বামপার্থে উপবেশিত হন। অপর ঘথারীতি রাঞ্জাপ্রভৃতিরদের মদ্যপানাি 
হইলে &ঁ সভাপতি গাত্রোথানপৃব্বক রামমোহন রায়ের সম্মানা্থ পান করিতে সকলকে 
আহত করিলেন পরে তিনি & অতিশিষ্টবিশিষ্ট বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নানা গুণোতৎকীন্তনানস্তর 
ভারতবমের হিতা্থে তাহার যে নকল উদ্যোগ তত্প্রস্তাব করিলেন । তত্পরে কহিলেন 
যে রামমোহন রায়কে আদর্শক জ্ঞান করিয়া অন্ত, অতিশিষ্টবিশিষ্ট জ্ঞানি মানি মহাশয়ের 
যে ইঙ্গলগ্ড দেশে আগমন করিবেন এমত আমারদের দৃঢ় প্রতায় জন্মিয়াছে। 

অতএব রামমোহন রায় ইজলণ্ দেশে কিপধ্যন্ত মান্ত হইয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয় 
পাঠক মহাশয়েরদের এতদ্বারা স্থগোচর হইবে-*ত। 


( ২৯ অক্টোবর ১৮৩১1 ১9 কার্তিক ১২৩০৮ ) 


বাবু রামমোহন রায়।_সংপ্রতি ইঙ্গলণগড দেশহইতে আগত সম্াদপত্রের দ্বার! 
অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ উৈরেক্তর্স সাহেবেরাদের 


৩৪, সওন্বাপ পত্রে সোেক্রাবেলক্র শ্থা 


কতৃক অতি সমাদরপূর্বক গৃহীত হইয়াছেন এবং সংপ্রতি আডিসকোম স্থানে যুদ্ধ 
শিক্ষকেরদের পরীক্ষা! দর্শনার্থ তাহারদের সঙ্গে তথায় গমন করিরাছেন। 

ভারতবধের গবণমেণ্টের বিষয়ে বাবুর অভিপ্রায়ব্ষয়ক অমূলক কতক প্রস্তাব 
ই্গলপ্ীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে বাবু টাইম্সন।মক সন্বাদপত্রসম্পাদকের নিকটে 
এক পর্ন প্রেরণ করিনা এই নিবেদন করিয়াছেন যে এতদ্বিয়ে আপনারা কিঞ্চিৎকাল 
ক্ষান্ত থাকুন ভারতবর্ষে স্থাপিত গবর্ণমেণ্টের বিষয়ে আমার যাহ] বক্তব্য তাহা অল্পকালের 
মধ্যে এক ক্ষুপ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতেছি । 


( ১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


বাবু রামমোহন রায়-_বাবু রামমোহন রায়ের নিত্যালাপি এমত এক জন সাহেবের 
১৮ জুলাই তারিখের পত্রে অবগত হওয়1 গেল যে বাবু এইক্ষণে বিলক্ষণ স্বস্থ হইয়াছেন। 
উক্ত বাবু শ্রীযূত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীুত ড্যুক অফ সসেক্সের সহিত প্রায় এক দিবস 
ব্যাপিয়! আলাপ করেন তাহাতে এ ড্যক অত্যন্তাগ্রক্ত বোধ হয় বাদশাহের পুত্র 
শ্রযুত অল" মনিষ্টরের সঙ্গে পূর্ব্বে তাহার পরিচয়াদি ছিল ইত্যাদি যে সকল মহা।শয়েরদের 
সঙ্গে তাহার সম্পর্ক হইয়াছে তদ্ধারা বাবু রাজদরবারে ও রাজমন্ত্রির চক্রের মধ্যে এইক্ষণে 
গৃহীত হইয়া'ছন। কথিত আছে যে উক্ত বাবু যেব্ূপ লোকেরদিগকে বাধ্য করিতেছেন 
তদ্ৃষ্টে কোট অফ উৈরেক্তর্প সাহেবেরদের উদ্বেগ ন্মিয়াছে এবং দিল্লীর বাদশাহ থে 
এমত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে এ বাদশাহের সৌভাগ্য 
সকলেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতাস্থ কতক এতদেশীয় লোকেরদের আশা 
মিথ্য। জ্ঞান করিবা আমরা সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম বে রামমোহন রায় ইঙ্গলগুদেশে 
পরমপমাদরে গৃহীত হইয়াছেন তাহ। এইক্ষণে প্রমাণ হইল । 


( ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২ মাঘ ১২৩৮) 
১৮৩) সালের বধফল । -- 
জুলাই, ৬। কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্জর্স সাহেবের বাবু রামমোহন 
রায়কে সন্ত্রমার্থে একদিন ভোজন করান। 
সেপ্তেম্বর, ৭1 বোর্ড কন্ত্রোলের সভাপতি শ্রীধুত রাইট আনরবিল চালস গ্রাণ্ট সাহেব 
শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়কে দরবারের সময়ে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান এবং 
শ্রযুত তাহাকে অতিসমার্দরপূর্বক গ্রহণ করেন । | 


( ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ | ১১ ফান্ধন ১২৩৮) 


'ইজলওড দেশের বাদশাহের দরবারের আক্ষবারে রামমোহন রায়ের বাদশাহের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকরপবিষয়ে এই লেখে যে তিনি তৎলময়ে ত্রাদ্ষণের বেশ অর্থাৎ উষ্দীষ ও কাব 
পরিধান করিয়া আগত হইলেন এ কাবা নীলবর্ণ মকমল অথচ স্তবর্ণমণ্ডিত | 


সমাজ ৩৭৩ 


( ১৪ মাচ্চ ১৮৩২ । ৩ চৈজ্র ১২৩৮ ) 
বাবু, রামমোহন রায় ।__হপুকর) সম্বাদপত্রের দ্বারা শ্রুত হওঘা গেল যে শ্রীীঘুূত 
ই্জলগ্ড দেশের রাজার ভ্রাতা শ্রীধুত ডক অফ কম্লেন্ট শ্রীযৃত বাবু রামমোহন রায়কে 
সঙ্গে লইয়া কুলীনেরদের সভার সভোরদের সহিত লাক্ষাৎ করাইলেন | ভারতবর্ষের 
ব্যাপারের বিষয়ে তাহার যে বিবেচনা তাহা তিনি মৌখিকে জ্ঞাপন করিত স্বীকৃত ন। 
হইয়া লিখিতে প্রস্বত আছেন তাহা! আমারদের নিকটে পহুছিবামার অগীণে পাঠক 
মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিব । 


( ২৪ মার্চ ১৮:২। ১৩ ত্র ১২৩৮) 


রাজা রামমোহন রায় ।-_ইগ্ডয়া গেজেট পরের দ্বারা অবগত 5ওয়! গেল থে 
ভারতবর্ষের রাজন্ধ ও আদালতসম্বলিত ও বাণিজাবিষয়ক নিয়ন্পম্প কয় কতক প্রশ্ন পিখিয়। 
রায়জীকে দেওয়া যায় ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর সকল তিনি প্রস্তুত করিকেছেন। রাজস্বের 
নিয়মবিষয়ক উত্তর তিনি দাখিল করিয়াছেন কথি৬ আছে যে সকলেই তাহাতে পরম 
সন্তষ্ট হইয়াছেন ভারতবর্ষের আদালতসম্পকীয় নিয়মের খে প্রশ্ন হয় তাহার উত্তর 
সেপ্তে্বর মাসের প্রথমেই প্রায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তিনি যখন এই সকল বিষয়ের 
উত্তর বিস্তারিতরূপে প্রস্তর করিবেন তখন দেওয়ানী ও ফৌজদারী জমীদার প্রভৃত্তির 
তাবনিয়ম তন্মধ্যে স্প্রকাশিত হইবে । উক্ত আছে গে জুরীর দ্বার মোকদ্দমা নিপন্নকরা 
৪ আদালতসম্পকীয় এতদ্দেশীয় বাক্তিরদিগকে নিযুক্তকরা ও ইউরোপীয় সাহেবেরদের 
সহকারি এতদ্েশীয় জজ নিযুক্তকর। ও তাবদ্ধিষয়ের প্রত রেজিষ্টরী রাখা ও তাবৎ 
দেওয়ানী ও (ফৌজদারী আইনের সংহিতাকরা ও পারস্যের পরিবর্ধে ইঙ্গরেজী ভাষা বাবহার 
হওনপ্রভৃতি এতদ্দেশের নানা সৌষ্টবন্চক প্রশ্তাব তিনি করিয়াছেন । 

শ্ীযুত দিল্লীর বাদশাহের স্থানে শ্রীধূত রামমোহন রার যে রাজ! খাতি প্রার্থ হন 
তাহাতে শ্রীযুত ইঙ্গলগ্ডের বাদশাহের মন্ত্িগণ স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তেখুরবংশের বংশধরেব 
উকীল স্বরূপে তিনি শ্রীযুত ইঙ্গলগাধিপকতৃকি সংগৃহীত হইয়াছেন অতএব শ্রুযুত 
বাদশাহের মুকুট ধারণ মহোত্সবপময়ে ইউরোপের নানা বাজার প্রতিনিধিরদের নিমিও 
যেআদন নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে হ্রীধৃত রাজা রামমোহন রায়কে স্থান দেওয়। গেল । 

অতএব উক্ত বাজাজীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সন্তাবন। যে পূর্কো 
আমরা লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার সফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশায়রদের ইহাতে 
স্পষ্ট বোধ হইবে । এবং রামমোহন রায়ের ধর্মাবলম্বনবিষয়ে যদাপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
সম্মতির অনৈক্ থাকে তথাপি রায়জী ঘে এতর্দেশীয় অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের মধো শ্রে্ 
এবং ভারতবর্ষের হিতার্থ যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারো বিপ্রতিপত্তি 


নাই |" 


৩৪১ নৃওল্রাদ পত্রে সেকাব্লেকর কথা 


(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯) 
১৮৩২, জুন ।-ভারতবর্ধীয় বিষয়সম্পর্কায় হৌদ অফ কমন্সের প্রতি শ্রীযুত রাম- 
মোহন রায় যে প্রশ্নোত্তর লিখিয়াছেন তাহ কলিকাতার সম্বাদপত্র ও দর্পণে প্রকাশ হওয়াতে 
এতর্দেশীয় অনেক সম্বাদপত্রমধ্যে অবিকল অর্পণ হইয়! কাহার উক্তিবিষয়ক অনেক বাদাহ্ুবাদ 


হয়। 
(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩৬ । ২২ মাঘ ১২৬৯) 


রাজা রামমোহন রায় ।-_-ভারতবর্ষীয় লোককতৃর্ক খ্রী্লীয়ান লোকের মোকদ্দমার 
বিচারকর1 এবং তিন রাজধানীতে জষ্টিন অফ গীসের কর করা এবং গ্রান্দজুরীতে নিযুক্ত- 
হওনের ক্ষমতা অর্পণার্থ অল্প দিন হইল ইঙ্গলও দেশে যে বাবস্থা নির্দাধা হয় তদ্িষয়ক 
রাজ। রামমোহন রায়ের এক পত্র গত রবিবারে রিফাম্রপত্তে [ ২৭ জানুয়ারি ] প্রকাশিত 
হয়। এ পত্রের উপকারকতা এই থে রাজা রামমোহন রায়ের বিলায়তে গমনেতে ভারত- 
বর্ষের কি পর্যন্ত ম্ঙ্গল। এরীপত্র অতি বাহুল্য প্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ সম্ভনে না । এবং এ ব্যবস্থা 
নির্ধাধ্য হহয়াঘে প্রযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের পত্রের উক্তি প্রকাশকরণের তাদবশ 
আবশ্যকত| নাই। 

বিলাতে অবস্থানকালে রাজ রামমোহন রায় ১৮২৭ সনে প্রবর্তিত ইত্ডিয়ান জুরী য্যাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করিয়াছিলেন । এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিব্রণ “মডার্ণ রি 5উ? পত্রে (জুন ১৯৩২, পৃ. ৬১৯-২১) প্রকাশিত 
আমার “17700011111 1705 011 1100 1),9481)1110094 01 111101 2110 ৯৮11101,0011198041) 1] 0101? 
প্রবন্ধে পাওয়। যাইবে । 


( ৬৬ জা্চয়ারি ১৮৩৪ | ১০ মাঘ ১২৪০) 


রাজ। রামমোহন রায় ।--বোম্বাই দর্পণলম্পাদক লেখেন যে তিনি এই জনশ্রুতি শ্রুত 
হইয়াছেন থে সংপ্রত্যাগত ইঙ্গলগুহইতে এক লিপির দ্বারা বোধ হইতেছে যে রামমোহন 
রায়ের এতদ্দেশের গবর্নর্‌ জেনরলের ব্যবস্থাকারি কৌন্সেলের কাধ্যার্থ নিষুক্ত হওনের 
সম্ভাবনা আছে । পাঠক মহাশয়েরদের স্মরণ থাকিবে যে চার্টরের নিয়মক্রনে এ কৌন্সেলেত 
কার্য নির্বাহার্থ পাঁচ জন নিযুক্ত হইবেন তন্মপ্ে চারি জন কোম্পানি বাহাছুরের চাকর 
তপ্ভিন্ন সাধারণ এক জন । 


( ৩ নবেম্বর ১৮৩২ । ১৭ কাত্তিক ১২৩৯) 
শ্রীযুত রামমোহন রায় ।--আমারদের দুষ্ট হইতেছে যে অনেকেই উন্মত্ত পূর্বক 
লিখিয়াছেন যে শ্রীতৃত রামমোহন রায় ইঙ্গলণ্তীয় এক বিবিশ্গাহেবকে বিবাহইকরণার্থ উদ্যত 
হইয়াছেন। কলিকাতায় রায়জীর এক স্ত্রী আছে এবং তিনি প্রকাশরূপে হিন্দুশাস্ত্ের কোন 
বিধি উল্লজ্ঘনকরাতে জাতিভ্রংশবিষয়ে নিত্য অতিসাবধান হইয়া আছেন অতএব আমরা 


সমাজ ৩৪৫ 
বোধ করি বে এই জনরৰ সমুদবামই অমূলক ও অগ্রা্থ। তিনি ঈদৃশাবস্থ' অথাৎ স্ত্রী থাকিতে 
যদি কোন বিবি সাহেবকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত থাকেন তবে আমরা বোধ করি যে 
তাহার পৃঢতর বিপক্ষের! রাগপূর্বক তাহার প্রতি যত গ্লানি তিবস্বারাদি করিয়াছেন সে 
সকলেরই তিনি উপযুক্তপাত্র বটেন। 


(১০ নবেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কাঠিক ১২৩৯ ) 


শ্রীধুত রামমোহন রায় ।-ইঙগলগুদেশীয় সম্থাদপজের দ্বার। অবগত হওয়। গেল সে 
ইঙ্গলপ্তীয় এক বিবি সাহেবকে বিবাহকরণবিষয়ক যে জনরব উদিত হইয়াছিল তাহ! মিথা। 
জ্ঞাপন করিতে শ্রীঘৃত রামমোহন রায় ভদ্রবৌধ করিয়াছেন । 


(৯ মাচ্চ ১৮৬৩ । ২পণকফান্ধন ১২৩৯) 


রাজা রামমোহন রায় ।-_-ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে শেষাগত সদ্ারপত্রের ছার। অবগত 
হওয়া গেল যে উক্ত রাজ। এইক্ষণে ফ্রান্স দেশে গমন করিয়াছেন পরে ইউরোপের অন্ান্ত 
দেশ পরিভ্রমণ করিবেন । 


( ১৬ মার্চ ১৮৩৩1 ৪ €চত্র ১২৩৯ ) 
রাজ! রামমোহন রায়ের নৃতন গ্রন্থ ।-_রাজাজী ইঙ্গলগ্ড দেশে অবস্থিতকরণসময়ে 
বেদের প্রধান পুস্তকাদির এক তর্জম। পুনর্ধার মুদ্দাক্কিত করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন । 


(১১ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৪০ ) 


রাজা রামমোহন রাঁয়।__রাজা রামমোহন রায়ের তাবদ্ার্ভাবিষয়ক তাহার স্বদেশীর় 
লোকেরদের শুশ্ষ! বোধে লগ্ডননগরস্থ রাজকীয় আসিয়াটিক সোসৈটির বৈঠকে শ্রীযৃূত 
কো।লক্রক সাহেবের প্রতি সোসৈটির বাধ্যতা স্বীকারকরণ বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব 
করিলেন তাহা আমরা অত্যাহলাদপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি । লগুননগরস্থ ভারতবর্ষীয় 
বিদ্যাবিষয়ে সর্বাপেক্ষা ধাহারা বিজ্ঞবর এবং ধাহারা ভারতবধে বহুকাল বাস করিয়া 
এতদ্দেশীয় ভাষার দৃঢ়তর সংস্কারাপন্ন হইয়াছেন তাহার! সকলই এ সোসৈটির অন্তঃপাতী। 

শ্রাযুত রাজা রামমোহন রায় উদ্ত সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি তামস কোলব্রক 
সাহেবকে সোনৈটির রুতজ্ঞতা স্বীকার করত কহিলেন ঘে শ্রীযুূত কোলক্রক সাহেবের 
স্বাভাবিক গুণ ও আচার ব্যবহারবিষয়ে আমীর যেমন ভদ্রত্ব জ্ঞান আছে তাহা! এইক্ষণে 
অবশ্থ প্রন্তাব্য হইয়াছে ফলতঃ আমি কহিতে পারি যে এ পরম মান্য শ্রীযুত সাহেব 
তাবল্পোককতৃর্ক যেমন আদৃত তাদৃশ অন্য কোন ব্যক্তিকে জানা যায় নাই। ক্সাজা আরো! 
কহিলেন যে বিজ্ঞতম হিন্দুরদের বনৃকালাবধি এমত বোধ ছিল যে ইউরোপীয়েরা কখন 


২---৪৪ 


গর্ঠ ০ পরছে শোতে 5 

সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে গাঢ় সংস্কারাপনন হইতে পারেন না কিন্তু হিনুরদের উতরাধিকারিত্ব 
নির্ণায়ক সর্বাপেক্ষা ষে ছুই গ্রন্থ প্রামাণিক দীয়ভাগ ও মিতাক্ষর! তাহা? শ্রীধূত সাহেব অনুবাদ 
করাতে প্রথমতঃ বোধ হইল যে হিন্দুদের এ জ্ঞান মিথ্যা এবং ভারতবীঁয় লোক যেমন 
সংস্কৃত বিদ্যায় সংস্কীরীপন্ন হন ইউরোপীয়েরাও তেমনি হইতে পারেন । অপর শ্রীযুত রাজা 
শ্ধূত কোলক্রক সাহেবের অস্থাস্থ্যের বিষয়ে অনেক বিপ্লাপোক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন 
যে আমি ইঙ্জলণড দেশে পহুছিয়া দেখিলাম যে সাহেব অত্যন্ত অনুস্থ ও ক্ষীণ তথাপি ভরসা 
ছিল যে মুক্ত হইতে পারিবেন কিন্তু তাহা না হইয়া এইক্ষণে পূর্ববাপেক্ষা অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি 
হইতেছে । -পরে শ্রীযুত রাজা কহিলেন যে যদাপিও কোলক্রক সাহেব অজরামর নহেন 
এবং তিনি যে চিরকাল বাঁচিবেন এমন ভরসা নাই তথাপি তিনি অবর্তমান হইলেও তাহার 
গ্রন্থ জীবিত থাকিবে এবং তাহার কীন্তি ও সন্ত্রম শত২ বর্ষ বিরাজমান থাকিবে । তথাপি 
ভরসা হয় যে এই যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন এবং পূর্বে যেমন লোকের উপকার করিয়াছেন 
পুনর্বার তদ্রুপ উপকার করিবেন । 

পরিশেষে রাজাজী এই প্রস্তাব করিলেন যে এই সোসৈটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত হেনরি 
তাম্‌স কোলক্রক সাহেবের নিকটে সোসৈটি স্বীয় বাঁধ্যতা স্বীকার করিতেছেন এবং তাহার 
নিয়ত আত্যান্তিক পীড়ার নিমিত্ত অত্যন্ত খেদিত আছেন । 

অনন্তর শ্রীযুত বেলি সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতাস্্চক কহিলেন যে উক্ত 
শ্ীযুত সাহেবের বিষয়ে রাজ্জা রামমোহন রায় যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমার সম্মতি 
আছে তিনি যেমন সকল লোকের সমাদৃত তদপেক্ষা অধিক সমাদৃত কোন ব্যক্তিকে আমি 
জ্ঞাত নহি। 

পরে সকলেই এ প্রস্তাবে স্ুসম্মত হইলেন । 


. ফাহার! রীমমোহনের সমগ্র বক্তৃতাটি পাঠ করিতে ইচ্ছুক তীহাদিগকে 4580416 "7017711, 8185. 
&10051 1822, 7, 294 পাঠ করিতে অনুরোধ করি । 


সতীধন্ম-নিবাঁরণে বিলাতে রামমোহনের প্রচেষ্টা 
(১০ নবেম্বর ১৮৩২ । ২৬ কার্তিক ১২৩৯ ) 


সতীবিষয়ক।_-১৮২৯ সালের 9 দ্রিসেম্বরে সতীধশ্ম অশান্ত ও ফৌজদারী আদালতে 
দণ্ডাহ্” বলিয়। শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেল্ী্ক গববুনর্‌ জেনরল যে আইন নির্ধারিত করেন 
তদ্বিরুদ্ধে সুবে বার্গালা বেহার ও উড়িষ্যার হিন্দু লোকের] শ্রীশ্রীুত বাদশাহের নিকট যে 
আপীল করেন তাহা শনিবারে শ্রীশ্রযুতের প্রবি কৌন্সেলে উ্থান হয় অর্থাৎ তর্দেশীয় 
গবর্ণমেন্ট হিন্দুদিগের সতীধন্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাঁবান্‌ হন কি না এই গুরুতর ও 
বহুলোকের অচুশীলিত প্রশ্ন বিচারার্৫থ বিতপ্তিত হইল । 


রা গা রঃ ৬০ 


সমাজ ৩৪৭ 


আপেলাণ্ট অর্থাৎ হিন্দুরদের সপক্ষে ডাক্তর লসিপ্টন মেং ডিঙ্কওধাটর ও মে 
মাকৃডৌগলসাহেবের! বিতগ্াকারী হইয়। প্রথমে লসিপ্টন সাহেব কহিলেন থে স্তীরীতি 
যথাশাস্ত ধর্ম ইহার সুবি২ প্রমাণ হিন্দুরদের বুশীস্ত্ে লিখিত আছে, । 

আগামি শনিবারে ইষ্টইপ্ডিয়। কোম্পানির যণ্যয়াব শীযুত সলিসিটর জেনঝল সর চাপ 
উইদেরল সর এডওয়ার্ড সগডন ও সরজেন্ট স্পেস্কিগ্রভৃতি দ্বারা শুনানী হইবেক | 


অপর শ্রীযুত রামমোহন রায় ও ভারতবধ সম্বন্ধীয় অনেক মহাশয় ত কালীন উপস্থিত 
ছিলেন। ২৫ জুন। 


২ জুলাই । 
কৌন্সেল আফিসে শনিবারে প্রাতঃকালে শ্রিশ্রিযুতের হিন্দু প্রজারদিগের আপীল 
শুনিবার কারণ শ্রীযুূত বাদশাহের প্রিবি কৌন্সেল অর্থাৎ উক্ত কৌন্সেলের সভাপাত শ্রীযুক্ত 
লার্ড চেন্সেলর মেং আফ দি রোল্স বো অফ কাঙ্জেলের সভাপতি কাষ্ট লর্ড আফ দি 
এডমাঁএরেরুটি পেমেষ্টর আফ দি ফোরসেস দ্রি মারকুইস ওএলেস্ঁপ সর এল সেডওএল সর 
এইচ ইষ্ট কৌন্সেলে বসিলেন। অনারবিল উলিশ্নম বেথরষ্ট প্রিবি কৌন্সেলের ক্লার্ক 
হইলেন এবং শ্রীযুত রাজ। রামমোহন রাঁয় পূর্বের ন্যায় লাদিগের নিকট বসিলেন:** । 


৯ জুলাই । 
সতী নিবারণের বিপরীতে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুপ্রজাদিগের আপীল শুনিবার কারণ 
শনিবারে এগার ঘণ্টার সময় হোয়াইট হালে কৌন্সেল চেগ্ধরে শ্রীশ্রযুত বাদশাহের প্রিবি 
কৌন্সেলের টুবঠক হুইল-.*। রাজ! রামমোহন রায়ও উপস্থিত ছিলেন ।"'*চন্দিকা। 


(১২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯) 


১৮৩২--জুলাই, ১১ 1- শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে এই হুকুমক্রমে 
সতীধর্মপক্ষীয় আবেদনপত্রের ডিপাঁমস হয়। 


(১৭ নবেদ্বর ১৮৩২ | ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৯ ) 


স্্রীদাহ নিবারণে হর্ষস্থচক সভা ।--গত শনিবার [১ নবেম্বর ] সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্ম] 
সমাজের সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক খনোরম কমিটি 
করিয়াছিলেন তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এ সভোপবিষ্ট 
ইউরোপীয় ও এতদ্দেনীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম এই প্রশ্ন হইয়াছিল যে অত্যধিক 
বণ স্ত্ীহত্যা রূপ দুষত্ম নিবারপপ্রযুক্ত আমারদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সংপ্রতি 
ইঞ্জলও হইতে আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহলাদিত করিয়াছে ইহার সম্পূর্ণ 


৮৪ চওবাদ পত্রে দেক্কাবেক্র কথা 


ক্ষমতাবিশিষ্ট গ্রীপ্রীযুত ইঙগলগ্াধিপতি ও প্রবিকৌন্সেলকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয়ে 
আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরস্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাধিত হইয়! অত্যাবশ্যক রূপে 
সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট আব. ডিরেকটর্পকে ধন্যবাদ দেওনের প্রত্তাবেও 
সভাগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এই মহোল্লাষের আদি কারণ 
পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিএম বেন্ীঙ্ক গববূনরূ বাহাছুর অতএব তাহাকে এক ধন্যবাদ 
দেওয়। আমারদের উচিত কি না ইহাতে সভ্যগণের! সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন যে তাহার ধন্তবাদ 
দেওয়া অতিকর্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে। শ্রীযুত রাজ। রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা এ 
ধন্যবাঁদ পত্র বিলাতে পূর্বোক্ত উভয় বিচাঁর স্থানে অর্পিতহওনের বিষয়ে আপনারা কি 
অন্নুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা আনন্দিতরূপে সম্মত হইলেন বিশেষতঃ সভ্যগণের1 এই 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্য! নিবারণার্থে শ্রীুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্য্যস্ত 
পরিশ্রম ও নির্দয় স্ত্রীবধিরদের কটুক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালির মধ্যে অন্য কাহারও 


এনপ হয় নাই অতএব এতদ্বিষয়ে তাহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্ঠক... 1 
জ্ঞানান্েষণ। 


(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯) 


ধর্মসভার দলে ভঙ্গদশা ।-_অবণে অনুমান হয় যে এইক্ষণে ধম্মসভার দল ভঙ্গদশা 
প্রাপ্ত হইতেছে কেননা! শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি সহমরণ সংস্থাপনার্থ অশেষ 
যত্বু করিয়াছেন অদ্যাপি সহদাহ বাঁরণের কথা শুনিলে তিনি মহাখেদিত হন কিন্ত এইক্ষণে 
শুনিতেছি আবাছুল নিবাঁসি শ্রীযুত বাঁবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় শ্রীধুূত বাবু গোবিন্দচন্্ 
রায়ের সহিত পূর্বোক্ত খিত্র বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুত মল্লিক বাবু যে সহদাহকে 
অতিথ্বণিত কহেন ইহা অবিদিত নাই এবং সহমরণ বারণের প্রধানাগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা 
রামমোহন রায় যে জন্যে স্ত্রীদাহির] তাহাকে সতী দ্বেষী কহিয়া থাকেন তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত 
দেওয়ান রামতন্থু রায় বরযাত্র হইয়া এ বিবাহের সভায় উপস্থিত ছিলেন এ সকল সতীছেষী 
ও ব্রন্মদভার দলস্থ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়! মিত্র বাবু সতী্বেষিদলস্থ বরেতে 
কন্যার্পণ করিয়াছেন শ্রীযুত বাবু হরচন্্র লাহিড়ি ব্রহ্মদভায় আসিয়াছিলেন এজন্যে খেদিত 
হইয় চক্দ্িকাকার এ বাবুর নামাস্কিত এক খানি পত্র আপনি প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে 
ভরসা দিয়াছেন যে বাবু সে সভায় আসেন নাই শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রের নামাঙ্কিত 
পাত্র চন্দ্রিকায় ছাপিয়াত জানাইতে পারিবেন ন। ঘে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের সহিত মিত্র বাবুর 
কন্যার বিবাহ হয় নাই যেহেতুক ইহা! ঢাক ঢোল বাজাইয়া হইয়াছে এবং মিন বাবু রাগ 
করিলে সম্পাদকত্ব পদেরও পেঁচ পাঁচ ঘটিতে পারে লীহিড়ি বাবুই যেন যাতায়াতের 
বিষয় বলিয়া তুচ্ছ করিয়| রহিয়াছেন কিন্তু বিবাহের বিষয় মিথ্যা কহিলে পরে মিত্র বাবু 
কদাঁপি চুপ করিয়| থাকিবেন না।- জ্ঞানানেষণ। 


সমাজ ৩৪৯ 


(২৯ ভিসেম্বর ১৮৩২ । ১৬ পৌষ ১২৩৯) 
্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ ই্রাযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের 
সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন এ বিবাহে তাহার বাটাতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীুত 
রামতন্থ রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ প্রীযুত বৈকু$ নাথ রায় এবং মথুব বাবুর 
কথিষ্ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরঘাত্র আসিয়াছিলেন তাহারা সভাস্থ হই! কন্ধ সমাপন স্তর 
যথ] কর্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন ।...চন্দ্রিকা। 


ভগবতীচরগ মিত্র-_বাগবাজারের গোবিন্দরাম মিত্রের পোত্র | 

কেহ কেহ বলেন, রামতন্ু রাঁয় রামমোহনের বৈমাজ্রেয় ভাতা এবং সচরাচর 'রামনোচন রায়? নামে 
পরিচিত ছিলেন। ১৮৩ সাঁলে লেখা বর্ধমানের কালেক্টরের একখানি পত্রে রামমোহন রায়ের ত্রাত। রূপে 
রামলোচন রায়ের উল্লেখ পাইয়াছি। 


বদ্ধমান-রাছজর সহিত মৌকদ্দমাঁঘ রাঁমমোহানের জয়লাভ 
(১৫ ভিসেম্বর ১৮৩২ । ২ পৌষ ১২৩৯) 


রাজা রামমোহন রায়ের নামে বদদমানের মহারাজের মৌকদ্দম। !--রাঁজ1 বামমোহন 
রায়ের পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার অন্থবাদ দর্পণের 
এক স্থানে অর্পণ করিলাম তাহা পাঠ করিতে পাঠক ম্হাঁশয়েরদের স্পৃহা হইতে পারে | 
সদর দেওয়ানী আদালত । 
কলিকাতা প্রবিন্টযাল আপীল আদালত । 
» শ্রীযূত রাটরি সাহেবের সমঙ্গে। 


১৮৩১ সাল ১০ নবেম্বর । 

মহারাজ তেজশ্ন্দ্র আপেলাণ্ট ফরিয়াদী রামমোহন রাম ও গোবিন্দপ্রসাদ রায় 
রিস্পপ্ডে্টে আসামী । 

দাওয়া । মহালের রাজস্বের বাকি বলিয়া কিস্তিবন্দি খত স্থদসমেত ১৫০০২ টাক। 

রাঁমকান্ত রাঁয়ের উত্তরাধিকারী আসামীরদের নামে ফরিয়াদী উক্ত দাওয়ার বিষয়ে 
১৮২৩ সালের ১৬ জুন তারিখে কলিকাতার প্রবিন্স্তল আপীল আদালতে নালিশ করেন । 
নীলিশের কারণ এই । ্‌ 

আপামীরদের পিতা ও পিতামহ রাখাঁনগরের রানকান্ত রায় ফরিয়াদীর স্থানে এক 
জমীদারীর ইজারা লন পরে বলিয়া ও বাগদী প্রভৃতি পরগণার জমা বাকি পড়াতে তাহার 
১৫০১ টাঁক1 দেনা হইল এ টাক। বাঙ্গালা ১২০৪ সালের ১৫ আশ্বনে কিন্তিবন্দি করিয়! দিতে 
অস্বীকার করিয়া এক কিন্তিবন্দি এত লিখিয়া দেন এবং তাহাতে জিলা বর্ঘমানের জজ ও 


৩৫০ | ংন্বাদ পত্রে সেক্কাবেত কথা 


ও রেজিষ্টর সাহেব এবং হুগপির শ্রীযুত সি বুরুস সাহেব স্বাক্ষর করেন কিন্তু রামকাস্ত রায় 
এ টাকা না দিয়া বাঙ্গলা ১২১০ সালে পরলোকগত হন এইক্ষণে এ দেনা আসল ও 
সুত্দসমেত ১৫০০২ টাকা হইয়্াছে। আসামীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
কিন্তু এ টাকা শোধকরণের কিছু বন্দোবস্ত করিবেন না এইপ্রযুক্ত করিয়াদী তাহারদের 
নামে নালিশ করেন। 

তাহাতে রামমোহন রায় এই উত্তর করেন যে কোন্‌ সময়ে ও কিনিমিত্তে কিস্তিবন্দির 
খতে সহী হয় ইহার কিছুমাত্র আমি জানি না। আমার ৬পিতাঠাকুর রামকাস্ত রায় সম্পন্ন 
বাক্তি ছিলেন বদ্যপি রাজনের বাকীবিষয়ে ফরিয়াদীর কোন দাওয়। থাকিত তবে আমার 
স্থানে না করিয়! তিনি বর্তমানেই তাহার স্থানে এ দাওয়া করিতেন । আমার ৬পিতাঠাকুরের 
উত্তরাধিকারিত্বরূপে আমি কিছু সম্পত্তি পাই নাই বরং আমার আচার ব্যবহার ও ধর্মবিষয়ক 
বিবেচনা প্রযুক্ত আমি স্বীয় বংশ্যহইতে নিলিপ্ড হই এবং আমার পিতাঠাকুর থাকিতেঞ 
তাহার সঙ্গে ও স্বীয় পরিজনের সঙ্গে আমি পুথক্‌ অতএব আমাকে উত্তরাধিকারী বলিয়। 
ফরিয়াদী আমার নামে উক্ত বিষয়ে কোন নালিশ করিতে পারেন না । ফরিয়াদী কিন্তিবন্দির 
খতের বিষয় কহিয়াছেন বাঙ্গীল! ১২০৪ সালে তাহা দ্েওনের করার ছিল এ তাঁরিখের পর 
সাত বংসরপধ্যন্ত আমার পিতা বর্তমান থাঁকেন তাঁহার পরলোক ১২১০ সালে হয় কি- 
নিমিত্তে এ পধ্যন্ত তাহার স্থানে দাঁওয়! করেন নাই অতএব এই দাওয়া কখন প্রকৃত নহে 
যদ্যপি যথার্থের ন্যায় স্বীকার কবা যায় তথাপি দেনাদারব্যক্তি জীবৎ থাকিতে কিনিমিত্ত সাত 
বৎসরপর্ধযস্ত এ টাঁকার দাওয়া করেন নাই ইহার কারণ অবশ্য ফরিয়াদীর দর্শাইতে হইবে। 
এইক্ষণে ছাবিবশ বৎসর পরে তিনি আমারদের নামে এতদ্বিষয়ে নালিশ করেন ইহা ১৭৯৩ 
সালের ৩ আইনের ৪ ধারার বিধির বিপরীত এই সুস্পষ্ট ক্রটির বিষয়ে ফরিয়াদী যে 
ওজোর করিয়াছেন তাহা কোনপ্রকারে গ্রা্থ হইতে পারে না। তাহার প্রথম ওজোর 
এই কেবল মৈত্রতাপ্রযুক্ত এত কালপর্যন্ত তদ্িষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। দ্বিতীয় ওজোর এই 
যে আসামীর ভ্রাতা জগমোহন রায় তীহার নিকটে উমেদোয়ার ছিলেন তৃতীয়তঃ আসামী 
স্বয়ংকে জিলার মধো দ্রেখা পাওয়া যায় নাই । যে মৈত্রতীপ্রযুক্ত ফরিয়াদী কহিতেছেন যে 
তিনি আপনার দাওয়ার টাক| চাহেন নাই তদ্িষয়ে উত্তর দেওনের আবশ্যকই নাই । 
দ্বিতীয় ওজোরের বিষয়ে একমাত্র উত্তর দেওয়া আবশ্ক যে জগমোহন রায় বাঙ্গালা 
১২১৮ সালে লোকান্তরগত হন তাহাঁও তের বৎসর হইল ঘদ্যপিও তিনি ফরিয়াদীর 
নিকটে উমেদৌয়ার থাঁকিতেন তথাপি তাহাতে এই ন্যাধা দাওয়াকরণের কিছু আপত্তি 
ছিল না। পরিশেষে কহেন যে আসামী অর্থাৎ আমার অবস্থিতিস্থানের কিছু ঠিকান। 
পাঁন নাই ইহার বিচারকরণেরও কিছু অপেক্ষা করে*না যেহেতুক আদামী কখন 
কোম্পানি বাহাদুরের এলাকার বাহিরে ছিলেন না তিনি অনেককাঁল রামগড় ও 
ভাগলপুর ওগ্রঙ্গপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং গত নয় বৎসরাবধি কলিকাতা মহানগরে বাস 


পর 


সমাজ ৩৫১ 
করিতেছেন হুগলিতেও তাহার বাটা অ+ছে এবং বর্ধমানের কালেক্‌টরী এলকাণ মধোও 
তাহার অনেক বিষয় আছে অধিকস্ ফরিয়াদীর নিজ জমীদারীর মধ্যেই তাহার ভারি জমা 
অনেক পত্তনিতালুক আছে এবং কলিকাতার মধোও আছে তাহা এই সকল বিষয় 
সম্পত্তি স্ৃজ্ঞাত হইয়াও ফরিয়াদী একবারে। কখন উত্ত দাওয়াবিষয়ক প্রন্তাবও কারন নাই। 
এমত অন্য।য় দাঁওয়াকরাতে কেবল আসামীর ক্লেশ ছুঃখ দেওয়াব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র 
অভিপ্রীয় দৃষ্ট হইতেছে না। এই অন্থুভব আরে! ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আসামীর 
ভাগিনেয় [ দৌহিত্র ?] গুরুদাপ দুখোপাধ্যায় ফরিয়াদীর পুন মহারাজ প্রতাপচন্জ্রের বীর 
দেওয়ান ছিলেন এবৎ যুব মহারাজের পরলোকগমনোত্তর বাণীরদের স্বত্ব স্থিররাখনার্থ 
আদালতে তিনি এ রাণীরদের উকীল হইয়। করিয়াদীর বিরুদ্বপক্ষে ছিলেন। আসামীর 
সঙ্গে এ উকীলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কথাকাঁতে ফরিয়াদী বোধ করিলেন যে ই উকীল আসামীর 
পরামর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াই আদালতে সওয়াল জবাঁব কারা থাকেন এইপ্রযুক্ত আসামী 
একেবারে তাঁহার ক্রোধপাত্র হইলেন অতএব ফরিয়াদী আসামীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াই 
আসামীকে এককালে বিনষ্টকরণার্থ এই নালিশ কবিয়াছেন এবং ফরিয়া্দী ভরস। করেন যে 
তাহার সপ্রম ও প্রতাপপ্রযুক্ত তাহার পক্ষেই জয় হইবে এবং তাহার এমত অসংখ্যক ধন 
আছে যে এ ক্রোধান্ুরূপ ইঞ্টপসিদ্ধ হওয়াতে আসামীকে ঘদি একবারে বিনষ্ট করিতে 
পারেন তবে নালিশের ভূরি২ ব্যয়ের নিমিত্ত তাহার ভ্রক্ষেপও হইতে পারে না। 

জওয়াব ফরিয়াদী আপন নালিশের হেতুবাদ সকল যে সেপ্রকারে স্থির রাখিয়া 
অধিক কথার মধ্যে এই লিখিলেন যে আনামীর পিতা তাহার অতিসন্বা্ মোস্তাজের 
মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল ম্খন২ তাহার 
স্থানে কিস্তিব্ুন্দির টাকা কহিতেন তখনি তিনি এই ওজোর করিতেন যে এইক্ষণে আমার 
দেওনের কিছু সঙ্গতি নাই তাহার মরণোত্তর & টাকার দাওয়। তাহার উত্তরাধিকারী 
জগমোহন রায়ের নিকটে কর! ঘায় এবং তাহার মরণোত্তর তাহার পুত্র গোবিন্দ প্রনাদ রায়ের 
স্থানে কর! গেল কিন্তু তাহার! উভয়েই নানা ওজোর ও টালমাটাপ করিয়া টাকা দিলেন 
না ফরিয়াদী আসামীর যে নানা মহোপকার করিয়াছেন সেসকল বিশস্বৃত হইয়া এইক্ষণে 
ফরিয়াদীর দাওয়া! লোপ করণার্থ আগামী ১৭৯৩ সালের ৩ আইন দেখাইতেছেন কিন্ত 
১৮০৫ সালের ২ আইনে পাওনবিষয়ের দাওয়াকরণার্থ যাইট বৎস্রপর্ধান্ঘ মিয়াদ নিন 
আছে অতএব এ আইন দর্শায়নে কি হইতে পারে । ূ 

জওয়াবলজওয়াব। আসামী আপন জওয়াবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই 
জওয়াবলজওয়াবে পুনর্বার লিখিতেছেন 'অধিকন্ত এই লেখেন থে কোন পুত্র মদ 
পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তবে পিতার কঞ্জের দায়ী বটেন কিন্তু পিতা জীবৎ 
থাকিতে যদি পুল্র পিতার সঙ্গে পৃথক হন এবং পিতার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল 
স্বীয় উদ্যোগেই টাকা উপার্জন করেন এবং যদ্দি পিতার মরণোন্তর পিতার সম্পত্তির 


৩৫২. ঈনংব্বাদ পত্রে সেক্ানেলব্র ক্থা 
ফিয়দংশও উত্তরাধিকারিস্বরূপে প্রাঞ্ধ না হন তবে শাস্ত্র ও ব্যবহারাম্থুসারে কোন প্রকারেই 
এমত পিতার কর্জের দায়ী পুত্র হইতে পারেন না বটে । 

আসামী গোবিন্দপ্রমাদ রায়কে হাজিরকরণার্থ যদ্যপি ইয়ালামনামা তাহার নামে 
বাহির হয় তথাপি তিনি ত্বয়ং বা উকীলের দ্বার! ভাজির হন নাই । 

প্রবিন্স্তল আদালতের জজ শ্রীযুত ত্রান সাহেব অতিমনোযোগপূর্বক তাবৎ 
কাগন্পত্র দৃষ্টি করিয়া এই স্থির করিলেন যে খত সহীকরণের পর রামকাস্ত রায় ছয় 
বৎসরপর্ধ্যস্ত জীবদ্দশায় থাকিতে ফরিয়াদী তাহার উপর যে কখন দাওয়া করিয়াছিলেন 
এমত প্রমীণ দর্শাইতে পারিলেন না। জগমোহন রায় ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের উপর 
ফরিয়াদী যে দাওয়া করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণার্থ যে দুই সাক্ষিকে উপস্থিত করিয়াছেন 
তাহারদের সাক্ষ্য বিশ্বাসের যোগ্য নহে তিনি কহেন ষে সাতাইশ বৎসরাবধি রামমোহন 
রায় পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন তথাপি তাহার উপর কখন কোন দাওয়। 
হয় নাই। কিস্তিবন্দী খতে সুদের প্রসঙ্গও নাই অতএব সুদ দেওয়া কখন হইতে পারে 
না। ছুই জন সাক্ষী এমন সাক্ষা দিয়াছে যে বাঙ্গালা ১২১১ ও ১২১৬ সালের মধো এ টাকার 
দাওয়া হইয়াছিল বটে কিন্তু ১২১৬ অবধি যে ১২৩০ সালে এই মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত 
হয় তৎপধ্যন্ত চৌদ্দ বৎসর গত হয়। আইনঅঙ্গসারে বার বৎসর অতীত হইলেই কৌন 
মোকদ্দম] গ্রাহথ হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর মোকদ্দম! খরচাসমেত ডিনমিস হইল । 

তাহাতে ফরিয়াদী সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করেন । 

এ আদালত এই মোকদামার তাবদ্ধিবরণ অতিস্ক্ষরূপ বিবেচনাপূর্বক এই হুকুম 
করিলেন । অদ্যকার তারিখের রুবকারীতে নং ৩০০৪ মোকদমায় প্রবিন্স্তল আদালতের 
ডিক্রী মগ্জুরকরণের যে কারণ দর্শান গিগছে সেই কারণ সকল এই মোকদ্মার উপরেও 
খাটে অতএব এ২ হেতুতে প্রবিন্শল আদালতের ভিক্রী মঞ্জুর হইল এবং উভয় 
আদালতের খরচাসমেত আপেলাণ্টের মোকদ্দম| ডিসমিস হইল । 

বিষয়-সম্পত্তি লইয়া রাঁমমৌহন রায়কে অনেকগুলি মৌকদ্দমণ-মামলায় জড়াইয়া' পড়িতে হইয়াছিল। 
এ-সন্বন্ধে ধীহার জানিতে ইচ্ছুক তীহাদিগকে “ক্যালকাঁট। রিভিউ, পত্রে (১৯৩১ আগষ্ট, পৃ. ১৫৬-৭৯) 
প্রকাশিত আমার 4. 01/5019] 10 016 15913010001 77810150117918 71101001101 7092 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি । 


দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্ধ্যে রামমোহন 

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৮ পৌষ ১২৩৮) 
শ্রীযূত লার্ড উইলিয়ম বেটীঙ্ক ও দিল্লীর বাদশাহণ-_শ্রীযুত বড় সাহেব শ্রযুত দ্বিতী 
আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিল্লী অতিক্রম করেন। ইঙ্গরেজী সম্থাদ পত্রে 
ইহার নার্না কারণ দর্শান গিয়াছে কিন্তু তাহার কোন কারণ বিশ্বসনীয় বোধ হয় না। কিন্ত 


সমাজ ৩৫৩ 
এঁ সকল কারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যাহা অতিঅবিশ্বদনীয় ভাহা এই যে শ্রীধুত বাবু 
রামমোহন রায় এক্ষণে ইঙ্গলগ্ড দেশে শ্রীধুত বাদশাহের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের এক ডিক্রীর 
আপীলের উদ্যোগ করিতেছেন। এই বিষয়ে আমারদিগের যেপর্বাস্ত বোধ তাহাতে 
ৃষ্ট হয় যে দিল্লীর চতুর্দিগে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা উৎপাদক জায়'দীর দিল্লীর রাজ- 
পরিজনেরদ্রের ভরণপোষণার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। পরে গবর্ণমেণ্ট এ জায়গীরের সরবরাহ 
কম্ম আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজবংশ্তেরদিগকে বাধিক নগদ বার লক্ষ টাকা করিয়। 
দিলেন। এইক্ষণে এ ভূমিতে অধিক টাকা উৎপন্ন হয় এবং তাহ! ব্রিটস গবর্ণমেন্ট স্বহস্তে 
রাখিয়াছেন। বোধ হয় যে এই নিয়মের বিষয়ে শ্রীযৃত বাদশাহ ইঙগলগ্ড দেশের রাজ- 
মন্ত্রিদের অভিযোগ করিয়াছেন । 


(৫ জুন ১৮৩৩। ২৪ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 


দিল্লীর বাদশাহের দরবার । রাজা রামমোহন ব্লায়।-_কিকিৎকাল হইল শ্রীযুত 
বাদশাহের মন্ত্রী রাজা সোহন লাল এবং এ দরবারের এক ব্যক্তি খোজা জাকুত আলী খার 
পরস্পর অত্যন্ত দ্বেষ পৈশুন্ত আছে সংপ্রতি এক দিবস স্বাহার! বাদ্রশাহের সমক্ষেই পরস্পর 
অনেক কটুকাটুব্য করিলেন। এ বিবাদে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না যেহেতুক 
বাদশাহ এক্ষণে ছায়ামাত্রপ্রায় কিন্ত রাজ। রামমোহন রায় বাদশাহের উকীল স্বরূপ ইঙ্গলগ 
দেশ গমন সময়ে ৭০০০০ টাকা প্রাপ্ত হন এই কথা এ বিবাদকালেই প্রকাঁশ পায় অতএব 
কেবল এতদর্থই আমর! এ বিবাদের প্রসঙ্গ করিলাম। এ উভয় ভদ্র ব্যক্তির দ্বারা যে 
কথা-প্রকাশ হয় তাহা নীচে লেখ! যাইতেছে । রাজা! সোহন লাল অত্যন্ত তুচ্ছ 'তাচ্ছুল্যরূপেই 
এ খোজাকে কহিলেন আমি তোমাকে সামান্ত এক জন চোপদারের নায় জ্ঞান করি তুমি 
কেবল আপনার কার্য দেখ অন্য বিষয়ে হাত দিও না ইহাতে খোজা অতান্ত রাগজালিত 
হইয়া মস্ত্রিকে কহিলেন যে আমিও তোমাকে অকিক্ষুত্র জ্ঞান করি বাদশাহের তাবৎ হুকুম 
আমার প্রতি হয় পশ্চাৎ নেই হুকুম আমি তোমার প্রতি করি। তুমি কে তুমি কেবল 
কালিকার এক ব্যক্তি আধুনিক তুমি নবাব নওয়ায়িস খার এক জন চাকর ছিল! পরে 
এ মুনীবকে অপদস্থ করিয়া তাহার কর্ম পাইয়াছ তুমি বাদশাহের কি উপকার করিয়াছ 
তুমি ৭০,০০* টাকা ব্যয় করিয়া! রামমোহন রায়কে বিলায়তে পাঠাইয়াছ বটে কিন্ত তাহাতে 
কি ফলোদয় হইয়াছে । 


(১২ জুন ১৮৩৩ । ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 
শ্রীযৃত রাজা রামমোহন রায় ।--গত সপ্তাহের দর্পণে রাজা রামমোহন রায়ের বিষয়ে 
আমরা যাহ1 লিখিয়াছিলাম তথ্বিষয়ে আমারদের পরমমিত্র সহযোগি চন্দ্রিকাসম্পাদক 
মহাশয়ের ভ্রমাত্মক বোধ হইয়াছে আমরা কোন সময়ে রামমোহন রায়ের নামাদিতে 


খস ৪8৫ 


৩৫৪ ংব্বাদ পত্রে সেক্কাজোেব্র ক্র থা 


কেবল শ্রীযুত প্রয়োগ করাতে তিনি বোধ করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রৃতি 
আমারদের বিরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা তাহাকে নিতান্ত কহিতেছি যে তক্ামাদ্যে 
রাজ] পর্দ না লেখ! কেবল অনবধানতাপ্রযুক্তই হইয়াছে। আমর! ত্তাহাকে রাজা বলিয়া 
যে লিখিয়া থাকি তাহার কারণ এই যে দিলীর শ্রীযুত বাদশাহ রামমোহন রায়কে রাজোপাঁধি . 
প্রদান করিয়াছেন এবং ইঙ্গলগ্ড দেশের রাজদরবারেও তিনি তদুপাধিক নামে গৃহীত 
হন। 

রাজা রামমোহন রায় উকীলম্বরূপে বাদশাহের দরবার হইতে যে ৭০১০০০ টাকা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এই সম্বাদ আমরা আগর! আকবর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যদ্যপি 
চক্দ্রিকাসম্পা্ক মহাশয় এ প্রকরণ মনোযোগপূর্ধবক পাঠ করিতেন তবে দৃষ্ট হইত যে 
দ্বি্ীর দরবারের খোজ! এ দরবারের মন্ত্রির প্রতি অভিযোগ করিয়া কহিলেন যে তুমি 
রাজা রামমোহন রায়কে উক্ত সংখ্যক টাকা দিয়াছ। যদ্যপি এ টাকা রাজাজী লইয়াও 
থাকেন তথাপি ইঙ্গল্ দেশে যাত্রা করাতে তাহার যে পরিশ্রম ও ব্যয় হইয়াছে কেবল 
তছুপযুক্ত মাত্রই পাইয়াছেন অতএব এতত্বিষয়ে রাজাজীকতৃ্ক যে কিছু ফলোদয় হ্য় নাই 
আমারদের এই উক্তিতে চক্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় উল্লসিত আছেন কিন্তু তাহার ইহাও ন্মর্তৃব্য 
যে এঁ উক্তিও খোজার । অন্মদাদির বোধ হয় যে রায়জী ইঙ্গলগুদেশগত হইয়া উক্ত 
বাদশাহের ও ত্বদেশীয়েরদের অনেক মঙ্গল করিয়াছেন । 


(২১ ডিসেম্বর ১৮৩৩। ৮ পৌঁষ ১২৪০ ) 


রাজ! রামমোহন রায় ।__ইঙগলণ্ড দেশে রাজ। রামমোহন রায়ের গমন বিষয়ে এবং 
দিল্লীর রাজবাটার ব্যাপার বিষয়ে দিল্লী গেজেটে কএক প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহাতে অবশ্ঠ পাঠক মৃহাশয়েরদের শুশষা হইবে। তাহাতে বোধ হইল যে দিল্লীর 
দরবার নান! দলাদ্দলিতে বিভক্ত আছে এবং বাদশাহের অতিপ্রিয় তৃতীয় পুন্র 
যুবরাজ শ্রীযুত সিলিন ও শ্রীমতী রাণীর প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ শ্রীযুত বাবর ইঠারাই 
মোঙ্গলের সাশ্রাজোে এইক্ষণে যাহ! আছে তাহার কার্য চালাইতেছেন কথিত 
আছে যে তাহারা আপনারদের নিজ্গ ব্যয়ার্থ প্রতি মাসে ১০০০০ টাকা করিয়া লইতেছেন 
অথচ সিংহাসনের প্রকৃতোত্তরাধিকারী আলি আহেদ এ বংশের সর্বাপেক্ষা মানত অথচ 
সুশিক্ষিত ব্যক্তি বহুকালাবধি পিতার নিকটে অত্যপমানিত হইয়া আছেন তিনি উক্ত 
সংখ্যক টাকার অর্দেকও পান না যাহা পান তাহাও কোম্পানিবাহাছুর তাহার | 
নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এ পত্রের লেখক আরো লেখেন যে বর্তমান বাদশা? 
পৌন্রেরদের মধ্যে কেহ২ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাঞ্ধ হন ন! এবং বাদশাহের 
ভাতৃপুত্র এবং মাতৃঘস্্রীয় ও পিতৃতবশরীয় ও অন্তান্ত বহিরঙ্গ কুটুম্বেরা তৈমুর বংশ্ হইয়াও এক 
জন মপ'ল্চির মাহিয়ানার তুলা বেতন এবং বাদশাহের বাবু্টিখানা হইতে কিঞ্চিৎ২ 


সমাজ ৩৫৫ 


পোলাও পাইয়া! কোনরূপে কালযাপন করিতেছেন । আরো কথিত আছে যে রাজ! রামমোহন 
রায়কে ইঙ্গলণ্ড দেশে ওকালতী খরচ! দেওনার৫ঘ ঈদৃশ ছুবিধি ব্যক্তিরদের উপরেও দাওয়া 
হইতেছে । এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায়ের ওকালতী খরচা বাদশাহের 
মাসে অন্ন ২০০ টাকা লাগিতেছে। রাজাজীর ইঙ্গলগ দেশে গানের অভিগ্রায় এই 
এ বাদশাহের সঙ্গে যে প্রাচীন সন্ধিপত্র আছে তঙ্গিয়ম প্র-তপাঁলন করা যায়। এ সন্ধিপত্রে 
লিখিত ছিল যে দিল্লী প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে তাহা শ্রীযুত বাদশাহেযই থাকিবে । 
তথাপি অনেকে বোধ করেন যে রাঞ্জাজীর বহুকালাবধি ইঞঙ্জলগু দেশে থাকনের তাৎপর্য। 
এই যে বাদশাহের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবপ্তন হইয়া তর উত্তরাধিকারী 
তাহার জোষ্টপুত্র না হইয়া তৃতীয় পুত্র হন কিন্ত শুনিয়া অত্ান্ত আপ্যায়িত হইলাম ঘে 
হরকরা সম্পাদক অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজ! বামমোযন 
রাঁয় বাদশাহের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের পরিবর্তক ব্)াপার বিষয়ে কোন প্রকারেই 
প্রবর্তন নহেন তদ্বিষয় তাহার স্বপ্নেও চিন্তিত হয় নাই । 
( ২৫ মে ৯৮৩৩1 ১৩ জ্যেষ্ঠ ১২৪০ ) 


শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহকতৃক উপাধি প্রদান।--কএক সপ্তাহ হইল সম্বাদপত্র 
পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অন্থমত্িব্যতিরেকে শ্রীযুত 
দিল্লীশ্বর উপাধি প্রদান করাতে গবর্ণমেন্ট কিঞ্ছিদ্বিরক্ত হইয়াছেন । এইক্ষণে মফঃসল 
আকবর পত্রে তাহার সবিশেষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া গেল ।".. 
অপর এ পত্রে যে কথোপকথন প্রস্তাব লিখিত আছে তদ্দারা বোধ হয় যে শ্রীযুত 
রামমোহন রায়ের ইঙ্গলণ্ড দেশে গমনের উপরে শ্রীযুত দিল্লীর বাদখাহের অনেক নিউর 
আছে। তঁদ্বিযয় এ পত্রে লেখে যেএঁ রাজার প্রতিনিধিন্বরূণ এইক্ষণে লণ্ডন নগরে 
বর্তমান বাবু রামমোহন রায়ের বিষয়ে রাজদরবারে অনেক কথোপকথন উখাপিত হইল 
তাহাতে শ্রীযুত বাদশাহ কহিলেন থে রাজকর বৃদ্ধিবিষয়ক আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই তাহাতে 
আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইতে পারে পূর্বের হইবে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে 
ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টকতৃ্ক বাদশাহ যে বৃত্তি ভোগ করিতেছেন এইক্ষণে বাবু রামমোহন 
রায়ের দ্বারা তাহার বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় আছেন । 
(১, আগষ্ট ১৮৩৩। ২৭ শ্রাবণ ১২৪৭ ) 

“&* শ্ীযুত দিল্লীর বাদশাহ ।__মফ:সল আকবরের দ্বারা অবগত হওয়া গেল ঘে দিল্লীর 
সত্রীযুত রেসিডেপ্টসাহেৰ শ্রীশ্রীযুত রাজা সোহনলালের সমভিব্যাহারে সংগ্রতি দিলীর শ্ীযুত 
বাদশাহের নিকটে উপস্থানপূর্ব্বক কহিলেন যে ব্রিটিস গবরণ্মেণট আপনকার বৃত্তি বার্ষিক 
৩ লক্ষ টাকাপধ্যন্ত বর্ধিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন পরে এ সম্বাদস্ছচক যে পত্র প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন তাহা অনুবাদ করিয়া বাদশাহকে জ্ঞাপন করিলেন । 


৩৫৬ স্বাদ পত্ছে সেক্ষান্লে্ ভরা 


অতএব শ্রীযুত বাদশাহের উকীলম্বরূপ শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় যে বিলায়তে 


গমন করিয়াছেন কাহার ঘাত্র! নিক্ষল কহ! যাইতে পারে না বরং তাহাতে বাদশাহবংশ্যের 
উপকার দিয়াছে । 


( ১ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ১৯ পৌষ ১২৪০ ) 
রাজ রামমোহন রায় ।--২* আগন্ত তারিখের রাজা রামমোহন রায়ের এক পত্রে 
লেখে যে দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহের দরবারের খরচের নিমিত্ত এইক্ষণে বৎসরে যে ১২ 
লক্ষ টাক] দিতেছেন তদতিরিক্ত আর ৩ লক্ষ টাক শ্রযুত আনরবল কোর্ট অফ ডৈরেক্ত্স” 
সাহেবের! দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এইক্ষণেও রাজা রামমোহন রায়ের এই দাওয়া আছে 
যে তাহার বিলাতে গমনের খরচ! কোম্পানি দেন। 
( ৫ মাচ্চ ১৮৩৪1 ২৩ ফাল্গুন ১২৪০ ) 
দিল্লী ।-_-অবগত হওয়া গেল যে রাঁজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন 
দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পহছিল তখন দরবারস্থ তাবল্পোক একেবারে হতাশ হইলেন 
বিশেষত: শ্রীযুত যুবরাজ মিজ্জা সিলিং ও তাহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইহার 
উদ্যোগক্রমে আমারদের বার্ধিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা! ছিল এইক্ষণে সে ভরসা 
গেল। কিন্তু তদ্বিষয়ে কিঞ্িম্মাত্রও ভয় নাই যদ্যপি ব্রিটিন গবর্ণমেন্ট উক্ত সংখ্যক 
টাক দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন 
এইক্ষণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া! কখন অপহ্ৃব করিবেন না । 


( ২৫ জুন ১৮৩৪ । ১২ আধাঢ ১২৪১) 


দিজ্ীর বাদশাহের বুর্তি।_-.*আম্রা কোন ইউরোপীয় সন্বাদপত্রের দ্বারা অবগত 
হইলাম যে রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর বাঁদশাহের যে ৩ লক্ষ টাকাপধ্যস্ত বর্তন বর্ধন 
করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ব্যক্তি বাদশাহকে এ টাক হেয় জ্ঞান করিতে এমত 
কুপরামর্শ দিয়াছেন যে তিনি তাহ! কদাচ লইবেন না । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


দিল্লীর শ্রীলশ্রীযুূত বাদশাহের মুশাহের বৃদ্ধি ।-_-উক্ত শ্রীযুক্ত বাদশাহের উকীল হইয়া 
৬প্রাপ্ত রামমোহন রাঁয় ইঙ্গল্জে গমন করিয়াছিলেন তিনি এ বাদশাহের মুশাহেরা মাসে ২৫০০০ 
অর্থাৎ বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকীপধ্যন্ত বৃদ্ধিকরণের চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। 
অবগত হওয়া গেল যে উক্ত বাদশাহের মুশাহের বৃদ্ধিকরণের এই নিম্ম হইবে যে 
উত্তরকালে এ বাদশাহ বা তদীয় কোন পরিজন ইঙ্গলপ্ীয় বাদশাহের প্রতি আর কোন 
দাওয়া না করেন। ইঙ্গলপ্ডীয় রাজকম্মকারকের1 ৪ বৎসর অবধি উক্ত প্রকার মুশাহেরা বৃদ্ধি 
স্থির কৰ্রিয়াছেন কিন্ত অবগত হওয়া গেল ষে কেবল বর্তমান বৎসরের প্রথমেই তাহার 


জমাজ ৩৫৭ 


দান আরভ হইবে। দিলীর শ্রীযুক্ত বাদশাহ রামমোহন রায়ের স্ে এই বন্দোবন্ত 
করিয়াছিলেন যে রাজবংশ্যের নিমিত্ত যত টাকা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন তাহার দশমাংশ 
আপনাকে ও আপনার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরিবারকে দেওয়! যাইবে । এইক্ষণে রামমোহন 
রায়ের পুত্র দিল্লীতে এই অঙীকৃত বিষয় সিদ্ধকরণের চেষ্টায় আছেন ভরসা হয় যে তাহাতে 
কৃতকাধ্যও হইবেন । 


(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জা ১২৪৬) 


রাধাপ্রসাদ রায় ।--বাঁজা বীম্মাহন রায়ের পোষ্যপুন্র যে কোম্পানি বাহাদুরের 
কেরাণী হইয়াছেন ইহাতে এ বাবুর এশ্বধ্য বৃদ্ধি হইবে এই কথ বলিয়। ফ্রেগড অ্ ইণ্ডিঘা 
সম্পাদক মহাশয় কহেন পোষ্পুভ্রের এশরাবৃদ্ধি ও শ্রীযূত রাধাপ্রসাদ রায়ের দিল্লীতে নৈরাশ 
এই ছুই বিষয় বিবেচনা! করিতে অত্যন্ত অসদৃশ জ্ঞান হয় দিল্লীর শ্রীযুত বাদশাহ অলঙ্ঘ্য 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন তাহার পেনসিয়নেতে যাহ! বৃদ্ধি হইবে রাজা রামমোহন রায় 
পুত্র পৌন্রাদিক্রমে তাহার দশাংশের একাংশ পাইবেন এবং শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায়ও 
তদর্থে অনেক দিবস পধ্যন্ত দিলীতে উপাসনা করিতেছেন কিন্তু পরিশেষে যে স্বাদ আসিয়াছে 
তাহাতে বোধ হয় তাহার আশা সফল হইবেক ন। এ বাদশাহ ব্যবস্থার বাহিরেই আছেন 
এবং বোধ হয় এইক্ষণে সম্রমের বাহিরেও থাকিতে চাহেন রাঙ্গা রামমোহন রায়ের 
পরিবারের! কেবল বাদশাহের সন্ত্রমের প্রতি নির্ভর করিঙ্জাই টাক! প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন 
কিন্তু বাদশাহ জ্ঞান করেন রাজা রামমোহন রায়ের মরণেতেই তিনি খালাস পাইয়াছেন। 
শ্রীযূত রাধাপ্রসাদ রায় প্রতি মাসেতেই দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকেন কিন্তু এপধ্যস্ত 
তাহার প্রার্জনা সিদ্ধির কোন চিহুই দেখেন নাই এইক্ষণে বাদশাহের মরণাবস্থ। হইয়াছে তিনি 
মরিলে রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারেরা একেবারেই নিরকাজ্জ হইবেন ।-_জ্ানান্বেষণ। 


এ সম্বন্ধে ১৯৩* সালের জানুয়ারি মীনের “মডার্ণ রিভিউ” পত্রে প্রকাশিত আমার 4132000)11000 
[3058 1006906170769 1 079 120700701 01 1)200৮ নীমক প্রবন্ধ জষ্টব্য। 


রামমোহনের মৃত্যু 
( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ 1 ২ ফাল্ধন ১২৪০ ) 


রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু ।-আমর। অত্যন্ত থেদপূর্ববক জ্ঞাপন করিতেছি যে 
গত শনিবারে রাজ। রামমোহন রায়ের মৃত্যুসপ্বাদ কলিকাতায় পহছে। তিনি কিয়ৎকালাবধি 
পীড়িত হইয়া ইঙ্গল্ড দেশের বৃশ্চলনগরের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন সেইস্থানে 
অভিবিজ্ঞ চিকিৎসক সাহেবের! চিকিৎসাতে বিলক্ষণ মনোযোগ করিলেও গত ২৭ সেপ্চেস্বর 
ভারিথে তাহার লোকাস্তর হয়। 


৮৮ সংবাদ পত্রে সেক্তান্েত্র ক্থা 


( ১ মাচ্চ ১৮৩৪ | ১৯ ফাস্তন ১২৪০) 
রাজা রামমোহন রায়ের মৃতু সম্বাদ।' 


কুমারিক1 খগ্ডমধ্যে বিদ্যাসিন্কু ছিল। 
কালরূপ ভাম্করের করে সুখাইল॥ 
বেদান্ত শাস্ত্রের অস্ত নিতান্ত এবার । 
স্তব্ধ হইয়া শব শাস্ত্র করে হাহাকার ॥ 
অলঙ্কার হইলেন আকার রহিত। 

দর্শন দর্শিত হীন হইল নিশ্চিত ॥ 

বেদ উপনিষদের ঘুচিল স্চনা। 
যন্ত্রণাযন্ত্রিত অন্য অন্য শাস্ত্র নানা ॥ 
ইঙ্গলপ্তীয় শাস্ত্রে আর আরবি পারসি। 
না রহিল পারদর্শি অন্য এতাদৃশি ॥ 

্রক্ম উপাসকগণ আচাধ্যবিহীন। 

হায় হিন্দুস্থান দেশ হইল নেত্র হীন ॥ 
পাগ্ডিত্য দেখিয়ে যারে সর্বশান্ত্রে অতি । 
বাঁজ। রামমৌহন বলি বাখানে ভূপতি ॥ 
যা হতে প্রকাশ দেশে নানা বেদ বিধি । 
হুরিলেক কালচোর হেন গুণনি'ধি ॥ 
বার শত চল্লিশ সনে ইজলতীয় দেশে । 
কবিবার আশ্বিনের দ্বাদশ দিবসে ॥ 
মান্দ্রাজের যন্ত্রে করে এই মুদ্রান্কিত। 
তত্ৃষ্টে প্রকাশ করি হইয়া খেদিত ॥ 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ | ১৬ ফাল্তুন ১২৪০) 


রাজা রামমোহন রায়ের ষ্রেপল্টনস্থানে এক উদ্যানের মধ্যে কবর হইয়াছে তাহার 
পোষ্যপুত্র ও ভূত্যবর্গ ও ইঙ্গলপ্তীয় কএক জন সাহেব তৎ্সময়ে উপস্থিত ছিলেন । 


(৫ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৪ চৈত্র ১২৪) 


বাবু রাধাপ্রসাদ রায় ।_-কএক দিবস হইল চাঁন্দরকাসম্পাদক লিখিয়াছিলেন মৃত 
রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীূত রাধাপ্রসাদ রায় হিন্দুরদিগের শাস্ত্ান্ছসারে তাহার 
শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন ইহাতে হরকরা হেরেল্ড ফিলাপ্থপিষ্ট সম্পাদক মহাশয়েরা তাহা অমূলক 


সমাজ ৩৫১ 
বলিয়াছেন কিন্তু আমারদিগের বোধহয় এ সকল ইঞঙ্গরেজি পত্র সম্পাদক মহাশয়ের যাহার 
নিকট শুনিঘ্বাছেন সে ব্যক্তি মিথ্য। কথ! বলিয়াছে চন্দ্রিকালম্পাদকের অভিপ্রাপ্ম যাহাই 


থাকুক কিন্তু তীহার লিখিত বিষয় অমূলক নহে অতএব আমরা উচিত বোধ করিয়। এ 
বিষয়ে প্রকাশ করিলাম," ।--জ্ঞানানেষণ। 


( ১২ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১ বৈশাখ ১২৪১) 


রামমোহন রায়ের শ্রান্ধবিবয়ক।-_-রাধাপ্রপাদ্ রায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়। পর্ণ নর নাহ 
করিয় ত্রিরাত্র অশৌচ ব্যবহারপূর্র্বক অর্থাৎ যথাকর্তৃব্য হবিষ্যান্ন ভোজন উত্তরীয় বসন 
ধারণ কুশাস“ন শয়ন আমিষ বর্জন দ্বারে২ ভ্রমণ হিন্দুর ন্যায় ভাব আচরণ করিদ্বাছেন ইহ) 
সপ্রমাণ কারণ শ্রীযুত দেওয়ান তবারকানীথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রপন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রাধুত 
বাবু মথুরানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি রায় সাহেবের দলভুক্ত প্রধান 
শিহ্য বিশেষ বিখ্যাত সাহেবলোকের নিকট সম্মানিত ব্যক্তিদিগকেই সাক্ষি মানিলাম যদি 
হরকরাসম্পাদক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাবু তাবৎকে কিন্বা তাহারদিগের মধ্যে দুই এক জনকে 
পত্র লেখেন তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিবেন তাহাতে আমারদিগের কথা সগ্রমাণ হইবেক '** 
এইক্ষণে গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত কালেজের এক জন অধ্যাপক শ্রীধৃত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
ভষ্টাচাধ্য এখানে বর্তমান আছেন তিনি এ শ্রাদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত এবং থাকর্তব্য তাবৎ কন্মের 
ব্যবস্থাপক বিশেষ রায়জীর প্রিয় শিশ্য অবশ্য পোষ্য বশ্য এবং ব্রহ্মলভার বেদপাঠক ত্বাহ'কে 
জিজ্ঞাসা করিলেও জানিতে পারিবেন ।.--রাধাপ্রসাদ রায় এইক্ষণে শ্রাদ্ধ করিয়া বাটাহইতে 
কলিকাতার বাপায় আসিয়াছেন তাহাকে হরকরাসম্পা্দক মহাশয় এক চিঠি লিখুন যে তুমি 
হিন্দুর মতে তোমার পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছ কিনা তিনি এই পত্রের ঘে উত্তর লিখিবেন 
হরকরা মহাশয় আপন পত্রে তাহাই অবিকল প্রকাশ করিলে সর্বসাধারণের নিকট কে 
মিথ্যাবাদী তাহা সপ্রমাণ হইবেক 1. _-চন্র্রিকা । 


(২৬ মাচ্চ ১৮৩৪ । ১৪ চৈত্র ১২৪০) 


রাজ রামমোহন রায় ।-_৬প্রাপ্ত রাজ। রামমোহন রায় মহাশয়ের নীচেলিখিত বিষয় 
পাঠ করিতে পাঠক মহাশয়ের অনেকেই উৎস্থক হইবেন । 

পশ্চাৎ্ স্বাক্ষরিত আমরা প্রাপ্ত রাজ। রামমোহন রঃয়ের অশেষ গুণ যাহাতে 
চিরস্মরণীয় হয় এমত উপায় বিবেচনাকরণার্থ আগামী ৫ আপ্রিল শনিবার বেলা তিন ঘণ্টা- 
সময়ে টৌনহালে ৬প্রাপ্ত রাজার মিত্রগণের সমাগমার্থ সমাবেদন করিতেছি! 

জেমস্‌ পাটল। দ্বারকানাথ ঠাকুর। জান পামর। টি প্রোডন। রসময় দত্ত। 
ভবলিউ এস ফার্ষস। ডবলিউ আদম। জে কলেন। জে ইয়ং! কালীনাথ রায়। 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ।- শ্রীরু্ণ সিংহ । হরচন্দ্র লাহিড়ি। লক্ষীনারায়ণ মুখো। লঙ্গইবিল 


৩৬০ চনওল্াদ পত্রে স্লেক্তাবেলতর কথা 

ক্লার্ক । রষ্টমজি কওয়াসজি। আর সি জিনকিন্প। ডি মাকফালন। এক্রয়র। এচ 
এম পার্কর । ভবলিউ আর ইয়ং। তামস ই এম টর্টন। উইলিয়ম কব হরি। ডবলিউ 
কার। পি ই ত্রিবিলিয়ন। ডেবিড হার। মখুরানাথ মল্লিক। রমানাথ ঠাকুর । রাজচন্দ্র 
দাস। জিজে গার্ডন। জেম্ন সদর্পগু। সিকে রাবিসন। ডি মাকিন্টায়র। ভবলিউ 
এচ ম্মৌন্ট সাহেব । 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৪ । ২৮ চৈত্র ১২৪০) 


রাজা রামমোহন রায় ।--৬প্রাঞ্ধ রাজা রামমোহন রায়ের স্বজন পরজনগণ গুণকারি 
গুণগণ যাহাতে উপযুক্তমতে চিরম্মরণীয় হইতে পারে তদ্িবেচনাকরণার্থ গত শনিবারে 
তাহার বন্ধুগণ টৌনহালে এক সভ। করিলেন । 

তাহাতে শ্রীযুত সার জন গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতি হইয়া অত্যন্ত বাক্পটুতাপূর্রবক 

কার্ধ্যারস্ত করিলেন। আমারদের খেদ হয় যে তদ্বিবরণসকল স্থানাভাব প্রযুক্ত দর্পণে অর্পণ 
করিতে পারিঙাম না। তিনি স্বীয়োক্তির শেষে কহিলেন এইক্ষণে আমি যৎকার্যে নিযুক্ত 
আছি ইহা অপেক্ষা অধিক অনুরাগ বা সন্্রমের কার্যে কখন নিযুক্ত হই নাই । 

তৎপরে শ্রীযুত পাটন্ল সাহেব এই প্রস্তাব করিলেন রামমোহন রায়ের পাপ্ডিতা ও 
পরহিতৈষিত। গুণের বিষয়ে এবং নীতি ও বিদ্যা! বিষয়ে স্বদ্দেশীয় লোকেরদের অবস্থার 
সৌষ্ঠবকরণার্থ এবং সামান্ততঃ স্বদেশীয় লোকের মল বৃদ্ধিকরণার্থ যে বহুতর উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে এই সভাগত মহাশয়ের! যে মহাহ্থভব করেন সেই অন্গুভব যে 
উপায়েতে উত্তমরূপে প্রকাশ পায় এমত উপায়ের দ্বারা রাজ! রামমোহন রায়কে চিরস্মরণীয় 
কর! উচিত এমত আমারদের বোধ হয়। 

এই প্রস্তাবে শ্রীযুত বাবু রসিকলাল মল্লিক অত্যুত্তম ব্তৃতাপূর্বক পৌষ্টিকতা 
করিলেন এবং সকলই তাহাতে সম্মত হইলেন। 

পরে শ্রীধুত পার্কর সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত টটন সাহেব সর্বসম্মত 
পোষকতা করিলেন তাহা এই যে। 

এই বৈঠকের অভিপ্রেত সিদ্ধকরণার্থ এক চাদ] কর! যায় এবং উত্তরকালে ধনদাতৃ- 
বর্গের নিকটে যে নিয়মের প্রস্তাব হইবে তাহার ছয় সপ্তাহের পরে তাহারা স্বয়ং বা অন্তের 
দ্বারা যেমত জ্ঞাপন করিবেন তদস্থসারে কার্য হইবে । 

তৎপরে শ্রীযুত সদলণগড সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শ্রীযুত ব্রামলি সাহেব 
সর্বসম্মত পোষকতা করিলেন। 

তাহা এই যে নীচে লিখিতব্য সাহেবলোকেরা কমিটিম্বরূপ নিযুক্ত হইয়া টাকা সংগ্রহ 
করিবেন এবং তাবৎ ভারতবর্হইতে চাদার টাকা সংগ্রহের উপযুক্ত সময় গত হইলে 
ভাহার। স্বান্মল্পকীরিরদের এক বৈঠক করিয়া তাহার শেষ করিবেন। 


সমাজ ৬৬১ 


সীর জন্‌ গ্রান্ট। জনপামর। জেম্স পাটল। টি প্লোডন। এচ এম পার্কর। 
ডি মাকফারলন। টি ই এম টটন। রষ্টমজি কওয়াসাঁজি। মথুরানাথ মন্িক। জেম্স 
সদলু। কর্ণল ইয়ং। জিজেগর্ডন। এবাজর্স। জেমন্‌কিভ। ডবলিউ এচ স্টৌল্ট। 
ডি হের। কর্ণল বিচর। দ্বারকানাথ ঠাকুর । রসিকপাল মল্লিক। বিশ্বনাথ মতিলাল । 

শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম এ বৈঠকের সময়েই পাঁচ ছয় হাজার টাকা পর্যাস্ত 
ঠাঁদায় স্বাক্ষর হইয়াছিল । 

এই সভায় রসিককৃষ মল্িক যে বস্তুত] করেন তাহা ১৮৩৪ সনের নবেম্বর মাসের.'এশিয়াঁটিক জনণাল? 
পত্রে 919010 [069111750006--081৩8665 বিভাগের ১৪৮-০৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিম হইয়াছে । 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১২ বৈশাখ ১২৪১) 


ইঙ্গলিশমেন সম্বাদপত্রের দ্বার। অবগত হওয়। গেল যে রাজ। রামমোহন রাষের 
চিরম্মরণার্থ চাদাঁর যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছে তাহার সংখ্য। ৮০০* | 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩৪ । ১৯ ঠুবশাখ ১২৪১) 


রাজ রামমোহন রায় ।-_-৬ প্রাপ্ত রাজা রামমোহন রানের চিরম্মরণার্থ এতদ্দেশীয় 
যে মহাশয়ের! ঠাদায় স্বাক্ষর করিগ্লাছেন তীহারদের নাম পশ্চানিখিত হইল । 


হ্বারকানাথ ঠাকুর :., র্‌ ০ 
মণুরানাথ মল্লিক রী রঃ ফেরে 
রষ্টমজি কওয়াসজি “" টা হু 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ** টা চান 
রুস় কালীনাথ চৌপুরী টি রঃ চি 
রামলোচন ঘোষ টা তির 
রমানাথ ঠাকুর 1 -** ই 
উপেন্দ্রমৌহন ঠাকুর *** ২, সু 
চন্দরমোহন চাটুষ্যে * "*+ ৫০ 
মথুরানাথ ঠাকুর ০ *., ৫০ 
দক্ষিণানন্দ মুখুষ্যে *"* -+ ৫০ 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ৮, --* ২ 
অখিলচন্দ্র সুস্তোফী *** শিং ৫ 
চত্্রশেখর দে ৮০ *** ১৬ 
ক্ষেত্রমোহন মুখুষ্যে ০০ 

ভৈরবচন্দ্র দত্ত 

রাধানাথ মিত্র রর ডিও ৩০ 


২---৪৩৬ 


তবংজআাদ পাত্রে সেকাবের কথা 


প্রাণকষ্ণ কুগ্ড 
রামগোপাল ঘোষ 
ভোলানাথ সেন 
বেণীমাধৰ ঘোষ 
পূর্ণানন্দ চৌধুরী 
কৃষ্ণনন্দ বন্থ 
মধুস্থদন রায় 


গোরা্াদ চক্রবর্তী 


গ্রতাপচন্জ্র ঘোষ 
বলরাম সমাদ্দার 
আনন্দচন্দ্র বস্থ 

গোমানসিংহ রায় 


কালীপ্রনাদ চাটুযো 


নন্দকুমার ঘোষ 
দুরীপ্রসাদ মিত্র 
বাবু কষ্ণচন্দ্র লাল। 
রামকুষ্ণ সমাদ্দার 
নিমাইচরণ দত্ত 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পূর্ণানন্দ সেন 


মদনমোহন চাটুষ্ে 


রামপ্রসাদ মিত্র 
রামচন্দ্র গাঙ্গুলি 
কালীপ্রসাদ্দ রায় 


কমলাকাস্ত চক্রবর্তী 


অক্ষয়টাদ বসু 
রাঁমরতন হালদার 
বংশীধর মজুমদার 
অভয়াচরণ চাটুষ্যে 
কষ্খমোহন মিজ্ঞ 
বলরাম হড় 
রামকুমার ঘোষ 


১৬ 


১০ 


ল্৯ি// 2 


লি 
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গোকুলটাদ বস ৫ 
নবীনটাদ্ কু 

গঙ্গানারায়ণ দাস 

ব্রজমোহন খা 

গঙ্জাচরণ সেন রর 
নবকুমার চক্রবত্তী ্ 
ঈশ্বরচন্দ্র শাহ রঃ ঃ 
রামচন্দ্র মিজ্ত এ টু 
রামতন্গ লাহুং 
তারাকাস্ত দাস -* টা? ২ 
বিশ্বনাথ মতিলাল রা রি দন 


(২১ জুন ১৮৩১ । ৮ আষাচ় ১২৪১) 
রাজা রামমোহন রার।--অবগত হওয়া গেল থে ৬প্র1পু রাজ' রামমোহন রায়ের 
চিরম্মরণীয় কোন চিহ্ন নিদ্ধার্যকরণাথ বে চাদ। হম তাহাতে প্রপশ্রীযূত লা উইলিয়ম বেনটঙ্ক 
সাহেব ৫*০ টাকা নহী করিয়াছেন এবং কখিত হইয়াছে যে এ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি চিরস্মরণার্থ 
দ্যপি বিগ্ভালয়ে কোন অধাঁপকত। পদ নিদ্ধাধাহওনের যে কল্প হইয়াছে তাহা সফল 
হইপে তাহার চাদায় শ্রীল শ্রযৃত ইহ। অ.পক্ষাও অধিক টাক! প্রদান করিবেন ।__কুরিয়র | 


(৮ অক্টোবর ১৮৩৪ | ২৩ আশ্িন ১২৪১) 
শ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ ।-_ইঙ্গলিসমেন পত্রের দ্বারা অবগত হওয়! গেল খে শ্রীযুত 
দিল্লীর বাদশাহ অনেককালের পর থে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট ইহার পূর্বে তাহার জীবিক| বাধিক 
৩ লক্ষ টাক পধ্যন্ত বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এইক্ষাণে তাহ। লইতে এবং অতিরিক্ত 
দাওয়া ত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। নৃন্যাধিক বার নাস হইল তিনি এ টাকা গ্রহণ 
করিতে অস্বীকূত ছিলেন সংপ্রতি কহিতেছেন যে এইক্ষণে রামমোহন রায়ের লোকান্তর- 
হওয়াতে আর অধিক প্রাপণের ভরসা নাই হ্তরাং & টাকাই লইতে হইল । 


রাজারাম বায় 
( ১২ মার্চ ১৮৩৬ | ১ ঠচত্র ১২৪২) 


রামমোহন রায়ের পুভ্র।--শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়। গেল যে বোডকস্ত্রোলের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সর জন হবহোৌস সাহেব » রামমোহন রায়ের পুত্রকে & আপীসে ক্লাক পদে 


নিযুক্ত করিয়াছেন। 
(২১ মে ১৮৩৬1 ৯ টা ১২৪৩) 


৬রামমোহন রায়ের পুভ্রের উচ্চপদ ।-_-কিয়ৎকাল হইল ৬ রামমোহন রায়ের যে পুত্র 
বোর্ড কম্ত্রোলে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে শ্রীযূত সর জন হবহৌস 


৩৬৪ লংদ্বাল পাত্রে লেব্গানেলেশ্র কথা 


সাহেবকর্তৃক কোম্পানির কেরাণিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন । যে পদের দ্বারা ক্রমশঃ ভারত 
বর্ষের গবর্ণমেণ্টের উচ্চ২ পদ প্রাঞ্চি এবং একেবারে ত্রিটিস তুম্যধিকারি প্রধান ব্যক্তিরদের 
তুল্যরূপে গণ্যতা৷ হয় এমত ঘে মহাপদ তাহা এতদেশীয় লোককে এই প্রথম প্রদত্ত হইল | 
এই যুব ব্যক্তি যখন বোর কন্ত্রোলে কর্ম করিতেছিলেন তখন তীক্ষ বুদ্ধিপ্রকাশ ও 
স্বাভাবিক গুণ ও উদ্যোগের ছারা ত্বীয় কাধ্য এমত নির্বাহ করিয়াছিলেন যে তত্রস্থ প্রধান 
ব্যক্তিকর্তৃক অতিপ্রশংস্য হইয়াছেন। দি ওয়াঁচম্যান জানুয়ারি, ১৪ । 


( ২ জুলাই ১৮৩৬। ২০ আঘাঁঢ় ১২৪৩) 
রামমোহন রায়ের পুত্র ।--শ্রীযুত সর জন হবহৌস সাহেবকৃক সংপ্রতি যে হিন্দু যুব 
ব্যক্তি ইঙ্গলগুদেশে সিবিলসম্পককীয় কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার নাম রাজ তিনি 
রামমোহন রায়ের পোষ্যপুত্র এইক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম বিংশবর্ষ হইতে পারে যেহেতু তিনি 
এঁ পালক পিতার সম্ভিব্যাহারে ৬ বৎসর হইল বিলাতে গমন করিয়াছেন গমনসময়ে তাহার 
চতুর্দশবধ বয়ঃক্রম ছিল। প্রথমে এ বেচার| পিতৃমাতৃ বিহীনহওয়াতে সিবিলসম্পর্কীয় 
শ্রাযুত ডিক 'সাহেবকতৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এ সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের 
অতি ্রণয়প্রযুক্ত সাহেবের লোকাস্তর পরে তাহাকে রাঁয়জী পোষ্যপুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন । 
_আগ্রা আকবর । 
( ১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ৪ পৌৰ ১২৪৩ ) 
এরামমোহন রায়ের পুত্র ।-গত ১০ আগন্ত তারিখের ইঙ্গলগ্তীয় এক সম্বাদপজ্রে লেখে 
রামমোহন রায়ের যে পুত্র এতদ্দেশে সিবিলসম্পকীয় কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি এইক্ষণে 
স্কটলণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং ১ আগন্ত তারিখে শ্রীযুত লার্ড লিনভাক [1.0 
10100] সাহেবের সঙ্গে সাক্ষা্করাতে শ্রীযূত সাহেব তাহাকে অতিসমাদরপূর্বক 
গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাটার নিকটবপ্তি আশ্চধ্য বিষয়সকল দেখাইলেন। এ সম্বাদপত্রে লেখে 
রায়জীর পুত্রের বয়ংক্রম অষ্টাদশ বা বিংশ বর্ষ হইবেক এবং বিলক্ষণ বুদ্ধিমান কএক 
বৎ্সরাবধি ইঙ্গলণ্ডে বিদ্যোপাজন করিয়াছেন। 


( ২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জ্যেষ্ঠ ১২৪৫) 
শেষাগত ইউরোপীয় সম্বাদ।-.-৬প্রাঞ্ত রামমোহন রায়ের পুক্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন 
করিবেন এমত কল্প আছে। পূর্বে একবার তাহাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সিবিল সম্পকীয় 
কম্ম দেওনার্৫থ অঙ্গীকার হইয়াছিল কিন্তু নিযুক্ত করা যায় নাই পরে শ্রীযুূত সর জন হবহোৌস 
সাহেবের অর্থাৎ বোর্ড কান্ত্রোলের আফীসে তাহাকে কেরাণিগিরি কম্ম দেওনার্থ প্রস্তাব 
হইয়াছিল ফলে তাহাও বিফল হইয়াছে । 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ | ৩ ভাত্র ১২৪৫) 
রাজ রামমোহন রায়ের পুত্র ।--এই সপ্তাহে জাবানামক জাহাজ ইনলও দেশ 
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হইতে পহুছিয়াছে বাজ রামমোহন রায়ের যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন 
তিনি এই জাব৷ জীহীজে এতদ্দেশে গ্রত্যাগত হইয়াছেন । এই যুব ব্যক্তিকে যু সব 
জন হবহোৌস সাহেব এতদ্দেশীয় সিবিল সম্পর্কীয় কম্মে 1নযুত্ত করিতে ঈচ্ছুক হইয়াছিলেন 
কিন্তু তদ্ধিযয়ে শ্রীযুক্ত কোট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবের! নিতীস্ত অসম্মত হলেন) 


( ১৩৬ অক্টোবর ১৮৩৮। ২৮ আশ্বিন ১২৪৫ ) 

কোন দর্শক দ্বারাপ্রাপ্ত।_-অসাঁধারণ নাচ। গত ৬ তারিখে বপ্তমান মাসে শ্রীলগ্রীমান 
মহারাজ কালীকষ্ণ বাহাদুর স্বীয় শোভাবাজারস্থ রাজবাটাতে নৃত্যগীতাদির আমোদ 
করিয়াছিলেন। তচ্ছবণাবলোকন কারণ শ্রীযুত রাজা আপন বিশেষ মৈত্রীভাবাপন্ 
জনগণ অর্থাৎ ইংরাজ ও আরমানী ও হিন্দু এবং মুসলমান প্রধান ধংশ্যাদিগকে আহ্বান 
করেন ইহীর৷ শ্রীযুত মহারাজার নৃত্যাগারে প্রবেশ করিলে ভূপকক আদৃত হহলেন এবং 
প্রত্যাগমন কালে রাজছ্বারা আতর গুলাপ ভোর? প্র।প্যনশ্তর সকলে কুতৃহলে স্বস্বালয়ে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

আমরা ধাহার দিগকে জানিতে পারিলাম অথচ এই উপলঙ্গে জাগমন করেন তাহার 
দিগের নাম পশ্চাল্লিখিত হইল। 

'*“কাঞপ্তান মাসল সাহেব হের সাহেধ রিচাডপন্‌ সাহেব'এুযুত বাবু বাশীপ্রসাদ 
ঘোষ ও লক্ষীনারায়ণ দত্ত ও রাজা রাম রায় ও বাবু উমাচরণ বন্দোপাধ্যায় ও বাবু বলরাম 
দাস এবং তভ্ভাঁতা ও বাবু অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গলী ও বাবু রানধন সেন এবধ' বাবু রামচন্র 
ঘোষাল প্রভৃতি । 

রাজারাম রায় সথন্ধে সমসাময়িক আগও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। শিয্পে তাহা 
উদ্ধত করিতেষ্টি_ 

18277190151 19/5 4401)/5/ ১০7০ 1510191)0188,4 19৮7 006 ৯১006 000 
90101)060 500, 01 019 1510 17718) 101) ১101001। 005, 10039 090)10 0 08011060110/05001 
৬1] 60 1))911)015, 1000 17000 311 00100 (8৮ 11901019950 7601৮ 571090099 20 ৮০01৮ 
10100106990. 10 0১9 (0111 90516051085 17008) 81010950090, 0)5 77 11210]50005108, (9 
1] 1)9 06709 01 910 11:01)11101 01) (109১60708১0 1১01100311061040001015 010 0 ১0৮15 
01 (৬০ 1)0001700 101)605 %। 11190011--19978/01 11676111, ১105 :)1, (00510101010 07104116 
0০%/%817 ৭৪০০ 1, 1840), 

710 ]77767-...]6 ৬০৩ 1910) 200,006 10174100980 019 00619051454 4070 
85107051060 ৪, 00009066600 1)৮ ১1. 107. 110110950- 1306 01511180160108 0801) 
[811 11011 200 71878] 85 00118501027 08৮ 108 050919009. ৮101) 076 57841 
01801010906 01 ৪, 1:978090 10 1116 [7375100 ১60791218/ 18181) অএস 00005601750] 
01 [91] 81017000105 210 017079660 0111501950005710201177109  £717494 002 
12020925 9, 1869. 

রাজারাম রায় যে রামমোহন রায়ের মুসলমান-প্রণয়িণীর গর্ভজাত সন্তান? সে-সম্বদ্ধে বলবৎ প্রমাণ আছে। 


যাহার! এবিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক তাহার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ ও আলোচন। ( অগ্রহায়ণ 
১৩৩৬, পৃ. ২১৯২৯; চেত্র ১৩৩৬, পৃ" ৮৪৩-৪৭ ) পাঠ করিবেন । ইহা ছাড়া এই পুস্তকের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 


'দ্বিজরাজের খেদোক্তি' হইতেও আমার মত সমর্থিত হয়। 


৩৬৬ সংবাদ পাত্রে স্ক্রাব ভ্রথা 


রামরত্ব মুখোপাধ্যায় 
( ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০ ) 

ইজলগুদেশে মুক্তিয়ার প্রেরণ।_-আমরা কেবল অল্প দিন শুনিয়াছি যে ১৮২৮ 
সালে কলিকাতার গবর্ণমেপ্ট লাখেরাজ ভূমি বিষয়ে ষে আইন করিয়াছিলেন তাহাতে 
বজদেশীয় নিফর ভূমির ভোগ দখলকারি ব্যক্তিরা আপনারদের স্বত্বহানি হয় বোধ করিয়া 
শ্রীযৃত কোর্ট অফ ডৈরেক্তন” সাহেবেরদের নিকটে এ আইনের আপীল করিতে ইঙ্গলগুদেশে 
বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের মোখ-তার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আশ্ধ্যের 
বিষয় এই যে আমর। ইহার সম্বাদ প্রথমতঃ ইঙ্গলগুদেশে প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা 
অবগত হইলাম। বিশেষতঃ গত ৬ আপ্রিল তারিখে লগুননগরে প্রকাশিত টাইম্সনামক 
সম্বাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে ১৭৯৩ সালে অতি সাধু গবরুনরু জেনরল বাহাছুর 
লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবধে নিষফরভূমির ভোগবান ব্যক্তিরদের প্রতি এই অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন ঘে আদালতে তোমারদের নিষধর ভূমির সনন্দ অসিদ্ধ সপ্রমাণ না! হইলে 
কদাচ বেদখল হইবা না কিন্তু এই প্রতিজ্ঞ স্পষ্টত হেয় করিয়া ১৮২৮ সালে কলিকাতার 
গবর্ণমেন্ট রাজস্থের কর্মকারক সাহেবেরদিগকে আদালতের ডিক্রী বিনা আপনারদেরই 
বিবেচনা মতে এ ভূমিভোগি ব্যক্তিরদিগকে বেদখল করিতে হুকুম দিলেন । তাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ইহা ন। হয় এমত কলিকাতার গবর্ণমেন্টে আবেদন করিলেন কিন্তু 
তাহাতে কেবল এইমাত্র ফলোদয় হইল যে শ্রীুত গববূনর্‌ জেনরল বাহাছুর হজুর কৌন্সেলে 
তাহারদিগকে এতাবন্মাত্র কহিলেন যে ১৮২৮ সালের আইন রদ বা৷ মতান্তরকরণের আমি 
কোন উপযুক্ত হেতু দেখি না অতএব ভারতবর্ষে তাহার প্রতিকারহওনে হতাশ হইয়া 
এ ভূমিভোগিব্যক্তিরা বাবু রামরত্র মুখোপাধ্যায়কে আপনারদের যৌথ তারের ন্যায় কোর্ট 
অফ টডরেক্তর্স সাহেবেরদের হজুরে প্রেরণ করেন এবং মুখোপাধ্যায় লগুননগরে পিয়া 
তীহারদের দরখাস্ত সবিনয়ে উক্ত কোটে” নিবেদন করিলেন কিন্তু কোটের সাহেবেরা 
তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া এবং তাহারদের নিকটে যে নালিসের প্রস্তাবকরণাথ 
তাহারদের এক জন ভারতবষীয় প্রঞ্জা স্বদেশীয় লোকেরদের হিতার্থ স্বীয় বাটা পরিজনাদি 
ত্যাগ করিয়। সাত হাজার ক্রোশ বিদেশ গত হ্ইয়াছিলেন তাহারৎপ্রস্তাবিত বিষয় সমূলক 
কি অমূলক ইহার কিছু তত্বাবধারণ না করিয়া এইমাত্র উত্তর দিলেন যে ভারতবধীয় 
গবর্ণমেণ্টের কৃত কাধ্যের বিষয়ে ভিন্ন২ লোকেরদের দরখাস্ত যদ্যপি এ গবর্ণমেন্টের দ্বার! 
কোট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে প্রেরিত না হয় তবে কোটের সাহেবেরদের 


তাহা গ্রাহকরণের রীতি নাই 1-.*--বোস্বাই দর্পণ । 
(৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৪ আশ্বিন ১২৪০) 


ই্জলগুদেশে রামরত্ব মুখোপাধ্যায় প্রেরণ করণ ।--... গত সোমবারের হরকরা পক্রে এ 
আইন রদহওনের প্রার্থনা করণার্থ শ্রীলশ্রীযুত গবরূনবু জেনরল বাহাঁছুরের হুজুর কৌন্দেলে 
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বেহার ও উড়িষ্য! বঙ্গদেশ নিবাসির1 যে দরখাস্ত দিয়াছিলেন সেই দরখাস্ত এবং কোট” 
অফ ডেরেক্তর্ণ সাহেবেরদের নিকটে বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যাক্স যে লিখন পঠন করেন 
তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্ত মুখোপাধ্যায় বাবু যে কোন্‌ সময়ে এতদ্দেশহইতে যাত্রা 
করেন তাহা প্রকাশিত নাই অতএব তাহা অদ্যপধ্যস্তও আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। 


(১৯ অক্টোবর ১৮৩৩ । ৪ কান্তিক ১২৪০) 


বিলাতগামি শ্রীরামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের বিষয় ।--এপ্রদ্েশহইতে রামরত্ব মুখোপাধ্যায় 
যে বিলাত গমন করিয়াছেন এমত কথা আমর! শুনি নাই রামরত্ব মুখোপাধ্যায় 'এই 
নাম বাঙ্গালিভিন্ন অন্য দেশীয়ের নহে ইহা! নিশ্চম্ বটে কিন্তু বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের মধ্যে 
এমত কুল প্রদীপ কেহ জন্মেন নাই যে বিলাত গমন করেন কেবল রামমোহন রায় ভিন্ন 
দ্বিতীয় ব্যক্তি অদ্যাপি দৃষ্টি ব। শ্রবণগোচর হয় নাই অপর আমরা কএক সপ্টাহঅবধি 
বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম কেহই কহিতে পারিলেন না তত্পরে নানা স্থানের জমীদার- 
প্রভৃতিকে আমর! পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ আরজীতে কেহ স্বাক্ষর করিয়া 
থাকেন তাহাও কেহই স্বীকার করিলেন না এবং সকলেই কহেন যে বিলাত প্রেরণা 
সতীর পক্ষ আরজী আর কলনিজেসিয়ানের বিরুদ্ধে এক আরজীতে আমর! স্বাক্ষর 
করিয়াছিলামমাত্র আর কিছুই স্মরণ হয় না অতএব এই প্রকার অগ্সন্ধান দ্বার বোধ 
হইল হিন্দু ধাম্মিকগণের মধ্যে এমত আরজী প্রস্তত হয় নাই এবং রামরত্ব মুখোপাধ্যায়নামক 
কোন ব্যক্তি বিলাত গমন করেন নাই । 


তবে যে বিলাতের সম্বাদ পন্জে এবং বোম্বে দর্পণে রামরত্ব মুখোপাধ্যায়ের নাম 
এবং তাহার, আরজীর বিবরণ এবং বিচারপতিধিগের তদ্ছিষয়ে হুকুম প্রকাশ হইয়াছে 
ইহা কি তাবৎ অলীক । উত্তর, আমর। তাহ! তাবৎ অলীক বলি না তদ্বিষয়ে এই ঠিকান। 
করা গিয়াছে রামমোহন রায়ের সমভিব্যাহারে এতদ্দেশীয় এক জন দীন ব্রাঙ্গণের সম্ভান 
এখানে তাহার পাঁচক ছিল সেই গিয়াছে তাহার পরিচধ্যা কম্ম করিবেক কিঞ্চিৎ বেতন 
পাইবেক সেই ব্যক্তির নাম রামরত্র মুখোপাধ্যায় হইবেক রাশজী চতুরতা করিয়া এ 
আরজীতে তাহারি নাম দিয়া তথায় দরপেশ করাইয়াছিলেন ঘদি তাহাতে মঙ্গল হইত 
তবে আপনার নাম ব্যক্ত করিতেন সেখানে আরজী অগ্রাহা হইল স্তরাৎ এ দীনহীনের 
নাম প্রকাশ হইল এবং ইহাও সর্বজ্স রাষ্ট্র করাইলেন ঘে আমি কেবল বিলাতে আগমন 
করিয়াছি এমত নহে আমার আগমনের পরেই আর এক জন ব্রাহ্মণ বিলাতে আসিয়াছে 
এবং আরো অভিপ্রায় আছে লাখরাজ বিষয়ে আরজী যদি রায়জী আপনি দরপেশ করেন 
তবে কোর্ট অফ উৈরেক্তণ সাহেবের তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন । যদি বল 
এতাদৃশ আশঙ্কা তাহার থাকিলে কি জন্ত এমত আরজী প্রস্তত করাইবেন। উত্তর, যদি 
লাখরাজ বিষয়ক মৌকদ্দমায় মঙ্গল হয় তবে তাবৎ বৃত্তিভোগি ব্রাহ্মণ তাহার পক্ষ হইতে 


৩৬৮ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা 


পরেন তীহী। হইলে বিলাত গমন জন্য দোষে দেশে এসে দোষী হইয়া পতিত থাকিবেন 
না? এই বিবেচম। করিয়াছিলেন তাহা হইল ন1 কিন্তু যদ্যপিও লাখরাজবিষয়ে কিছু মঙ্গল 
হইত তথাপি এপ্রদেশের কি ত্রাঙ্ষণ কি অন্থান্বর্ণ অর্থাৎ কর্ণবেধী মাত্র তাহাকে হিন্দু 
জ্ঞান করিবেন না রাজ্যাম্পদ দিলেও ধার্মিক হিন্দুর! জাত্যন্তরীয় ব্যক্তির সহিত বাবহার 
করেন না. _চন্ত্রিক1। 
( ২ নবেম্বর ১৮৩৩ । ১৮ কাণ্তিক ১২৪০ ) 

প্রযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু'**চন্দ্রিকাকার লেখেন যে অন্থুসন্ধান করিয়া 
জানিয়াছি উক্ত আবেদনপত্রে এতদ্দেশের কোন জমীদার স্বাক্ষর করেন নাই 
চন্দ্রিকাকার কি সত্যবাদী কিরূপ বা তথ্য তদন্ত করিয়াছেন কেহ সাক্ষর করে 
নাই এ কথা লিখিতে লজ্জার লেশমান্র হইল ন! তবে যদ্দি এমত বিবেচনা করিয়া! 
থাকেন স্বয়ং ধনোপাঞনে অক্ষম পিতার উপার্জিত ধন হইতে ইদানীং বলে 
ছলে বিশ্বাঘাতকতা করিয়া যে জমীদারী করিতেছে কিন্বা দুই চারি বসরহইতে 
করিয়াছে সেই নব্য জমীদার মান্য তত্ভিন্ন অন্য গণ্য নহে ইহা হইলে চক্দ্রিকাকারের 
সত্যবাদিত্বের কোন ব্যাঘাত জন্মে না কিন্বা স্বয়ং চক্জ্রিকাকার ভূমিশৃন্ত জমীদার 
আপনাকে স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর না করিয়া থাকেন ইহাঁতেও সত্যবাদিত্বের 
হানি নাই তবে যে শ্রীযুত রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাঁধাকাস্ত দেব ও শ্রীযৃত 
রাজবল্লভ রায় চৌধুরী ও শ্রীধত রাজরুঞ্চ চৌধুরী ও সাবর্ণ চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু 
মপুস্দন সান্যাল এবং শ্রীযৃত রামকমল সেনপ্রভতি যে তদাবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন 
চক্্রিকাকারের বিবেচনায় বুঝি ইস্ঠারা জমীদার ও মান্ের মধ্যে গণ্য না হইবেন ।:., 
কম্তচিৎ তালকদারত্য | ৮ 

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫1 ১২ পৌষ ১২৪২ ) 

রাঁজকন্মে নিয়োগ 1২ 


১৫ দিসেম্বর | 
শ্রীযুত রামরতন মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন । 


রামরত্র মুখোপাধ্যায় (ডাকনাম শত্তুচন্ত্র) রাঁজ। রামমোহন রায়ের পাঁচকরূপে বিলাতে গিয়াছিলেন 
বলিয়। আমরা জানি । কিস্তৃতিনি একখাঁনি চিঠিতে নিজকে “রাজা রামমোহন রায়ের ই্ডিয়ান প্রাইভেট 
মেক্রেটরী” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পরে “রায় বাহাদুর” হইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড উইলিয়াম 
বেটিক্ক ভীহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতেন । এদেশে ফিরিবাঁর পর তিনি গবন্মেণ্ট হাউসে যাইবার জন্য-একবার 
লেডী বেটটিক্কের আমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন। তাহাকে একটি চাকরি দিবার জগ্য ২৪-পরগণার জজ--মুর 
সানেব বড়লাটের নির্দেশে লিখিত একথানি হ্থপারিশ-পত্র পাইয়াছিলেন। 

রামরত্ব ১৮৩৫ সালের ২৯এ ডিসেম্বর তারিখে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন । হুদ 
ঈশানপুর খীসমহল তাহার তত্বাবধানে ছিল। ১৮৪৪ সালের অন্্রগঞ্ট মাস পধ্যস্ত তিনি এই কণ্মে নিযুক্ত 
ছিলেন। শেষে আলন্তপরায়ণ ও কর্তব্যকণ্দে অজ্ঞ--এই অপরাধে তাহার চাকরি যায়। (73921 ০7 
186677260 09725,20 768%/, 15১৯ 03. 1600-9:3: 22 4%/. 1541, 10 33. 7.9. 1766, 
1944, ০. 3. ) 


২--৪৭ 


ধন্ম 


ধর্ম্মকৃত্য 
(১৩ নবেম্বর ১৮৩০ । ২৯ কাণ্তিক ১২৩৭) 

রাসযাত্র। ।--এই রাসযাত্রা উৎসব ইতস্ততো হইয়া থাকে নিশেষতঃ পানিহ।টিতে 
শ্রীযৃত বাবু রাজকৃঞ্চ রায় চৌধুরী স্বীয়ভবনে প্রতিবৎসরে অবিচ্ছেদে এ মহোৎসব করিয়। 
থাকেন এবং তাহার গঙ্গাতীরের রাস্তাতে কি ইউরোগীয় কি এতদ্দেশীয় লোকের দিগকে 
লইগা যথেষ্ট আমোদ করেন এবং চারি বসরাবধি আমি নিয়ত অতিথিরূপে নেইস্থানে 
গমন করিয়া অতিশয় সন্থষ্ট হইয়া দেখিলাম ঘে তত্রস্থ তাবদ্ধিষরন অতিমনোরঞ্লক যেহেতুক 
পূর্ববদিকৃস্থ কুঠরীতে নানাবিধ ভোজ/ সামশ্রী প্রস্তত থাকে অতএব সেইস্থানে অনেক২ 
বিবি ও সাহেবলোকের। গতমাত্রই সমাদৃত হন এবং সেই স্বানহইতে প্রস্থানকরণের পর্বে 
এ বাবু তাহারদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন; হগ্ছিপ্ন নীচের তলাহইতে 
বন্ুবাদ্যকররৃত অতিস্থত্রাব্য বাদ্যধ্বনি শত হওয়। যায় এবং এতদ্দেশীর ইতর লোবে রদের 
সন্তোষার্থ বাঙ্গালা নাচ হইরাছিল এইরূপে বাবু রায় চৌধুরী ক ইতর কি শিষ্ঠ কি ধনী 
কি দরিদ্র আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তষ্ট করেন এবং যদ্যপি তাহার বাটা 
কলিকাতা ও বারাকপুরহইতে দূর না হইত অর্থাৎ অর্দ পথ মধো তবে এইক্ষণে যত 
সাহেবলোকের| তথ'য় উত্সব দর্শনাথ গমন করেন এতদপেক্ষও অধিক তাদৃশ লোকের 
সমাগম হইত। কিন্ত যদ্যপিও অল্প সাহেবলোকেরা৷ তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন 
তথাপি তাহার। সকলেই বাবু রাঁজকুষ্ণ রায়চৌধুরীর 'মষ্টীলাপেতে আনন্দিত হন। এ 
বাবু বিংশ কি একবিংশ বর্ধবয়ঙ্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস করিতেছেন এবং তিনি 
ইউরোপীয় ও এতদ্েশীয় মান্য লোকেরদিগকে সমাদরপূর্ববক গ্রহণ করিতেছেন । 

প্রথম” নাচ রবিবারের রাত্রিতে হওয়াতে কোন খুষ্টীয়ান লোক সেইস্থানে উপস্থিত 
ছিলেন না এবং সোমবারেও নহে যেহেতুক অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল কেবল শ্রুতহওয| 
যাইতেছে যে শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাহার ভ্রাত। শ্রীযুত রাঁজা দেবীরুষণ 
উপস্থিত ছিলেন কিন্ধ মঙ্গলবার রাত্রিতে বুষ্টি রহিতহওয়াতে অনেক২ সাহেব ও বিবি 
সাহেবেরা কেহ ব| একাকী কেহ বা আপনার পরিজনসভিত তথায় উপস্থিত তনাধ্য 
তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ছিলেন এবং অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট বাবুলোকেরা উপস্থিত তন্মধ্যে 
অতিগুণাকর শ্রীযূত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুর এবং তত্থান্ধব শ্রীমুত বাবু কঞ্চদথ| ঘোষ 
ও পরিচারক এক জন সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন এ মহারাজ তথায় অবস্থিতিকরণ- 
সময়ে তাবন্িমন্ত্রিত মানত লোৌঁকেরদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন। কম্যচিজ্জ্বজনগ্য | 


(৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৭ শ্রাবণ ১২৪০) 


শ্ীযূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। জিল1 নবদ্বীপের মাজিস্ত্েট শ্রীযূত আর পি 
হলকট সাহেবের স্থবিচারকতা ও বিচক্ষণতাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া লিখিতেছি:-'। 


৩৭২ লেংলাদ পাত্রে সেক্ষাব্েেক ক্খা 


উলাগ্রামনিবাসি শ্রিযূত বাবু বামনদাঁপ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজসেবিত শ্রীতী ৬ শ্রীধর 
ঠাকুরের বু কালাবধি দ্বাদশযাত্রাদি করিয়া আসিতেছেন তন্মধ্যে রথযাত্র/ মহোৎসবার্থ 
যে নাট্যালয় অর্থাৎ চান্দনীবাটী নিশ্মিত আছে উক্ত যাত্রোপস্থিত হওয়াতে এ বাটী পরিষ্কার 
অর্থাৎ মেরামত্করণোদ্যোগে তখ্পিতামহ ভাতা শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
অশীতিবর্ষবয়স্ক এ যাত্রা মহোৎসব ভঙগকরণোদ্যুক্ত হইয়াছিলেন যে যাঁত্রাতে দশ দ্রিবসপর্্যস্ত 
নৃনসংখ্যা অহরহঃ পঞ্চসহন্ত্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব লোককে অন্নদীন ও ধনদীন ও হরিসঙ্থীর্তনাদি 
হইয়া থাকে তদিষয়ে এ রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ঘোরতর বিবদমান হইবাতে জিলার 
ধন্মাবতার সাহেবের নিকট দরখাস্তকরণে শ্রীযুত অন্তগ্রহপ্রকাশে এবং ধন্রক্ষণার্ঘে উক্ত 
বাবুর বাটীতে আগমনপূর্বক গ্রামের ভন্্রৎ প্রধান জমীদার ও ধার্মিক লোকেরদিগের 
গ্রমুখাঁৎ যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণকরত অতিস্ক্ষ বিচার করিয়া এ চান্দনীবাটী বামনদাস 
বাবুর দখলে রাখিয়া যাত্র। মহোৎ্সবাদি করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন আমর! গ্রামস্থ 
অনেক ভদ্র লোক গিয়াছিলাম দেখিলাম শ্রীধৃত মাজিস্ত্েটসাহেব সাক্ষাৎ ধশ্মাবতার 
অতিশাস্তমুগ্তি প্রিয়ভাষী এবং নানা বিদ্যাতে পারদর্শী এমত হাকিম আমারদিগের প্রায় 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই এপ্রকাঁর হাকিম সর্ধত্র হইলে প্রজালোকের পরম মঙ্গলের সম্ভাবনা এবং 
বামনদাস বাবুর এহ ধর্শক্রিয়। বজায় রাখিতে উলাগ্রামের তাবল্পোকই শ্রাযুতকে ধন্যবাদ 
করিয্বা আশীর্ব্বাদ করিতেছে যে শ্রীযুত অচিরাতে উচ্চপদাঁভিষিক্ত হইয়া চিরজীবী হইয়া 
থাকুন কিমধিকং নিবেদনমিতি লিপিরেষা যা়ত্য ৩২ দ্বাত্রিংশদ্দিবসীয়! | 

শ্রীসদাশিব তর্কালক্কার, শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ শ্রীশিবসেবক তরকবাগীশ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ 
তর্কসিদ্ধাস্ত গ্রভৃতয়ঃ | 


উলার পণ্ডিত-শিরোমণি সদীশিব তর্কালঙ্কাগ সম্বন্ধে ১৮৫১, ১৪ জুন (১ মাড় ১৯৫৪) তারিখের 
সসম্বাদ ভাঁক্করে' পাই £-_ 

“উল নিবাদি পণ্ডিত শিরোমণি এসদাশিব তর্কীলঙ্কীর ভট্টাচাধ্য মহোদয় ৮৯ বতনর পৃথিবী মর্ধে খধ্যাদির 
স্থায় কালশেপ করণ পুর্ধ্বক ছুই পুত্র ও ও পৌ্প রাখিয়া কিয়দ্দিবন স্ুরধনী তীরে বাঁস করত ৫ জ্যেষ্ঠ 
দিব ছয় দণ্ড থাকিতে জ্ঞাঁনপূর্ববক ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া ?বকু গমন করিয়াছেন এ পতি 
চুড়ামণির বিয়োগে এতদ্দেশ যে অন্বাকার হইয়াচছ তাহাকে না স্বীকার করিবেন, এমত মহাত্মার 
জীবন বৃত্তাস্ত না লিখিয়া কোন মতে শোক নিবারণ করিতে পারিলাম ন1, ঠেহ ম্মৃতিশাস্্র ও শবদশণন্ত্র ও 
জ্যোতিষ বিদ্যায় মহাবিশারদ ছিলেন এবং অনেক ছাব্রগণ তাহার নিকটে অধ্যয়ন করণীনস্তর অধুন। 
অধ্যাপদ করিতেছেন, ইদানীং এ মহমহোপাঁধ্যায়ের চক্ষুত্তেজ রহিতহওয়াঁতেও যেসকল ব্যক্তিরা 
তাহার নিকটে ব্যবস্থ] গ্রহণার্থে আগমন করিত গ্রন্থ অবলোকন ব্যতীত অমনিই ব্যবস্থা দায়ক 
হইতেন, শাস্ত্র যেন মুখাগ্রে ও এমত ম্মারকতাশন্তি ছিল অনীয়ানে কহিতেন অমুক ব্যবস্থা এত সংখ্যক 
পৃষ্ঠায় লিখিত আছে তাহার কিছু মাত্র ব্যতায় হইত না, পীড়িত হইয়াও ব্যবস্থা] দিয়াছেন, এক দিবসের 
নিমিত্তে অজ্ঞান হয়েন নাই, চরম দিনে আপনার অন্তর্জল আপনি করিতে কহিয়। জ্ঞান পুর্ববক দেহ ত্যাগ 
রুরিয়াস্কেন,...ইতি তাং ২১ জ্যোষ্ঠ । উল নিবাসি জন গণান।ং 1৮ 


ধর্ম ৬৭৩ 
( ২৬ জুলাই ১৮৩৪। ১২ শ্রাবণ ১২৪১) 


রথথাত্রীর যেপ্রকীর আঁড়ম্বর কলিকীভ| নগচুর হইঝ। থাকে এ ব্ৎসর ভদপেক্ষ। ন্যন 

হইয়াছে এমত বোধ হয় নাই অনেকেই অচ্ঘান কবিয়'ছিলেন যে অন্যান্ত বহসবাপেক্ষ। 
বর্তমান বসবে কিঞ্চিৎ নান হইয়াছে তাহার কারণ এই জ্ঞাত হওয়া গেল যে তাবৎ রথ 
মাঝের রান্ত। দরিয়া যাইতে পোলীসহইতে নিষেধ হইবাতে অনেক রথ অন্য গায় লইয়। 
যাইতে হইয়াছিল ইহাতে দর্শকেরদ্রিগের দশনে অল্পতাবোধে এমত জনর্ব হয় যে.এ বৎসর 
রথের আড়ম্বর অন্ত বৎসরের স্তায় হয় নাই । তন্মধো এ বৎসর রথের নতন এই সঙ্ধাদ পায় 
গিয়াছে যে শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ »ঘাষজ 'এক নূতন রথ নিশ্মাণ করিয়। আত্ম মাতার ঘ্ার! 
প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন এ রথ দীঘে অতিউচ্চ নহে কিন্তু সমারোহের অল্পতা হয় নাই 'অথাং 
এতন্নগরস্থ ও অন্য২ প্রসিদ্ধ স্থান নিবাসি স্বদনস্থ তাবৎ অধা"ণবদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল 
তাহাতে তাহারদিগের বিদায়ও বিপক্ষণর্ূপ ভইযীছে ফল্তঃ নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকেরদের 
বিদায়ের উচ্চ হার ৮ টাকা এক ঘড়া হইয়াছিল এত দগ্রসারে পীত্রবিশেষে তাবতে বিদায় 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এমত শুনা যায় নাই যে রখে কোন ব্যাঘাত হইয়াছিল ভাবতেই সন্ত 
হইয়াছেন ।- চক্দ্রিকা। 


( ২৮ মাচ্চ ১৮৪০। ১৬ চৈত্র ১২৪৬) 


ছলির উত্সব ।--বর্তমান কালীন হুলীর উত্সবে নান! দাঁঙ্গাহ্ঙ্গাম। ঘটিয়াছে 
বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ শিক জাতীয়ের। এ উতৎনবের ব্যয় নির্বাহাথ াদ। করিরছিল। পরে 
তাহার। অত্যন্ত মদ্য পানে মত্ত] পূর্বক আবির দ্বার। অতি ভয়ঙ্কর রক্ত বর্ণ হইয়া এবং নান! 
কুৎসিত গন করত পথে২ বেড়াইতে ছিল ইতি মধ্য কাবল হইতে আগত কএক জন 
মহম্মদীয়েরদিগকে দেখিয়া তাহারদের গাত্রও গাবিরাক্ত করিল ।:" 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৮) 

চড়ক পৃজ] 1-_্রীযুত দর্পণ প্রকাশক নহাশয়েযু। আপনি পক্ষপাতবিহীন অতএব 
আমারদিগের ক্ষতি নিবাঁরণার্থ যদ্যপি কএকটি কথা শু করিয়া আপনার দর্পণে 
অর্পণ করিয়া, দেশাধিপতিদিগের কর্ণগোচর করেন তবে আপনকার উপকার চিরকাল 
অন্তরে রখিব । 

আমি ভিক্ষুক জাতি ব্রাহ্গণ নিবাণ কালীথাট ঘায়ের নিকটে থাকিয়া গুজরান করি 
অর্থাৎ সরা ধরিয়া খাই হিন্দুর। যদ্টপি আপন ধর্মট্যত হন্‌ কিনব! দেশাচার রহিত করেন 
তবে আমারদ্িগের উপায় কি হইবেক বান ফোড়ার প্রাতে শ্তাম। পূজার রাত্রে মহাষ্টমী 
পূজার দিবসে ইত্যাদি পৃজ| পার্বাণে যাহা গ্রাপণ হয় তাহাতেই আমরা বংশাবলি 
প্রতিপালন হইয়! আসিতেছি এইক্ষণে শুনিলাম রিফারমার অর্থাৎ স্কুল বথামম় আমর! 


৩৭৪ ওল্রাপ পত্রে সেক্ষা বেশে ক্ষ খা 


বলি হিন্দুর ছেলে ফিরিঞ্জি হইবার এক কাগজ হইয়াছে তাহাতে গত মঙ্গলবারে চড়ক 
পূজাবিষয় নিবারণার্থে কোন বাবু দেশাধিপতির আজ্ঞ1 প্রার্থনা করিয়াছেন তাহার 
প্রতু।ত্তর দেওয়া আমারদিগের আবশ্তক অতএব বলি আমারদিগের ধর্্মবিষয়ে 
কি প্রাচীন দেশাচার কি রীতি ব্যবহার যেমন এক্ষণে চলন আছে ইহার কোন 
বিষম নিবারণ আবশ্যক যখন কাহারো অন্তরে উদয় হয় পে ব্যক্তির উচিত যে 
আপন মত লিখিয়্া তাবৎ প্রধান বিশিষ্ট ভদ্র মান্য হিন্দুদিগের মত এক্য কারণ 
প্রেরণ করেন কিম্বা পূবলিক মিটীং অর্থাৎ সকলে সভাস্থ হইলে আদেশ করেন 
তাহাতে সকলের মত এক্য হইলে এ নিবারণ সিদ্ধ কারণ যে বিহিত উচিত হয় 
তাহা করেন এবং যাহাতে সকলের মত না হয় সে বিষয় চলিত থাকে কিন্তু এরূপ 
না করিয়া সহসা দ্েশাধিপতির নিকটস্থ হইপ্না শাসনদ্বার আপন দেশের নীতি 
লজ্বন কারণ চেষ্ট। পাওয়া কি বিবেচনা । আন্না ছোট লোকে করে যথার্থ কিন্ত 
এই ছোট লোকের মধো শিবালয় কাহার আছে গাজন কএক জনা উঠাইয়া থাকে 
সমস্ত ভাগ্যবান ভদ্র লোৌক গাজন করেন খরচপত্র নিজে দেন তথায় ছোট লোক গিয়া 
কেহ বা মান্ত কারণ কেহ বা আহ্লাদ কারণ চড়কইত্যার্দি সন্্যাস করে অতএব 
যদ্যপি এ. গাজনওয়ালা মহাশয়ের গাজন ন। উঠান চড়কগাছ না পুতেন তবে 
ছোট লোক কোথায় চড়ক গাছ পায় যে চড়ক করে এমতে এ বৈঠক কালে সকলে 
ভাগ্যবান ভদ্রলোক গাজন করিব না মত করিলে অনায়াসে সন্যাস ব্যাপার উঠিয়া 
যাইতে পারে দেশাধিপতির শাসন মত আইন আবশ্তক রাখে ন। ধদি বলেন প্রাচীন 
ভাগ্যবান ভদ্রলোক নির্বোধ ইহাদিগের বিদ্যা নাই একারণ এহার| নব্য সাম্প্রদায়িক 
বাবুদিগের সহিত বিবেচনা করিয়! মত এক্য করিবার উপযুক্ত পাত্র নন তবে 
তাবতের মত অতিক্রম করিয়া ব্যতিক্রম করা উচিত নহে কারণ সে কথায় 
নব্যদিগের গালি হয় যেহেতু তাহারদিগের পিতৃপিতামহ সকলেই নির্বোধ ছিলেন 
নব্যদিগের ঘে মতে বিদ্যা পাইন) উতপন্ন বুদ্ধি পাইয়াছে সে উপায়ের নাম 
তাহারদিগের পিতৃ পিতামহ শুনেন নাই অতএব আপন গুরুলোককে নিন্দা কর! 
কর্তব্য নহে আপনি দেখুন হিন্দুদিগের কোঁন পার্বণ আহ্লাদ ছাড়া নাই এবং প্রত্যেক 
লে।কের আহ্লাদের এক২ প্রথা আছে ছোট লোক রাস্তার নৃত্য করিয়া যায় সেই 
তাহারদিগের আহ্লাদ তাহা! দেখিয়া রিফারমরের লেখক উপহাস করেন কিন্তু অনেক 
পার্ধণ এমত আছে যাহাতে ভদ্রলোক সকলে রান্তার মধ্যে নৃতা করিয়া গীত গাইয়া 
বেড়ান তাহাতে অন্ত জাতি হাস্য বিদ্রপ করে অপর পরম্পর সকলেই এক এক রকম 
আহলাদের দিন ও সময় আছে সেই মত তাহার। আহ্লার্দ করে ইহাঁতে এক জন অন্যর্চে 
নিন্দা কর! কর্তব্য নহে আহা নব্য বাবুর কি বিচার অপরের দোষ মোর! দিই অনায়'সে 
সেই দোষ আঠনাতে দোষ নাহি ভাসে ।--কালী পুরোহিতস্ত। 


ধর্ম ৩৭৫ 


(২৭ এপ্রিল ১৮৩৩ । ১৬ বৈশাখ ১২৪০ ) 


গত সন্যাসবিষয়ক নীলের উপাখ্যান।-__দেশ দেশান্থর ভ্রমণকারিরা কহেন যে 
পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহার মধো হিন্দু জাতির আচার ব্যব্গার অত্যাশ্চর্্য এবং 
বহুকালাবধি ইহার! যেরূপ কর করিয়| আসিতেছেন তগ্দারাই এ জাতি বিলক্ষণ পাঁরচিত 
আছেন যে সকল ভ্রমণকারিরা পাঠকবর্গের অগোচর আ্চধ্যং বিষয় দর্শন করিয়াছেন 
তাহারা উপরোক্ত কথ| সপ্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও এইঁমত 
বোধ করিবেন হিন্দুিগের মধ্যে একটা সামান্য কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন মদ্দিরিকা 
ও বন্ধু অত্যান্ত প্রিম্পপাত্র এতদ্বিষয়ে স্দ)পি ইঙ্গলপ্তীয়ের! স্থধারাকরণে অনুকূল হন তবে 
হিন্দুরা বলিবেন ঘে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু হইত্েও অধিক গুরুতর | 

উপরে যাহ বর্ণন করা গেল তাহার তাৎপর্য এই মে এছিষম়ে কিছু উদাহরণ 
দর্শান যায় ও অন্মদ্দেশীয় লোকের এপ উদাহরণাদ্িকে অতিযথাথ বোধ করে । 

কিন্ত গত সন্যাসবিষয়ক শীলোত্সব দর্শন করিয়! তদ্বিলয়ে কিঞ্চিৎ উত্ভিকরাতে 
পাঞকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতৃক চল্কপজার বিষগ্বে সর্বসাধারণের বিশেষ 
মনোযোগ প্রার্থন। করা গিয়াছিল। অতএব এখনও ভদ্বিষষে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ 
করিবার স্থসমঘ় বটে। চিৎপুবের রাস্তায় অনংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয়- 
পা্বের বাটার বারান্দার উপর লোকের মৃহাকোলাহল হয়। সন্গাপির দলসকল বাণপ্রভৃতি 
ফুড়িরা বাদ্যপহিত আসিল এই সকল ব্যাপার বেলা ৯ ঘণ্ট! পধান্ত দেখা যায় পরে 
তামা! যাহ! দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহাঁর ক্রমে কম হই আসিতে লাগিল । 
বাশ বাকারি ও কাগজমপ্ডেত একট। পাহাড় নির্পিত হইয়! নীল ও রক্তবর্ণের রং কর! 
গিয়াছিল তদুপরি একট। প্রকাণ্ড মন্দির তন্মধ্যস্থিত কাগজে নির্মিত হিন্দুর দেবতার। 
ইহাই দেখিয়। প্রথমে দর্শকগণের। চমৎকার ভাবিলেন ইহাতে তামাসা এই আছে যে 
কএকটা সোলার পুন্তলিকা বানাইয়াছিল তৎ্পরে একখান মঘুরপঙ্থী দেখ। গেল তাহ। 
বাঁশ বাঁকারিছারা নির্দাণ হয় মুখট! মযুরাকার তাহাতে নান চিত্র ।বচির করা গিয়াছিল 
তাহার উপরে কএক জন লোকেতে গান বাগ্করত ফ্লাড় ফেলিতেছিল । তাহ। একটা 
পাঠশালার ন্তায় কিন্ত বালকের নহে সেট! প্রকাণ্ড মন্যোর বিদ্যালয় ইহার গুরুমহাশগ্প 
ছাত্রগণের মূর্খতা দেখিয়! লঙ্জিত হইয়! কহিলেন আমি ইহারদিগকে আর মারিয়। সোজা 
করিতে পারি না। লোকেরা হাসিতে ঘণ্ট। করতাল ধ্বনি অবণ করিতে পারিলেন। 
পরে গোদঘুক্ত একট বুদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃতকরত দেবতা তুল্য হইয়া 
প্রকাশমান হইবায় অন্ত এক জন তাহার গোদ পূজা করিতেছিল এবং সং দেখিয়া বড়ই 
হাসির ধূম পড়িল কিন্তু দেবপৃজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পৃদ্ধ। করিলেন 
তাহা আমর! বলিতে পারি না কিন্ত তরী সংটা প্রন্কত গণেশের স্যার সাজাইয়াছিল। 

পদপুজা তামাসার শেষ হইলে যাহারা এই মহোৎসবোপলক্ষে ক্ষুত্র২ বস্থ লইয়। 


৩৭৬ সওব্াদে পাত্রে লেক্কাবেলে কথা 


রাস্তায় ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতেছিল তাহারদের এবং দর্শক লোকেরদের মধো 
চাপড়াচাপড়ি মারামারি বড়ই পড়িঘ্বা গেল কিন্ত তাহারদের লম্থ/। অথচ শ্বেতবর্ণ গৌঁপ 
দৃষ্টি করিয়া তাহারা যে কর্ের কম্মী তাহা আমারদের বোধ হইল ঘে তামাসা দেখিয়া 
আমরা অধিকন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা এপর্যান্ত বর্ণিত হয় নাই কিন্তু ভণ্ড তপস্বী 
এবং যে সকল প্রবঞ্চকেরা লোককে দ্েখাইবার জন্য বড়ই পূজা ও ভজনা। করিয়া থাকে 
তাহারদের এই বিষয় বিশেষ অবধারণ করা উচিত ছিল। এক খান চিত্র বিচিত্র করা 
ভাপ্িওয়ালা তক্তার উপর এক জন ধ্যান করিতেছিল তাহ। বেহারা লোকে স্বন্ধে করিয়। 
লইয়া! যায় এবং সে মালা জপিতে২ বেহারার1 তাহাকে চারি দিগে ফিরাইতে লাগিল 
এবং তাহার নৃষ্টি কেবল চতুর্দিগস্থ স্ত্রীলোকের উপরই । এ ভাক্তযোৌগির নয়ন একবার 
বারান্দাস্থ জ্ীলৌকরূপ দেবীর প্রতি একবার স্বীয় বরদাতা দেবতার প্রতি অতএব 
সংটার বড়ই তামাস। হয়। এ ভাক্তলোকধারি তক্তীরাম! এমন স্থদৃষ্ঠরূপে ঘর্ণিত হয় 
যে তাহাতে ভাহার মুখ একবার এদিগ. একবার ওদিগ. দেখা গেল তৎপরে বৈরাগির 
দল আদিল। আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়ের বৈরাগির অর্থ ন। বুঝিতে 
পারিবেন তাহ! এই যে হিন্দু সম্যাসি সাংসারিক ধন্ম ত্যাগপূর্ধক কেবল যৌগে মগ্র হন 
এ সং একট। মালার থলি হস্তে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার কপালে বক্ষঃস্থলে এবং উভয় বাহুতে 
নান। ছাপা চিহ্নিত ছিল এবং রোমাণ কাতালিক পুরোহিতের ন্যায় তাহার মস্তকে চুলের 
ঝুঁটি এবং ধোদ্ধার| ঘেমন রাগান্বিত হইয়া আস্ফালন করে ও তাহারদের মন্তকে পালক 
উড়িতে লাগে সেইপ্রকার সে এদিগ. ওদিগ. ফিরিতে লাগিল । ট্বরাগী স্বীয় অন্ত্রধারী 
হইয়| নিত্যানন্দধামে গমনোদ্যত। তাহার দেবতার নাম মোক্ষস্থখ । সাংসারিক 
লোভইত্যাদি ত্যাগ করিয়াছে এইপ্রকার শস্ত্রধারীও বিবিধরূপে প্রস্তত হইয়া স্বর্গে 
গমন ন। করিয়! রাস্তারূপ ত্বর্গণে আসিলেন। যোগবাক্যে বিরত এ বৈরাগিগণের মধ্যে 
এক জন এমত এক প্রস্তাব করিলেন যেসে অতি মনোরপ্রক ইহাতে তাঁহার সহিত 
কোলাকোলি আলিঙ্গনাদি হইল তাহাতে তাবল্লোকের হানিতে ও তাহারা আপনারদের 
পরমাহলাদে আপনারা নিমগ্ন ।-_জ্ঞানান্বেষণ | 


(২০ এপ্রিল ১৮৩৩ । ৯ বৈশাখ ১২৪৩) 


চৈত্রো্সব বিষয় নিবারণ নিমিত্ত এতদ্েশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিরা গবর্ণমেন্টে প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত অশাস্ত্ব ইহা ভূয্বো২ লিখিয়্াছেন কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাহাতে 
মনৌযোগমাজ্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক ক্র নিবারণ করিতে গবর্ণমেন্টের 
অভিপ্রায় নহে তদ্ধেতুক গত ঠচত্রে পূর্ব রীতিমত চৈ্ত্রাৎসব হইয়াছে । এই সম্বাদে 
আমারদিগের হিন্দু পাঠক মহাশয়রা সন্ত হইবেন যেহেতুক পূর্বে এমত জনরব হইয়াছিল 
ঘে সৈত্বোথকের বাণফোড়া চড়কপ্রভৃতি কন্ম সকল হিন্দু ধরন্মঘ্েধষিরদিগের প্রার্থনান্থসারে 


ধর ৬৭ 
গহর্ণমেন্ট নিবারখ কর্সিবেন এবং কিন্বদন্ভী হবার! জান। গয়াছিল ঘে নিষারিভ হুইয়াছে 
কিন্ত'সে সকলি অলীক ব্যলীক বাক্য মাত্রা কিন্তু আশ্চ্ঘ্য কথা যাহাতে গবর্ণমেন্টের 
ক্ষতি বা পাপমাত্র নাই তাদৃশ কণ্থ রহিতকরণে প্রজার মনংগীড়া দিয়া রাজা অপযশঃ 
লভ্য করিবেন একি সম্ভব । ধর্মছেষি মহাশয়র1 বিবেচনা করিয়াছেন আষরা রাজার 
অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছি প্রিয় হওনের কারণ অন্ত কিছুই উপলব্ধি হয় না কেবল সতী- 
নিবারণের আইন প্রকাশজন্ক ধন্যবাধ করিয়াছিলেন মাত্স। যদি বল রাজার আচার ব্যবহার 
বিদ্যা ধর্ম প্রচারে তাহারা যন্ববান আছেন ইহাতে কি রাজপ্রিয় হয় না। উত্তর কদাচ নহে 
তত্প্রমাণ এতদ্দেশে মিসনরি মহাশয়েরদিগের আগমন হইয়াছে বিশ বৎ্সরাবধি হইবেক 
ইহাতে প্রায় ছুই শতাধিক লোক শ্রীষ্টিয়ান হইয়। থাকিবেক তাহার! তদাচার বাবহার, 
ধর্মযাজন করিতেছে তন্মধ্যে কেহ রাজার প্রিয় পাত্র এমত প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজা 
সকল স্ব২ ধর্ম যাজন করিয়া স্থখে থাকে ইহাতেই রাজার তুষ্টি আছে। তবে যদি ধর্মন্থেষি 
মহাশয়েরা এতদ্দেশীয়েরদিগের ধর্ম কর্ম আচার ব্যবহার পরিবর্তনকরণে নিতাস্তই ইচ্ছুক 
হন তবে গবর্ণমেন্টকে ক্লেশ না দিয়া আমারদের পরামর্শে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে অভিলাষ 
পূর্ণ হইতে পারিবেক ধন্দ নাশেচ্ছুক দলের প্রধান মহাশয়েরদিগের অভিলাষ অনেক প্রকাশ 
পাইয়াছে যে দুর্গোৎসবাদি প্রতিম। পুজ। না হয় পিতৃ মাত্‌ শ্রাদ্ধ তর্পশাদি তাবৎ লোক 
রহিত করে সঙ্ঞানপূর্ব্বক কাহার গঙ্গায় মৃত্যু না হয় ব্রাঙ্গণের কৌলীন্য মধ্যাদ| উঠিয়া যায় 
সন্ত্রীক হইয়! সভায় গমনাগমন হয় আর বিধবা শ্্ীর পুনর্রবার বিবাহ হইতে পারে এই 
এক ভারি অভিলাষ ইহাতে আমরা বলি তাহারা প্রথমতঃ আপনারাই সাহসিক হইয়া এই 
সকল কর্মে প্রবৃত্ত হউন ফেন না কিন্বদস্তী আছে “মহাজনো যেন গত: স পন্থাঃ” যেমন শ্রীযুত 
রামমোহন রায় অগ্রে বিলাত গমন করিলেন ইহার পরে কি আর কেহ যাইবে না 
এবং অন্য২ ব্যক্তির গমনোদ্যোগ কি শ্রুত হইতেছে না অতএব ইত্যবধানে আপনারা 
নিজ২ ভবনের বিধবাদিগের বিবাহ দেউন এবং স্ত্রী লইয়া সভায় গমনাগমন করুন তর্াষ্টে 
অনেকেই তৎপশ্চাদগমী হইবেক। যদি বল সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিতৃ মাত শ্রান্ধাদি 
তাহারা বহু দির্বস ত্যাগ করিয়াছেন কিন্ত অদ্যাপি কেহ তত্ধারাবাহিক কর্ম করে না। 
উত্তর তাহারা সম্পূর্ণরূপে করেন না কেন না মুখে বলেন পুত্তলিকা পূজা করা গহিত কর্খ 
কিন্তু আপন বাটাতে প্রতিম! পৃজ1 ও শ্রান্ধাদদি করিয়া থাকেন তবে যদি মন্ত্র গুলি না পড়েন 
তাহা কে বিশ্বাস করে অতএব প্রতারণা পরিত্যাগপূর্বক সহসা! সাহসী হুইয়া এই অসম- 
সাহসিক কর্খে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাধ পূর্ণ হইতে পারিবেক অতএব এমত সছুপায় সত্বেও 
সমাচার পঞ্সে লিখিয়া রাজ। প্রজাকে বিরক্ত করিবার আবশ্বক কি।'*চন্দ্রিকা | 

১৮৫৯ সনের ১৮ই মে ( ৫ জ্যেষ্ট ১২৬৬) তারিখে 'সংবাদ পুরচক্তরোদয়? চড়ক পর্ধ্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,-. 
“জামারদের দেশে ধর্দ কর্ম উপলক্ষে. যে আমোদ জনক পর্ব প্রচলিত আছে তন্মধ্যে চড়ক পর্ধ্ধাহে অতি জবস 
ধাপার হইয়া থাকে, শানে ধিধি আছে উপবাস ও সংযম করিরা! শারীরিক ক্রেশ স্বীকার পূর্বক 


২০0৮ 


৬৪৮ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা 
মহীদেষের অর্চনা! করিবেক কিন্তু কালক্রমে তাহীর বিপরীত ব্যবহার হইয়াছে, ছাড়ি বাগদি প্রন্ৃতি 
জপ্ত্যজ জাতীয় লোকের! অপধ্যাপ্ত স্বরাপান করিয়া সর্ধাঙ্নে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করত রক্তাক্ত কলেনরে 
তিক্ষার্থ অটন করে, তাহারদের ভয়ঙ্কর অবস্থ। দর্শনে সকলেরি মনে ঘ্বণা ও ক্রোধ সঞ্চার হয় এ নির্দয় 
বাবহারে বর্ধং অনেক লোকের জীবন নাশও হইয়! থাকে । কলিকাতার পূর্বতন সুযোগ্য প্রধান 
মাভিস্ট্রে মেং ইলিয়ট সাহেব চড়ক পর্বের এ সকল কদর্যা বাবহার নিবারণ করণের অনুষ্ঠান কগিয়া- 
ছিলেন তিনি আর কিছু দিন এ পদে অধ্যানীন থাকিলে এতদিন এই সকল নিষ্ট,রাচার রহিত হইয়া 
যাইত। সম্প্রতি শুন! যাইতেছে ভারত রাজ্য সংক্রান্ত ষ্টেট সেক্রেটরী শ্রীযুত লার্ড ্টানিলি সাহেব 
পা্লিয়ামেন্ট সভার এ বিষয় উত্থাপন করিয়1 এ সভার মেশ্বর দিগের সম্মতি ক্রমে আজ্ঞা পাঠাইপ্পাছেন 
 শ্যদি চড়ক পর্ের বাণ দিদ্ধ ইত্যাদি অসভ্য ব্যবহীর রহিত করণে হিন্দু প্রজার আপত্তি না করে তবে 
ইত্ডিয় গবর্ণমেন্ট এ সকল কুপ্রথা রহিত করেন।” এ কথা সত্য হইলে সম্ভোষের বিষয় বটে 1”) 


( ২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪) 


চরকপুঞ্জা ।--চরকপৃজার অতিত্বণ্য ব্যবহার ১২ তারিখে দৃষ্ট হইল। এ দ্রিবসীয় 
অপরাহ্ন সাড়ে পাচ ঘণ্টাসময়ে দক্ষিণ ইটালির রাস্তার পশ্চিম দ্রিগবন্তি প্রথম গলির মধ্যে 
রাধাকান্ত মুন্সীনামক এক ব্যক্তির ভূমিতে চরকগাছ প্রোথিত হইয়াছিল তৎসময়ে এ 
স্থানসমূহ সর্বজাতীয় দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ হইয়া অতিযুব এক ব্যক্তিকে পাক খাইতে 
দেখিতেছিল এবং তৎকালে এ মুন্সীর চাকরবাকর ও অন্যান্ত অত্যস্ত কলরব করিতেছিল 
কিন্তু যে রজ্বতে সন্যাসী ঘুরিতেছিল তাহ! দৈবাৎ ছিড়ে যাওয়াতে এ ব্যক্তি বেগে গিয়া 
৬* হাত দূরে পড়িল পরে উাইয়া দেখা গেল যে শরীরটা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে 
মুখখান পিগ্াকার প্রায় কোন অঙ্গ অবিকল ছিল না। উত্তর ইটালির রাস্তার দক্ষিণ পশ্চিম 
পার্বস্থ গারদের নিকটে অপর একজন সন্ন্যাসী পিঠ ফুড়ে ঘুরিয়াছিল অন্য এক্ষ সন্ন্যাসী মদ্য- 
পানে মত্ত হইয়া জজ্ঘাতে বাণ বিদ্ধ করত প্রায় তিন পোয়া ঘণ্টাপর্্যন্ত ঘূর্ণায়মান ছিল পরে 
তাহার অবরোহণসময়ে ছস হইয়া কহিল যে অত্য্পকালমাত্র আমি পাক খাইলাম বোধ 

হয়।--[ বেঙ্গল হেরজ্ | 
( ৩০ মার্চ ১৮৩৯। ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 


চড়ক পুজা ।--আমরা পরমানন্বপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে নগরীয় শাস্তি রক্ষক 
মহোদয়ের আগমন এতদ্দেশীয় চড়ক নামক পর্বোপলক্ষে এক অভিনব নিয়ম নির্দিষ্ট 
করিবেন কারণ আমর! শ্রত হইয়।ছি যে শাস্তি রক্ষক মহোদয়ের গবর্ণমেপ্টহইতে এমত 
অনুমতি প্রাঞ্ধ হইয়াছেন যে তাহারা এ চড়কের কুনীতি সমূহ সংচ্ছেদনপূর্বক সুনীতি 
স্থাপন করিবেন এই প্রযুক্ত তাহারা এই মানদ প্রকাশ করিয়াছেন যে চড়কের সন্তাসিরা 
কালীঘাট হইতে কলুটোল! ও মেছোবাজারের রাজবন্ঘ্ দিয়া আগমন করণের যে প্রথা 
আছে তাহার পরিবর্তে এমত আজা। করিবেন যে তাহারা উক্ত বত্্স দিয়া আগমন না 
করিয়া সারক্্উলর রোড অর্থাৎ নৃতন রাস্তা দিয়া আগমন করিবেক যেহেতুক এ রাস্তা 


৬ ৩৭৯ 


অতিশয় স্থদীর্ঘ এঁ পর্ব আপ্রেল মাসের ১১ ও ১২ হইবেক এজন্ত বৌধ করি যে 
নগরীয় থানাসমূহের প্রতি এমত অন্মতি হইবেক যে তাহারা নগরের দক্ষিণাঞ্চলে 
ন। গমন করিয়া এই আজ্ঞান্ুমারে কার্য সমূহ ধার্য করিবেক এই সংবাদের হারা এমত 
বোধ হইতেছে যে উক্ত পর্ববোপলক্ষে প্রজারদিগের পক্ষে অতিশয় স্থখজনক হইয়াছে। 
কং মার্চ ২৫ [ কমাশিয়াল স্ব্যাডভারটাইজার - 


(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ | ১৩ বৈশাখ ১২৪২) 


তুলাদান।--আমর1 আহ্লাদপূর্বক জ্ঞাত করাইতেছি ইটাপিনিবাসি শ্রীযুত বাবু 
দেবনারায়ণ দেব গত মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে তুলা দান অথাৎ বথাশাস্্র আত্ম শরীর 
পরিমিত অই্ট ধাতুনিশ্মিত জলধারাদি নানা প্রকার ব্/বহার্ধা পাত্র এবং স্বর্ণরূপ্য মুক্তা 
দ্বার তুল! করিয়া বিপ্রাগ্রগণ্য মান্ত পণ্ডিত মহাশয়গণকে দান করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানবান্‌ 
্রাহ্মণগণ সন্ধষ্ট হইয়াছেন যেহেতু মহাদান। যদ্যপি তুলাই মহাঁদান ইহ! গ্রহণ অবিহিত 
ইহাতে তৃপ্তির বিষয় কি তাহা নহে সমৃহলোক কতৃর্ক & দান গ্রহণ হওয়াতে মহাদান জন্ত 
দোষ লেশও হয় নাই ফলিতার্থ মহাদান বলিবার তাৎপধ্য সামান্ত দান নহে অর্থাৎ প্রত্যেক 
অধ্যাপক ২০ টাকা এক ঘড়া ১৬ টাক? এক কলসী ১২ টাকা এক কলসী ১* টাক ৮ টাকা 
৭ টাকা ৬ টাক! এক কললীর ন্যন নহে এতাদৃশ পত্রও প্রীয় দুই শতাধিক দিয়াছিলেন 
এতম্নগরস্থ দৌষিভিন্ন তাবৎ দলস্থ পণ্ডিত মাত্র এবং দেব বাবুর পূর্বববাস দক্ষিণাঞ্চলের 
অধ্যাপকও অনেক এবং তত্তিম্ন উপস্থিত হ্থপার্সিস পত্র অন্যুক শতাবধি হইবে তদতিরিক্ত 
রাঘুব কাঙ্গালির প্রণালীও মন্দ করেন নাই 1০ |* চারি আনা করিয়া দিয়াছেন ইহাতে 
বিলক্ষণ পুণ্য প্রতিষ্ঠা সঞ্চয় হইয়াছে । 
এই ব্যাপার দেখিয়া দেব বাবুকে আমরা ধন্যবাঁদ করি যেহেতু তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্যক্ূপে 
গণা এমত নহে বিষয় কর্াদি করিয়া যে ধনোপার্জন করেন তদ্দার! সর্বদাই সন্ধায় করা 
আছে এই তা ক্রমে তিন বৎসর কর] হইল এতস্তিপ্ন নিত্য কর্মেরও বিলক্ষণ পারিপাটয 
শুনিয়াছি বাবুগিরিতে ব্যয় মাত্র নাই অতএব এক্ষণকার সময়ে এতাদৃশ ব্যক্তি অধিক 
দুলভ।---চন্দ্রিকা । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


গঙ্গাসাগরের মেলা ।_.প্রতি বৎসর প্রায় দিসেম্বর মাসের মধ্য সময়ে অনেক নৌকা 
ও মাড় সাগর উপস্বীপের এক টে'কে একতভ্রহইতে আরম্ভ হয়। এ স্থানে যে এক মন্দির 
আছে তাহা লোকে কহে যে ১৪** বৎসর হইল গ্রথিত হইয়াছে এ মন্দিরে কপিল মুনি 
নামে প্রসিদ্ধ দেববূপ এক সিদ্ধ স্থ্প্রতিষ্ঠিত আছেন । রামায়ত্ব বৈরাগি ও সন্্যাসিরদের 
মধ্যে অন্ান্য জ্াতীয়েরা তাহাকে অতিপুজ্য করিয়া মানেন। ইন্গরেজ্ী ৪৩৭ সালে এ 


৩৮০. সংবাদ পত্রে সেক্ানেল্র কথা 
মন্দির গ্রথিত হইলে জয়পুর রাজ্যন্থ গুরুসং প্রদায়ক্ৃক উক্ত সিদ্ধি প্রতিটিত হন। এবং 
উক্ত মঙ্গিরে ৪* বধ্সরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা৷ পর্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দনাধক 
এক ব্যক্তি গুরুর অধিরূত ছিল তাহার ম্বৃতার পরে এ অধিকার রাজগুরু শিবাননের 
হইল । তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ সালে এ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন। এবং মেলার যোগের 
পরে কলিকাতায় আপিয়! একটা বন্দোবস্ত করত মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাঞ্ষা সাত 
আকড়া অর্থাৎ দিগম্বর ও খাকি ও সন্ভকি ও নির্যহী ও নির্বাণী ও মহানির্ধাণী এবং 
নিরালম্বীতে একং শত করিয্না বিভাগ করিয়া দেন। এবং এমত হুকুম করেন যদি ইহার 
অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে এ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায় । 

বর্তমান বৎসরের গত দিসেম্বর মাসের শেষে উক্ত তীর্থ মেলারভ হইয়া ১৬ জাহুআরি 
পর্ধযস্ত ছিল। এঁ যাত্রাতে যত পিনিন ও ভাউলিয় ও ক্ষুদ্রৎ মাড় ইত্যাদি একত্র হইয়াছিল 
তৎসংখ্যা ৬* হাজারের ন্যুন নহে এমত অনুমান হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের অতিদূর 
দেশ অর্থাৎ লাহোর দিদ্পী অযোধ্যা ও শ্রীরামপটন ও যোশ্বাইহইতে যে বহুত্তর যাত্রী 
সমাগত হইয়াছিল তৎসংখ্যা ৫ লক্ষের ন্যুন নহে এবং এই তীর্থ যাত্রাতে ব্র্ষদেশ হইতেও 
অধিকতর লোক আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দিকৃহইতে বাণিজ্যকারি সওদাগর ও 
ক্ষুদ্র দোকানদারেরা যে ভূরি২ বিক্রয় ভ্রব্য আনয়ন করিয়াছিল তাহা লক্ষ টাকারো৷ 
অধিক হইবে। 

এ মাসের ১৫ তারিখে যাব্মি লোকেরা শ্নানপৃজা ও দানাদি স্থান সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অতি- 
কষ্টে সম্পন্ন করিয়! প্রস্থান আরম্ভ করিল। এত জনতাতেও কোন প্রকীর উৎপাত ও 
দাক্জ] হাজাম হয় নাই। যাত্রিরা সকলই বোধ করিলেন যে অতিুপ্রাপ্য ধর্ম লাভ করিয়া 
এইক্ষণে আমরা স্ব২ গৃহে প্রত্যাগমন করি । কিন্তু এ মাসের ১৬ তারিখে এ দ্েবালয়ে 
প্রাণিমাজ রহিল না তাহার একাকী পড়িয়া থাকিতে হইল ।--হরকরা। 


(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ | ২৯ মাঘ ১২৪৪) 


গজাসাগরের মেলা-_প্রতিবৎসরে গঙ্গাসাগরের যেমন মেলা হইয়া থাকে তদপেক্ষা 
এই বৎসরে অতি হইয়াছিল। এ স্থানে ন্যনাধিক ৭* হাজার নৌকা জম! হয় এবং কথিত 
আছে ৬ লক্ষ লোক হইয়াছিল কিন্ত আমর] বোধ করি ইহা প্রকৃত না হইবে। তত্বিষয়ে 
আমারদের এতঙ্গেশীয় এক জন পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমর! এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম 
তিনি লেখেন এ মেলাতে প্রায় ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহ! সম্ভব বটে। এবং এম 
কথিত আছে যেএঁ স্থানে এতন্দেশীয় হাণিজ্যন্জব্য ১২ ্জক্ষ টাকার ন্যন নছে বিক্রয় 
হইয়াছে। নানা দূর২ দেশ অর্থাৎ বোস্বাই অযোধ্যা শ্রীপ্নমপটম লাহোর দি্বী ও বজাদি 
প্রদেশ এবং পেপাল ও রন্মদেশহইতে খন্ৃতর লোক আলিয়াছিল । 


ধর্ম ৩৮১ 


( ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪*। ৪ ফাস্তন ১২৪৬) 

গঞ্জ লাগরের মেলা ।--গত জাছুআরি মাসের ১২ তারিখে গজাসাগরের বার্ধিক মেলা 
হইয়াছিল তাহাতে যাত্রির সংখ্যা প্রায় গত বৎসরের তুল্য। যাত্রা ভারতবর্ধের চতুদিক 
হইতে কতক ব1 অতি দূর সীম! হইতে আগত হুইয়াছিলেন তাহার! স্বানের* কএক দিবস 
পূর্বাবধি একত্র হুইয়া আপনারদের মুখোদ্দেশ্ট ন্নান পূর্ববান্ছে সম্পন্ন করিয়া ম্বং স্থানে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

অপর তৎ সময়ে এতদেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার্য নানা ভ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ার্থ 
বহুতর ক্ষুদ্র দোকানঘর বাঁধা গিয়াছিল এবং কথিত আছে এ স্থানে বছুসংখ্যক টাকার 
দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে । কেহ কেহ কছেন ৬০1৭০ হাজার টাকার দ্রব্য কেহ কহেন তদধিকণ্ড 
হইবেক। পরস্ত এ মেলাতে বিশেষ ব্যাপার এই হয় ষে বঙ্গভাষাতে মু্রান্ষিত অধিক- 
সংখ্যক পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে এবং যে দোকানে পুস্তক ছিল প্রত্যেক দোকান হুইতেই 
প্রায় সমুদায় পুস্তক উঠিয়াছে। 


(২৭ জানুয়ারি ১৮৩৮ । ৮ মাঘ ১২৪৪) 


ূ র মেলা ।--প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রাস্তির পর দিবস দামোদর নদের 
ধারে যেরূপ মেলা হইয়া থাকে এবারে গত শনিবারেও সেই রূপ হইয়াছিল চতুর্দিগে 
চারি পাচ ক্রোশ ব্যবহিত বাসি লোকেরা আসিয়৷ এই মেলাতে একত্র হয় এবং অনেকে 
ধর্মজ্ঞানে দামোদরে অবগাহন করত জলপান করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করে । এতত্তি 
বহু লোক মেল! দর্শনার্থই আসিয়া থাকেন। গত দিবস বেলা চারি ঘণ্টার পরে শ্রীযুত 
যুবরাজ অম্মৃত্যগণ সহিত গাড়ি আরোহণ পূর্বক মেলা স্থলে সমাগত হইয়া নদের ধারে২ 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এবং তাহার আহ্লাদার্থ অনেক টাকার সোলার পক্ষীইত্যাদি 
ক্রীত হইল। অনস্তর শ্রীুত পাদরি সাহেবও স্থযোগ বুঝিয়া এ লোকারণ্যের মধ্যে 
খ্রীষ্টের মঙ্গল সন্বাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । মেলাতে আশ্চধ্য এই যে বলদাকষ্ট গাড়ির 
উপর অনেক পাক্কী বসান গিয়াছিল এবং প্রত্যেক পাক্ষীতে হিন্দু মোছলমান সাধারণ পাঁচ ছয় 
জন স্ত্রীলোক বসিয়া খড়.খড়ীয়ার ছিত্র দিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন। কিন্তু খেদের বিষয় 
এই যে চোরের! গোলের মধ্যে স্রীলোক ও বালকদিগের আভরণ কাটিয়া নিয়া বু প্রাণিকে 
রোদন করায় ।--কম্যচিৎ পাঠকন্ত । 


(১১ ডিসেম্বর ১৮৩০ | ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 
সমায়োহপূর্বক বিবাহ ।--বাবু নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র শ্রীযূত বাবু রাজন 
মল্লিকের সহিত শ্রীধুত বাবু রূপলাল মল্লিকের কণ্ঠার শুভ বিবাহ গত ৫ অগ্রহায়ণ সোমবার 
হইয়াছে শুনিতে পাই রাজেন্্র বাবু অপ্রাপ্ত ব্যবহারতাপ্রযুক্ত তাহার পিতৃদত্ত ধন 


শা 


টি: সংতাদ পত্রে ক্গেক্তালের কথা 


সু্রিমক্ষোর্টের মাইরের হন্তে আছে সেই ধনহইতে এই বিবাহের ব্যয়ের নিমিত্ত তাহার 
আত্মীয়গণেরা ৫**** পঞ্চাশ হাজার টাকা! লইয়াছেন পঞ্চাশৎ সহজ মুক্রা ব্যয়ে যে প্রকার 
ঘটা হয় তাহা সফ্লে বিবেচনা করিবেন কূপলাল বাবুর কন্তার বিবাহ বটে কিন্ত পুনের 
বিবাহের ন্থায় আড়ম্বর করিয়াছিলেন নহবত দান বিতরণাদি বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যয় ব্যসন 
করিয়াছেন। 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাস্তন ১২৩৭) 


মহাঁনাচ।--্রীযুত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের কনিষ্ঠ শ্রীযৃত গোপাললাল ঠাকুরের 
বিবাহেতে সংপ্রতি পাথুরিয়া ঘাটায় একট। অততাচ্চ উত্তম খড়ুয়া ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল 
এবং মন্্বর প্রস্তরের বর্ণতুল্য বর্ণ করা কতক থাম তাহাতে নির্মিত ছিল পরে তাহা 
অত্যত্তমরূপে স্থশোভিত করা গিম্বাছিল এবং পাঁচ রাত্রিতে অসংখ্য বাতি জালান 
গিয়াছিল বিশেষতঃ ইং সোমবার ৩১ তারিখ লাং ৪ ফেব্রুআরিপরাস্ত তাহাতে 
মহাআলোক হইল এবং রাজমার্গ দিদৃক্ষু লোকেতে পরিপূর্ণ তদ্বাতিরেকে নানা সারজন 
ও সিপ্হী বাস্তাব দরওয়াজাতে স্থাপিত হইল ঘরের মধ্যে অনেক বাইয়ের নাচ নান। 
ভোজবাজীকরের1 আপন ব্যবসায় করিতে উক্ত পাচ রাত্রিব মধ্যে তিন রাত্রি এতদ্দেশীয় 
শিষ্টবিশিষ্ট লোকেরদের ও ছুই রাত্রি ইউরোপীয় সাহেবদিগেব সমাগম হইয়াছিল এবং 
এ রাত্রিতে বাটা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে পবিপূর্ণা এবং তাহারা গৃহপতি ও তৎপরিজনকর্তৃক 
সমাদরপূর্র্বক গৃহীত হইলেন। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরদের মর্ধ্যাদা হইল অতএব 
ধাহারা উক্ত বাবুদিগেব শিষ্টাচারেতে তুষ্ট হইলেন ত্বাহারদের নাম্‌ লেখা উচিচ্ত। 
অপর এতদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে শোভাবাজারের শ্রীযূত মহারাজ কালীকু্ণ 
বাহাছুর ও শ্রীপ্রীঘৃত নওয়াব সৌলত জঙ্গ বাহাছুর ও আন্দুলের রাজ শ্রীযুত রাজনারায়ণ 
রায় ও শ্রীশ্রীযুত নাগপুরের রাজার উকীল ও অন্য২ প্রধান২ বাবুরা বুধবার রজনীতে 
এ সভায় সমাগত হইলেন এবং ইউরোপীয় সাহেবেরদের মধ্যে কোম্পানি বাহাছুরের 
সিবিল ও নেবাল ও মিলেটারিসম্পর্কায় এত কর্মকারক ও ত্বাহারদের বিবি সাহেবের! 
সমাগত হইলেন যে তাহারদের ভাবতের নাম লেখা অসাধ্য... 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ১৪ ফাল্গুন ১২৩৮ ) 


শুভবিবাহ।--এতঙ্গগরের শ্রীযুত বাবু বূপলাল মল্লিকের প্রধান পুত্র শ্রীযুত বাবু 
প্রাণকুষ্ণ মল্লিকের বিবাহ গত ৬ ফাল্গুণ শুক্রবার সম্পন্ন হইয়াছে এ বিবাহ মহাসমারোহ- 
পূর্বক নির্বাহ হয় যদ্যপিও ব্ূপলাল বাধু আপন বিষয়শবভবাঙুসারে ব্যয় বাহুল্য করেন 
নাই তথাপি কলিকাতার বর্তমানাবস্থার সমৃদ্ধ ব্যাপার বলিতে হইবেক ঘেহেতু 
বিবাহোপলক্ষে যে যে বিষয়ে ব্যয়াবস্তক তাহা তাবৎ করিয়াছেন অর্থাৎ লোকলৌকিকতা- 


ধর ৩৮৩ 

নিমিত্ত পিত্বলের তৈজস বন্ধ তৈল হরিত্রাদি প্রব্য বহুজনের ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন এবং 

২ ফাল্গুণঅবধি ৫ পধ্যস্ত চারি রাত্রি মজলিস করিয়াছিলেন ইহাতে আহত হইয়া এতদ্বেশীয় 

এতন্নগরস্থ প্রায় সমস্ত প্রধান লোক এবং ইঙ্গলপ্তীয় ও মুনলমানাদি অনেকের আগমন 

হইয়াছিল শুিযাছি হৈস প্রিমীডেনটশ্ীধুত সি মিডকেপ সাহেবেরও আগমন হইছিল । 
অপর নর্তভকীও উত্তমাৎ ছিল বিবাহরাত্রে কন্তাকর্তার ভবন গমনকালে বরের নমভি- 
ব্যাহীরে ঘে সকল রেশীলার আবশ্যক তাহাও মন্দ হয় নাই কেনন। মক বাবুর বাটা 
অবধি শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ধরের বাটী পথ্যস্ত বাদ্ধা রোসনাই এবং নানাপ্রকার পাহাড় 
পর্বত দালান নহবৎ নর্তক নর্তকী প্রভৃতির ববিধগ্রকার সং করিয়াছিলেন ইভ্যা়ি 
অতএব এই কর্ম সামান্য বল! যায় না তবে পূর্বে২ যে কএক বিবাহ দেখা গিয়াছে ৩ ল্য 
নহে ইহা সতা বটে কিন্ত শ্রীশ্রপরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায় যে রূপলাল বাবু যেপ্রকার 
করিয়। পুত্রের বিবাহ দিলেন ইহার ন্যন কাহার নাহয় কেননা সময় বড় শক্ত উপস্থিত 
ইহার পর আর ঘষে কেহ কোন কণ্ম বাহুল্যরূপে করিবেন এমত বুঝিতে পারি না। সংচং। 


(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ । ১১ আশ্বিন ১২৪২ ) 


সংকীর্তনে অন্গমতি 1--আম্র1 আহ্লাদপূর্ববক শ্রীমন্নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অবগত 
করাইভেছি শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তভন যাহা চিরকালাবধি এপ্রদেশে বিশেষ এতক্্গরে হইয়! 
আপিতেছিল তাহা প্রায় বৎসরাবধি নিষেধ হইয়াছে অর্থাৎ যখন যিনি নাম সংকীধ্ধন করিয়া 
নগরভ্রমণের অভিলাষ করিতেন তৎকালে পোলীসের পান করা৷ যাইত যেহেতু লোকসমৃহ 
একজ্র হওনপ্রযুক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবদ্দিগের অনুমতি লওয়া যাইত সংপ্রত্তি বতমরাবধি 
মাজিস্ত্রেট সাহেবেরা অথবা ন্ুুপরিষ্টেণ্ডে্ট সাহেব পাস দিতেন না ইহাতে হিন্বুলোকে 
বিশেষ বৈষ্ণব দলে মহাখেদ উপস্থিত হইয়াছিল এ মহাছুঃথ শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেবকর্তৃক 
মোচন হইয়াছে ফলতঃ তিনিই এবিষয় হুকুম দিয়াছেন। যাহা হউক হিন্দু মাজিস্ত্রে 
হওয়াতে এই এক ফলোদয় হইল আমরা মনে করি এতাদৃশ বিষয়ে হিন্দুদিগের আর গীড়া 
পাইতে হইবেক না। আমরা শুনিয়াছি শ্রীযুত চিফ মাজিস্ত্রেট সাহেব ইহার প্রতিবাদী 
হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাহার মত নহে যে নগরে সংকীর্তন করিয়া কেহ ভ্রমণ করিতে পারে 
মাজিস্ত্রেট দেব বাবু তাহাতে এই কহেন যে এমত বিষয়ে পাস দিলে দোষ কি যদ্যপি 
নগরকীর্তনে কখন কোন দাক্গা হঙ্গাম খুনথারাবি হইয়া! থাকে তবে এক্যিয় রহিত করা উচিত 
ইহা কখনই হয় নাই বরঞ্চ অতি বিজ্ঞ এতৎ্ কন্ম দক্ষ প্রাচীন মাজিস্ত্েট শ্রীযুত বেলাকরিয়র 
সাহেবকে জিজ্ঞাম। করহ তিনি ঘথার্থ বাদী । তাহাকে জিজ্ঞাস! করাতে তিনি কহেন 
কথন কোন উৎপাত সংকীর্ভনে হয় নাই ইহাতেই চিপ মাজ্জিস্ত্রট সাহেব ক্ষান্ত হইলেন 
দেব বাবুর অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। এদেশীয় দ্বিতীয় মাজ্জিস্ত্রেট শ্রীযুত বাবু ম্বারকানাথ 
ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন প্রতিমা বিসঞ্জনাদি কোন পর্ব দিনে সংকীর্তন 


ও্ছি সংবাদ পত্রে সেক্ান্রেল্র কথা 
বাহির না হইলে ভাল হয় ইহাতে দেব বাবুর আপত্তি হইল না অত এব এক্ষশে সংক্ীর্তদ 
করিম্থা আনন্দ করহছ। 


(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


গুভাম্গপ্রাশনং ।--আমর। আপ্যায়িত হইয়। প্রকাশ করিতেছি গত ২১ নবেম্বর 
সোমবায়ে শ্রীমক্সহারাজ রাজনারায়ণ বাহাছুবের স্বীয় রাজধানী আম্দুলের বাটাতে উক্ত 
বৃপাভিনবজাত তনয়ের প্রপিদ্ধ নাম শ্রীলশ্রীধুক্ত কুমার বিজয়মাধব বাহাছুর ইতি রক্ষিত 
হইয়া শুভাল্গপ্রাশন কর যথাবিধি হথসম্পন্ন হইয়াছে প্রথমত: এতৎশুভ বার্তা বু সংখ্যক 
তোপধ্বনি ভ্বারা ইতস্ততঃ স্থানে স্থুপ্রকাশ করা গেল। এই মাঙ্গলিক কর্মে রাজবাটীন্থ 
এবং গ্রামস্থ সকলই মহাহলাদ্দিত হইলেন এর দিবস রাজকোবহইতে বদান্ততাছারা ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য সম্মানিত এবঞ বহুতর দীন দরিপ্র কাঙ্গালিগণ পরিতুষ্ট হইয়াছেন । 


(২৩ নবেম্বর ১৮৩৩ । ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪০ ) 


ভ্রীূত ভেবিভ মেকফাল্লেন সাহেব কলিকাতা! পোলীসের চীফ মাজিস্ত্রেট। 

নীচে লিখিতব্য কলিকাতানিবাসি লোকেরদের দরখাতঘ্য | 

আমর] সর্বলাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় যাহা শীত্র নিবারণকরণের যোগ্য তাহা! 
আপনকার কর্ণগোচর করিতেছি প্রতি বৎসর শ্তাম! পুজার রাত্রিতে মোসলমান ও ফ্রিজি 
এবং কাফ্রি ও খালাসিরা প্রজলিত পাকাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়ায় এবং এ 
অগ্নিময় পাকাঠির দ্বারা মন্ধাকে মারে ও শরীর এবং বস্ত্রাদি দগ্ধ কৰে বিশেষতঃ গত 
শ্যামাপুজার রাত্রিতে এ ব্যবহার যেন্ধপ করিয়াছে তাহ! অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক অতএব 
আমরা অতিনভ্রভাবে নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্বক এবিষয় বিবেচনা করিয়া 
যাহাতে একন্ব আর ন1 হইতে পারে এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি । ১৮৩৩। ১২ নবেম্বর | 

আমরা সর্বদ! আপনকার মঙ্জলর প্রার্থনা করিব। 

শ্রীদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অস্ভান্ত । 

মাজিপ্টেট সাহেবের হুকুম ।--এ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করা উচিত কিন্তু 
এবৎসর হইয়া গিয়াছে অতএব দরখাস্তকারির আগত বৎসর পুনর্বার দরখাস্ত করিলে 
পোলীশ এবং অন্তান্ত লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং ফদ্যপি বাঁধা না থাকে 
তবে এ সম্পূর্ণ ব্যবহার রহিত করা যাইবেক ইতি ।__জ্ঞানাম্বেষণ। 


(১৯ আগষ্ট ১৮৩৭। ৪ ভাব্্র ১২৪৪) 


ু্গার দুর্দশা ।--আমি কলিকাতা ছাড়িয়! চুঁচুড়াতে আনিয়া দেখিলাম এক চতুতূজা 
ুর্খা বৃ্িতে গলিতাবস্থা হইম্াছেন চুঁচূড়ার বোক্রে! বারইয়ারি পুজার্থ এই মৃষ্তি প্রত্বত করে 


ধন ৬৮৫ 


তাহারদদিগের মধ্যে ধশ্ম বিষয়ে ছুই দল আছে একদল তাতি তাহার! টবঞ্চব অপর দল 
শুঁড়ি তাহারা শাক্ত অতএব এ মৃত্তির পূজাতে বলিদানের বিষয়ে গোল উপস্থিত হইল 
পরে শুঁড়ি দলেরা মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট এই প্রার্থনাতে নালীস করিল যে তাহারদিগের 
ব্যতীত বলিদান পৃজ৷ হয় না অতএব মাজিস্ত্রেট সাহেব এমত হুকুম দেউন যে দেবীর 
সাক্ষাতে বলিদান হয় তাহাতে মাজিস্ত্রেট শ্রীযৃত শামিয়ল সাহেব হুকুম দিলেন অগ্রে 
বৈষ্ণবের! পূজা করুক পরে শাক্তমতাবলম্বী শুড়িরা বলিদান করিয়। পূজা করিতে পারিবে 
এই হুকুমান্ুসারে অগ্রে তাতির। পৃজা করিয়া তাহারদিগের ঘট বিসজ্গন দিল পরে শু ড়িরাশু 
ছাগলমহিষাদি বলি দিয়া পূজা করিয়াছে এইক্ষণে বিসঙ্জনের বিষয়ে মহাগোল উপস্থিত 
হইয়াছে তাতির! কহে তাহারা অগ্নে পূজা করিয়া ঘট বিপসজ্ঞন দিয়াছে এখন শ্তডিরা 
দেবীকে গঙ্গায় দিবে শুঁড়িরা বলে সকলে মিলিয়া বারইয়ারি পৃজ! করিয়াছে তবে তাহারা 
একদলে কেন বিসঙ্জনের খরচ দিবে এই বিষয়েতে বোধ হয় ছুই দলে দাঙ্গা উপস্থিত 
হইবে কিন্ত লোকেরা যেমন বলিয়া থাকে ভাগের মা গঞ্জা পায় না এ ছূর্গার অদৃষ্টে 
সেই দশ! হইয়াছে । কল্তচিৎ চুচুড়। নিবাঁপিন: | 


(২১ জানুয়ারি ১৮৩৭ | ৯ মাঁঘ ১২৪৩) 


এক দিবস দেবীর পুজক ব্রাহ্মণ যথা নিয়মে প্রাতঃসানাদি সমাধাপূর্ববক মহামায়ার 
অর্চনার্থে মন্দিরের সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে খর্পরের স্থান রক্তে প্লাবিত 
চারি পার্থেধূপ ও ত্বতের গন্ধে আমোদ করিয়াছে ইহাতে পুরোহিত অত্যন্ত আশ্চধ্য 
হইয়া কুগরীর মধ্যে প্রবেশ করত আরো বিন্ময়াপন্ন হইলেন যেহেতুক ঘরের 
চারিদিগে দেবীকে বেই্টত করিয়া রুধির জমাট হইয়াছে। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড 
চিনির নৈবেদ্য এবং তছুপধুক্ত আরং সামগ্রী ও একথান। চেলির শাটী তদুপরি এক 
বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা! এবং প্রায় ১০০০ রক্তজবা পুম্প তন্মধ্যে নানাবিধ ন্বর্ণালঙ্কার ভাহাও প্রায় 
ছুই সহম্ত্ মুদ্রার অধিক হইবেক পরে পুরোহিত এ অস্ুত ব্যাপারদৃষ্টে স্তব্ধ হইয়া কিমৎকাল 
বিলঘে মন্দিরের নিকটস্থ দহ অর্থাৎ প্রাচীন নদহইতে জল আনয়সপূর্রবক সেই সকল শোিত 
ধৌতকরত বস্ত্রাভরণ দক্ষিণার মুত্র! চেলির শাটী ও ২নবেদ্য প্রভৃতি দ্রব্যসমৃহ গ্রহণ করিয়া 
গ্রকাশ্তরূপে আপন ভবনে আগমন করিলেন । পরস্ত তাহার ছুই চারি দিবস পরে উক্ত 
নদহইতে এক মুগ্ডহীন শব ভালিয়া উঠিল ইহাতে স্থৃতরাঁৎ তত্রন্থ বিচক্ষণগণের। বিলক্ষণ 
রূপেই অনুমান করিলেন যে ঈশ্বরীর নিকটে এ শব বলি হইয়াছিল কিন্তু পূজার বাহুল্য 
দেখিয়া সকলে কহিলেন কোন রাজা আপনার সাধনার নিমিত্তই এপ্রকার ভয়ানক মহা কম 
সমাধা করিয়াছেন । 
এই বিষয় সর্বত্র রাষ্ট্র হইলে বর্ধমান জিলার অধীন চারি থানার দারোগা আসিয়া 
২-_:৪৯ 


৩৮৬ সগন্বাদ পত্রে সেক্ষানেেব্র কথা 


অনেক অস্থুসন্ধান করিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না বরং নরবলির পক্ষেই বিলক্ষণ 
সপ্রমাণ হইল কেনন! সে স্থান সিদ্ধ এবং পূর্ব্বে অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছিল।-__জ্ঞানাহেষণ 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১২৪৩) 


আমরা গত সপ্তাহের জ্ঞানান্বেষণে বর্দমানের সন্নিহিত রঙ্কিনী দেবীর নিকট যে 
নরবলির সম্বাদ প্রভাঁকর হইতে প্রকাশ করিয়াছিলাম এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট তাহার সন্ধান 
আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুরশিদাবাদের কমিস্তনর সাহেবের প্রতি হুকুম দিয়াছেন 
বিলক্ষণরূপে এবিষয়ের সন্ধান করিতে হইবেক এই সন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত 
আমরা অত্যন্ত আশাযুক্ত হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে এমত জনরব 
উপস্থিত হইয়াছে যে তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং 
আমরা আরো! জানি এই রক্কিনী দেবীর নিকট পূর্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে । 
এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি ধাহারা! বলিয়া থাকেন সমাচার পত্রে যে সকল সম্থার্দ 
প্রকাশ হয় তাহাতে কোন উপকার নাই তাহার বিবেচনা করুন এই এক সম্বাদ প্রকাশেতে 
অধিক উপকার হইবে কি না।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১০ পৌষ ১২৪৪) 


বদ্দমানে নরবলি ।--অতি নিকটব্তি বর্দমান জিলাতে মধ্যে২ নরবলি হওনবিষয়ক 
জনশ্রুতি দেশময় প্রচার হইয়াছে তত্প্রন্তাবে যদি আর কিছুকাল মৌনী থাকা যায় তবে 
আমারদের কর্তবা কর্মের ত্রুটি হয়। কএক সপ্তাহ হইল এতদ্েশীয় এক মহাশয়ব্যক্তির 
স্থানে এমত পত্র প্রাপ্ত হওয়। যায় তাহাতে উক্ত বিষয় অতি স্পষ্টর্ূপে লিখেন কিন্তু এমত 
অদ্ভুত ব্যাপার যে স্থপ্রিম গবর্ণমেন্টের চক্ষের গোড়ায় হইয়। থাকে ইহ| অসম্ভব ভাবিয়। 
আমর! এই পর্্যস্ত প্রকাশ করি নাই। কিন্তু এইক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে এ বিষয়ের সত্যতার 
অনুভব সরকারী কর্মকরকেরদেরো, মনে উদয় হইতেছে অতএব তদ্বিবরণ প্রকাশ করাতে 
আর বিলম্ব কর্তব্য নহে প্রকাশ করণের কারণ এই যে তদ্ধিষয় প্রতিকারার্থ বিলক্ষণরূপে 
অনুসন্ধান করাযায়। অতএব লেখ্য হইল যে সর্বসাধারণের মনে এই অনুভব হইয়াছে যে 
এ অদ্ভুত ব্যাপার বর্দমানস্থ রাজার তরফে হইতেছে এবং & বংশের মধ্যে যখন কোন ভারি 
অস্থাস্থা উপস্থিত হয় তথন নরবলিদানের আবশ্বাক বোধ করেন। সংগ্রতি এ বংশের 
মধ্যে কোন এক ব্যক্তির হইতে পারে যুবরাজের বসন্ত রোগ" হওয়াতে নর বলিদান হইয়াছিল 
এমত জনশ্রুতি আছে। এ জিলার মধ্যে এমত দৃঢ়তর প্রবাদ হইয়াছে যে এক বৎসরে 
৫টা নরবলি হয় ইহা যে কেহ অপহৰ করেন এমতও শুনঃ যায় না কিন্তু এ নরবলি এ নরের 
স্বেচ্ছাপূর্বক অথচ পিতার কেবল এক পুত্র এমত হইলেই হয়। যে ব্যক্তিকে এই 
বলিকরণের, বিষয়ে লক্ষ করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বলি হইতে স্বীকার করে এতদর্থ তাহাকে 


ধর্ম ৩৮৭ 


নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া কহেন যে এইক্ষণে দেবতার তুষ্ট্র্থ তোমার মন্তক চ্ছেদন হওয়াতে 
ধেছুংখ সে কেবল ক্ষণেকের নিমিত্ত পরকাল স্বর্গগমোনোত্তর এ মস্তক যোজিত হইয়া 
নিত্যানন্দে চিরস্থায়ী হইবা। অংপ্রতি রাজবাটার মধ্যে এক বিধব! দাসী থাকিত তাহার 
একটী পুত্র ছিল এক দিন সে কোথায় গেল তাহার কোন অনুসন্ধান না পাওয়াতে এ বেওয়া 
দীী এ বংশের উত্তপ্রকার রীতি আছে জানিয়া বোধ করিল যে আমার গুলিকে অবশ্যই 
বলিদান করিয়াছেন অতএব অনেক আর্তনাদ রোদন করিতে লাগিল। এ নরবলির 
মন্তকমাত্র আবশ্তক তাহা উতসর্গানস্তব বেদীর নীচে রাখা যায় এবং এ জিলাস্থ সকল লোকের 
এমত অন্থভব আছে যে যে বেদীতে এ ব্যাপার হওনের সন্দেহ হয় সেই স্থান অবিলঙ্ষে 
খনন করিলে এই বাপারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে । এতাবৎ সম্ধাদ আমর! গেমন 
পাইলাম তেমন্নি অবিকল প্রকাশ করিলাম। আমারদের ভরসা হয় যে ইহার সত্য 
নিণয়ার্থ অবশ্ত অন্সন্ধান হইবে তাহাতে এ বেদীর নীচস্থান খনন করিলে প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে। এবং যদ্যপি এমত ঘোষণা কর] যায় যে যে ব্যক্তি এই বিষয়ের সঞ্থাদ দিবে তাহাকে 
পারিতোধিক দেওয়! যাইবে ইহা! হইলেও শীঘ্র সন্ধান হইতে পারে । 


(২ মে ১৮৩৫। ২০ বৈশাখ ১২৪২) 


গঞ্গাতীরে লইয়। গিয়। রোগি ব্যক্তিকে যাইচ্ছাতাই একট! খড়ুছ। ঘরে রাখে তাহাতে 
দিবার রৌদ্র ও রজনীর শিশির কিছু নিবারণ হইতে পারে না। এমত স্থানে ছুই এক 
দিবসপধ্যন্ত থাকিতে হয় তাহাতে তৎকালীন দুরবস্থানুসারে সন্তাবনীয় পীড়ামকল তাহ।র 
মনে উপস্থিত হওয়াতে পরিশেষে অতিক্ষীণ হয় । ফলতঃ মুখ চিকিৎসকের পরামর্শ ক্রমেই 
এমত ব্যক্তিকে গঙ্গাতীরে লইয়া যায়। পরে তাহাকে এরূপ ঘরহইতে উঠাইয়৷ প্রবাহসমীপে 
লইয়! অদ্দ শরীর জলমগ্র করিয়া অন্ধ রৌজ্রের তাপে আর্রভূমিতে রাখে অনস্তর দুই এক জন 
আত্মীয় স্বজন তাহার পাদাঙ্গুষ্ঠ মৃত্তিকাতে ঠেসিয়া ধরে কোন ব্যক্তি তাহার বক্ষস্থলে মৃত্তিক। 
লেপন করিয়া হরিবোল২ বলত কিঞ্চিং২ গঙ্গাজল মুখে দেয় কিন্ত এমতও হইতে পারে 
যে এ মূর্থ চিকিৎসক রোগ ঠাহরাইতে না পারাতে অভিশীঘ্ব তাহার মরণ সম্ভাবনা থাকে 
না এবং রোগিরো বোধ হয় যে আমার শীঘ্ব মৃত্যু হইবে না তাহাতে পে টেঁচাইয়! কহিতে 
থাকে যে আমি এইক্ষণে ম্রিব না আমাকে এখানহইতে উঠাইয়। লইয়া যাও তাহাতে 
আত্মীয় স্বজন এ ঘমসম চিকিৎসককে পুনর্বার জিজ্ঞাপা করাতে তিনি বোধ করেন ষে 
এখন ফিরাইয়া লইয়। গেলে আমার অসন্ত্রম হয় অতএব রোগির আত্মীয় কোন বাক্তিকে 
গোপনে ডাকিয়া কহেন যে ইহার আর বড় অপেক্ষা নাই এইক্ষণে ফিরাইয়া লইয়। যাওয়া 
অন্ুচিত। অতএব এঁ রোগির চীৎকারে কেহই মনৌধোগ করে না এবং তাহার গলা 
অনবরত জল ঢালিতে থাকে ইত্যার্দি বাপার করিতে২ ঘখন জোয়ার আসিয়া রোগির 
কোমরপধ্যন্ত জল উঠে তখন ডেঙ্গায় কিঞ্চিৎ২ টানিয়া লইতে থাকে এইরূপে টানাটানি 


৩৮৮ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা 


ক্রীতে কখন২ তাহীর শরীরের কোনং২ স্থানে আঘাত হয় তথাপি তাহার প্রাণত্যাগ হয় না 
এইরূপ নি্দঘ়তার ব্যাপার করিলেও স্বাভাবিক বলক্রমে তখনপধ্যস্তও প্রাণ থাকে এবং যদ্যপি 
ইহাতে রোগির মনোমধ্যে অত্যন্ত দুঃখ হয় তথাপি শারীরিক যাতনা বিষয়ে চৈতন্য থাকে 
এইপ্রযুক্ত বারম্বার বিনীতি করে যে আমাকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও তাহাতে কখন২ 
তাদৃশ যাতন। না দিম কিঞ্চিৎ কাল মৃত্তিকার উপরেই অমনি ফেলিয়া রাখে কিন্তু অতিদূর্ববল 
শরীরে ইত্যাদি যাতনা দেওয়াতে স্ৃতরাং তাহার মৃত্য অত্তিশীদ্রই উপস্থিত হয় তখন 
পুনর্ধধার লইয়! গিয়া জলে ফেলে পরে পরিচাঁরকেরা বিলম্ব সহিতে না পারিয়া তাহার 
অতিশীঘ্্ মৃতু চেঠা পাক্স অর্থাৎ অনবরত জল গিলিয়৷ দিতে থাকে পরিশেষে অধিক জল 
গিলিতে না পারাতেই মরিয়া যায় । 

এইক্ষণে এই বিষয়ে কেহ২ এই আপত্তি করিতে পারেন যে কোন২ রোগী গঙ্গাতীরে 
নীত হইবামাঁজই মরে এবং জীবনের প্রত্যাশ! থাকিলে কখন সাবধান ব্যক্তির গঙ্জাতীরে 
লইয়া যান না। দ্রিন২ সহমত রোগী গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে সুতরাং সকলের একপ্রকার 
ভাব নহে কিন্তু আমারদের উপরিউক্তপ্রকার প্রায়ই সত্য ইহা কেহই অপহৃব করিতে 
পারিবেন না এবং গঙ্গাতীরে লগনের পর এমত যাতন। পাইয়া অনেক ব্যক্তি সুস্থ 
হইয়। ফিরে আইসে যদ্দি এই বিষয় সত্য হয় তবে আমারদের উপরিউক্ত কথা সপ্রমাণ 
হইতে পারে। 


ভাল উউিরত 


এই ব্যাপারে শাস্ত্রে যে্প প্রমাণ আছে তদ্ধিষয়ে রিফার্শরে এইব্প লেখেন যে যে 
শান্ত অস্তর্জলকরণের বিধি আছে সেই শাস্ত্রে লেখে কলিধুগের পরিমীণ ৪০০৩২ বৎসর 
তন্মধ্যে ৪০০৯ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং পৃথিবীতে ১০০০০ বৎসর বিষ্ণুর নাম থাকিবে 
৫০০০ বৎসর পধ্যস্ত গঙ্গামাহাত্ম্য থাকিবে । তৎ্পরে সামান্য জলের ন্যায় গঙ্গার পবিত্রতা 
গুণ থাকিবে না এইক্ষণে তন্মধ্যে ৪০৪০ বৎসর গত হইয়াছে অতএব প্রায় সকলই এমত 
বোধ করেন যে আর ৬* বৎসর পরেই তদ্রুপ হইবে অতএব আমরা তৎসময় দেখিতে 
পাইব না সন্তানেরা দ্রেখিবে। এইক্ষণে হিন্দুরদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যেতাহ! 
হইলে কিরূপে তাহারদের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। এবং সচ্ছীলতাব্যতিরেকে স্বর্গারোহণের আর 
কোন্‌ সোজ। পথ পাইবেন তাহারদের অযুক্তধন্্ বজায়রাখণের নিমিত প্রবঞ্চনার দ্বারা আর 
কোন্‌ প্রকার পাগলামির পথ ঠাহরাইবেন কি তাহারা! এই অতিনির্দয় ও স্বণ্য অস্তর্জলের 
ব্যাপার একেবারে ছাড়িবেন। ভরসা করি যে লোকের বিদ্যাভ্যাসের ত্বারা৷ এমত জ্ঞানোদয় 
হইবে যে গঙ্গামাহাজ্যের বিষয় যাহা লিখিত হইয়ান্ছে তাহ? এ ৬ বৎসর অতীত ন' 
হইতেই অবশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমারদের হিন্দুমিত্রবর্গকে জিজ্ঞাসা করি যে শাস্ত্রে 
যে কালপধ্যস্ত গঙ্গামাহাত্ম্যের সীমা আছে তৎ কালের পূর্বেই কেন তদ্বিষয়ে বিরত না 


ধর্ম ৩৮৯ 


হন এবং তাহা হইলে অবিশ্বাসি লৌকেরদেরও শীন্্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্ব স জন্মিতে পারে৷ 
অতএব এই বিষয়ে তাহার) বিশেষ বিবেচনা করুন ।__রিফরনর | 


(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ 7 ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


কাঙ্গালি বিদায়।__গত বুধবারে পাতরিয়া ঘাটাস্থ শ্রীযুত বাখু শিবনারায়ণ ঘোষ 
ও শ্রীযুত বাবু আনন্দ নারায়ণ ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধে আবাণ বৃদ্ধ স্ত্রী সাধারণ বহুসংখ্যক কেহ২ 
কহে ৫০৬ হাজার কেহ কহে ৭০। ৮০ হাজার কাঙ্গালি উপস্থিত হইয়াছিল। 

এই সকল লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালি নহে কিন্তু অতিধরিদ্র মন্্ুরি করিয়া দিনপাঁও 
করে। ইতিমধ্যে যখন যে বড় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষ। করে। 
যদ্যপি পোলীসের দ্বারা শহরের সীমাতে কান প্রতিবন্ধক ন। হইত এবং খদি তাহারদের 
গোপনে আমিতে না হইত তবে বোধকরি লক্ষেরো অধিক ভিক্ষুক উপস্থিত হইত । 

প্রাপ্ত রাজা গোপীমোহন ও বরূপলাল মল্লিকের শ্রাদ্ধে আনক কাঙ্গাক্ি ভগ্রাশা 
হইয়াছিল তংপ্রযুক্তও বুঝি অনেক কম হইয়াছে। শ্রাঞ্থের পরদিবস প্রতাষে পাচ ঘণ্টা সময়ে 
তাহারদিগকে কএক বড়২ বাড়ী পোর। গিয়া সাত ঘণ্টাসময়ে বিদায় আরম্ভ হইল । প্রত্যেক 
্রাহ্ণকে আধুলি এবং সামান্য ছোট বড় কাঙ্গালিরিগকে এক২ পিকি দেওয়া গিয়াছে। 
আমরা এ স্থানে গিয়। দেখিলাম যে কোন২ কাঙ্গালিনী আপনার কএক দিবসের বালকপধান্ত 
আনিয়াছিল । কিন্ত শুনিয়। আংলাদিত হইলাম যে এব্যাপারে কোন ছুূর্ঘটন! হয় নাই। 
ইহার কারণ ছুই জন সার্জন এবং এতদ্দেশীয় পোলীস চাপড়াসিরদের সতর্কতা । নিমতলার 
রাস্তার ধারে বাবু মখুর সেনের বাটাতে এক জন কাঙ্গালি প্রসব হইল। এবং এ বাটার 
কর্ত! বাবু এ প্রস্থুতাকে বিলক্ষণ রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তৎপরদিবসে এ শিশুসন্তানম্থদ্ 
বাঁটাতে পঁহুছাইয়৷ দিলেন । ছুই প্রহর ছুই ঘণ্টাসময়ে তাঁবৎ কাঙ্গালি বিদায় সমাপন হইল। 


(৩১ মার্চ ১৮৩৮1 ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 
বাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুর ।--শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মাতার অস্থাস্থ্য বান্ত। ভাবণ 
করিয়া বারাণপী হইতে কলিকাঁতার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্ত উত্তীর্ণ হওনের 
পূর্বেই মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুন! গেল বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্ধবক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন 
করিয়াছেন। গত শুনদবারে বহুসংখ্যক কাঙ্গালিরদিগকে বিতরণ করিয়াছেন কথিত আছে 
অন্যন ৫০ হাজার কাঙ্গালি আসিয়াছিল। তাহাতে প্রতে/ক ব্রাঙ্ষণকে ॥* এবং অন্যান্য 
শৃদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালিকে ।* করিয়া দিয়াছেন । 


( ২০ অক্টোবর ১৮৩৮। ৫ কান্তিক ১২৪৫ ) 


বাবু আশ্ততোষ দেবের মাত্‌ শ্রাদ্ধ '_গত সপ্তাহের শেষে শ্রুযূত বাবু আশুতোষ দেব 
অতি সমারোহে মাতৃশ্রাঙ্ধ সম্পর করিয়াছেন। তছৃপলক্ষে কলিকাতার চতুর্দিক হইতে 


৩৯০ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা 


ব্ভৃতর কাঙাল উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বাক্তি ২ টাকা করিয়া পাইবে এই 
জনরব বার হওয়াতে দুই তিন দিনের পথ হইতেও অনেক ভিক্ষুক আসিয়াছিল। এইরূপ 
প্রত্যাশীতে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী পুরুষ বালক সাধারণ নৃযনাধিক ২ লক্ষ লোক হইয়াছিল। এইবূপ 
জনতা একত্র হওয়াতে নিত্য যদ্ররপ অনেকের প্রাণ হানি হয় ইহাতেও তত্রপ হইয়াছে । 
এই ব্যাপারে অনেকের প্রাণ হানি এবং সকলের সময় হানিও হইয়াছে যেহেতুক তাহারা 
ছুই টাকা প্রাপণাশায় আসিয়া কেবল । পাইল । তাহাও সকলে নহে একখান নৌকাতে 
অনেক কাঙ্গালি উঠিয়। হাবড়ার ঘাটে পার হইতেছিল এ নৌকা উল্টিয়া পড়াতে 
অনেক বালক ডুবে মরিল। কথিত আছে যে এই শ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইয়াছে । 


€( ২০ অক্টোবর ১৮৩৮ । ৫ কার্তিক ১২৪৫) 


সম্প্রতি শ্রাধুক্ত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে বৃহদ ব্যাপার 
হইয়াছে ইংলশ্তীয় পাঠক বর্গের তচ্ছবণে আহ্লাদ হইবে তন্নিমি্ত আমর! তাহার 
ত্পোকরূপে লিখি । 

গত শনিবারে প্রাতঃকালে উক্ত বাবুর বাটীর সম্মুখে দ্রানদ্রব্য সাজান হইয়াছিল 
নান! দ্রব্য ৪০০০০ টাকার হইবে এতদতিরিক্ত এক হস্তী ছুই ব্রহ্গদিশীয় ঘোটক সহ এক 
শকট ও এক উত্তম পাল্কি এবং ভাউল। ও অন্ত২ উত্তম অনেক সামগ্রী তাহা স্থানের 
অল্পতাগ্রযুক্ত লিখনে অসমর্থ হইলাম এ সকল দ্রব্য এতদ্দেশীয় জ্ঞানি পণ্ডিত ধাহারা 
নিমন্ত্রিত হইয়াছেন তাঁহারদিগকে সন্মান রূপে প্রদত্ত হইবে এ পণ্ডিতগণ এ সভায় 
ধম্ম শাস্ত্র ও রাঙ্জনীতি নীতি ন্যায় ও অলঙ্কারাদি নান। শাস্ত্রের বাদানুবাদ হইয়াছিল এ 
সকল পণ্ডিতদিগকে যে কেবল শাস্ত্র ও ধন্মার্থে ব্যয় করণ এমত নহে গুণ বিবেচনানুসারে 
দান হইবে এবং যে ব্যক্তির পাণ্ডিত্য ও অধিক শিষ্য তাহারা অধিক পাইবেন এত ব্যয়ের 
পর উক্ত বাবু কাঙ্গালিদিগকে টাক! দিয়াছেন কিন্ত পোলীশের নিবারণ থাকিলেও ২০০০০০ 
লক্ষ কাঙ্গালি হইয়াছিল আমর! শুনিলাম যে ২ লক্ষ মধ্যে ২০ হাজার বাঙ্গালি কিছুই পায় 
নাই ইহার প্রতি কারণ এই যে ধাহার। কাঙ্গালি বিদায় করণে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন তীহার 
ভদ্র সম্ভতান বটেন কিন্তু তাহারা ইহার অংশ গ্রহণ করাতে উক্ত সংখ্যক কাঙ্গালিরা বিমুখ 
হইয়াছেন । [জ্ঞানান্বেষণ ] 


( ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ১৩ আশ্বিন ১২৪৬) 
অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ৬ প্রাপ্তা বিমাতার শ্রাদ্ধ 
বর্তমান মাসের ২৯ তারিখে সম্পন্ন করিবেন। এবং এ শ্রাদ্ধে আহারীয় এবং কিঞ্চিৎ২ 
পয়সা প্রাপণের্ অমুলক প্রত্যাশায় কলিকাতায় লক্ষ২ কাঙ্গালির আগমন মাজিস্্রেট 


ধন ৩৯১ 


সাহেবের। নিবারণ করেন এতদর্থ পূর্বেই আমরা তথ্বিষয়ক সম্বাদ প্রকাশ করিতেছি । 
যদ্যপিও উক্ত বাবু তছুপলক্ষে উক্ত কাঙ্গালিরদিগকে কিঞ্চিৎ দান করণ স্থির করিতেন 
তথাপি নগরে তাহারদের উপস্থিত হওন অত্যন্ত অপকারক বোধ হওয়াতে তছ্গিবারণাথ 
মাঁজিস্ত্েট সাহেবেরদের কোন উপায় কর! উচিত হয়। কিন্তু শুনা গিয়াছে যে উক্ত বাবু 
এ সকল লক্ষীছাড়ারদিগকে কিছু দিবেন না অতএব নগরে তাহারচদ্র উপস্থান 
নিবারণার্থে মাজিস্ত্েটে সাহেবেরদের নিতান্ত উচিত হইতেছে । 1 ইংপিশম্যান, 
২৫ সেপ্টেস্বর ] 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ | ২০ ছাশ্থিন ১২৪৬ ) 
বাবু আশুতোষ দ্রেব।--শ্রীযৃত বাবু আশুতোষ দেবের বিমাত আছ। অতি 
সমারোহপূর্বক হইয়াছে । বিশেষতঃ ত্রাঙ্গণেরদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিন্ 
আমরা ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে তত্সময়ে বাঙ্গালির সমারোহ হয় নাই। 


( ১২ জুন ১৮৩০ । ৩১ জ্োষ্ট ১২৩৭) 


সভীর পক্ষীর আরজিতে আগামি দিবস সহি হইগ। পার্মেন্টে প্রেরিত হইবেক 
অতএব এ বিষয়ে ধন্ম সভাস্থেরদের প্রতিবাদিম্বূপ ধাহার! হইঘ়াছেন তাহার] 
আপনারদের পক্ষীয় ব্যবস্থ। প্রস্তুত করিয়া পার্পিমেন্টে প্রেরণ ক্ষন তাহাতে সেই 
বিষয় উপস্থিত হইলে উত্তমরূপে তাহার মিমাংসা পার্লিঘেন্টে হইতে পারিবে । 


( ২২ জানুয়ারি ১৮৩১। ১০ মাঘ ১২৩৭) 

্বীদাহ নিবারণ।-_হুগলীর অন্থঃপাতি কৃষ্ণচনগরে ভত্রিলোচন .তর্কালঙ্ক'র নামে 
এক জন পুরাতন অধ্যাপক ছিলেন যদ্দিও তিনি অতান্ত জরা ছিলেন যথাথ বটে কিন্তু গত 
পৌষ মাসে গীড়িত হ্ইয়! তম্নাসের ষোড়শ দিবসে বৃহস্পতিবার স্ৃর্যযোদয়ের অব)বহিত 
পরেই লোকাস্তর গমন করিয়াছেন মৃত্যুর পূর্বে ভর্কালস্কারের পুত্র বৈদ)সমৃহকত্‌ ক 
উক্তিতে পিতার রক্ষার প্রত্যাশা! পরিত্যাগ করিয়া! তাহাকে জাহুবীতে আনিতে উদ্যত 
ছিলেন কিন্ত তাহার প্রস্ততি সহগামিনী হইবেন এই কহিয়া স্বামিকে গঙ্গা যাত্র। করাইতে 
নিষেধ করিলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্যের লোকাস্তর গমনের পর তাহার গৃভিণীর সহমু্ত। 
হইবার বার্তা ঘোষণ! হইবাতে তদঞ্চলের থানার দারোগ। এবং ভূম্যপিকারির লোকেরা 
তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু তীহারদিগকে তঙ্জন্ত কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই যেহ্েতুক 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্ের পুত্র এবং বহু গোর্চী একত্র হইয়। সহগমনেচ্ছুকা গৃহিণীকে বিশেষ 
সাবধানপূর্ববক রাখিয়াছিলেন তত্রাপি দারোগাপ্রভৃতি দারকেশ্বর নদীতে শব দাহপধ্যন্ত 
উপস্থিত থাঁকিম স্ব২ স্থানে গমন করিলেন যদিও সহগমনোদাতা স্ত্রী কিঞিৎকাল অনাহারে 


৩৯২ লঃলাদ পত্রে সেকাব্লে্র কথা 

ছিলেন কিন্ত পরে আহারাদিও করিয়াছেন এবং গৃহকর্মও করিতেছেন ঈশ্বরের প্রসাদাৎ 
অন্মদ্দেশের শ্রীপ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাছুর কি সুনিয়মই স্থাপন করিয়াছেন ঘে তত্র 
অনায়াসেই স্ত্রীহত্যা নিবারণ হইতেছে স্থৃতরাং কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ প্রার্থনা 
অস্মদাদির অবশ্যকর্তব্য হয়।--সং কৌং। 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫1 ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 


নেপাল ।__পশুপতি সততীর্ঘস্থানে কশ্চিৎ যাত্রী নেপাল দেশস্থ শ্রীযুত মাতবর সিংহের 
নানা গুণ বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু পতিহীনা স্ত্রীরদিগকে তিনি যেরূপ আশ্রয়দান ও 
রক্ষণাবেক্ষণা্দি করিয়াছেন তাহ] এ যাত্রির লিখিতে ভ্রম হইয়াছে । মতবর সিংহ নৈয়ন 
সিংহ মহাবংশ্যের মধো জ্যেষ্ঠ এবং হিন্দু শাস্্ান্ছদারে বংশের প্রধান ব্যক্তির যে সকল 
কর্তব্য কর্ম সে সমুদায় ভারই এইক্ষণে তাহার প্রতি অর্পণ হইয়াছে । এ জ্োষ্ঠতাপদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও অত্যাবশ্যক কর্ম অথচ যে কন্ম প্রায় কেহই প্রতিপালন 
করেন না সে এই স্বজনগণের মৃত্যুর পরে তাহারদের যুবতী স্ত্রীরদিগকে স্বচ্ছন্দে রক্ষণা- 
বেক্ষণ করণ। সত্যযুগে বিধবার স্বজনেরদের কর্তৃক উত্তমরূপে প্রতিপালিতা৷ হওনপ্রযুক্ত 
প্রায়ই সতী হইত না। কিন্তু এই কলিষুগে শাস্ত্রের আজ্ঞা বিধানেতে স্ত্রীগণ যে দগ্ধ 
হইতেছে এমত নহে কেবল স্বজনের লৌভপ্রযুক্তই । যেহেতুক কোন শান্ত যদি 
সতীহওনের বিধান থাকে তবে শাস্ত্রান্তরে তাহার নিষেধও আছে। স্বজনেরা এ সকল 
স্লীরদিগকে অত্যন্ত তর্জনপূর্ববক শাসন করিয়া কহেন যে তোমরা যদি স্বামির মরণের পর 
জীবিতা থাক তবে সর্ধপ্রকার ছুঃখ ঘটিবে। এই ভয়প্রযুক্তই তাহারা অগ্নিতে প্রাণ তাগ 
করে এবং ষদ্যপি কেহ এমত বিবেচনা করেন যে জীবদ্বশাতে থাকিতে লোকের বিশেষতঃ 
যুবজনের মনে পরমেশ্বর নিতান্তই ইচ্ছা দিয়াছেন তবে তিনি ইহার সত্যতা নিশ্চয় 
জানিতে পারিবেন। অতিযন্তরণীঘটিত মৃত্যুর ভয় সকলেরই আছে বটে কিন্তু অখ্যাতি ও 
ধরিদ্রতা কি অনাহারের যন্ত্রণার ভয়ের দ্বারা এ দারুণ মৃত্যুভয়ও দূর হইতে পারে। তবে 
বঙ্গ দেশীয় লোকের অনেক সতী হওনবিষয়ে আপনারদের দেশ ঘে অত্যুত্বম জ্ঞান করিতেন 
সে অতিথ্বণাই । ফলে বঙ্গ দেশে পুনঃ২ সতাঁ হওনের মুখ্যকারণ এই যে আত্মীয় স্বজনের 
নির্দিয়তা ও লোভ । তাহার প্রমাণ কুরুক্ষেত্রে ও অযোধ্যা ও আধ্যাবর্ের অন্যান্ত স্থানে 
শান অতিমান্ত ছিল এবং এখনও আছে তথাপি সেই সকল প্রদেশে সতীহওন অত্যল্প । 

অতএব বঙ্গদেশীয় লোকের] ইহ! বিবেচনা করুন এবং যুক্তিসহ এই আপত্তি যদ্যপি 
খণ্ডন করিতে পারেন কক্ষন। বঙ্গদেশে যেমন সতীর অতিবাহুল্য ছিল তেমন নেপালেও 
হইত কিন্তু জেনরল মাতবর সিংহের পরিবারস্থ বিধবারদ্চিকে দেখিয়া বোধ হয় ফেবল 
নির্দয়তাপ্রযুক্তই বিধবারদিগকে চিভার়োহণ করাইত। মাতবর সিংহ অতিধাম্মিক এবং 
অত্যস্ত হিন্দৃধর্পীপরায়ণ উক্ত যাত্রী এমত লিখিয়াছেন এবং আমি ইহাতে প্রমাণ দিতে পারি 


ধর্ম ৩৯৩ 


যেহেতুক আমিও এঁ পশুপতিনাথ তীর্ঘে গমন করিয়াছিলাম ! ফলত: এ সিংহজী অতি- 
দয়ালু ও সৎস্বভাবী এইপ্রযুক্ত তাহার পরিবারস্থ বিধবারা আশ্রয় প্রাপণবিষয়ে নির্ভয় হইয়া 
স্বং বালকেরদিগকে প্রতিপালন ও স্থশিক্ষিতকরণাথ প্রাণধারণ করিতেছেন এবং যে 
নির্দয় বাবহার শাস্ত্ান্গামি ব্যক্তিরদের স্বাভাবিক অতিবিরুদ্ধ এ ব্যবহার যে তিনি 
সচ্ছীলাস্তঃকরণেতে তুচ্ছ করিয়াছেন এইপ্রযুক্ত এ বিধবারদের মাশীর্ববাদ পাইতেছেন। 
অন্ত যাত্রী । নেপাল । 


(৪ এপ্রিল ১৮৪০ | ২৩ চৈত্র ১২৪৬) 

ব্রিটিস গবর্ণমেপ্টের বহু কাল মানস ছিল হিন্দু জাতির প্রাচীন ধশ্ম সহমরণ হিত 
করিবেন সেই তাৎ্পধ্যানুসারে লাউ উলিএম বেন্টীঙ্ক সাহেব এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান 
লোকের সম্মতি লইয়! ১২৩৬ সালে সহমরণ রহিত কগেন হিশ্ এ আজ্ঞ! প্রকাশ হইলে 
পর এতরদ্দেশীয় বহু সংখ্যক সম্তীন্ত লোক বিপক্ষ হহলেন এবং সংস্কত কলেজে সভা করিয়া 
স্থির করিলেন এব আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন ভাভাতে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় 
উপস্থিত করিছছিলেন এই বৃদ্বাপারে অনেক টাকা চাই এবং দেশের হিতাহিত বিবেচনা- 
জন্য সহমরণ পক্ষীয়েরদের অবস্থান যোগ্য অট্রালিক। [ নাই 1 এই এ্ষোগে প্রস্তুত বাটা কিন্ব। 
স্থান ক্রয় করিয়! তথায় বাটা প্রস্তুত করিলে ভাল হয় কিন্তু এসবল অধিক টাকার কন্ম 
অতএব চাদ! দ্বাৎ টাক সংগ্রহ করিতে হইবেক এই প্রন্তাবেব পনর চাদাপত্রে সকলে 
স্বাক্ষর করিলেন এবং তৎপরে ধম্ম সভ। নামে এক সভা স্থাপন শুমু উক্ত সভার অভিপ্রায় 
ছিল হিন্দু জাতির ধর্ম রক্ষা করিবেন এবং উপস্থিত বিষয় সংমরণ রক্ষাথে বেখি সাহেবকেও 
বিলাতে প্রেরণ কটিয়াছিলেন কিন্ধ বিলাতরাসি বিচারকন্ভীর। ধশ্ম সভার এ প্রাগনা 
অগ্রাহা করির্লিন তাহাতে সুতরাং ধশ্ম সভার মনন্তাপ হইয়াছিল কিন্তু তথাপি চাদার টাকা 
সংগ্রহ করিতে ক্রটি করেন নাই এবং শেষ স্থির করিলেন এ টাকার ত্বারা স্থান ক্রয় 
করিয়া আপনারদিগের সভার নিমিত বাটী প্রস্তত করিবেন পরে সম্পাদক মহাশয় 
বিজ্ঞাপন করিলেন ভূমি স্থির হইয়াছে এক দিবস তাবৎ সভ্যেরা একত্র হইয়! দেখিলেই 
ক্রয় করাষায় । আমারদিগের স্মরণ হয় সভ্য মহাশয়রা ভূমি দেখিয়াছিলেন এবং 
ক্রয়ার্থে চাদার টাকাও সংগ্রহ করা গিয়াছিল কিন্তু কিজন্য ভূমি ক্রয় হইল না বলিতে 
পারি না। 

সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহ হইলে ধন্ম সভ। যখন পরামশ করিলেন দেশের 
নঙ্গজল ও ধন্দ সংস্থাপনার্থ সভা রাখিবেন তখন আমারদিগের বোধ হইয়াছিল এ সভা 
জগতের উপকার করিবেন এবং যাহার। ধর্ম ত্যাগে উদ্যত হয় 'ভাহারাঁও সভার শাসনে 
ভীত হইবে কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কাধ্য কেবল দলাদলিতে পথ্যাপ্ড হইল আর 
স্বদেশীয় ধনি লোকেরদের অনেক" টাকা ব্যণ গেল শ্রীযুূত বাবু প্রমথনাথ দেব সভার 

২-৫০ 


৩৯৪ | 
গম্বালে সতে। জেন ন্ত্ ক 

ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু তিনি টাক রাখেন নাই এবং স্বহস্তেও ব্যয় করেন 
নাই স্থতরাং দাতার! হিসাব চাহিলে এ বাবু তাহা দিতে পারিবেন না তবে তাহার 
হিসাব কে দিবেন। সম্পাদক মহাঁশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধন রক্ষক নহেন 
এই কথা বলিয়া! নির্লিপ্ত হহয়। বমিবেন তবে কি এঁ সমূহ টাক] শূন্যে২ উড়ীয়া গেল 
আমরা দেখিতেছচি এ টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরস্পর 
মনোভঙ্গ হিংস। দ্বেষ মান গুদ বুদ্ধি হইতেছে । 

ধন্ম সভা পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া স্ুরতি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল 
ও ধর্শরক্ষা করিবেন এবং সতাদ্বেষিদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে ও সংশ্রব রাখিবেন 
না কিন্তু এইক্ষণে সতীদ্বেষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ধন্ম সভার পত্র চাট] চাটি 
হইতেছে আমরা তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব আর এপধ্যন্ত মঙ্গল কর্ম 
কি হইয়'ছে তাঁহ। দৃষ্টিগোচর হয় না এবং দেশের হিত করিবেন দূরে থাকুক বরং 
বিপরীত হইয়া উঠিভেছে দলাদলি ব্যাপারে সাধারণের কি লভ্য আছে তাহা বলিতে 
পারি না তবে সম্পাদক মহাশয়ের কিঞ্চিত স্থসার হইয়। থাকিবে ছুর্বল ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা 
মধ্যে তাহার পুজা করিয়া থাকেন কিন্তু একের কিঞ্চিৎ লভ্য অনেকের অলভ্য 
হইতেছে অথাৎ দ্বদেশীয় লোকেরদের পৰম্পর প্রণয় ঘে মহা! স্থখের কারণ তাহ। 
ভঙ্গ হইয়|ছে এবং এ মনোভঙ্গ প্রযুক্তই রাজনারাম়ণ রায় কুকম্ম করিয়া কারাগারে 
প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হয় পরস্পর বিচ্ছেদে শেষ রক্তারক্তিতেই উচ্ছেদ হইবে অতএব 
কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় যাহ। বলেন ধম্ম সভার নামে গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন 
হইবে আমারদিগের বোধ হয় তাহা হইলেও হইতে পারে কেননা এ সভা স্বকৃতি 
ভঙ্গ করিয়াছেন অতএব মিথ্যাশপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবার আটক নাই এবং বাটা 
করিবার নিমিত্ত টাকা লইয়। তাহ উদরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য 
বটেন যখন পরম্পর মনোভঙ্গ হইয়। উঠিল তখন বোধ হয় কেহ ছাড়িয়া কথা 
কহিবেন ন1। 

যে সময়ে কলিকাতার মধো নান! প্রকার বিদ্যা স্ধ্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং 
দেশীয় লোকেরা সভ্য হইতেছেন এমত সময়ে প্রধান বংশোস্ভব মহাশয়ের বিদেশীয় 
সভালোকের নিকট দ্বণিত হইতেছেন অতি লজ্জার বিষয় শ্রীযুত রাজা রাধাকাস্ত দেব 
শ্রীযুত রাজা কালীরুষ্ বাহাদুর শ্রযুত বাবু আশ্ততোষ দেব শ্রীযুত বাবু প্রম্থনাথ দেব 
প্রভৃতি মান্য মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করি এপধ্যস্ত দলাদলিব্যাপারে কি পরমাথ রক্ষা 
হইয়াছে আর আপনার! ধাশ্মিক অন্থেরা পাপিষ্ঠ এই অভিমান কি অজ্ঞানতা মূলক নহে 
এ মহাশয়ের! মহা বংশোদ্তব হইয়া যে অভিমান করেন ইহা কি তাহারদিগের স্বণাজনক 
নিন্দাকর হয় না অতএব আমর প্রার্থনা করি উক্ত মহান্জভবৰ লোকেরা এবিষয় বিবেচন। 
করেন দলাদলি তুচ্ছ বিষয় অধম শৃদ্র কৈবর্তাদির কম্ম বিশিষ্ট লোকেরা কেন তাহাতে লিপ্ত 


ধর্ম ৩৯৫ 


থাকেন পরমেশ্বর তাহারদিগকে ধনী করিয়াছেন ধর্ম কশ্মোপলক্ষে অনায়াসে অধিক লোকের 
সন্তোষ করিতে পারেন ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দলাদলি করেন । ভাস্কর । 


( ১১ নবেম্বর ১৮৩১ । ২৮ কাত্িক ১২৩৮) 


শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ।--সংপ্রতি কএক সপাহাবধি ইষ্টিিয়ান জানবৃন্প 
ইত্ডিয়াগেজেটনামক সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণপ্রভৃতি পত্রে সম্পাদক সাহেবেরা 
প্রসন্নকূমার বাবুব দ্েবীপূজাকরণবিষয় লইয়া মহান্দোলন করিতেছেন তাহাঁরদিগের 
বোধে এ কন্ম অত্যাশ্তধা হইয়াছে । তাহারা কিজ্ঞান করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে 
কি দিবসে নক্ষত্র সকল দেদীপামান হইয়াছে কিন্বা সর্পেব প্দদর্শন করা গেল অথব' 
পশ্চিমদিগে ুর্যোঁদয় হইল কিন্বা বন্তি শীতল হইলেন ন! পর্বতে পদ্ম বিকসিত দেখিয়াছেন 
ইত্যাদি অসম্ভব দর্শনে যেপ্রকার লোক চমত্রুত হইয়া! থান উত্ত সম্পাদকের প্রীয় 
সেইমত আশ্চর্য বোধ করিয়া মতা গোলযোগ উপ'ম্থত করিয়াছেন ভায় কি দ্ণার 
কথা প্রসন্নকূমার বাবু অতি ক্তবুদ্ি বিদ্বান বিচক্ষণ বিখাত বংশোদছ্ছব বৈকগবাসি ৬ বাঁ 
গোগপীমোহন ঠাকুরের পুজ্র ধিনি ধাশ্িকা গ্রগণা ধন্য মান্য দেবদেবীপূজাদিবিষয়ে পক্ষপাতশন্ত 
অর্থাৎ হিন্দরদিগের উপাসনাকাগুবিষয়ে যে ধার। আছে তন্াাংধা পঞ্চদেবতাঁর উপাসনা 
প্রধানরূপে চলিতা আছে ইহাতে কেহ শাক্ত কেহ শৈব কেহ গাণপতা কেহ সৌর 
কেহবা বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়া আপন২ গুর্ধবাদিষ্ট ধশ্ম রর্খা কন্তে অন্য ব্যক্তি 
তাহাকে পক্ষপাতি জ্ঞান করেন । বিশেষতঃ শান্ত এ ঠবফবেক মধো কাহার২ অতান্ত 
অনৈকা দেখ! যাইতেছে কিন্ধ ইহার মধো অপক্ষপাত্তি বাকি প্রশংপনীঘু যেহেতৃক 
তাহারা গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতার উপাসনা যথাবিতিত্ব করিয়া থাকেন শন্বা দেবতাও 
তাহার নিকট তত্তলা মান্য যেমন একেই পাঁচ পাঁচেই এক । এতাদুশ বাক্তির মধো 
উক্ত বাবু অন্য ছিলেন তত্প্রমীণ দেখুন খুশী/বিষ বিগ্রহ শিজবাটিতে স্থাপনা করিয়াছেন 
এবং মুলাজোড়ে ৬ গঙ্গাতীরে ৬কালীমৃদ্তি ও শিবলিঙ্গ স্কাপন করিয়া কিবা অপূর্ব 
মন্দির নিশ্মাণপূর্ববক অপূর্ব নেবার পরিপাঁটী করিয়। গিয়াছেন তাহার কীঙিদর্শনে লোকসকল 
চমত্কৃত হয় এই মহামহিমাপন্ন মহাশন্ধ আপন সন্তভানদিগকে বিলক্ষণরূপে ধশন্মকর্মীদির 
উপদেশ করিয়া গিম্নাছেন এবং তাহারাও পৈতৃক ধারাবাহিক এঠিক পারক্রিকের কম্ম 
যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন ইহাতে আশ্যধ্য ব্যাপার কি হইয়াছে । 

অবোধ বালক কএক জন যাহারা কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী গড়িয়া পৈতৃক যে ধশ্ম দেবদেবী- 
পূজ| পিতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ করিয়াছে ব! করিতে চাহে তাহারদিগের প্রবোধার্থ গ্রসম্নকুমার 
বাবুপ্রভৃতি কএক জনের নাম দৃষ্টান্তা্থে লিখিয়াছিলাম | 

অপর তাহার এবং তাহার লহোদরেরদিগের ব্রাহ্মণ্যান্ষ্টান অথাৎ নিত্যকন্ম ত্রিসন্ধা। 
কর! ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্র ও নিয়মিতসময়ে দর্শন পৃজন যপ যজ্ঞাদিতে 


সি সংবাদ পত্রে সেলে খা 
কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রান্ধে কেমত ব্যাকুলচিতত এবং ততৎকর্থমোপলক্ষ ব্রাহগণ 
পওতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি 
কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্ধাদপত্র প্রকাশকের! বুঝি তাহাকে 
একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইহার তুল/ অবিবেচক লোক আর নাই । ... 

অপর উক্ত পম্পাদক মহাশয়ের যদ্যপি এমত কহেন যে দেবদেবীর পুজাদিকশ্ম 
পরমার্থবিষয় ইহা লইয়া কি কৌতুক করা উচিত। উত্তর অস্মদ্দাদির নাটক গ্রন্থ যদি উক্ত 
সম্পাদক মহাশয়ের জ্ঞাত থাকেন অথব। ডাক্তর উইলসন সাহেবগ্রভৃতি ধাহার। 
জ্ঞাত আছেন তাহারদিগকে জিজ্ঞানলা করেন যে পরমার্থ চর্চাঘটিত কিপ্রকার কাব্য 
কৌশল পূর্ধবের রাঞজার৷ করিয়াছিলেন এক্ষণেও কালিয়দমনযাত্রা চণ্তীষাত্রা রামযাত্রা- 
প্রভৃতি দর্শন করিলেও জানিতে পারিবেন। অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর কথার 
আন্দোলন করিলেই তাহাতে পৌষ স্পর্শে অথব৷ অমান্য কর হইল এমত নহে তত্তৎকম্ম 
অক্রণেই দোষ । 

পরন্ত যগ্যপি উক্ত সম্পাদকেরা এমত কহেন যে শুনিয়াছি গ্রসম্গকুমার বাবু নিজার্থ 
ব্যয়দ্বারা অন্কুবা্দিকা অর্থাৎ রিফাম্মর কাগজের তরজমা বিনা মূল্যে এতদ্দেশীয়দিগকে 
দিতেছেন অতএব কৌতুকার্থেকি কেহ অর্খ ব্যয় করে। উত্তর আমারদিগের দেশের 
লোক কৌতুকাথ কবিতাওয়ালার লড়াই শুনিয়া থাকেন এ বিষয়ও তিনি তাদৃশ বোধ 
করিয়! থাকিবেন যে রিফাশ্মর ও ইষ্টিথিমান এই ছুই কাগজের প্রকাশকদ্িগের 
বিগ্যা বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিছ অথ ব্যয় করিয়া তামাসা দেখিব। অধিক 
কি লিখিব এইক্ষণে উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা প্রধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের 
বাদান্থবাদে ক্ষাস্ত থাকুন যছ্যপি ছুই চার জন ইতর জাতির বালক তাহারদিগের 
মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ঘেই কএক ছোড়া নাম আপন২ কাগজে বাবু উপাধি 
(দয়। তাহারদিগকে বড় লোক জানাইদ অনেক বিষয় লিখিতেছেন কিন্তু আমর! 
তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত ছুঃখিত বা ভাবত নহি তাহারা অতিহেয় তাহারদিগের 
পরিবারের এ ছোড়াগুলাকে মলমৃত্রের সায় ত্যাগ করিয়াছে আপনারা এ অব্বাচীন 
বালকদ্দিগের বিষয়ে যাহা লিখিতে হয় তাহাই লিখিবেন প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি 
লোকের নাম উল্লেখ করিয়া হিন্দু ধশ্মের নিন্বা চর্চা কিছুই করিবেন না ইহা! করাতে 
তাহার মানের হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকের। এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন ।--সং চং। 


( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্ধন ১২৩৭) 
নববাবুদিগের নবকী ৪ 1-বন/পি নীচের লিখিত বিষ গ্রহণযোগ্য নহে কিন্তু গুণজ্ঞ 
মহাশয়েরা গুনাপ্য না করিনা অবশ্ঠই বিবেচনার ভ্বার। ইহার কারণ মুসন্ধান করিবেন 
এতদুৎসাহে উৎস্টাহী হইয়। ভবদীয় সন্মিধানে প্ররিত করিলাম আপনি কপাবলোকন 


ধল্জ ৩৯৭ 


করিয়া পাঠঞক্বর্গকে অবগত করাইবেন বাশবাড়িয়া নিবাসিনঃ ৬ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়ের 
পুত্র শ্ীযুত শ্রীনাথ মুখোপাধাায় ও ৬ রামলোচন গুণাকরের পুত্র শ্রীযুত্ত কষ্চকিন্কর গুণাকর 
এবং শ্রীযুত নবকিশোর বাবুর পুত্র শ্রীযুত বতিলীল বাবু এই কএক জন বাবু একত্র 
হইয়া মোৎ কাচড়াপাড়ার অন্তঃপাতি পাচঘর। সাকিনে এক জন পোদের ভবনে এক ইষ্টক- 
নিশ্মিতা বেদি তছুপর চৌকী এবং তছুপরে কুস্থম মাল্য প্র্ানপূর্ববক “রম স্থুথে পরম 
সত্যনামক বেদি স্থাপন করিয়। বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আয়োজনপূর্বক বিবিধ বর্ণ প্রায় পঞ্চ 
সহন্্ লোক এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নখ্যঞ্নাদি (ভোজন করিয়াছেন এবং জিবেণী « 
বাশবেড়িয়! ও হালিশহরনিবা।নস প্রাণ শত ব্রাহ্মণ নিমন্তিত হইয়া! এক এক বপত্বদলর 
থাল ও সন্দেসা্দি বিদায় পাইয়াছেন এবং ভৎস্থনে ফিরিঙীতে বাইবেল পুস্তক পাঠ 
করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে এবং রাক্ষণ পপ গীতা পাঠ করিয়াছেন 
এবং এর পরম সত্যবিষয়ে ছুই নহবত ছুই স্থানে বসইয়াছিলেন একট! গু"স্তর খালের 
সম্মুখে আর একটা & বেদির নিকটে আর ছুই ইশতেহাব কথিত ছুই স্থানে রাখিয়া্িলেন 
তাহাতে পরম সতাবিপয়ের শানক বিবরণ লেখা! ছিল তাহা সমুদয় পাঠ করি নাই কিন্ত 
আমি আশ্চর্য হইয়া নিবেদনপূর্বক লিখিলাম ইতি । শ্রাজগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ধম্মব্যবস্থ 
(২৩ অক্টোবর ৮৩২। ৮ কাঙ্িক ১২৩৭) 


শরীর শ্যামাপুজাবাবস্থাবিষয়ে এতন্নগরে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ 
কেহ বাবস্থা দিয়াছেন শুক্রবার পূজ। হইবেক এবং অনেকে শনিবার স্থির করিয়াছেন 
পটলডাঙ্জ। নিবাসি শ্রীযুত রামতন্্র তর্কসরম্ব চা ভট্টাচাধা স্ুপপ্ডিত এবং ব্যাপকাধ্াপক 
ইনি শনিবার পুজার ব্যস্স্থ। স্থির করিয়া এক বাবস্থাপত্র প্রমাণ সঠিত প্রস্ততপূর্ববক 
মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করান'****০। 

তৎ্পরে শ্রীযুত রাম্জয় তর্কালগ্কার ভট্টাচাধোর 'এক বাবস্থাপত্র পাইয়াছি তাহাতে 
শুক্রবার পূজ| কর্তব্য ইহাই অবধারিত করিয়াছেন"'।--সং চং। 


( ১৩ আগষ্ট ১৮৩৬ । ৩০ রাবণ ১২৯৩) 


উদ্বদ্ধন মুত ব্যবস্থা নির্ণায়ক পণ্ডিতসভ| | শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। 
প্রথমে শ্রীযৃত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার উদ্বন্ধনে আত্মপাতি ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
উর্দদেহিক ক্রিয়াদি করিতে পারে এতদ্বোধিক এক নিশ্রমাণক ব্যবস্থা ক্জিক। পত্রে 
গ্রকাশ করেন । 


টিচি সওতাছি পত্রে লেক্যান্লেত কথা 

পরে সংস্কৃত পাঠশালাস্থ পপ্ডিতেরা তদ্ধিপরীত সপ্রমাণক এক ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। 
এ উভয় পত্রাবলোকনে সন্দিদ্ধ হইয়া! নড়ালি গ্রামের প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ু 
রাঁয় মহাশয় কাঁশীপুবের বাপাবাটাতে ১৬ শ্রাবণ শুক্রবার সায়ংকালে সভা করিয়াছিলেন । 
তাহাতে উপস্থিত পণ্ডিত শ্রীযুত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি শ্রীযুত রামমাণিকা বিদ্যালঙ্কার 
শীযুক্ত শলুচন্ত্র বাচম্পতি শীযুত হবনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীযুূত 
রাম্কুমার ন্যায়পঞ্চানন শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর ন্যায়রত্ব শ্রীযুত কালীনাথ শিরোমণি শ্রীযুক্ত 
কাশীনাথ ভর্কালক্কার শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানবান 
বিষয়ি বিজ্ঞলোক উপস্থিত ছিলেন । 

অনন্তর রামকুমীর ন্যাঁয়পঞ্ধানন জিজ্ঞাসা করিলেন যে কাঁশীনাথ তর্কবালঙ্কার 
আপনি কি প্রমাণে বাবস্থা দিয়াছেন তাহাতে তর্কালঙ্কার কহিলেন আমি প্রমাণ লিখিয়া 
পাঠাইধাছি। পরে বাবুর অনুমতিতে এ লিপি বাহির হইল তাহাতে শুদ্ধিচিন্তাম্ণিধূত 
অগ্নিপুরাণীয় বচন বলিয়। লিখিত মাছে । যথ। জলাগ্ন,দ্ন্ধনাদিভ্যোম্রণং যদি জায়তে। 
চান্দ্রায়ণ দ্বয়েনৈব শুদ্ধিং কাত্যাসনোব্রবীৎ । এ বচন দেখিয়। সকল পগ্ডিতেরা কহিলেন 
যে শুদ্ধিচিন্তামণি ও অগ্নিপুরাণ চাবি পাঁচখান এখানে উপস্থিত আছে তাহাতে এ বচন 
নাই। পরে তর্কালঙ্কার কহিলেন কুষ্জনগরের বীড়ুষ্যেরদের সংগ্রহে আছে। পরে প্র 
সংগ্রহ দুই তিনখান দেখা গেল তাহাতে এ বচন মিলিল না । পুনশ্চ তর্কালঙ্কার কহিলেন 
বাডুযোরদের প্রায়শ্চিত্ত সংগ্রহে আছে তাহ! আনাইয়া দেখা গেল তাহাতেও পাওয়া 
গেল না। ইহাতে পশ্মসভাসম্পাদক শ্রীযৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কীলঙ্কারকে 
কহিলেন আপনি পুস্তকাদি সঙ্গে না করিয়া কেন বিচার করিতে আসিয়াছেন। অন্য২ 
লোকেরা কঠিতে লাগিল অস্ত্রশস্ত্র থাকিলে অবশ্া আনিতেন । পরে রায় বাবুর অন্মতিতে 
শস্তুচন্দ্র বাচম্পতি এ বচন পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন । শুনিয়া বাবু কহিলেন এবচনে 
শ্বয়ংপদ নাই তবে উক্ত বাণস্থায় বিশেষ প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা শুনিয়া 
নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও রামমাঁণিক্য বিদ্যালঙ্কারপ্রভৃত্তি সকল পণ্ডিতের কহিলেন 
এবচন ও ইহার অর্থ উভয়ের মুলে হুল স্থূল বাবু ভাল বলিয়াছেন। পরে তর্কাঁলঙ্কারের 
ব্যবস্থাবিপরীত সভাস্থ পঞ্রিতের৷ অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দিলেন তাহাতে তিনি কোন 
উত্তর করিতে পাঁরিলেন না ।--তৎসভাস্থস্য কম্তচিৎ কায়স্থস্য | 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ । ৩১ আশ্বিন ১২৪৩ ) 


শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--খানাকুলকুঞ্চনগরনিবাসি শ্রীযুক্ত গুরুদাস 
তর্করত্বভট্টাচার্য প্রভৃতি আমর। সকলে জানাইতেছি শ্রীশ্রী শারদঈয় পৃজীর বিষয়ে পর্জিকাতে 
ব্যবস্থা লিখিয়াছি ছুই দিবস পুজা হইবেক। এবং নবদ্বীপ গণপুর বালি দিগস্থুই বাক্‌্সা 
কুণ্টি মেদিনীপুর এবিষুপুর বগিড়িপ্রভৃতি গৌড়দেশীয় যাবতীয় পঞ্জিকাকারের! লিখিয়াছেন 


ধন্খ ৩৯৯ 


ছুই দিবস পুজা হইবেক তিন দিবস পূজা কর] অশান্ত্র কলিকাতানিবাসি শ্ীধৃত রাজা 
গোপীমোহন বাহাদুর আমারদের মত কহিয্বা শ্রীধুত্ত গুরুদাস তর্করত্ব ত্টাচাধ্যের নাম আপন 
স্বেচ্ছাতে মিথ) চত্দ্রিকাকাপের ছাপ?ত৬ একাশ করিয়া দরিয়াখেন অতএব নিবেদন যে উক্ত 
বাহাদুর আপন স্বেচ্ছাতে উক্ত ভন্টাচাধ্যের নাম পোষকাথে দিয়াছেন ইতি ।-_শ্রীযুধিষ্টি 
দেবশর্শণঃ শগুরুদাস দেবশন্মণাম্‌ শ্ররঘুনন্দন দেবশ'মণঃ শ্রারামতারণ দেবশন্মাণাম্‌ শ্রীরাম 
দেবশর্ণঃ শ্রহরদাস দেবশম্মণাম্‌ শ্িহরচন্ত্র দেবশশ্মণঃ শ্রীবংসাধর দেবশশ্মণ[ম্‌। 


(২৬ আগষ্ট ১৮৩৭ । ১১ ভাদ্র ১২৪৪) 


মাসিকাপকর্ষ না করিয়। দপিপ্তীকরণ অপকরকরণবিষয়ঝ পূর্যেব অশ্রত এমত আশ্চধা 
ব্যবস্থা পত্র এই শআবণের ১৮ তারিখের পূর্ণচন্দ্রোদয়ুনানক পদ্ধে আমারদের দৃষ্ট হইয়াছে 
কিন্তু তাহ। অনেকে প্রাপ্ত হয় না যদি আপনি অধো লিখিত পত্র দর্পণ পত্রে কাশ করেন 
তবে প্রায়ই অনেকের দৃষ্টিগোচর হইবে এইক্ষণে আমরা এই বিবেচনা করিয়া আপনকার 
নিকটে তাহা প্রেরণ করিলাম অন্রগ্রহপূর্ধক দর্পণে প্রকাশ করিয়া অনেকের মূনে সন্তোষ 
জন্মাউন | 

অশেষ শাস্ত্রের আলোচনাতে আসক্ত এবং পঞ্ডিতেরদের আনন্দ সমুদ্র বদ্ধনে চন্দ্ররূপ 
অথচ গুণসমুদ্র ও অশেষ গুণির গ্তণগ্রাহক পরোপকাবক অনুপম মহিম শ্রীযুক্ত হরচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্র প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

গত বৈশাখের ১৪ তারিখের আমারদের প্রেরিত পাত্রে এশভ্ুন্দ্র করজমহাশয়ের 
মাপিকাপকষ না করিয়। সপিগ্তীকরণাপকষকরণ খিষয়ক থে ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ হইয়াছে 
তাহাও আমারদের দেশীয় আচার অন্ঠসারে শাস্ত্র সম্মত অনেক পপ্তিতে স্থির করিয়াছেন । 
এইক্ষণে শ্বীমানেরদের নিকটে তাহ। প্ররণ করিতেছি শীপ্ত কপ। করিয়। পৃর্ণচন্রোদয় 
ুদ্রাযন্ত্রে গ্রকাশ করিবেন । 

বদ্যপি এই বিষয়ে শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালগ্কার ভট্টাচ।য/ মহাশয় ইতর বিকদ্ধমত 
ব্যবস্থা! দেন তবে তাহাও প্রকাশ করিবেন বেহেতুক এই ব্বস্থ। পত্র অনেক পপ্তিতের 
অনেক সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ হইবেক । অতএব এই বাবস্থাতে ঘদি কোন পঞ্ডিতের 
বিপরীতমত দৃষ্ট হয় তবে তাহ। পণ্ডিতের দ্বার। অবগ আগর সমাধান করিব বাহুল্য 
আবশ্যক নাই এই পধ্যন্ত থাকুক । শ্রী়ামরাম চক্রবত্তী 

প্রশ্নঃ ।__কাশিতে মৃত্যু হন নিমত্ত অপ্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তির আবিবাহিত। কন্তার 
দশ বৎসর বয়স্‌ অতীত হওয়াতে রজে। দর্শনের আশঙ্কায় তাহার ভ্রাতা এ ভগিনীর বিবাহ 
দেগনের নিমিত্ত বিবাহের পূর্বব দিনে পিতার মাপিকাপকধ করিয়া সপিগুঁকরণের 
অপকর্ষ করিবেক কি মাসিকাপকধ নী করিয়া করিবে ইহার ব্যবস্থা আচার ও শান্ত 
সম্মত লিখিবেন | 


হনব লে জেেন্ড খে কহ 

উত্তর ।_-+কাশীতে মরণপ্রযুক্ত অপ্রাঞ্ধ প্রেতভাব ব্যক্তির অবিবাহিতা কন্তার দশ 
বৎসর বয়স অতীত হওয়াতে রজন্বল। শঙ্কাপ্রযুক্ত তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহার্থ 
পূর্ব দিবসে তাহার পিতার মাসিকাপকধ করিয়া সপিগীকরণাপকর্ষ করিবে ইহা 
পপ্ডিতেরদের পরামর্শ । 

ইহার প্রমাণ |... শ্ররামচন্দ্র শন্মণাম সাং সিমলা । শ্রীরামকাস্ত শর্ণাম 
সাং বাগবাজার। শ্রীরামকুমার শন্মণাম সাং বরাহনগর | শ্ীশস্চন্দ্র শর্মণাম সাং 
বাগবাজার । 

অপ্রাপ্ুপ্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিপ্ডীকরাণপকর্ষ কর্তব্য হইলে মাসিকেরও অপকর্ষ 
শান্ত্রসিদ্ধ ইহা পণ্ডিতেরদের পরামর্শ ।**-শ্রীমাধবচন্ত্র শশ্মণাম সাঁং কালীঘাট। শ্রীমহেশচন্দ্ 
শশ্মণাম সাং ভবানীপুর । শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শব্মণীম সাং ভবানীপুর । 

অপ্রার্থপ্রেতভাব ব্যক্তরও পুভ্ত্রাদি বিবাহাদির নিমিত্ত সপিগীকরণাপকর্ষের 
নিশ্চয় করিলে মাপিক সকলেরো। অপকর্ষ করা যুক্ত বটে-** | শ্রীরামনারায়ণ শশ্মণাম সাং 
ভূকৈলাশ । 

অপ্রাপ্ত প্রেতভাব পিত1 মাতার অবিবাহিত কন্যার দশবৎসর বয়স অতীত প্রযুক্ত 
রজোদর্শন আশঙ্কাতে এ কন্তার ভ্রাতাদি পাপপরিহারের নিমিত্তেই পূর্ববদিবসে মাসিকাদি 
সপিগ্তীকরণাস্ত কম্ম করিয়। পরদিবসে এ ভগিনীর বিবাহ দিবে ইহা পগ্ডিতেরদের মত । 
শ্রীরাকমূল শশ্মণাম সাং বালি। শ্রারামহরি শন্মণাম সাংবালি। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শশ্মণাম 
সাংবালি। শ্রীচণ্ডীচরণ শর্মণাম সাং বালি। 

প্রাপ্ত প্রেতভাব ব্যক্তিরও সপিণগ্ীকরণের অপকর্ধ স্থলে সপিগীকরণের পূর্বব কর্তব্য 
মাসিক সকলের অপকর্ষকর! শাস্ত্রসিদ্ধ শিষ্টলোকের আচারো সেই প্রকার ইহা পণ্ডিতেরদের 
পরামর্শ। শ্রীরামধন শম্মণাম সাং সিঙ্গুরে। 

ষষ্ঠ মাসে বিবাহাদির পূর্ববদিনে সকল মাসিক করণের পর অপকর্ষ করিয়া সপিগীক রণ 
করিবে কিন্তু ষষ্ঠ মাসিকের পরই তাহা করিবে না ইহা পপ্ডিতেরদের পরামর্শ । শ্রীঅভয়া- 
চরণ শর্মণাম সাং জনাই। 


( ১০ মাচ্চ ১৮৩৮ । ২৮ ফাস্তন ১২৪৪) 


ম্হামহিম শ্রীযুত পণ্তিতবর্গ সমীপেষু ।- প্রশ্ন । এবৎসর বৃহস্পতি সিংহ রাশিস্থিত 
হওয়াতে গৌড় বঙ্গ এই উভয় দেশে উপনয়নাদি কম্শ হইতে পারে কি না ইহার 
শান্ত্রানুসারে অনুগ্রহ পূর্বক মহাশয়দিগকে ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়। 

উত্তর ।-_-এবৎসরে বৃহস্পতির সিংহরাশিস্থিতি জন্য কালাশ্ুদ্ধি প্রযুক্ত গৌড় ও বঙ্গ 
এই উভয় দেশেই উপনয়নাদিরূপ কর্ম হইতে পারে না ইহা! পণ্ডিতদ্িগের পরামর্শ । 


ধর্ম $ 
ইহাতে প্রমাণ 5.৫ 8 288 | 
ধর্ম সভাখ্যক্ষ শ্রীনিমাইচন্ত্র শিরোমণি শর্মণাম্‌ 
ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীশভূচন্ত্র বাম্পতি এ 
ধন্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীহরনাথ তক “ভূষণ এ 
ধর্ম সভাধ্যক্ষ শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কার শর্দণাম্‌ 
ধর্ম সভাধাক্ষ স্বর্ণকোট পথ্থিত শ্রীরামজয় শর্মণাম্‌ 
ধর্ম সভাধাক্ষ শ্রীরামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার শর্শণাম্‌ 
ধর্ম সভাধাক্ষ শ্রীশ্রীকাস্ত তকপঞ্চানন এ 
পাঠশালাস্থ শ্রীগঙ্গাধর তক্কবাগীশ এ 
পাঠশালাস্থ শ্রীহরিপ্রসাদ তর্কবাগীশ এ 
পাঠশালাস্থ শ্রীপ্রেমটাদ তর্কবাগীশ এ 
পাঠশালাস্থ শ্রীপর্ববানন্দ ্যায়বাগীশ এ 
কাশী পাঠশালাস্থ ধন্মশাস্ত্রি পাণডেয়োপনামক শ্রীঈশ্বর দত্ত শব্মণাম্‌ 
সদর দ্রেওয়ানী পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ শর্শণাম্‌ 
নবন্বীপনিবাসি শ্রীদেবীচরণ তর্কালঙ্কার এ 
তথা শ্রীমহেশচন্দ্র শর্দণাম্‌ 
তথা শ্রীবিশ্বেশ্বর শর্মণাম্‌ 
তথা শ্রীভোলানাথ শর্ণাম্‌ 
তথা শ্রীমাধবচন্দ্র শর্মমণাম্‌ 
». তথা শ্রীশ্রীরাম শর্ণাম্‌ 
তথ। শ্রীকৃষ্ণনাথ শশ্দণাম্‌ 
তথা শ্রীনবকুমার শর্ণাম্‌ 
পুরণিয়া রাজ সভাধ্যক্ষ জ্যোতিরবিচ্ছীমঙ্গায শন্মণাম্‌ বরেলি নিবাসি শ্রীচেতেন্দ্র শশ্ধণাম 
খিদিরপুর নিবাসি শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শশ্মণাম্‌ 
কুমারহট্ট নিবাসি শ্রীবনমালি শর্ণাম্‌ 
থামারপাড়! নিবাসি শ্রীচণ্তী প্রসাদ এ 
আড়পুলি নিবাসি শ্রীপার্বতীচরণ এ 
নৈহাটি নিবাসি শ্রারামকমল এ 
উত্তরপাড় নিবাপি শ্রীউমাকাস্ত এ 
বালি নিবাসি শ্রীর্জগঞ্মাথ শর্শণাম্‌ 
ফরাস্ভাঙ্গ। নিবাসি শ্রীভবদেব শন্বণাম্‌ 
বাশবেড়িয়। নিবাসি শ্রীবৈকুণ্ঠনীথ শর্ণাম্‌ 


ষস্্৫১ 


৪০২ লওতাদ পাত্রে সেক্ষাবেেক্র কথা 


যশোহর নিবাসি শ্রাবিরূপাক্ষ শর্মণাম্‌ 
খড়দহনিবাসি কমিটি পণ্ডিত শ্রীহরচন্দ্র এ 
পাঞ্ধালদেশ নিবাঁসি শ্রীজীবনরায় এ 
সুপার নিবাসি শ্রীরামশরণ শর্ণাম্‌ 
পাঠশালাস্থ শ্রীযোগধ্যান শর্মণাম্‌ 


ধর্মস্থাঁন 


(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 


বৈদ্যনীথ ।--বীরভূম জিলায় স্থাপিত দেবালয় অর্থাৎ ৈদ্যনাথমন্দির এক নিবিড় 
বনের মধ্যে গ্রথিত ছিল কিন্তু সেই বনে এক্ষণে বসতি হইয়াছে এ সকল মন্দিরবাটার 
পরিসর প্রায় এক পাদ পরিমিত হইবে এবং যাত্রিরদের উপকারার্থে তৎসন্গিহিত স্থানে 
তিনট। পুক্ষরিণী খনন হইয়াছে এঁ সকল পুষ্ষরিণীর জল পন্নপুষ্পাচ্ছন্ন আছে। এ বাটাতে 
গয়াধামের মত ১৬ মঠ আছে তাহার প্রত্যেক মঠ ৫১ হস্তপরিমিত উচ্চ এবং প্রস্থ ২৬ 
হস্ত পরিমিত এবং এ সকল মন্দিরের চুড়াতে ত্রিশূল অর্পিত আছে ও এ সকল মন্দিরের 
চত্তর প্রস্তর নির্ষিত ও তাহা ইষ্টকনিশ্মিত প্রাচীরেতে বেষ্টিত। প্রত্যেক মঠের দরজাপ্তলি 
অতিশয় খর্ব তন্মধ্যে যে প্রধান মুগ্তি সে মহাদেবের এবং এঁ মন্দিরে দিবা রাত্রিতে "একটা 
আলোক অতিদূরহইতে সন্দ্শন হয় ও এ দেবালয় সকলের দেয়াল ও মেজে ধুম ও তৈলেতে 
রুষ্ণবর্ণ হইয়াছে । অপর যে সকল যাত্রিরা এ দেবালয়ে গমন করে তাহার! হরিঘ্বার 
এবং অন্য২ পবিত্রস্থান হইতে গঙ্গাজল আনয়নপূর্বক যেমন এ শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ করে 
তেমন ততন্দবারা প্র শিবলিঙ্গের মন্তকে অভিষেক করে। এইস্থানের মন্দিরের মাহাত্ম্য 
ভারতবর্ষের মধ্যে অন্ত২ সকল অতিপবিভ্রস্থানের মাহাত্মের তুল্য এবং কাশী ও প্রয়াগ ও 
কর্ণটদেশের চিলম্বারম্‌ ও তৃণমালি স্থান যন্্রপ পাবনত্বরূপে খ্যাত তন্দরপ এ বৈদ্যনীথ 
স্থান পাবন তদপেক্ষা কেবল উড়িষ্যার জগন্নাথ স্থান শ্রেষ্ঠ । অপর হিসাব করিয়া দেখা গেল 
যে সেই স্থানে প্রতিব্সরে কেবল জিলা বীরভূমহইতে প্রায় ৬০০০ যাত্রি উপস্থিত হয়। 
ক্লীবেলণ্ড সাহেব ও কর্ণেল ব্রোন সাহেব যে সময়ে জঙ্গলতেরি জিলার বন্দোবস্ত করেন 
তৎসময়ে শ্রীযুত গবর্ণমেপ্ট এ মন্দিরের প্রধান অধিকারির বৃত্তযর্থে দেবঘড় পরগণায় ৩২ 
গ্রাম প্রদান করেন। ্‌ 

ত্র সকল মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন এমত বোধ হয় ন। যেহেতুক মহাদেব মণ্ডলি 
নামক মঠের বহিত্র্ণরের উপরিস্থ এক প্রম্তরে খুিতাক্ষরদ্বারখ বোধ হয় যে এ সকল মন্দির 
শালিবাহন রাজার ১৫১৭ সালে প্রস্তত হয় অর্থাৎ তাহা ২৬৬ বৎসর হইল। দেবালয়ের 
সন্নিহিত চতুক্ষোশের মধ্যে আরও কএক মন্দির আছে সে সকলি বৈদানাথের মন্দিরের 


ধর ৪০৩ 


ব্যাপ্য। বিশেষতঃ প্রথম হরলি জুরি অর্থাৎ ছুই বৃক্ষের সংযোগ স্থানে স্থাপিত এক 
মন্দির। সেই মন্দিরের পৃজকের। কহেন যে শিব যে সময়ে সিংহলঘীপহইতে 
আনীত হন সেই সময়ে এই স্থানে বিষ্ণুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। অতএব 
তাহারা এ মন্দিরের নিকটে, প্রাচীন ছুই বৃক্ষের গুঁড়ি যাত্রিরদিগকে দর্শন করান এবং এ 
গুঁড়ির উপরে মহাদেবের এক পতাকা আছে ও তাহার তলে নীলকষ্ঠের এক প্রস্তরনিশ্মিত 
প্রতিমৃত্তি আছে এবং সেই স্থানের নিকটে ভ্রিশুল কুগুনামক একটা অতি আশ্চধ্য 
চৌবাচ্ছা আছে তাহা ১৬* তস্তপরিমিত পরিসর এবং তাহার চতুর্দিগ প্রন্তরেতে মাণ্ডিত 
সেই স্থানে যে একটা জলাকর আছে তাহা অক্ষম়ণীয় অর্থাৎ সর্বদা এ আকরহইতে জগ 
উঠিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যনাথের নিকটে তপস্যবননামক এক বন আছে তৃতীয়ত: 
তন্ৈখ্যতকোণে চৌল পর্ববতনামক এক পবিত্র স্থান আছে। চতুর্থতঃ তাহার এক ক্রোশ 
পশ্চিমে নন্দননামক এক বন আছে। 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২৭ শ্রাবণ ১২৩৮) 
ভারতবর্ষের দেবালয়ে ব্রিটিস গবণমেণ্টের প্রাপ্ি লগ্ন নগরের কোম্পানি 
বাহাছরেরদের অংশি শ্রীযুত পাইওুর সাহেব নীচে লিখিতবা দেবালয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের 
গত সপ্তদশ বর্ষের মধ্যে কত টাকা প্রাপ্তি হয় তন্মধ্যে এই তফসীল করিয়াছেন। 


গত সতর বৎসরে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রিরদের স্থানে খরচ] বাদে প্রাপ্তি। ৯৯২০৫০ 
গত ষোল বৎসরে গয়াতে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি। ৪৫৫৯৮০০ 
গত যোল বৎসরে প্রয্নাগে যাত্রিরদের স্থানে খরচা বাদে প্রাপ্তি।  ১৫৯৪২৯৭ 

গত সতর বৎসরে দক্ষিণ দেশে ত্রিপেটি তীর্থে যাত্রির স্থানে খরচা 
বাদে প্রাপ্সি। ২০৫৫৯৯০ 
সর্বস্থদ্ধ। ১, ৯০২২১৫৩ 


(১ ডিসেম্বর ১৮৩২। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 


আদসামদেশের উমানন্দ পর্বতের অঙ্গ হীন।--গত আশ্বিন মাসের ২২ অবধি 
২৪ পর্য্যস্ত যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে সর্বদেশেই বিপদ ঘটিয়াছে.....' |; এ ঝড়ে যে 
অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছে তাহা লিখি কখন শুনা যায় নাই যে ঝড়ে পর্বত পড়ে শী ঝড়ে 
তাহাও পড়িয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে স্থিত ভক্মাচলনামক পর্বত তাহাতে 
্রীশ্রুউমানন্দ নাম ধারণপূর্রবক ত্রেলোক্যনাথ মহাদেব বিরাজমান এ পর্বতের দক্ষিণদিগে 
প্রায় দশবার হস্ত পরিমাণ এক খণ্ড খসিয়! পড়িয়াছে এমত অসম্ভব কাণ্ড কখন হয় নাই 
গত বৎসর এ পর্বতের এক বৃক্ষ উৎ্পাটন হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল দর্শন হইয়াছিল 


8০৪ গং পত্রে লেক্ষাবেনত্র কথা 


তাহা কি লিখিব এবৎসর এই কুলক্ষণ দেখিয়া রাজ্যের অলক্ষণ বিচক্ষণেরা বিবেচনা 
করিতেছেন যেহেতু কথিত আছে যে এ পর্বতের অঙ্গহীন হইলেই অমঙ্গল হয় নিবেদন 
ইতি ২৬ আশ্বিন। কম্যচিৎ কামরূপনিবাসিনঃ ।-_চক্দ্রিকা। 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ১৭ ফাঞঙ্ধন ১২৩৯) 


শ্রীবৃন্দাবন ।-শ্রীবৃন্দাবন ধামবিষয়ক নিয়ে লিখিত যে বিবরণ আমরা মফ্ঃসল 
আকবরহইতে এতদ্েশীয় পাঠক মহ?শয়েরদের সস্তো যার্থ প্রকাশ করিতেছি ইহাতে অবশ্ই 
তাহারদের সস্ভোষ জন্মিবে । 

শ্রীবন্দাবনধাম অভিপ্রসিদ্ধতীর্থ । এবং বঙ্গদেশীয় ধণ্ম নিরত হিন্দুগণ বিশেষতঃ 
বৈষণবেরা এ তীর্থে গমন করেন । প্রায় বৎসরের সমুদায় মাসেই সেই স্থানে তাহারদিগকে 
দেখা যায় কিন্তু পুরুষাপেক্ষা স্ত্রী যাত্রিকাই অধিক তাহারা বঙ্গদেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশ- 
হইতে আগমন করেন এ উভয় দেশীয় যাত্রিকার! হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোকেরদের ন্যায় ঘাঁঘরা 
পরিধান না করিয়া! পুরুষের ন্ায় ধুতি পরেন। তত্রত্য যমুনাতীরে ও নগরীয় রাজবত্মে 
এবং কখন২ বা শাখানগরে চগ্ুধ্যমাণ পাল২ বানর দৃষ্ট হয়। এবং ভরতপুর কোটাপ্রভৃতির 
রাজারদের খরচে এ সকল পাবন পশুরদিগকে ভক্ষণার্থ অহরহঃ মৌন২ মটর দেওয়া যায় 
এ পশুগণকে কেহই হিৎসাদি করিতে পারে না। এবং কথিত আছে যে কএক বৎসর 
হইল ছুই জন ইউরোপীয় সেনাপতিসাহেব এ পশুর উপর গুলি করাতে নগরস্থ লোকের। 
অত্যন্ত রাগোন্সত্ত হইয়া সাহেবেরদের গতি ধাবমান হওয়াতে সাহেবের এ অতিসঙ্কটে 
পলায়ন করিতে২ যমুনানদী সম্তরণসময়ে মগ্ন হইয়া লোকাস্তরগত হইলেন। ৃ 

উক্ত যাত্রিগণ বৃন্দাবন তীর্থ যে অতিপরম মান্ত করেন তাহার কারণ এই যে 
বৈষ্ণবের পরমোপাশ্য শ্রীকৃষ্ণ এগার বৎ্সরবয়ঃপর্যস্ত তথায় নিত্য বিরাজমান এমত কথিত 
আছে এবং তিনি সেই ধামে নান! নামে পূজ্য । সেই স্থানে তাহার নানা নামেতে নানা 
মন্দির গ্রথিত আছে কোন২ মন্দিরে অনেক ব্যয় হইয়াছে এবং সেই স্থানে তীহার উপাসক 
বৈষ্ণবগণ তাহার নানা নাম সম্কীর্তনরূপ উচ্চ স্বরে গান করিয়া থাকেন । 

বিদেশীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে সকল অষ্টালিক! ও অনেক স্থদৃশ্ 
স্থান দেখিতে ইচ্ছুক হন সে সকল স্থান বর্ণনাতে যমুনাতীরস্থ অদ্রালিকাদির যেমন শ্রেণী 
তদন্ুসারে পশ্চিম ধারঅবধি আরম্ভ করিয়া বর্ণনা করা যাইতেছে । নানা স্থদৃশ্ত বস্তর 
মধ্যে প্রথমতঃ অতিস্থচারু কদম্ব বৃক্ষ নগরপ্রান্তে যমুনানদীর প্রতি শীখাতে নংনম্যমান 
আছে। কথিত আছে যে এর স্থানহইতে কালিয় নাগের মস্তকোপরি কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়াছেন 
এবং কহে অন্যাপি শ্রীকষষ্ণের পদচিহ্েতে এ কদদ্ব বৃক্ষ 'চিহিত আছে ইহা স্মরণার্থই 
তাবৎ ব্রজ দেশ ব্যাঁপিয়া কদম্ববন রোপিত হয় এঁ বনের নাম কদঘখণ্তী ৷ 

প্র বিষ্টাত কবম্বতরুর কিঞ্িম্সিস্রভাগে রক্ত বর্ণ প্রস্তরনির্িত অত্যুক্চ এক 


ধল্ম ৪৯৫ 


মন্দির আছে এবং তাহার চতুর্দিগেও তন্রপ প্রশ্তরে নিশ্মিত অনেক ক্ষুদ্র কুঠরী আছে। 
এ মন্দিরের চুড়োপরি এভদ্েশীয় জোকের উদ্ধীষের ন্যায় ক আকৃতি নিন্দিত আছে 
তাহা৷ এমত দৃশ্যমান হইনরাছে ষে অগ্রভাগে গ্রস্থিবিশিষ্ট একটা রত, বর্ণ বসন্তের স্তস্তবিশেষ । 
তাহা! কাবল অথবা পাঞ্জাবদেশীয় এক জন বণিককত্তৃক সম্পন্ন হয় এবং তাহা মদনমোহনক। 
মন্দিরনামে বিখ্যাত এ মন্দির অতিত্থদৃশ্য ও অতিদ্রৃশ্টও বটে ত।হার নিকটে অপর 
দুইটা ক্ষুত্র মন্দির আছে । 

মদনমোহনের মন্দিরের কিঞ্চিদস্তরিত পূর্ববভাগে ভরতপুরের রাজবংশ্য গ্জারাণীক 
নিশ্মাপিত এক ক্ষুদ্র রাঁজবাটা আছে । এ রাজবাটী সর্বত্র কাছারীবাটানামে বিখাত এ 
বাটার দক্ষিণভাগে যমুনাতীরে উক্ত রাণীর বাসস্থান এ রাজবাটা দোতাল'। এবং 
ভরতপুরের অন্তঃপাতী ভূবাসস্থানের সন্গিহিত অতিনিষ্জল শিশুমুগের ন্যায় বর্ণ প্রত্তরনিশ্মিত 
যে রাজবাটী তাহার অস্তঃগ্রকোষ্টের তাবনিম্মাণও তঞ্জপ প্রস্তরেতে হইয়াছে অতএব তাহা 
অতিস্বর্শনীয় । যথ্রাস্থ শিবিরহইতে যে পাহেবের। বুন্দীবন দর্শনাদি করিতে আইসেন 
তাহার! প্রায় এ স্থানেই ভোজনাদি করেন। 

ভরতপুরের রাণীর উক্ত হাবেলির নিকটে একটা চবুতর আছে এবং তাহ প্রস্তর 
বেষ্টনেতে বেষ্টিত এবং কথিত আছে যে এঁ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ রাসমগ্ুলী নৃত্যাদি করিতেন 
এ স্থানহইতে কিঞ্চিদস্তরে এবং নদীহইতে কিক্িদ্দরে জয়পুরের বর্তমান! রাণী শ্রীকষ্ণের 
সম্মানার্থ এক অতুযুত্তম নৃতন মন্দির গ্রন্থন করিয়াছেন । এ মন্দিরের তাবদবয়বই রক্তবর্ণ 
প্রস্তরে নিশ্মিত বিগ্রহের নিজমন্বির শুক্লবর্ণ প্রন্তরে নিশ্মিত এ মন্দিরের মধ্যে শ্রীরুষচের 
এক বিগ্রহ আছেন তাহ! হরিমোহন বুন্দাবনচন্দ্রনামে বিখ্যাত সেই মৃঠির কৃষ্ণের ন্যায় 
মুখ এবং তাহাতে স্থবর্ণময় বংশী ন্যস্ত আছে ফলতঃ তদ্দেশে কৃষ্ণবিগ্রহের বিশেষ লক্ষণ 
এই যে কুষ্ণবর্ণ ও বংশী ও একপ্রকারবিশেষ উষ্ণীষ আছে। 

শেষোক্ত মন্দিরহইতে কিঞ্চিদস্তরে গোবিন্দজীক। মন্দির নামে এক অভিন্থদৃশ্য 
মন্দিরের ভগ্ন অবয়ব আছে পৃর্ধবে এ মন্দিরই বুন্দাবনের মাহাত্মের সামগ্রী ছিল এবং 
অদ্যাপি তাহাতে যে ভগ্রাংশসকল আছে সেও পরমন্ন্দর কিন্তু পূর্বে এ মন্দিরের 
উপরিভাগ আওরংজেব বাদশাহ খামখ| নষ্ট করিয়াছিলেন । এ মন্দির অতি- 
বিখ্যাত জয়পুরের রাজা জয়সিংহকর্তৃক নিশ্মাপিত। তাহার নির্মাণ প্রকার 
হিন্দুরদের মন্দিরের ন্যায় তাহার আকুতি এক প্রকারে রোমাণ কাতর্লিকেরদের 
গির্জাঘরের স্তায় তাহার দীর্ঘাংশ আশী হাত লম্বা এবং পরিসরে ছেষটি হাত । পূর্ব 
কোণে এক প্রকার অষ্ট কোণারুতি এক কুঠরী আছে তাহার বেড় ছাব্বিশ হাত 
উচ্চ পয়ত্রিশ বা চল্লিশ হাত তাহাই একপ্রকার চুড়ার ন্যায় দৃশ্য হয়। অষ্রালিকার 
এ ভাগে কৃষ্ণের মহাগোবিন্দজীনামে বিখ্যাত মৃষ্তি স্থাপনার্থ প্র মন্দির গ্রথিত 
হয় কিন্ত এ মন্দির অপবিত্র হইলে সেই স্থানহইতে উত্থাপনপূর্ববক জয়পুরে নীত হয় এ 


টি সংবাদ পত্রে সেক্কাবেত্র ক্রথা 
তাবৎ অট্টালিকা রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্রিত এবং তন্সধ্যে প্রস্তরে নির্মিত উত্তম২ 
ছবি আছে। 

নগরের পূর্ব কোণে গঙ্গাতীরহইতে কিঞ্চিদস্তরে লালাবাবুর মন্দিরের অতি স্ন্দর 
শ্বেত প্রস্তরে নিশ্মিত ছুইটা শুঙ্গীকার স্থাপিত আছে। কিন্তু যে ইউরোপীয়ের। মন্দিরের 
অন্তর্তাগ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হন তাহারদিগকে বারণ করাতে আমি তাহার ভিতরে 
প্রবেশপূর্বক দেখিতে পারিলাঁম না। 

শ্রবন্দাবনে আরো৷ অনেক২ স্বদৃশ্ত ক্ষুদ্র রাজবাটী ও মন্দির আছে। বিশেষতঃ 
ভরতপুরের লছমী রাণীর এবং কেরাউলির রাজার ও দতিয়ার রাজার এবং অতিবিখ্যাত 
হিম্মত বাহাছুরের অট্টালিকা আছে এবং বৃন্দাবনের ইতস্তত আত্ম ও তিস্তিড়ীর অনেক 
উদ্যান আছে তদ্ধবধানতায় স্থলপথে আসিতে নগর তাদৃশ দৃষ্ট হয় না কিন্তু যমুনানদীর 
তীরহইতে উক্ত নগরের ঘাট ও বাটা মন্দির চূড়াদি দর্শনে কোন্‌ ব্যক্তির লালসা! না জন্মে। 


(১৩ জুন ১৮৩৫ । ৩১ জ্যেষ্ট ১২৪২) 


শ্রুযূত দর্পণসম্পীদক মহাশয় মহোদয়েফু।--আপনকার দর্পণে অনেকানেক বিষয় 
প্রকাশ হইয়। জনপদের বন্থবিধ উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা নিরুপায় তাহারদের 
সছুপায় দর্পণঘ্বারা হয় এ বিষয়ে আমরা কএক পংক্তি লিখিয়৷ পাঠাইতেছি দর্পণে অর্পণ 
করিয়া মান দান করিবেন । জিলা হুগলির অন্তঃপাতি মোকাম গুপ্তিপাড়ায় শ্রীশ্রী. 
বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর প্রকাশ আছেন তাহার সেবাৎ গাদি নশীন শ্রীপদ কৃষ্ণানন্দ নামে এক জন 
দণ্ডী ছিলেন তিনি প্রজারদিগের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহা লিখিয়া! শেষ 
করা অসাধ্য । এবং তাহাতে প্রজা কল যেরূপ কাতর ছিলেন তাহাও বর্ণনে বর্ণাভাব । 
যাহা হউক শ্রীযুত দাউদ স্মিথ সাহেব বাহাছুর অতিধার্িক সদ্ধিবেচক তৎকালীন জিলার 
জজ মাঁজিস্ত্রেট ছিলেন । দ্রণ্ীমজকুরের নানা দৌরাত্ম্য তাঁহার কর্ণগোচর হইবাঁয় তিন চারি 
মিছিলে তাহার অপরাধ সাব্যস্থ করেন । প্রথমতঃ গৃহস্থের কন্যা বাহির করা । দ্বিতীয়তঃ 
দুষ্ট লোক সম্ভিব্যাহারে রাত্রিতে ভ্রমণ। :তৃতীয়তঃ ছুর্জনের সঙ্গে সহবাস। চতুর্থ 
নৌকারোহণে রাত্রিতে দস্থ্যবৃত্তি এই সকল অত্যাচার সপ্রমাণ হওয়ীতে দণ্ডীমজকুরকে 
পদচ্যুত করিয়া তিন মাস কারাবদ্ধ রাখেন। তাহাতে এ সকল অত্যাচারের অনেক হাঁস 
হইয়াছিল এবং লোকেরাও পরম স্থুখে কালযাপন করিতেছিল। 

প্রতি শুনিতেছি দণ্ডীমজকুর সদরবোর্ডে দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাতে বোর্ডের 
সাহেবেরা তজবিজ করিয়া! এ গাদ্দির উত্তরাধিকারী কোন বিজ্ঞ দ্র্ডিকে সেবাত করিতে 
জিলায় কালেকৃটরীতে অন্কুজ্ঞা করেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব এ আজ্ঞাপ্রমাণ ইশতেহার 
জারী করাতে তিন জন দণ্ডী উপস্থিত হইলেন তাহার এক জন পরমানন্দনামে অতি- 
জ্ঞানবান। দ্বিত্তীয় অচ্যুতানন্দ এ ছুষ্র্মান্থিত দণ্ডি চেল । তৃতীয় জ্ঞানানন্দনামে এক 


ধর্ম ৪০৭ 


দণ্ডী গোবিন্দানন্দের চেলা এই কএক জন উপস্থিত হইবায় কালেক্টর সাহেব পরীক্ষায় 
পরমানন্দ দণ্তিকে অতিবিজ্ঞ দেখিয়া নিযুক্ত করিবার মানস গ্রাহাকরতঃ অচ্যুতানন্দকে 
অনুপযুক্ত দেখিয়া কহিলেন যে তোমার গুরু যে পথে গিয়াছন তুমিও সেই পথাবলম্বন 
কর। তাহাতে আমলাসকল কৌশল করিয়া মফঃনল সুরতহালের অনুমতি লইয়া! কএক 
জন মফঃসলে তদারক করিয়া কৈফিয়ৎ দেন। হে সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে আমার 
জিজ্ঞাস্য এ যে কৃষ্ণানন্দ দণ্ডী যাহাকে মাজিস্ত্রেট সাহেব গাদিচুত করেন তাহাকে কোন্‌ 
হুকুমপ্রমাণে এবিষয়ের মধ্যে বসাইয়! স্থরতহাল করিলেন । এবং থে ব্যক্তিকে মোকাম- 
মজকুরে থাকিবার সাহেবের আজ্ঞ। নাই তাহাকে সরেকাছারীতে কিপ্রকার বসাইয়াছিলেন 
ফলতঃ আমলারদিগের সহিত রুষ্ণানন্দ ন্প্ডির এরূপ পরামর্শকরাতে এই জনরব উঠিল যে 
তাহার চেল! গাদি নশীন পদ প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহাতে তাবল্পোকই ভীত ও হুষ্টলোক 
সকলে তাহার সহিত মিলিয়া পূর্ববপ্রায় লোকের উপর দীরাত্ম্য পুনরায় আরম করিয়াছে । 
এবং গত বৈশাখ মাহার মধ্যে মোকাম সোশাইডাঙ্গার নিকটে ছুই তিন খান মহাজনি 
নৌকা মারা পড়িয়াছে ষে ব্যক্তি এইক্ষণকাঁর কালেকুটরীর সরবরাহকার তিনি এই সকল 
দৌরাত্মের কতক২ কালেক্টরীতে এত্বেলা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমলাসকলই তাহার 
সহায় আছেন এবিষয়ে অধিক প্রকাশিত নহে যদিও এইক্ষণকা'র মাজিস্ত্রেটে সাহেব অতি- 
সদ্ধিবেচক কিন্তু এ দপ্ডির চেল! পুনর্বার গাদি প্রাঞ্চ হইল এই জনরব ক্রমে কোন লোকেই 
ভয়ে মাজিস্ত্রেট সাহেবকে জানাইতে অক্ষম । হে সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি অস্কুগ্রহপূর্ব্বক 
দর্পণপার্খ্ে এই পত্রখানি প্রকাশ করেন তবে আমরা চিরবাধিত হই খেহেতুক পরোপকারে 
ধশ্ম,'আছে অলমতিবিস্তরেণ। কস্তচিৎ গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ | 
(৭ অক্টোবর ১৮৩৭। ২২ আশ্বিন ১২৪৪) 

জগন্নাথের কর উঠিবার বিষয় ।--কোর্ট অফ ডৈরেকটরের আঁজ্ঞাবশত গবর্ণমেণ্ট 
জগন্নাথের কর উঠিয়! দেওয়ার উপায় চেষ্টা করিতেছেন তাহা সকলে জানেন কোর্ট অফ 
উৈরেকটরের ইচ্ছান্সারে কিপ্রকার ইহা রহিত হইতে পারে তাহা আমরা সংক্ষেপে 
লিখিব। 

১৮৩৫ সালের ১২ আইনের ৩০ অধ্যায়ে গবর্ণমেন্ট জগন্নাথের সেবার্থ ক্রমাগত বিহিত 
বেতন যাহা দিতে অঙ্গীকার করেন তাহা দিবেন আর জগন্নাথের মন্দিরের যে সকল কাধ্য 
তাহাতে যেন ইঙ্গরেজের হস্তার্পণ না হয় এবং তৎকর্ম্ম উত্তমরূপে হম তন্নিমিত্ত ১৮০৯ সালের 
৪ আইনানুসারে খুরদার রাজার প্রতি এ সকল কণ্মের ভারা্পণি হয় পূর্বের গবর্ণমেপ্ট যত 
বেতন দিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া আন্দোলন করিলে ১৮০৮ সালে লর্ড মিণ্ট 
সাহেব ৫৬,০০* টাকা স্থির করিয়াছেন এবং কম্বল কিম্বা বসাত ক্রয়করণে পাগারদিগের 
অক্ষমতাপ্রযুক্ত গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত করাতে উড়িষ্যার স্থবেদারেরা যেমত পূর্বে দিত এইক্ষণে 


৪০৮ সওলাদ পত্রে সেক্কাবেল্র ক্রথা 


গবর্ণমে্টও সেইপ্রকার দিতে স্বীকার করিয়াছেন ১৮৩০ সালপর্যস্ত দিয়াছিলেন তদনস্তর 
বনাঁতের গুদামঘর না থাকাতে তৎপরিবর্তে ১০০০ টাকা করিয়া দিতেন পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট 
জগন্নাথের সেবার্থ যে সকল ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাহইতে বাধিক ২১,০** টাকা 
উৎপন্ন হয় অবশিষ্ট ৩৬১০** টাকা অন্তান্ত উপায়েতে হইত আমারদিগের কটক জিলা 
অধিকারানস্তর ২ বৎসরপধ্যস্ত যাত্রির উপর কোন কর নির্ধারিত হয় নাই ইহার পর 
জগন্নীথের সেবার্থ যত ব্যয় হইত তাহা যাত্রিরদিগের করেতেই সম্পন্ন হইত পুরী গয়া ও 
প্রয়াগেতে কর লইয়া গবর্ণমেন্ট ে কত টাকা উপার্জন করিয়াছেন তাহ! সকলে জানিতে 
ইচ্ছা করেন তন্সিমিত্ত আয় ব্যয়ের সংখ্যা অধো! লিখিতেছি। 
পুরীতে ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পথ্যস্ত 


কর গ্রহণে আয় ২৪,৩৭১৫৭০ টাকা! 
সর্বস্দ্ধ ২৪১৩৭১৫ ৭০ 
প্রতিবৎসর ১,৯৬০ ৭৪ 
সর্ববনুদ্ধ ব্যয় ১১১৫৪)১৪৪০ 
প্রতিবৎসর ৫৪১৯৭৩ 
সর্বস্থদ্ধ লাভ ১২১৮৭১৭৯০ 
গ্রতিবৎসর ৫১,১০১ 
প্রয়াগে মিরভর করগ্রহণে ২৪ বৎসরে অর্থাৎ ১৮১০ অবধি ১৮৩১ সাল পর্য্যস্ত। 
সর্ববন্থদ্ধ আয় | ১৬,৪৬১৬৫৭ টাকা 
গ্রতিবৎ্সর ৮২,৩৩২ 
সর্ব্বস্ুদ্ধ ব্যয় ১১৪ ০১৭৮৮ 
প্রতিবৎসর ৭১০৩৯ 
সর্ববস্থদ্ধ লাভ ১৫১০৫১৮৩৬৭৯ 
প্ররতিবৎসর ৫১২৯৩ 
গগ্ালিরদের কর গ্রহণে ১৮০৩ অবধি ১৮৩১ সাল পর্ধযস্ত ২৮ বৎসরে । 
সর্ধবন্থদ্ধ আম ৬৩১৪৬,৭৬২ টাক! 
প্রতিবৎসর ২১২৬,৬৭০ 
সর্ববস্থদ্ধ ব্যয় ৯,৯৭১১৮৩ 
গ্রতিবৎসর | ৩৫১,৬১১ 
সর্বস্থদ্ধ লাভ ৫৩,৪৯১৫ ৭৯ 
প্রতিবৎসর ** ১৯১,০৫৬ 


অদ্যপর্ধাস্ত ইহার সংখ্যা লিখিতে পারিলাম না তাহাতে আমর দুঃখিত আছি, কিন্ত 
গয়া ও প্রয়াগেতে গবর্ণমেটদ্বারা যত কর গ্রহণ হয় তদপেক্ষা পুরীতে ন্যন এবং 


ধর্ম ৪ ৯ 
শুনিতেছি ঘে কলিকাতাহইতে পুরী পথ্যন্ত থে রাস্ত। আছে তাহাতে যে বাধ আর 
যাত্রিরদিগের নিমিত্ত যে চিকিৎসাগার তাহ'র বায় পুরীর করহইতে সম্পন্ন হয় অতএব 
উহাতে জগন্লাথের সেবার্থ গবর্ণমেন্ট মাহা দিত স্বীকার করেন তাহাই হন তদ্বাতিরেকে 
লাভ হয় না। 

মহারাষ্ট্রেরদের সময়ে মন্দিরের মধ্যে মহা প্রসাদ বিক্রয়ের উপর কর নির্ধারিত ছিল 
এঁ মহাপ্রসাদের কাষ্ঠ বিক্রয়েতে রথের খরচ এবং দক্ষিণা হইত এই সকল অল্প টাকার 
আদায়করণার্থ এক জন রাজসম্পকীম লোক বিক্রয়লমঘ়ে আবশ্তক হইতে পারিত 1কন্ত 
ইহা হইলে অত্যন্ত পেশ জন্মিত এই জন্তে এ কাষ্ঠ বিক্রয়ের একট। মূল্য স্থির করিয়া 
রাখিয়্াছেন এই টাকা বাদে গবর্মমেন্টের এব বেতন দাতব্য ছিল তাহ দিঃতন তথাপি 
সিবিল এডিটরের হিসাবে এই টাকা লেখা যায় ইহাতে ভাহারদিগের পরিশ্রমমাত্র লাভ 
আর ইহাতে মিসেনারি মহাশয়র| নিশ্চন্র বোধ করেন যে কাঠ বিক্রয়ের মৃল্যা্ছসাবে 
গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ হয় এই বিষয়ে গবণমেপ্ট হন্তার্পণ করাতে মিসেনারি 
মৃহাশয়র| গবর্ণমেন্টকে অন্থযোগ করেন এহ জন্যেই ১৮৩৭ সালে জুলাই মাসে ফ্রেও্ 
অফ ইগ্ডিয়! নিজ পত্রে লেখেন যে গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযোগেতেই রথ যাত্রায় 
সমারোহ হইবে আর প্রাচীন কাষ্ঠটময় মহাশয় আপন গন্ধ ত্যাগ করিয়! দর্শনেচ্ছুক 
সহশ্র২ যাত্রিলমূহের নগ্নগোচর হইবেন যদ্যপি এ ফেণ্ড মহাশরকে জিজ্ঞাস! করা যায় থে 
গবর্ণমেন্টের মনোযোগে কিপ্রকারে রথযাত্রা সমারোহ হইবে তাহাতে তখন তিনি মৌন- 
প্রায় হইবেন আমর! শুনিয়াছি যে যাহার দক্ষিণ প্রদেশে রথযাত্রা দ্রেখিয়াছে তাহারা 
পুরীতে তন্রপ সমারোহ দেখে নাই আর একবার দেখিয্কা পুনর্ববার কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছ। 
করে নঁ গত কএক বখ্সরাবধি কেবল তিনখান রথের চতুষ্পার্থে প্রায় ৫০০০ লোক একর 
হয় ইহারা অত্যন্ত ছুঃখী ও প্রায় মগ্ন হইয়। চী২কার করে জগনাথের এবং পুরীর নিকটস্থ 
রথের দ্বাদশ হস্তী আছে আর কতিপয় ইউরোপীয় লোকও দশনেচ্ছু হইয়া! আসিয়। থাকে 
ইহা হামিন্ট নকৃত ইষ্ট ইগ্ডিম। গেজেটেতে৪ লিখিত আছে তবে ফ্রেণ্ড ম্হাখর কি কারণ 
কহেন যে পুরীর নিকটস্থ লোক না থাকিলে রথ অদ্ধিক পথে ক্েদমধে; পড়িয়া 
থাকিত তিনি কি সকলকে আপনার ন্যায় অনভিজ্ঞ বোধ করেন পাণ্ডা মনে করে যে 
সাহেব লোকেরা জগন্নাথের পুজার নিমিত্ত উপস্থিত হয় অতএব ইহাতে অত্যন্ত 
সন্ধষ্ট হইয়া অনেক২ বার তাহারদিগকে রথ দর্শন করিতে নিমন্ত্রণ করে অতএব 
বোধ হম্ব যে মিসেনরি সাহেবেরা যখন২ সে স্থানে গমন করেন তখন তাহার। কেবল 
পাগডাদিগের এ অভ্যাসহেতু অপমান প্রাপ্তহওন হইতে রক্ষা পান আর মিলেনবি 
সাহেবেরা সে সময়ে ঘোষণাকরত যাহা বলেন তাহ। কেহই বুঝে না এবং হে পুত্তক 
তাহারা বিতরণ করেন তাহাতে ত্াহারদিগের অভীষ্টসিদ্ধ কদাচ হয় না কেননা তাহার! 
যে স্বাধীনে পুস্তক বিতরণ করেন তাহার বিপরীতে লোকেরা ব্যবহার করে 

ন্‌ স্স্্৫ ২ 


ই্পেনদেশীস তলোকেরদিগের প্রধান ধশ্বাধাক যন নিশ্ণালা ৫ গা€মপিউক তাত)রদিগের 
শ্ছখে হাপিত করেন তখন এক জন ববেধ্দির্ক তাহারাদিগের মনে অন প্রবোধ জগ্াহতে 


চেষট। কৰিব যে মত ন্ষফল হয় তদ্রেপ রথযাত্রাকালীন খিসেনরি সাহেবেরদিগের 
উপদেশ বৃথা হয়। 
সে যাহা হউক রাজাজ্ঞাপ্রযুক্ত যাত্রিদিগের কর গ্রহণ বোধ হইলে ৫৭,০০০ টাঁক! 
অঙ্গীকারমতে অবশ্যই দিতে হইবে কিন্তু ইহার ভূমির উৎপত্তি কেবল ২১,০০০ টাঁকা লইয়৷ 
থাকে অতএব অবশিষ্ট ৩৬,০০০ টাকা কেবল ছুইপ্রকারে গবর্ণমেপ্ট দান করিতে পারিবেন 
ইহার প্রথমগ্রকার এই যে আপনারদিগের কোধহহতে প্রতিবৎনর ৩৬০০০ টাক দ্বিউন 
কিশ্বা এ টাকা বার্ধিক উৎপত্তিবিশিষ্ট ভূমি ইহার পরিবর্তে দান করুন দ্বিতীয়প্রকার এই 
যে খুরদার রাজার সহিত কোন বন্দৌবস্ত হউক যে তিনি এ কর গ্রহণ করিয়া ব্যয়ব্যতীত 
অবশিষ্ট টাকা নিজস্ব করিয়া লউন ইহার প্রথমপ্রকারে কোন দৌষ দেখি না কেবল 
গাবর্ণমেণ্টের অনেক বায় হইবে কেনন1 তাহারদিগের ৩৯,০০* টাকা দান করিতে হইবেক 
আর তঙ্যতিরিক্ত যে ৬১,০০০ টাক] রাস্তার নিমিত্তে লাভ হইল তাহাতেও বঞ্চিত হইবেন 
কিন্ত যদ্দি এরূপ বায় করিতে পারেন কিন্বা৷ মিসেনরির| যদি আর কোন উপায় দেখাইতে 
পারেন তবে তাহাতে কোন আপত্তি নাই যদ্যপি জাহাজের কর বৃদ্ধি করিয়া এ টাকার 
উত্পত্তি হয় তবে মিসেনরিরা জানিবেন যে তীাহারাও অন্য লোকের সহিত জগন্নাথের 
বাদ্যকরের বেতন দিয়া থাকেন আর যে২ করযুক্ত বস্ত তাহার! ভোগ করেন তাহার কিঞ্চিং 
কর দেবপূজ বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় তথাপি গবর্ণমেন্ট যে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না ইহাতে 
সন্ধষ্ট থাকিবেন আরও কহি যদ্যপি যাত্রির কর রোঁধ হয় তবে অনেক২ দরিদ্র লোক অনেক 
দিবস পধ্যন্ত তীর্থ করিতে যাইবেক এবং এইক্ষণে যে টাকা আদায় হয় তাহ পাগ্ডারদিগের 
হস্তে যাইবে পাণ্ডাতে এপ্রকার ধনের বর্ণ হইলে কখনই আলন্বান হইয়! থাকিবে না 
দ্বিতীয় পন্থা স্থির কর! দুষ্কর ১৮০৯ সালের ৪ আইনের ৬ অধ্যায়ে যাত্রিরপ্দগের পথ উত্তরে 
কেবল উত্তর নলাঘাট ও দক্ষিণে লোকনাথঘাট স্থির হইয়াছে এই দুই স্থান মন্দিরের প্রায় এক 
ক্রোশ অন্তরে আছে আর যাত্রির কেবল কালেকটরের আপীসের অনেক পেয়াদা থাকাতে 
হইতে পারে না৷ আর যে পাশ না দেখাইলে মন্দিরে যাইতে পারে না ইহাতেও তাহারদিগের 
নিষফরে যাইবার ব্যাঘাত জন্মে এবং কর সঞ্চয় পুরীন বাহিরে করা আবশ্তক কেননা 
ন্নানধাত্রার সময়ে জগন্নাথকে বাহিরে আনিতে হয় ও রথযাত্রার সময় রথগ্থার! প্রায় এক (ক্রোশ 
পথ আনয়ন করিতে হয় অতএব লোকের! স্বচ্ছন্দ দর্শন করিয়া এক পয়সাও না দিয়া 
ফিরিয়া যাইবেক অতএব ধাত্রী নহে ইহা নিশ্চয় স্থির না করিলে কাহাকেও পুরীর মধ্য 
আসিতে বারণ করিতে পারিবেন রাজাকে এমত শক্তি দিতে হইবেক কিন্তু ইঠা করিলে 


সর্বদা বিবাদ জন্মিবে যে ব্যক্তি রাজার ইচ্ছামত কর দান না করিবেক তাহারদিগকে 
রাজা হয়তো আলিতে দিবেন ন! স্থুতরাং অনেকে একন্র হইয়া কলহ করিতে উদ্যুক্ত হইবেক 


ধর্ম ৪১১ 


ইহাতে মাজিস্ত্রেটে সাহেবের সহকাধ্য প্রার্থনা করিবেন । রাজা কিপ্রকার যাত্রিগপণহইতে 
টাকা বলম্বারা আদায় করিবেন তাহা অন্গভব করা দুষ্কর ন:হ ইহাতে যাহার] বিহিত কর 
দিবেক না তাহার! সকলই বিলম্বপ্রযুক্ত বিরক্ত হইবে এবং এইক্ষণে নিষ্ষরে গমন করিতে 
পারে যে মিপাহী লোক তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেক আর বেং পর্বতীয় রাজার প্রতি 
লোকেরদিগের অত্যন্ত ভক্তি আছে তাহার মধ্যে খুরদার রাজা এক জন ধশস্বা অতএব 
দেশে এপ্রকার শক্ত প্রাপ্ত হইলে তিনিই ব্যবস্থাদায়ক হইয়। অত্যন্ত প্রবল হইবেন পরে 
তাহা হইতে ইঙ্গরেজদিগের অনেক উৎপাত হইতে পারিবেক গুমসরবাসিরা তাহারদ্িগের 
অধ্যক্ষের দোষে কিপধ্যস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়ীছে তাহী। আমরা দেখিয়াছি খুরদা। দেশ গুঁমস 
দেশের নিক্টবন্তি দুই দেশের রীতি ধার। এক প্রকার আর লোকেরদিগের ভাষাও প্রায় এক 
১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে যে অত্যন্ত ক্লেশে জগবন্ধুর উপপ্লব দমন হয় তাহা আমরা বিশ্বত হই 
নাই অতএব এপ্রকার কাধ্য কর্তব্য নহে স্থৃতরাং অবশ্থই গবর্ণমেণ্টকে পুরীতে এ ব্যয় 
স্বীকার করিতে হইবেক আর প্রয়াগ ও গয়াতে সঞ্চিত কর ত্যাগ করিতে হইবেক। 

আমারদিগের বোধ হয় ঘে কর সঞ্চয় রোধ না করিয়৷ তাহ! গ্রহণ করিয়। 
পাগ্ডাদিগকে যাহ ইচ্ছ৷ তাহাই করণার্থ ৩৬,০০০ টাকা দান করা শ্রেয় কেবল পাঁশ দিবার 
বিষযে হস্তা্পণ করিতে হইবেক কিন্তু তাহা শীঘ্র নিষ্পন্ন হইতে পারে আর যাহা কর গ্রহবে 
আয় হইবে তাহা পুরীতে ব। কলিকাতাতে এক পাঠশালা স্থাপনা এডিউকেসন কমিটির 
হস্তে দান করা উচিত এ পাঠশালাতে কেবল ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস হইবে ১,০০০ এবং 
২০০০ টাকা করিয় উত্তম ইঙ্গরেজী লেখককে পুরঞ্কার কর! কর্তব্য এই লেখার প্রস্তাব 
নির্ধারিত হইবেক আর যাহারা কিয়খকাল এ পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যান করিবে তাহারাই 
এপ্রকার প্ররিতোষিকের পাত্র হইবে ইহাতে বিদা। বুদ্ধি ও স্থচেষ্টার বৃদ্ধি হইবেক এবং 
ইহাতেই তাহারদিগের অজ্ঞানতা দূর হহবাতে তাহারদিগের বুদ্ধি তীগ্ব হইবে এবং 
্বীষটীয়ান ধর্মের যথার্থ শিক্ষা ও নীতি অবলম্বন তাহাতে সকল জাতিতেই এ ধর্ের বুদি 
হইবেক।- জ্ঞানান্বেষণ। 


(২১ জুলাই ১৮৩৮। ৭ শ্রাবণ ১২৪৫ ) 


হিন্দুকালেজের নিকটবস্তি প্রস্তাবিত গির্জা ।_হিন্দু কালেজের নিকটে যে গিজ। 
স্থাপনার্থ শ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেব ও শ্রীযুূত আর্চডিকন সাহেব কল্প করিয়াছিলেন তছিময়ে 
গত সপ্তাহের সম্বাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ এই বিশেষতঃ উক্ত 
সাহেবেরা এ গির্জা স্থাপন করিয়া তাহাতে পাদরি রুষ্ষমোহন সীড়ুয্যেকে ধন্মোগদেশকতা 
কন্ধে নিযুক্তকরণের মানস করিয়া গির্জা স্থাপনার্থ হিন্দু কালেজের নিকটবঠি এক খণ্ড ভূমি 
ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে এ শির্জা নিশ্মাণের তাবৎ বন্দোবস্ত হওনের পর এবং বুনিয়াদে 
গাতর পুঁতিবার দিন স্থির হইলে পর হিন্দুকালেজের অধাক্ষেরা শ্ীলশ্রীযূত লার্ড বিশোপ 


৪১২ সওন্াদ পেতে সেক্ষা তেলে কথা 


সাহেবের নিকটে গমন পূর্বক জ্ঞাপন করিলেন ঘে এ স্থানে গির্জা স্থাপন হইলে হিন্দু 
কাঁলেজের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট হইতে পারে যেহেতুক ছাত্রেরদের পিতা মাতারা এই বোধ, 
করিবেন যে বালকের! পাছে গ্রীষ্টীয়ান হয় এই ভয়ে তাহারদ্িগকে কালেজ হইতে বাহির 
করিয়। লইবেন অতএব আমারদিগের প্রার্থন। যে এ স্থানে গির্জা স্থাপন ন। হয় এবং 
চিকিৎসা শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষেরাও এতন্্রপ এক দরখাস্ত এ শ্রীযুক্ত সাহেবের নিকটে দেন এ 
ছুই দরখাস্ত পাইয়৷ শ্রীযুত লার্ড বিশোঁপ সাহেব উক্ত স্থানে গির্জা স্থাপন স্থগিত করিয়। হিন্দু 
কালেজের কমিটিকে কহিলেন যে প্র স্থানহইতে পোয়ীক্রোশ অন্তর বড়বাস্তার ধারে এতজ্রপ 
অন্য এক খণ্ড ভূমি যদ্যপি আমারদ্িগকে দেন এবং এ স্থানের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে 
তাহ দেন তবে এ স্থানে গির্জা স্থাপন করা যাইবে না তাহাতে কমিটি স্বীকৃত হইয়া শ্রীযুত 
লার্ড বিশোপ সাহেবকে লিখিলেন যে এইক্ষণে ছাত্রেরদের পিতা মাতারদিগকে বারণ 
করিয়া দেওয়া যাইবে যে তাহার! বালকেরদিগকে এ গিজাতেও না! যাইতে দেন। 


(২৩ মাচ্চ ১৮৩৯। ১১ চৈত্র ১২৪৫) 


নৃত্ন মন্দির ।--সন্বাদ পত্র দ্বারা অবগম হইল যে শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজি ডুমতলা'য় 
অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তছুপরি বৃহৎ মন্দির নিম্মীণ করিয়া স্বজাতীয় 
কতিপয় পারমীয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার! অগ্নির উপাসক। 

আরে। অবগত হওয়া গেল যে টেপুস্থলতানের বংশ্ঠ একজন ধণ্মতলা ও কসাইটোলার 
রাস্তার কোণাকোণি একখপ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এ স্থান অপেক্ষাকৃত সকলের দৃশ্ঠ এ স্থানে 
এক বৃহ মসজিদ স্থাপন করিবেন । 

কলিকাতার কোন্‌ অংশকে ডুমতলখ বলিত তাহ অনেকের জাঁন। না থাকিতে পারে। বর্তমান এজরা 

্রাটই ডুমতলার স্থান অধিকার করিয়াছে । উপরে যে পাশীমন্দর-নিম্জীণের কথা আঁছে তাহাই ২৬৭ং এজর] 
্রাটে অবস্থিত বর্তমান পাঁশাঁমলির | থ্যাকারের ডিরেক্টরীতেও দেখিতেছি £-- 


15%)% 9101991 
1)0010010199-109,-)8919, 
১১০ 1১97909 1110 110701)10, 
ধন্মসভা 
( ১ জানুয়ারি ১৮৩১ । ১৮ পৌষ ১২৩৭) 
১৮৩০-_জানুআরি, ১৭। সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্রণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে 
এবং হিন্দুদিগের ধশ্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে ধশ্মসভ1 স্থাপিতা হয়। 
( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাল্ভুন*১২৩৭) 


ধর্মসভা ।_-গত ৩ ফাল্গুণ রবিবার ধর্মসভ।র বৈঠক হইয়াছিল.) শ্রীযুূত বেহারিলাল 
চৌবে সমাজে )উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন তাহাতে অনুমতি হুইল 


ধর্থা ৪১৩ 


সম্পাদক ইহার, প্রার্থনামত কাগজপত্র দিবেন এবং সমাহোর নিয়ম ও রীতি অবগত 
করাইবেন অপর ত্তাহার সত্প্রার্থনানিমিত্ত ধন্যবাদ করিলেন ।--সং চং। 
ধাহারা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী পাঠ করিষাছেন তাহাদেদ নিকট তুলাবাজারের বিহারীলাল 
চৌবের নাম স্থপরিচিত ৷ চৌবে-মহীশয়ের বাঁটীতে ১৮১৯ দীঁলে এক বিপাট বিচার-সভার আয়োজন হয়; 
রাগমোহন রায় তকে শ্রত্রন্ষণ্য শান্ত্রীকে পরান্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায়। ( নগেন্্রনাগ চট্টোপাধায় 
রচিত 'মহাজ্সা রাজ রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত,, পৃঃ ২৪২) 
(১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২। ২ পৌন ৯২৩৯) 


ধন্মসভা।--গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ধশ্মভার গাসিক বৈঠক হইয়াছিল এ সভায় 
সভ্যগণ আগমনানস্তর পূর্ব বৈঠকের মম্গষতি মত যে সকল কন্মু হইয়াছে তাহা সমাজের 
বিদ্রিত কর! গেল**। তৎপরে [হাটখোলার ] শরীয়ত বাঁবু উদয়চাদ দত্তের প্রেরিত পত্র 
পাঠ কর! গেল তাহার তাত্পধ্য এ দত্ত বাবুর দলস্থ শ্রীদত রাননারাত্ণ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত 
অভয়াচরণ ভট্টাচাধ্য ও শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ন্থায়পঞ্চাদন ভট্টাচাধ্য ইহারদিগের উপর 
সতীদ্বেষির সংস্্ট দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় তদ্দোষ পরিহার হইয়া দত্ত বাবুর 
দলে তাহারদিগের নিমন্থণ চলিত হইয়াছে ইহাই বাঁছুল্যরূপে লিখিয়! সমাজকে জ্ঞাত 
করাইয়াছেন।...চন্দ্রিক1। 


( ১৫ মার্চ ১৮৩৪। ৩ চৈত্র ১২৬০) 


ধম্মসভা ও ধম্মসভার অগ্রগণ্য চত্দ্রিক সম্পাদকের অত্যাশ্চধ্য ব্যবহারের দ্বারা গত 
সপ্তাহদ্বয়ের মধ্যে কলিকাতানগরে একটা মৃহাগগুগোল উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিশেষ বৃত্তীস্ত 
এই সংপ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজরুষ্ণ সিংহের ও শ্রীযুক্ত বানু মথুরানাথ মল্লিকের বাটাতে বিবাহ 
হইয়াছে তাহারা উভয়ই অভিধনী ও মাগ্ত। বাবু মখুরানাথ মলিক রামমোহন রায়ের মিত্র 
এবং সতীনিবারণ রীতির সপক্ষ ছিলেন। অপর চন্দ্রিকাম্পাদক মহাশয় যখন শুনিলেন 
থে এঁ বিবাহ হইবে এবং তাহাতে অনেক কায়স্থ ঘটক কুলীনেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে তখন 
ধশ্মসভার এক বৈঠক করাইয়া এ সভার প্রধান অধ্যক্ষ অথচ কলিকাতার প্রধানং 
দলপতিরদ্দিগকে এ বিবাহে নিমন্ত্রিত কায়স্থেরদের গমন বাবণার্থ বথাসাধা প্রবোধ জন্মাইলেন 
তাহাতে তদন্থকারি এক হুকুম জারী হইল এবং এ বিবাহে যে ঘটক কুলীনের। গমন করিবেন 
তাহারদিগকে অব্যবহার্ধ্যতার ভয় দর্শান গেল তত্প্রযুক্ত অনেকে তথায় ঘাইতে অসম্মত 
হইলেন আরো ধর্সভ। প্রত্যেক জন কায়স্থের স্থানে এক২ এররারনামা লিখিয়া! লইলেন 
তাহার প্রতিলিপি এই । 


ধম্মসভার প্রতিজ্ঞাপত্র | 
গৌড়দেশস্থ দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ সমস্তকে ধর্মসভার অনুমত্যন্থসারে জ্রাপন করা 
যাইতেছে গত ২* ফাল্গুণ রবিবার রাত্রে ধর্সভার বৈঠকে সভাধ্যক্ষ এবং সভাস্থ কুলীন 


৪১৪ মংব্াদ পাত্রে সেকাব্লেত্র কথা 


ও মৌলিক কায়স্থমকলে বিবেচনাপূর্ব্বক যে সুনিয়ম করিয়া প্রত্তিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন 
তদবিকল নীচে লেখা যাইতেছে ধিনি এ প্রতিজ্ঞায় সম্মত হইয়। সর্ববসাধারণে ব্যক্ত করিতে 
ইচ্ছুক হইবেন তিনি ধন্মসভায় স্বেচ্ছামতসময়ে আপিয়! প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে 
পারিবেন এবং দূরদেশস্থ মহাশয়ের। পত্রের দ্বার! ম্বং নাম ব্যক্ত করিলে স্থাক্ষরকারিদিগের 
শ্রেণী মধ্যে গণিত হইবেন ইতি ২৬ ফাল্গুণ ১২৪০ সাল ধর্মসভা দপ্তর । 
ধর্মসভাসম্পাদক শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্ত | 

রীশ্ীধম্সভা৷ বরাবরেষু। 

প্রতিজ্ঞাপত্রমিদং কাধ্যঞ্চাগে । শ্রীযুত বাবু রাজকষ্চ সিংহের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্তানস্তর 
শুনিলাম এ সিংহ বাবুর পিতৃবাপুত্রের বিবাহ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভ্রাতৃকন্তার 
সহিত হইবে ইহাতে তৎসংসর্গাশঙ্কায় আমর! এ নিমন্ত্রণ পরিত্যাগ করিয়াছি কোনপ্রকারে 
সংশ্বব করি নাই কিন্তকএক জন ঘটক ও কুলীন এ সংসর্গ করিয়াছেন অতএব আমরা 
এক্যমতে সকলে প্রতিজ্ঞা করিলাম এ সংসগিদিগের সহিত কুলধন্ অর্থাৎ বিবাহাদে স্বন্ধ 
করিব না অনাচারির জলাদি ব্যবহারে ধন্মলোপ হইতে পারে এ কারণ সর্বতোভাবে 
সাবধান হইলাম ইতি লিপিরিয়ং ২০ ফাল্গুণস্ত ১৭৫৫ শকস্য চ1... 


এখানে কালীপ্রদন্ন সিংহ মহীশয়ের পিতা নন্দলীল সিংহের বিবাহের কথাই বল? হইয়াছে । 


(৫ এপ্রিল ১৮৩৪ ২৪ ত্র ১২৪০) 


শ্রুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-"-ধর্শসভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের স্থানে 
আমরা প্রণিপাতপূর্ববক কতিপয় প্রশ্ন করিয়া উত্তরাকাজ্ফি আছ্ছি। 

প্রথম প্রশ্ন । সকলের বিদিত আছে যে শাক্ত বৈষ্বেরদিগের ধশ্ম বিষয়মতের সর্ববদ। 
বিভিন্নতা বিশেষতঃ বলিদানেত্যাদি লইয়া বিপরীত মতামত ও বিরুদ্ধাচরণ তবে এ উভয়- 
পক্ষীয় এক পক্ষ অত্যাজ্য ও অগ্রাহা না হইয়া সতীরীতি শাস্ত্রের বিপক্ষ মৃতাবলম্থি 
ব্ক্তিদিগের সহিত দলাদলির কারণ কি। শাসন্ত্রার্বোধে বাদান্থবাদ সপক্ষ বিপক্ষহওয়া 
অভিনব নহে। যদি বলেন সতীদ্বেষিরা অভক্ষ ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন এরূপ জনরৰ 
আছে। তাহা হইলে কৌলাচারি ও বিরাচারি তথা অধরাম্ৃত ভক্ষকের। ত্যাজ্য না৷ হওনের 
হেতুবাদ কি। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন । যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক এতন্লগরস্থ কোন ধনির অর্থাপহরণ 
করিয়! যথাশাস্তর প্রায়শ্চিত্ত না করেন তবে তৎসস্তান ধর্মসভার উপযুক্ত হইতে পারেন 
কি না। 

তৃতীয় প্রশ্ন । কিয়ৎকাল হইল কোন প্রধান বংশোস্তুব পরম মান্যাব্যক্তি স্বেচ্ছা পূর্বক 
সর্ধবাস্তঃকরণের সহিত তকচ্ছেদ ইত্যাদিপূর্বক জবন ধন্দাবলম্বন করিয়। আনারো নাকি 
জবনি রমণীঞ্ক মহম্মন্দীয়ন শরার মতে বিবাহ করেন ও জবনের! তাহার হিন্দু নাম পরিবর্তে 


ধর্ম ৪১৫ 
এজ্জত আলী থ| নামকরণ করে তিনি এ জবনী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যথারীতিক্রমে রোজ 
নমাজে তৎপর হইয়া বছুদিবস ঘরবসত করেন পরে উক্ত খা সাহেবের কোন পৈতৃক প্রাচীন 
চাকর নবীন ধনী হইয়া তাহার সহিত তক্ষাভোজ্য করিয়! পুনরায় খা সাহেবকে হিন্- 
সমাজে গ্রহণ করেন এইক্ষণে কি এ এজ্জত আলী খার উক্ত 'প্রাচীন চাকরের সন্তানের! 
ধাহারা খা সাহেবের সমনয়কালীন ছিলেন হিন্দু মৃহাশয়দিগের মধো প্রস্দ্ধি এবং উপস্থিত 
দলাদলির অগ্রগণ্য হওনের উপযুক্ত কি ন1। 

চতুর্থ প্রশ্ন । এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তি নাগিজান ও স্থপনজান ও নিকি প্রহতি জবনী? 
নর্তকীদ্দিগের সহিত তাবৎকাল নানাবূপ আহার ও ব্যবহার করিয়া এবং মি জান তপসের 
সহিত দ্বাদশ বসরেরও অধিককাল একান্ভুক্ত থাকিয়। নগরকীন্তুনোপলক্ষে পুনরায় হিন্দু 
দ্িগের মধ্যে গৃহীত হন। এইক্ষণে এ ব্যক্তির সন্তান ও পরিবারেরা এই দলাদলির উদ্যোগে 
বিশেষ অনুরাগ প্রাঞ্ধ হইতে পারেন কি না। 

যদি উপরিউক্ত মৃহাশদ্জেরা হিন্দুপমাজে মানত ও অগ্রগণ্য হইতে পারেন এবং ধর্ম- 
ভার বিধি ব্যবস্থা মন্বাদি শাস্ধ্ের বিপরীত অন্য কোন শাস্তান্নারে থাকে তবে কুষ্মোহন 
বন্দোপ্রভৃতি কিনিমিত্ত ধর্মদভার অগ্রাহা হয়| আমরা জাত আছি যে অনেক২ নির্দোষি 
নিষ্ধলঙ্ক নিরপেক্ষ শিষ্ট বিশিই মহাশয়ের! ধন্মসভার দলভুক্ত আছেন তাহারা কি উক্ত বিষয়ে 
পক্ষপাতবিহীন হইবেন না ইতি। নিবেদনপত্রী কম্থাচিৎ্, শ্যামনাজার নিবাসৈকল্স 
বিপ্রস্তা। 


শৌচ্গাবাজারের মহারাা1 নবকৃষ* দেবের পুর বাজ রাগকৃমকে ঢপলক্ষা করিয়া লিখিত বলিয়! মনে হয। 
শীযূত মন্মথনাথ ঘোন প্রণীত “রাজ। দন্সিণারঞ্জন মুখোপাধাম” পুস্তকের ১৮ পষ্ঠ দ্রষ্টুবা। 


( ২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ | ১৪ ভাদ্র ১২৪২ ) 


শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।-- "'সংপ্রতি একটা। শাখা ধর্মনভা স্থাপিত 
হইয়াছে কিন্ত তৎসভাসম্পাদক ও অধ্যক্ষ কে তাহা কিছুই জানিতে পারি না কিন্ত শুনিয়াছি 
্রহ্ধসভার ন্যায় হইয়াছে কারণ ব্রদ্মদভায় প্রতি বুধবার রাত্রে গান বাদা ইত্যাদি অতি- 
পরিপাটারুপ হয় । তদনস্তর শাখা ধশ্মপভায় প্রতি শনিবারের রাত্রে গান বাদ্য ইত্যাদি হয় 
পরন্ত প্রাতঃকালে পাঠ কিরূপ প্রকার হয় তাহা কিছুই জ্ঞাত নহি। সম্পাদক মহাশয় 
আমর অনুভব করি যে কথিত শাখা ধর্মসভা কিয়ৎ কালান্তে ছাঁতারের নৃতা হইবেক অর্থাৎ 
মযুরের নৃত্য দেখিয়া একটা ছাতার পাখি মনে২ বিবেচনা করিল যে আমি উহার অপেক্ষা 
উত্তম নৃতা করিব বলিয়! নৃত্য করিতে আরম্ত করিল পরে অনেক কাল নৃত্য করিতে২ 
ময়ূরের নূশ্য তুলিয়া গিয়া শেষে লীফাইতে আরম্ত করিল। সম্পাদক মহাশয় শাখা ধর্শমসভা 
তাদুশ হইবেক। ২১ আগন্ত ১৮৩৫ সাল। 


৪১৬ চনংপ্বাদ পত্রে লেক্কানেনব জ্কথা। 
(২৩ জুলাই ১৮৩৬1 ন শ্রীবণ ১২৪৩) 


শ্রধূত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।__পাঠকবর্গ জ্ঞাত হইবেন কলিকাতার 
গরাণহাটার এগৌরমোহন বসাকের বাটীতে এক শাখা ধন্মসভা হইয়| থাকে তাহার সম্পাদক 
নীযূত রামানন্দ ব্রন্মগরী সর্ধবতত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এবং শ্রীযুত রামলোচন শিরোমণি 
মহাশয় ভগবদগীতাদি পাঠ করিয়া থাকেন । উক্ত সর্বতত্ব সিদ্ধান্তবাগীশ কহেন যে কর্ম- 
কাণ্ডীয় এবং জ্ঞানকাণ্তীর বিষয়ে ধাহার যে প্রশ্ন কিম্বা কোন সন্দেহ থাকে তাহার তথ্যার্থ 
সিদ্ধান্ত পাইবেন | আরো! তিনি প্রমুখাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে এতনম্মহানগরের মধ্যে 
যদি কোন তত্ববিচারক মহাজ্ঞানী কেহ থাকেন তবে তাহারা নিকটবন্তি হইয়া বিচার করিলে 
বিশেষ মর্্জ্ঞ হইতে পারিবেন । একারণ আমর তত্ববিষয়ের কতকগুলীন প্রশ্ন করিয়া 
ছিলাম কিন্ত এমত তিনি উত্তরপ্রদান করিলেন ঘে তাহাতে আমারদিগের জ্ঞান প্রবেশ- 
করণে অশক্ত হইল। 


( ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ | ১৬ ফাল্গুন ১২৪২) 


শ্রযৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । ধর্দসভার পতিবিয়োগ | প্রায় সকলেই 
জ্ঞাত আছেন যে ধন্মসভাপতি বাবু শিবনারায়ণ ঘোষজ কিছু দিন হইল এ সভার প্রতিজ্ঞায় 
অবজ্ঞ। করিয়া অন্য সভাপতির বাসনায় নানাগ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। সংগ্রতি 
দুলকলকুশল কোন লোকের কৌশলে উক্ত বাবুয় মানস সম্পন্ন হইয়াছে । যেহেতুক 
গত সংক্রান্তি দ্রিবসে এ বাবুর বাটীতে তুলার অতুল। সভা হইয়াছিল তাহাতে প্রধান 
ধার্শিক বাবু ভগবতীচরণ মিভ্রজ যিনি বাবু মথুর মল্লিকের ভাগিনেয়কে কন্তাপ্রদান 
করিয়াছেন এবং বাবু নবীন সিংহ ধাহার পিতৃবাপুন্রের বিবাহকালীন ধর্মসভায় ধর্মানিষ্ 
বিশিষ্ট কায়স্থ মহাঁশয়েরদের নিয়মপন্ত্র লিখিত হয় আর নন্দনবাগানস্থ প্রধান কায়স্থ ধশ্মভয়ে 
দলাদলবিষদ্ে নিরস্ত শ্রীযুত বাবু শত চন্দ্র মিত্রজ ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বস্থজ আর ধর্খ- 
সভাপতি দুঢ় প্রতিজ্ঞ শ্রীধুত বাবু কালাাদ বস্থজের পৈতৃক দল ও উক্ত বাবুর পত্তনিয়া 
শ্রীযুত বাবু জয়চন্দ্র মিত্রের স্বরৃত দল সকল এক্য হইয়া মাল্যচন্দন করিয়া সভাস্তরের 
শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাতে ধর্মঘভা পতিবিরহিণী অতিছুঃখিনী হইয়া শ্রীধৃত বাবু 
প্রাণনাথ চৌধুরীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়! এক পদ ধণ্ম ভাবিয়া আশুতোষ দেবের উপাসনা 
করিতেছেন। সে যাহা হউক সম্পাদক মহাশয় এ বড় খেদের বিষয় ধন্মসভা চীরকালীন 
পতিত্রত। প্রিয়তমা ছিলেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। ততপতিরা ঘে যথেষ্ট খাদ্য নানাবিধ 
গানবাদ্যাদির অনুরোধে পৈতৃক দল বল বিক্রয় করিয়া ন্দ্ধাবস্থায় অন্যাসক্তা প্রিয়তমার 
অনুরক্ত হইতে উদ্বাক্ত হয় তাহার] কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ভয় মনেও করিল না হায় কি বিভ্রাট 
ইতি। কল্গচিৎ সমদর্শিনঃ। 


ধর্ম | ৪১৭ 
( ১৪ এপ্রিল ১৮৩৮ । ৩ বৈশাখ ১২৪৫) 
নৃতন ধন্দ সভা ।--ম্ামর। শুনিলাম থে কল্লিকাতায় নৃতন এক ধশ্ম সভা স্থাপনের 
কল্প হইতেছে। সংপ্রতি ধন্ম সভান্তর্গত কোন২ ধনাঢ্য ব"ক্কিরা সভার নিয়ম উল্লঙ্ঘন 
করিয়াছিলেন তত্বিযয়ে তাগারদের মুখাপেক্ষা করিয়া যথার্থ বিচার হইল না ইহাতে 
কলিকাতা ও তঞ্সিকটন্থ কতিপয্ন সন্তাস্ত মহাশয় অতান্ত বিরক্ত হইয়া নৃতন ধন্ম সভা স্থাপম 
করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন । 
ফলতঃ প্রভাকর সন্বাদপাত্সর দ্বারা বোধ হয় যে এতর্গেশীয় কোন ধনাঢা ব্যক্তি 
জাতীয় বিষয়ে মহা দোষ করিলেও তাহার কোন উচ্চ বাচা হয়না কিন্তু নিত্ঘ ব্যক্তিরা 
ঘদি ক্ষুদ্র অপরাধও করেন তথাপি তিনি ধশ্ম সভাতে অবাবহাধ্য হন। 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২ আশ্বিন ১২৩৮) 


কএক বসব হইল এ ম্ানগব কলিকাতার োড়াসাকো স্থানে ত্রহ্ধমভানামক এক 
সভা স্থাপন হইয়াছে ইহাতে প্রতি শনিবার সায়ং সময়ে বেদ পাঠ ও ভাষ্য ঝাখ্া এবং 
ব্রহ্ষণিষয়ক গান হইয়। থাকে এ সভাধ্যক্ষ মহাশয়ের] অদর্থে এক অট্টালিকা! নিশ্দাণ 
করিয়াছেন তদুপরি বিষয়ি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পাঠ শ্রবণেচ্ছুক হয়! গ্রতি সৌরি 
বাসরেই গমন করিয়া থাকেন এবং তথায় তাহার। বহু সম্মানও প্রাপ্ত হন বিশেষতঃ ভা 
মাসে বহু ব্রা্দণ পণ্ডিত মহাশয়ের! পত্রদ্বার। নিমস্ত্রিত হইয়া! তথায় আগমন করণানস্তর 
তৎসভাধ্যক্ষ মহাশয়ের বহু ধনদান ও সম্মান করিয়া তাহারদিগকে বিদায় করেন এতাদৃশ 
নিয়ম করিয়াছেন এতদ্াতিরিক্ত সময়ে ও তংলভায় দান বিতরণ হইয়া থাকে সংপ্রত্ি ১৯ 
ভাত্র শনিবার এ সভায় নানাতিরেক ২** ছুই শত ব্রাহ্গণপপ্ডিত পত্রত্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া 
আগত হইয়াছিলেন এতস্তন্ন বহু ছাত্রেরো সমাগম হইয়াছিল অধাক্ষ মন্থাশয়েরা পক্রাহ্থসারে 
১৬।১১।১০।৮।৬।৫।৪ ৩।২। তন্ক। করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে রবাহৃত ও উপস্থিত ও 
পরিচিত বা অপরিচিত সকলে আপ্যায়িত. হইয়া গমন করিয়াছেন কেহই বঞ্চিত হন নাই 
তাবতেই অচিত হইয়া! সঞ্চিত পুণ্যফলে ধ্যক্ষেরা স্থগ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিং নাং। 


বিবিধ 
( ২২ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ৯ পৌষ ১২৩৯) 


জাব। উপদ্বীপে হিন্দু লোক দর্শন ।_ জাব! হইতে সংপ্রতি আগত এক পঞ্রের দ্বার! 
অবগত হওয়া গেল যে এ উপদ্বীপের এক প্রান্তে অর্থাৎ অতিঅস্তরিত স্থানে হিন্দুমতাবলম্থী 
ন্যনাধিক তিন শত লোক দৃষ্ট হইয়াছে । পাঠক মহাশয়েরদিগকে ইহা জাপন করা প্রায় 
অনাবশ্ক যে চারি শত বৎসর হইল এ উপহ্ীপস্থ তাবল্লোক হিন্দুমতাবলম্বী ছিল কিন্ত 


২৫৩ 


৪২৮ সংবাদ পত্রে সেক্কাবেব্র কথা 
তাহার কিঞ্চিৎকাল পরেই তাহারা জাৰনিক মতাবলম্বন করে। এই যে তিন শত হিন্দু- 
ধর্মাবলদ্ি লোক দৃষ্ট হইয়াছে তাহারাও এ প্রাচীন হিন্ুমতাবলম্থিরদের অবশিষ্ট বংশ্ত । 


(৩ অক্টোবর ১৮৩৫ | ১৮ আশ্থিন ১২৪২) 


বালি উপদ্বীপে হিন্দুধর্ম চারি শত বৎসর হইল জাবা উপস্বীপস্থ তাবল্লোক হিন্দ- 
ধর্্মাবলন্বী ছিল । এই বিষয় কেবল দেশদর্শক লোকের কথার দ্বার প্রমাণ হয় এমত নহে 
কিন্ত যে নানা দেববি গ্রহ ও দেবালয় এ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় তত্ারা প্রত্যয় হয় কিন্ত এ 
উপস্থীপ এইক্ষণে সম্পূর্ণদূপেই জাবনিক ধর্মাবলম্বী হইয়াছে এবং আমর! “বাধ করি যে এ 
উপস্থীপে অতি প্রধান অধ্যক্ষঅবধি ক্ষুত্র লোকপর্যাস্ত ঠবদিকধন্মাবলম্বী প্রাণিমাত্র নাই। 
আরো বোধ হয় যে তাহার চতুর্দিকস্থ অনেক উপদ্থীপের মধোও পূর্বে হিন্দুধর্ম চলিত ছিল 
এইক্ষণে জাবনিক ধর্ম চলিতেছে কিন্তু বালি উপদ্থীপ জাব! উপদ্ীপের পূর্ববপীমাহইতে অতি- 
ক্ষুদ্র এক মোহানাতে বিভক্ত । যদ্যপিও সেই স্থানে অনেক জবনের বদতি তথাপি তত্ত্রত্য 
অধিকাংশ লোক হিন্দুধশ্মাবলম্বী আছে অতএব আমারদের বোধ হয় যে পৃথিবীর মধ্যে চারি 
বর্ণের প্রভেদ কেবল এ বালিতেই আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এইক্ষণে কেবল ব্রাহ্মণ ও 
শূত্র এই ছুই বর্ণের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 

সংপ্রতি দেশদর্শী কএক জন সাহেব এ উপদ্বীপে গিয়া দেখিলেন যে তত্রস্থ হিন্দু 
লোকেরা অতস্ত দুরবস্থ ও অজ্ঞান পুরুষেরা যৎপরোনাস্তি অলস তাহারা আত্ম ভরণ- 
পোষণার্থ প্রায় কিছুই কার্ধায করে ন! কেবল স্ত্রীলোক যাহা উপাজ্জন করে ততবার প্রাণধারণ 
করে এবং আপনারদের তাবৎকাল মুলুক লড়াইয়েতে বা অহিফেণ দেবনেতে যাপন করে 
কখন২ কৃষিকর্মও করিয়! থাকে কিন্তু এ মর্ম্মেতে তাহারদের সময়ের কেবল চতুর্থাংশমাত্্র 
লাগে। টাকার প্রয়োজন হইলে তাহার। বোধ করে যেক্স্ীলোকের! রোজকার করিয়! 
যোগাইবে। অতএব এমত নিঘ্নত কথিত হইয়া থাকে যে বালি উপদ্বীপে স্ত্ীলোকেরদের 
রোজকারে পুরুষের! জুয়াখেল। ও আফিন খাইতে পায়। 

জ্ীলোকের অবস্থা অতিজঘন্য তাহারদের স্বামি থাকিতে বাটা ঘর রক্ষণাবেক্ষণার্থ 
গোলামের ন্যায় খাটিতে হয়। যে বালিকা পিতৃহীনা হয় অথবা যাহারদের রক্ষক ভ্রাতা 
নাই এবং যে বিধবার সন্ভানহীন বা যাহারদের কন্তামাত্র আছে তাহার! রাজার সম্পত্তির 
মধ্যে গণ্যা হয়। এ রাজা তাহারদের মধ্যে সুন্দরী দেখিয়া উপপত্বী করেন অবশিষ্টারদিগকে 
রাজবাটাতে খাটান। . 

তত্্রত্য প্রজারদের যেরূপ অবস্থা তাহা রাজবাটার বর্ণনেতেই অবশা অবগত হওয়া 
যাইতে পারে | যে সাহেবের! এ উপস্থীপ দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহার! কহেন যে এ 
রাজবাটা ফাচ! এক প্রাচীরে বেস্টিত। রাজ] সাহেবেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক 
হইলে তাহারা এ বাটীর ভিতরের এক কুঠরীতে নীত হইলেন কিন্তু এ কুঠরীতে যাইতে 


ধর্খ ৪১৬ 


পথ এমত পক্ষিল যেতাহারদের পাদ পরিষ্কৃত রাখা অতিকঠিন হইল । এ খবস্তংপুরের 
বাহগপার্থে দাকুময় চতুর ২৬ হাত এক গৃহ এবং তাহার সম্মুখে চতুর ১৩ হাত ইষ্টক- 
নির্ষ্িত ছুই কুঠরী ছিল। পরে সাহেবেরদের প্রতি অন্টমতি হইজ ঘে রাজার আগমন- 
পর্য্যন্ত আপনার! বারাগ্ডাতে বন্থন। রাজ বাটার মধ্যে কেবল একখান ভাঙ্গা চৌকী ও 
এক ছেঁড়া শপমাত্র এ শপের উপরি কএকটা কুকুর শুইয়! ছিল। আগর ভার মুক্ত হলে 
বিংশবর্ষবয়স্ক কদর্য একট। যুবাপুরুষ বাহিরে আসিয়' ভ্বারের গোড়ায় এক তকিয়! হেলান্‌ 
দিয়া গদিতে বসিলেন তিনিই মহারাজা তিনি অত্যস্ত অপরিস্কৃত চুপগুলা বে কড়ামেকড়া 
কেবল কোমরে একটু লেকড়। আর অর্ধবাঙ্গ লেওটা শরীর অতিদূর্ধল ও কৃশ বোধ হয় কোন 
বিষয়ে কুসম্মত নহেন। তৎ্লময়ে এ রাজা দড়িতে বাধা একটা কিরকীট কীট লইয়া খেল৷ 
করিতে লাগিলেন এবং এঁ কীটকে অতি যন্ত্রণা দিয়া আমোদকরত কএকক্ষণ থাকিয়া উঠিয়া 
গেলেন। সাহেবেরা যে উপডৌকন দিয়াছিলেন তাহার প্রতি একবার দৃকৃপাতও 
করিলেন না। 
এ্বানীয় লোকেরা ব্রদ্ধা বিষুঃ শিব গণেশ ছুর্গ। এবং অন্থান্ত প্রতিমাদিও পুজা করে 
কিন্তু দেবালয়সকল ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়! গিয়াছে স্থশোভিত নহে । স্থানে মধ্যে বলিদানও 
হইয়া থাকে বোধ হয় যে সেইস্থানে ব্রান্ষণও আছেন তাহারা অতুত্তম ভাষা লইয়া ব্যবহান 
করেন বোধ হয় এঁ ভাষা একপ্রকার সংস্কৃত হইবে । কিন্তু যে সাহেবের! এ উপস্থীপ দর্শনার্থ 
গিয়াছিলেন তাহার। এ যাজক ব্রাহ্মণেরদের সঙ্গে আলাপাদি করিতে না পারাতে তদ্ধিষয়ে 
কিছু বিশেষ অবগত হইতে পারিলেন না । যদ্যপি প্র বালিনিবাদি লোকেরা গোমাংসভক্ষকও 
নাহয় তথাপি বৈদিক ধশ্মাবলদ্বিরদের সঙ্গে তাহারদের এইমাত্র বৈলক্ষণ্য যে তাহারা 
অন্তান্ক পশুহত্য। করিতে বা ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করে না তন্মধ্যে মহিষ ও শুকরের 
ব্যবহারই অধিক । উপযুক্ত কর্শণ্য বিদ্যা এ সকল লোকের মধ্যে প্রায় নাই। সেইস্থানে 
জবনেরদের আরবীয় শিক্ষার্থ পাঠশালামাত্র আছে আর কোন পাঠশালা দৃষ্ট হইল ন। 
তাহারদের মধ্যে কেহ দেশীয়ভাষ! অনায়াসে লিখিতে পারে না কেবল কথোপকথনের দ্বারা 
ভাষামাত্র অভ্যাস করে। ইউরোপীয় লোকেরদের সঙ্গে তাহারদের তাদৃশ মিত্রত নাই 
এবং ইউরোপীয়েরা যে তাহারদের সঙ্গে আলাপাদি করেন এমত ভাহারদের ইচ্ছাও নাই। 
তাহার দেশের মফঃসলস্থানে গমন করিতে বিদেশীয়েরদিগেকে দেয় না। উক্ত দুই জন 
সাহেব যখন তাহারদিগকে কহিলেন যে আমারদের সঙ্গে তোমর। অত্যন্ত কুব্যবহার 
করিতেছ তখন তাহারা এইমীত্র উত্তর করিল তোমারদিগকে এখানে আদিতে কেহ 
নিমন্ত্রণ করে নাই যদি আমারদের এই ব্যবহারেতে তোমরা অসন্তষ্ট হও তবে প্রস্থান কর। 
এঁ উপদ্থবীপে সতীরীতি চলিত আছে এ দেশদর্শক সাহেবের! এই সন্বাদ দেন যে 
প্রাচীন রাজার মৃত্যু হইলে তাহার পত্বী ও উপপত্বীতে ৭৪ জনের নান নহে পুড়িয়া 
মরিল। কখন২ং ছোট লোকেরদের বিধবারাও শ্বামির সঙ্গে দ্ধ হইতে ইচ্ছুক হয় কিন্ত 


২৬ সংবাদ পত্রে সেক্কা্লেত্র কথা 


সে কদাচিৎ। পরস্ত নিয়ত এই ব্যবহার আছে যে রাজ! মরিলে ভাহার বিধবা যত থাকে 
সমুদয় সহমত হয়। রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার শ্রীরদিগকে কথিত হয় যে তোমরা 
সহগামিনী হইব! কি না যদি তাহীর। কহে থে হইব তখন তাহারদিগকে স্বতন্ত্র রাখিয়া 
নানাগ্রকার মিষ্টান্স পেয় ভক্ষণ পান করিতে দেয় এবং অতুযুত্বম বহুমূল্য বন্্র পরিধান করিতে 
এবং যথেচ্ছ আতীয়ন্বজনের সঙ্গে দেখা! করিতে অনুমতি দেয় তাহার অভিপ্রায় এই ষে 
তাহারা ইহলোক পরিত্যাগকরণের পূর্বে যত সুখ ভোগ করিতে চাহে তাহ! করিতে পারে । 
রাজার শব পৃথকরূপে দাহ করা যায় এবং যে সকল স্ত্রীরা দ্চহইতে চাহে তাহারদের নিমিত্ত 
স্বতন্ত্র একটা২ কুণ্ড করা যায়। এস্থানে গমন করিলে স্বং আভরণাদি ত্যাগ করিয়া 
লোৰকে দেয়। পরে ছুরির ত্বারা বাহুতে কিঞ্চিৎ আঘাতপূর্বক এ রক্ত সর্বাজে মাখিয়া 
মাচানে আরোহণ করিয়! অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে ধাপ দেয়। গত বৎসরে ১৩জন তাহারদের 
মধ্যে কেহ২ পরম হ্ন্দরী প্রাচীন রাঞ্জার মৃত্যুর পর বালিলিংস্থানে উক্তরূপে পুড়িয়। মরিল । 
কথিত আছে যে তাহারদের মধ্যে কেহ২ অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া ভীতা হইল কিন্তু এঁ মাচান 
এমত নির্মাণ করা যায় যে ভাহার পশ্চান্ভাগ একটু উঠাইয়। দিলেই অমনি অগ্নিকুণ্ডে গড়িয়া 
পড়ে। যদ্যপি তাহারা কোনপ্রকারে পলায়নের উদ্যোগ করে তবে সেই স্থানেই 
তাহারদিগকে হত্যা করে। স্ত্রীলোকেরদের এতন্জরপে পুড়িয়া মরণের কারণ এই যে তাহারা 
যদ্যপি কোনপ্রকারে অস্বীরৃত! হয় তবে তাহারদের অতাস্ত করঙ্ক হয়। রাজপত্বীর। 
স্বীকার না করিলে তাহারদিগকে গোপনে খুন করে যেহেতুক রাজগোত্রা কোন স্ত্রীভষট 
হইলে দেশময় তাহার মহাঅখ্যাতি হয়। 


বিবিধ 


রাস্ত'ঘাট 


(২২ মে ১৮৩০। ১৭ টজ্যচ ১২৩৭ 


কলিকাতার নূতন রাস্তা ।-_গঙ্জাতীরে কলিকাতাবধি কোম্পানির বাগানের 
আড়পারপধ্যন্ত যে নৃতন রাস্ত! হইতেছে তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে খিদিরপুরের খা্জের 
উপরে যে জিঞিরময় সাঁকো হইতেছে তাহার থামের বুনিয়াদ প্রস্তত হইয়াছে । সেই 
এমারঙের এক দিগে যেপর্ধাক্স জোআর উঠে প্রা সেইপর্যযন্ত উঠিয়াছে এবং তিন চারি 
মাসের মধ্যে তাবৎ ব্যাপারের শেষ হইবে এমত ভরসা হইতেছে । 


( ১৬ জান্ছয়ারি ১৮৩৩1 ৫ মাঘ ১২৩৯) 


চিৎপুরের রাজপথে জলসেচনার্থ চাদাণ স্থাক্ষরকাবিদের সভা ।--চিৎপু'রর রাজপথে 
জল সেচনার্থ ধাহারা চাদায় শ্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহার! গত ১* জান্ুমারিতে প্রধান 
মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত মাকফালন সাহেবের দপ্তরখানায় সমাগত হন। এ সাহেব সভাপতি 
হইয়! রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহার মন্ত্র এই | ঠীদায় যত টাক! সংগ্রহ হইয়াছে তাহার 
খ্য! ৩২০০০ তাহা সমুদায় কোম্পানির ভাগ্ডারে ন্যস্ত ম্বাছে। তদতিরিক্ত বাবু কুঙ'র 
বনমালীলাল ১০০০০ টাকা প্রদ্নান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তত্িন্ন দায় ম্বাক্ষরকারিরদের 
স্থানে দত্তাবশিষ্ট আরে দশ বার হাজার টাক প্রাপ্তি সম্ভাবন| অতএব সর্বান্থদ্ধ ৬৯০ টাক! 
সংগৃহীতহওনের হিসাব করা যাইতে পারে। পূর্বে এই কাধ্সম্পাদনার্থ এইরূপ প্রস্তাব 
হইয়াছিল যে এক বাম্পীয় কল বপান ধায় ও প্রণালী গাথা যায় কিন্তু নিয়ে পিখিত তিন 
কারণেতে কমিটী মহাশয়েরা এ কল্প হেয় করিতে পরামর্শ দতেছেন। প্রথম কারণ এই 
যে'টাকা এইক্ষণে সংগ্রহ হইয়াছে তাহাতে তাহার খরচ কুল্পায় না। দ্বিতীয় প্রকারাস্তরে 
অল্পবায়ে এ কার্ধাদাধন হইতে পারে । তৃতীয় স্থানে চিৎপুরের রাম্তা এমত সঙ্কীর্ণ আছে 
যে প্রণালীকরণোপযুক্ত স্থান নাই। অপর নিকটবন্তি পুষ্করিণীহইতে জলসেচনের কার্ধেয 
যেপর্যাস্ত স্থুনার হইগ্াছে তাহা এ রিপোর্টে বাক্ত হয়। এ তৎকর্মনম্পাদনে গত বৎসরে 
কেবঙ্গ ৮৮৩৮৯ টাকা বায় ইয়। এ রিপোর্টে কার্ধাসাধন বিষয়ে এই২ পরামর্শ লিখিত ছিল 
প্রথম পরামর্শ এক ব! দুই অধিক পুদ্ধরিণী খনন করা যায়।. স্বিতীয় এই যে শ্রীযুত 
চীফ মাজিস্ত্েটসাহেব উপরি উক্তমূততে এই কার্ষে যে টাকা বায় করিঘ্বাছেন ভাহা। 
তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যায়। তৃতীয় পরামর্শ থে এই কার্যের তত্বাবধারক শ্রীযুত 
মকালক সাহেবকে এই কার্ধাসাধনের পরিস্রমার্থ ৫* টাক] পারিতোষিক দেওয়া যায়। 

এতক্রপ রিপোর্ট পন্ঠিত হুইলে নিয়ে লিখিত বিষয়ে সকলের সম্মতি হইল। 


৪২৪ ংলাদ পত্রে সেক্রালেত্র কথা 


জ্রীধূত মাক্ফার্লন সাহেব যে রিপোর্ট পাঠ করিলেন তাহা আমারদিগের গ্রাহ্‌ এবং ষে টাকা 
কোম্পানির কোষে ন্তস্ত আছে তাহার স্থ্দহইতে মাকৃফার্লন সাহেবকে ৬৭৮৮৯ টাকা 
দেওয়া যায়। 

বাম্পীয় কল বসান অপেক্ষা পুফ্ধরিণী খনন করা পরামর্শ সন্ধ। 

কোন্‌ স্থানে পুফ্ষরিণী খনন করা উচিত এতদ্বিষয়ে লাটরি কমিটির পক্ষে শ্রীযৃত 
চীফ মাজিক্েঈসাহেবের সঙ্গে পরামর্শকরণার্থ শ্রীযুত বাবু ভ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত 
বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন। 

শ্ীযৃত বাবু কুঙার বনমালী লালের স্থানে চল্টিশ হাজারের মধ্যে যে বিংশতি 

হাজার টাকা প্রাপ্তযবশিষ্ট আছে তদর্থ তাহার নিকটে পত্রের দ্বার নিবেদন করা 
ষায়। 

উপস্থিত খরচার নিমিত্ত চাদার স্বার। ক্ষজর! টাক সংগ্শ্ঠার্থ অন্যাগ্ত লোকের 
নিকটে নিবেদন করা যায় এবং যে স্বাক্ষরকারি মহাশয়েরদেরকতৃ্কি মুদ্র। প্রদত্ত হয় 
নাই তাহারদের নিকটে লিপিদ্ধারা নিবেদন করা যায় । 


(৪ জ্রান্্য়ারি ১৮৩৪ 1 ২২ পৌঁষ ১২৪০) 


[ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত ] গত শুক্রবারে শ্রীযু জিন্কিন্দ লো এগ কোম্পানির 
সাধারণ ন'লামঘরে গত জোজেফ বেরাটু সাহেবের সম্পত্তি ( যাহ] তেরেটিবাজারের 
দক্ষিণে ছিল) এ মৃত সাহেবের ত্রষ্টরদের অন্তমতিক্রমে বিক্রয়হওয়াতে শ্রীঘৃত বাবু 
স্বারকানাথ ঠাকুর ৫১০*০ একান্নহাজ্জার টাকাতে ক্রয় কবিয়াছেন এ বিষয়ের : মূলা 
পৃণ্বব দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছল কিন্তু কলিকান্তার প্রধান২ হোৌসলকল 
দেউলিয়াহওয়াতে এতাবৎ অন্ন দামে ক্রয় হইয়াছে । আমবা শুনিতেছি যে শ্রীযুত 
বাবু স্বারকানাথ ঠাকুর স্থানে নৃক্ষন মট্টালিকাদি প্রস্তুত করিয়া অতিমনোরম্য এক 
বাজার করিবেন এস্থান এরূপ হইবেক ষে গ্রধান২ং সাহেব লোক আপন স্বেচ্ছামতে 
ইজলগ্ডের ন্যায় বাজার করিতে আমিতে পারিবেন যদিও বাবুর ইহাতে কিছু ব্যয় 
হইবেক কিন্তু পরে সকল বাজারকে অন্ধ করিয়া এই বাজারঘ্বারা বিশেষ লাভ করিতে 


পারিবেন ইতি । 


(.১২ আগঞ& ১৮৩৭1 ২০ শ্রাবণ ১২৪৪) 
গঙ্জাতীরস্থ পথ।-স্নৃতন টেকশালের উত্তরাংশ লইয়া কিয়দ্দুরপর্যাস্ত ভাটার 
সময়ে চড়া পড়ে তাহাতে পোলীসের প্রধান বিচারপতি এ স্থান আয়ত্ত করিবার 
নিমিত যে এক নকসা বাহির করিয়াছেন সে অত্যন্ত বায়সাধ্য কিন্ত স্থান রাবিস 
স্বারা ভরাট করিতে গেলে গঙ্গার কিনারা পোল্তাবন্দী করিতে হয় নতুবা জোয়ারের 


বিবিধ | ১২৫ 
সময়ে এ রাবিস ভাপিয়া যাইতে পারে তাহাতে যে খরচ পত্র হইবেক স্থির করিয়াছেন 
বিবেচনা করিতে গেলে এ খরচ পত্র অল্পই বোধ হয় যদি স্থলে বাটা নিশ্্াণ করা 
যায় তবে এই রাজধানীর অত্যন্ত সৌন্দধ্য বৃদ্ধি হয় তংপূর্ববাংশে যে সকল বাটা আছে 
সে সকল বাটা কেলাইব স্ত্িটের ন্যায় পশ্চাৎ থাকিবে ইহাতে তাহার মূল্য শ্বল্প হইতে 
পারে। 

এতদ্দেশের মধ্যে অগ্তান্ত স্থান গঙ্গায় ভাঙ্গিয়। পড়িতেছে কলিকাতাতে তাহার 
বিপরীত হইতেছে কেম না! এইক্ষণে মে পধ্যন্ত চড়া পড়িয়াছে আরো পশ্চিমাংশ 
কিঞিৎ দূর লই'া চড়া পড়িলে শকে। বাদ্ধিয়! পারাবারে মাইবার স্থসাধ্য হইত পারে 
ইহাও অসস্ভাবনা নহে ।-_ জ্ঞানাম্বেষণ । 


(১০ নবেম্বর ১৮৩৮ । ২৬ কান্তিক ১২৪৫) 


গঙ্গার উপরি পুল।--আমাদিগের শ্রতি গোর হইয়াছে বে হুগলি নদীর উপরি 
পুল করণে গবর্ণমেপ্ট মনস্থ করিয়াছেন এ পুল নিম্মাণ করণার্থ ব্যয় ১২০০০০০ টাকা! 
নিদ্ধীর্ধ্য হইয়াছে এবং উত্ত পুল কলিকাতার উপরি হইবে ইহার দ্রব্যের নিস্তি হইতেছে 
কিন্বা হইবে । এবং এই সহরে স্ুবিখ্যাত যে কল নির্বাহ কএক ব্যক্তির উপরি এইকন্বধের 
ভারপণ হইবে। এ পুল লৌহ দ্বারা নিশ্ঘিত হইবে এবং এমত রূপে নিশ্বিত হইবে 
যে বায়ু ও জলবেগে ভগ্ন হইবে না। [ বেঙ্গল হেরান্ড, ৪ নবেম্বর ] 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৯ । ২৫ ঠচত্র ১২৪৫) 


কলিকাঁতার লাটরি ।--অনেকবৎসরাবধি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্টের যে লাটরি 
বৎসরে দুইবার হইত। এইক্ষণে তাহা খণহইতে মুক্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ তাহার 
লভ্যাংশ কিঞ্চিৎ লইয়া কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠবার্থ ব্যর করা যাইত। কএক বৎসর 
হইল যে ব্যাপারের ত্বারা কলিকাতা নগরের নানাপ্রকার পৌষ্টব হইয়াছে সেই ব্যাপার 
এককালে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গবণমেণ্টের স্থানে লাটরির কমিটি লাটরির উপশ্ব্ব 
বন্ধক রাখিয়া কর্জ করিয়াছিলেন । এইক্ষণে এ খণ পরিশোধ হওয়াতে তাহারদের হত্তে 
টাকা সঞ্চয় সম্ভাবনা । সম্থাদ পত্র দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নৃতন এক 
লাটরি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এবং কলিকাতা নগরের সৌষ্ঠৰ করণীয় ব্যাপারের 
তদারক করণার্থ নীচে লিখিত মহাশয়ের নিযুক্ত হইয়াছেন। 

শ্রীযুত ভি মাকফার্লন সাহেব সভাপতি । 

শ্রীযৃত মেজর আরবিন ও শ্রীযুূত ভবলিউ পি গ্রাণ্ট শ্রযৃত এন আলেকজান্দর 
এবং শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত মেম্বর । 

শ্ীযুত কাপ্তান হাইড সাহেব সেক্রেটরীর কণ্ম নির্বাহ করিবেন। 


৫৪ 


০০ সংবাদ পাত্রে সেক্কাহের্র কথ 


সরকারী ব। সাধারণ লাটরির ব্যাপার বিষয়ে আমারদের অনেক আপত্তি আছে 
আমারদের বোধ হয় যে এব্যাপারেতে কেবল্প মন্ষ্যের নীতি ভর্ট হইয়া জুয়াচুরীর বৃদ্ধি 
হয়। যদ্যপি নগরীয় সৌষ্ঠবকরণার্থ গবর্ণমেন্টের মনোযোগ থাকে তবে স্বীঘ্ন ভাগ্ার 
হইতেই দ্রান করিতে পারেন কিন্বা' নগরীয় কোন বিষয়ের উপর নৃতন মাস্ুল বসাইতে 
পারেন কিন্ত গ্রজারদের অসৌষ্বকারি নীতি ভ্রংশক ব্যাপারের দ্বারা নগরের সৌষ্ঠব 
করা অতি বিবেচনা বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ সরকারী লাটরি অপেক্ষা তাহা হইতে জন্মে ষে 
অত্যন্ত প্রতারণ। বদ্ধমূলক ক্ষুত্র২ লাটরি তাহাতে অধিক অনিষ্ট হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
যে পর্ধ্যস্ত আপনারদের কলিকাতাস্থ নি্গ জুয়ার প্রধ'ন আকর ন। উঠাইবেন সেই পধ্যস্ত 
নানা ক্ষুত্র২ জুয়ার আকর উঠাইতে সমর্থ হইবেন না। 


(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ 1 ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


নৃতন সাঁকো ।-শ্রুত হওয়া গেল ঘে মাণিকতল1] ও শ্যাম বাজারের মধ্যস্ত 
নৃতন খালের উপর এক কো নিশ্মাণারস্ত হইয়াছে । 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৪৯ । ২৫ চৈত্র ১২৪৫) 

এতৎ শ্রবণে আমর। পরম আহ্লাদিত হইলাম ঘে টেকশাঁলের ঘাটের সন্নিধি 
স্সীলোকের স্ানার্থে একটা নৃতন ঘাট প্রস্তত হইবেক এ অতি সৎকর্ম বটে কেননা 
আবাল বৃদ্ধবনিতা এক ঘাটে স্নান করিয়া থাকে তজ্জন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি 
অন্তায় হয় কিন্তু এতৎকরণে তৎ্সমুদয় নিবারণ হইবেক। আমরা অনেক মন্তুষ্যের 
মান হানি দৃষ্টিকরতঃ অত্যন্ত ছুঃখিত ও চিস্তিত হইয়াছি ছুঃস্ভাব ব্যক্তি সকল 
অবগাহন ছলে ক্ত্ীলোকেরদিগের গাত্রে জল প্রক্ষেপ করিয়া থাকে এবং সেই স্থানে 
ব্রাহ্মণের জপ ও সন্ধ্যা বিষয়ে অত্যন্ত প্রতিবাধক রূপে করিতে দেয় না। ধর্িষ্ঠ মন্ুষ্যেরা 
সময়াস্তরে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য দৃষ্টি করিয়া আপন২ ঘাটে গমন করিয়া থাকেন তঙ্জন্য 
সময়াতীত হওনে সুতরাং এ ব্যক্তির্দিগের দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে তৎ অন্ুুচিৎ 
ব্যাপার হেতু গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে গঙ্গ৷ হুগলি যমুনা 
গোদাবরী ব্র্ষপুত্র এতৎ সমুদায় স্থানে ঘে সকল ঘাট বিদ্যমান আছে তৎসমুদায় 
স্ত্রীলোক ও পুরুষের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অতি আবশ্যক এতদ্রপ করিলে অতি উত্তম 
হইতে পারিবেক যদ্যপি বোধ করেন যে গবর্ণমেপ্টের ব্যতিরিক্ত অন্তং লোকের 
ঘাট আছে তথাপিও মাজিস্ত্রটে সাহেব এ সকল ঘাটের দিক নির্দিষ্ট করণের হুকুম 
প্রদান করেন অনায়াসে হইতে পারে আমরা যেহেন্টুক অম্মদ্দেশীয়দিগের অত্যন্ত 


অনাহত সেই হেতুক গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ে মনোযোগ জন্ত নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। 
[ জানান্বেষণ 14 
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( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ১৬ ফাস্কন ১২৩৭) 


মেদিনীপুর ।_-এই মহারাজের নানা প্রদেশ দিয়া নৃতন রাস্তা প্রস্ততকরণে সংগ্রতি 
শ্রীুত গবরূনর্‌ জেনরল অধিক মনোযোগ করিতেছেন। এক্ষণে মেদিনীপুরের জিলার মধ্য 
এক নৃতন রাস্তা প্রস্তত হইতেছে তাহা সম্মল রাজার অধিকারের মধ্য দিয়া যাইবেক। কিন্ত 
তিনি আপনার প্রদেশ দিয়া এ নৃতন রান্ডা যাওনে যথাসাধ্য প্রতিবদ্ধকতাচরণ 
করিতেছেন এপ্রযুক্ত তাহাকে বুঝাইবার নিমিত্তে পাচ দল পদাতিক সৈস্থ কাহার নিকটে 
প্রেরণ করা গিয়াছে । 


(১০ এপ্রিল ১৮৩৩। ২৯ চৈত্র ১২৩৯) 


বর্ধমানের রাস্তার সৌষ্টবকরণ।-_নিম্নভাগে লিখিত বিবরণ ইত্ডিয়া গেজেটহইতে 
গ্রহণপূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইতেছে । সংগ্রতি মধ্যমবির্ত এক বাক্তির অভিপ্রশংস) 
উদ্যোগের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ কর! তাহার পক্ষে অতিযথার্থ এবং তাহাতে পাঠক 
মহাশয়েরা অসন্ষ্ট হইবেন না। 

কলিকাতাহইতে বর্ধমান যাইতে নৌক। পথে ডাইনকুনির ঘাটে উঠিতে হয় এ ঘাট 
বালির খালের মহানাহইতে আড়াই ক্রোশ অস্তরিত এবং সেই ঘাটহ5ইতে জনাই গ্রাম 
দুই ক্রোশ। পূর্বে এ ঘাটহইতে জনাই গ্রামে যাইতে যেরাম্তা ছিল সে প্রা অগম্য 
বিশেষতঃ বর্ষাকালে । এই ক্ষণে এ কাস্তার অতিকান্ত হইয়াছে এ রাস্তা একপ্রকার 
সমুদায়ই নৃতন হইয়! ষোল হাত চৌড়া হইয়াছে । জনাইর অগ্নিকোণে নৈহাটির নিকটে 
পরম্বতীনদীর উপরে তিন খিলানের একটা পাকা পাকে! প্রস্তত হইয়াছে সেই স্থানে এ 
নদীপ্ধ পাটা পয়ষট্ হাত জনাই ও ডাইনকুনির মধ্যবর্ঠি যে স্থানে পক্কিল ভূমি ছিল সেই 
স্থানে অন্ত একট সাঁকো নিম্মাণ হইয়াছে । এই সকল উপকাধ্য কার্যে পৃথক ব্যক্কিরদের 
অত্যন্তোপকাঁর এবং তচ্চতুরদিগন্থ গ্রামাদির পরম মঙ্গল হইয়াছে । থে মহাশয় স্বীয় ভ্রাতৃগণ- 
সহযোগে এই২ পরমহিতজনক ব্যাপার নির্বাহ করিয়াছেন তিনি এক জন ব্রাহ্মণ মধ্যম ধনির 
মধ্যে নিবিষ্টমাত্র। যে সময়ে কর্ণল টড সাহেব রাজপুতানা দেশে কাধ্য নির্বাহ করিতে- 
ছিলেন তৎসময়ে এ মহাশয় তাহার সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং অদ্যাপিও সেই সাহেবের 
স্কানহইতে মধো২ং কোন২ অন্ুগ্রাহক চিহ্ন প্রাপ্ত হন। সংপ্রতি কলিকাতার এক বাণিজ্য 
কুঠীতে অল্পবৈতনিক কর্মে নিযুক্ত আছেন এবং বহুকালাবধি সাহেবেরদের অতিবিশ্বাস 
পাত্র হইয়! যে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই ব্যাপারে অস্ুমান ছুই সহহ্ত্ মূদ্রা 
ব্যয় করিয়াছেন। কেহ২ বোধ করিতে পারেন থে এই প্রশংস্য এডদ্দেশীয় মহাশয়ের 
ষথার্থাতিরিক্ত প্রশংসা! করিলাম । কিন্তু তিনি এই বোধ করুন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের 
পরহিতৈধিতাগুণের লেশমাত্র দৃষ্ট হইলে তাহাতে পৌফ্টিকতা করাই অত্যুপযুক্ত এবং তিনি 
আরো মনে করুন যে জনাই গ্রামে অতিধনি অনেক বাক্তি আছেন তাহার! বিবাহাদি 
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নানা উৎসব কর্খ্ধে লক্ষ২ টাকা ব্যয় করিয়া! থাকেন কিন্তু তাহারা এই মহাশয়ের কিছুমাত্র 
আয়াস কি বায়ের আমন্গকৃল্য করেন নাই ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা! করিলে বোধ হইবে যে 
তাহার এ প্রশংসা করা অতিরিক্ত নহে। 

শুনা গেল যে এ ব্যাপারের এমত স্থফল দৃষ্ট হইয়াছে যে এ প্রদেশের উন্নতি দিন২ 
বৃদ্ধি হইতেছে। এ গঞ্জে অনেক নৃতন২ দোকানী পশারী বসান গিয়াছে এবং ডাইনকুনি 
জনাইর মধ্য স্থানেও পথিকেরদের উপকারার্থ ক্ষুদ্রৎ দোকান বসিয়াছে এবং এ গঞ্জহইতে 
প্রতিদিন চারি পাঁচ শত বলদ বোঝাই তওুল বদ্ধমান ও বিষুপুরের দক্ষিণাংশে প্রেরিত 
হয়। এবং আরো শোনা গেল যে গত বৎসরের বর্যাকালে এ গঞ্জে যে সময়ে ধান্য 
তওুলাদি ছুমূল্য হইয়াছিল তৎসময়ে এই রাস্তার দ্বার চতুর্দিকস্থ লোকেরদের মহোপকার 
হইয়াছিল। 


(৪ মে ১৮৩৩। ২৩ বৈশাখ ১২৪০) 


১২৩৯ শালের ২৯ ঠত্রের ১৫ বালমে ৮৪৩ সংখ্যায় দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ইত্ডিয়া 
গেজেটহইতে সংগ্রহ করিয়া আপন কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন যে জনাই সাকিনের কোন 
মধ্যবৃত্ত লোক মোং ডানকুনির নিকট হইতে নৈইটি পধ্যত্ত এক নৃতন রাস্তা প্রস্তত 
করিয়াছেন এ কথ বিস্তারিত রূপ অবগত না হওয়াপধ্যন্ত অলীক বোধ হইতেছিল কারণ 
এঁ সাকিনের শ্রীযুত বাবু রামরত্ব মুখোপাধ্যায় জিল। হুগলির জজ শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের নিকট 
এক কেতা দরখাত্ত করেন তাহার তাৎপর্য এই যে এক রাস্তা চণ্ডীতলাহইতে কৃষ্ণরামপুর- 
পর্যস্ত বারাণস রোড যে শালিখার রাস্তা আছে তাহার উভয় পার্খে মিলিত হইয়া প্রস্তুত হয় 
আর ডানকুনির এক রাস্তা ৬সরম্বতীর ধারপধ্যস্ত হয় কিন্তু এইক্ষণে এ ভানকুনির রাস্তার 
শঙ্ঘলা ও পারিপাট্য দেখিয়া বিবেচনায় বোধ হইল যে যদ্যপি এ বাবুজী মহাশয়ের 
মনোযোগ থাকিত তবে চণ্ডীতলার রাস্তা যেরূপ উত্তম হইয়াছে তদন্থযায়ী উত্তম ও 
পরিপাটী হইত কারণ এ চণ্ডীতলার রাস্তা যাহা বাবুজী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে 
আমারদিগের অনুভব হয় যে আট দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবেক। এত টাকা 
ব্যয় বিনা তেমত স্বন্দর হইতে পারে না অতএব লিখি এ সকল কর্ম মধ্যবৃত্ত লোকের 
নহে যেমন কাঙ্গালকে ঘোড়া রোগ ।-**শ্রীঈশ্বরচন্্ চট্টোপাধ্যায় । সাং কোণনগর । 


( ৫ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২* আশ্বিন ১২৪০ ) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--জিলা নবন্ীপান্তর্গত উলানামক গ্রাম 
সর্ধরবোতোভাবে উৎকৃষ্ট স্থান যেহেতুক উক্ত গ্রামে ধনি মানি গুণি সৎকুলীন ধাশ্মিক জ্ন- 
সমূহের বসতি এবং উক্ত মহাশয়ের! নিরস্তর দৈব পিস্রাদি কর্মোপলক্ষে বধন বিতরণদ্ার' 
গ্রামের সৌষ্টব প্রকাশ করিতেছেন কিন্ত লিখিত গ্রীমে সংপথ অর্থাৎ ভাল রাস্তার অভাব- 
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প্রযুক্ত মন্ৃয্যের গমাগমের অত্যন্ত ক্লেশ হ্ত্যস্ব শকটাদির গমন স্থদূরপরাহত চৌকীদার 
লোকের রজনীতে গ্রামরক্ষার্থ ভ্রমণের অতিকষ্ট অভএব আমরা এ বিষয়ে খেদিত হইয়া 
নিবেদন করিতেছি যে আপনকার দর্প ৈকদেশে লিখিত বিষয় প্রস্কাশিত হইলে দীনজনগণ 
ত্রাণকরণৈকতানমানম করুণাসাগর সাক্ষাদ্ন্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড বেনীন্ক গবর্নবৃ 
জেনরল বাহাছুরের কর্ণগোচর হইয়া কৃপাকটাক্ষপূর্বক উক্ত জিলার মাঞ্জিস্বেট শ্রীযুত 
হলকট সাহেব বাহাছুর স্ুবিচারতৎপর ও বিচক্ষণাগ্রণ্য তাহার প্রতি অন্ুমাত হইলে 
উক্ত সাহেব অনুগ্রহ পূর্বক লাখত গ্রামস্থ শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রীত 
বাবু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মৃস্তফী শ্রীধু'্ত বাবু শ্তামলপ্রাণ মুস্ত্ী 
শ্রীযূত বাবু তারাপ্রাণ মুস্তফী শ্রীযুত বাবু তারাকাস্ত গজেপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু 
গঙ্গাগোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় মহাশয়প্রভৃতি অনেকানেক জমীদার ধনি মনহুদ্যদিগের 
প্রতি এক চাদার হুকুম দিয়া এ জিলাস্থ শ্রীশ্রাযুতের কারাগারবদ্ধ বাক্কিরদিগকে প্রেরণ 
করিয়া উক্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিলে পরমোপকার হয় পরস্ত এর চাদার টাক- 
হইতে রাস্তাবদ্ধনার্থ আগত বদ্ধিদিগের আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্তি হইলে শ্রীযুত 
কোম্পানি বাহাছুরের সরকারের কিঞিৎ উপকার আছে যাহ! হউক শ্রীযৃত 
দেশাধিপতি মহাশয়ের] করুণাকণা বিতরণপূর্ববক উক্ত ব্যাপারে সাহাঘ্য করিয়া 
দীনদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ করুন নিবেদন মিতি লিপিরেষাশ্বিনস্তা ৫ পঞ্চম দিবসীয়া সন 
১২৪ সাল। 

উলানিবাসি শ্রীরাধানাথ মুখোপাধ্যায় শ্ীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীজগচ্চন্্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীরামকবনাই গঙ্গোপাধ্যায়প্রভৃতীনাং | 


পা 


(১১ জানুয়ারি ১৮৩৪ | ২৯ পৌষ ১২৪০) 


'*'গত শুক্রবারে জিলা নবদ্বীপের মাজিস্ত্েট শ্রীযূত হলকট আহেব বাহাছুর 
স্বাধিকার শাসনার্থ সপরিবারে ভ্রমণ করত উক্ত [উলা] গ্রামে আগত হইয়। গ্রামের প্রত্যেক 
পথ এবং গ্রামের প্রান্তভাগে নদী খালসকল নিরীক্ষণ করিয়৷ সেই সকল রাস্তা উত্তমরূপ 
নির্মাণ এবং সেই সকল খালে বিশিষ্টরূপ সেতু অর্থাৎ পাক! সাঁকো নিশ্মাণ করাইবার 
মানসে গ্রামস্থ জমীদার শ্রীৃত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযূত বাবু বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু শল্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফী শ্রীযুত 
বাবু শ্তামলপ্রাণ যুস্তোফী শ্রীযৃত বাবু অমৃতপ্রাণ মুস্তোফীপ্রভৃতি অনেক ধনি মানি 
ব্ক্তিদিগকে প্রত্যেকে পরবানা দিয়া সমক্ষে আনিয়া অতিসম্মানপুরঃসরে হিতজনক 
মধুরবাক্যে কহিলেন যে তোমরা সকল ধনিব্যক্তি এক্যবাক্যরূপে একটা চাদ 
করিয়া গ্রামের সকল রাস্তা যাহাতে স্থন্দররূপ প্রস্তত হয় তাহা কর পরে এ সকল 
মহাশয়ব্যক্তির! শ্রীযূতের আজ্ঞানুসারে টাদাকরণে স্বীকার করিলেন ।'*" 


৪৩০ 
তত্াপ পত্রে জ্লেক্যাত্লে কথা 


টাদায় স্বাক্ষরকারী । 
শ্রীযুত বাবু বামনদাস মুখোপাধঢায় -**১২০০ 


শ্রীযুত বাবু শঙ্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ।*** ১০০০ 
শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তভোফী |... ১০০০ 
শ্রীযুত বাবু অস্বতপ্রাণ মুস্ভোফী 1৮ ৫০০ 
শ্ীযূত বাবু শ্যামলপ্রাণ মুস্তোফী |" ২০০ 


শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ।**. ১০০ 
শ্রীযুত মাঁণিকচন্দ্র গজোপাধ্যায় |... ১০০ 
শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় 1... ৫০ 
শ্রীধুত তিতুরাম বস্থু ।-.. ৫০ 
শ্রীযুত গঙ্গাধর পোদ্দার. চা 


বাকী ধাহার1 দিবেন তীাহারদিগের নাম পশ্চাৎ লিখিয়! পাঠাইব। 


(২৯ মার্চ ১৮৩৪ | ১৭ চৈত্র ১২৪০) 

শ্রযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--উলাগ্রামের বিশিষ্ট রাস্তাকরণবিষয়ে আমরা 
পূর্বে কএক পত্র আপনকার সঙ্গিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম রূপাবলোকনে নিজ দর্পণে 
অর্পণপূর্ববক অন্মদাদ্ির অভিলাষ সিদ্ধ করিয়াছেন ইদানীং প্রেরিতপত্র স্বীয় দর্প ণৈকপার্ে 
স্থানদানে মহোপরুত করিবেন উত্তম সেতু অর্থাৎ ভাল রাস্তা সম্পন্নার্থ জিল। নবদ্বীপের 
মাজিস্তরেট শ্রীযূত হলকট সাহেব বাহাছুর উক্ত গ্রামে আগত হইয়া যেরূপ চাদার স্থজন 
করিয়াছেন তদ্বিবরণের কিয়দংশ পূর্ব পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এইক্ষণে তদতিরিক্ত দ্বিতীয় 
কমিটি হইয়া যে সকল ধনি মানি ব্যক্তিরা চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষ নীচে লিখিত 
হইবে এবং উক্ত সাহেব ভূয়োভূয় এতদ্বিষয়ে বিশেষানুগ্রাহক হইয়া ধনি ব্যক্তিদিগের 
নামে প্রত্যেকে পরবানা দিতেছেন তদ্িধায় অনেকেই টাদায় স্বাক্ষরকারী হইতেছেন এবং 
যাহারা দেশাস্তরে আছেন তীহারাঁও পশ্চাৎ স্বাক্ষরকারী হইবেন এবং শ্রীযুত বাবু বামনদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত বাবু শত্তুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক মহাশয়ের টাদার 
নিয়মিত মুন্্। উক্ত সাহেবের হজুরে অর্পিত হইয়াছে অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিয়মিত মুদ্রা 
কিয়ৎ২ প্রেরিত হইতেছে কিয়ৎ২ পশ্চাৎ প্রেরিত হইবে পরস্ত উক্ত চাদ সংগৃহীত মুদ্রাদ্ারা 
যদ্যপি লিখিত ব্যাপার নিষ্পত্তি হইবার ক্রটি থাকে তথাপি উক্ত শ্রীযুত বাবু বামনদাস 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরম ধার্মিকৰর অতিবদান্ততাপূর্বক ঈপৃশানমতি করিয়াছেন যে উক্ত 
টাদায় দ্বাদশ শত মুদ্রা! দিলাম অপর মুদ্রাভাবে আরব্ব্যাপার অসম্পন্ন থাকিবে না অতএব 
আমর এতদ্বিষয়ে নিশ্চয় কহিতে পারি যে উপস্থিতকাধ্্য উত্তমরূপে যে নিষ্পন্ন হইবে 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই যেহেতুক উক্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবের অন্ধ গ্রহ এবং উক্ত বাবুজী মহাশয়ের 
যার্দুশ «মনোযোগ এতদ্িধায় লিখিত ব্যাপার অতিসত্বর সথসম্পন্ন হইবে এবঞ্চ আমর! ইহাও 


বিবিধ ৪৩১ 


অনুমান করি যে উক্ত জিলার শ্রযৃত জঞ্জসাহেব ও শ্রীযুত মাজিস্ত্েটপাছেব ও শ্রীযৃত 
কালেকুটরসাহেব ও শ্রযুত জাইণ্ট মাজিপ্রেটসাহেব ইহারা এততকার্ষ্ে আমুকৃঙ্য 
করিতে পারেন যেহেতুক ধন্মার্থব্যাপারপ্রসঙ্গতো মহাধশস্বীও হইবেন অতএব ধর্দকর্খে 
কিঞ্চিৎ সাহায্য যে করিবেন তাহাতেও সন্দেহ নাই কিএধিকং নিবেদন মিতি। 
চাদায় স্বাক্ষরকারী | 
শ্রীযুত রামগোপাল মুখোপাশাস়্ 


৯২৫ 
শ্রীযূত তারাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় বর 
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় *** এ 
শ্রীযুত সর্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রি 
শ্রীযুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় +১* রা 
শ্রীযুত হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য টি ১২|৩ 
শ্রীযুত হরচন্দ্র ভট্টাচাধ্য “** *** ১২। 
শ্রীযুত রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ”** "* ১০ 
শ্রীযূত গুরুপ্রসাদ ভ্টাচার্যা "** "** ১০ 
শ্রীযুত রঘুরাম গঙ্গোপাধ্যায় **" "7 ৫ 
শ্রিযূত নীলা নাথ চট্টোপাধ্যায় ** ** ৫ 
শ্রীঘতী অন্রপূর্ণ। দাসী **” *** ১০৩ 
শ্রীযূত কাশীনাথ বন্থু “*" "++ ৩৪ 
প্রীকাশীনাথ কর টি ২৫ 
শ্রনীর্লাপ্থর খ! *** ত* ২৫ 
শ্রাজরুষ্ণ থা *** ** ২৫ 
শ্রগীতাশ্বর কর *** *** ১৫ 
শ্রীশিবরাম মদক *** *** ১০ 
শ্রীরামনারায়ণ সরকার ৫৭ ৯ ২৫ 
শ্রীশ্যামষ্টাদ নন্দন *** *** ১০ 
শ্রীপ্রাণনাথ পাল *** *** ১৯ 
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মক হিঃ রি ১০ 
শ্রীভাগবত মদক ঠা টি ১৯ 
শ্রীভৈরবচন্দ্র নন্দি রি ১৭ 
শ্রীরষ্চন্দ্র পাল এ 2 ১৪ 
শ্রীরামমোহন শাহা রি রি ১৯ 


শ্রীঅত্বৈত শাহ। ৪৬ চে ডক 


৪৩২ 


শ্রীগঙ্জাগোবিন্দ বিশ্বাস 
শ্রগোরার্ঠাদ কর 
শ্রীহরিনারায়ণ মিত্র 
শ্রীহরচন্দ্র বস্থ 
শ্রীরামনারায়ণ বন্ধ 
শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস 
্ীভজহরি দে 
স্ীমদনমোহন কর 
শ্রীশভুচন্দ্র কর 
শ্রীকিন্চন্দ্র মিক্স 
শ্রীগৌরহরি কর 
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক 
শ্রীরাধানাথ দাস 
শ্রীপ্রাণহরি দাস 
শ্রীগৌর পোদ্দার 
শ্ীমনোহর মদক 
শ্রীরামচন্্র মদক 
শ্ীকাশীনাথ মদক 
শ্ীব্রজমোহন মক 
শ্রীফকিরটাদ প্রামাণিক 
শ্রপীতাম্বর ডাক্তর 
ীসবূপচন্দ্র ভাক্তার 
শ্রীদর্প নারায়ণ কর 
শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত 
শ্রীজগন্নাথ দত 
শ্ীগোপীনাথ মিত্র 
শ্রীনিমাইঠাদ স্বর্ণকার 
শ্ীকালাটাদ ন্বর্ণকার 
শ্রীরামকুমার মদক 
শ্রীবিশ্বনাথ ভদ্দ্র 
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সরকার 
শ্রপ্ধামমোহন হ্বর্ণকার 


গখাদ পাত্রে স্েক্সাবলে কথা 


৮ ৈ ৪ ৬ ০ 
০ ৩. ৩ গু টং 


লি চি ৮টি 29০৯ 


নি স্টিল নি কি ছি নি নি লিলি 


৮০ ০ ০ ৬ 
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বিবিধ ৪৩৩ 
(১৮ অক্টোবর ১৮৩৪ । ৩ কান্তিক ১২১১) 

উলানিবাসি বিজ্ঞবর পত্রপ্রেরকের এক পত্র আমরা প্রকাশ করিলাম তাহাতে লেখেন 
যে এঁ নগরবাসি মহাশয়েরদের উত্তম রাস্তাহওনের বিষয়ে যে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল তাহা 
এইক্ষণে প্রায় পরিপূর্ণ হুইয়াছে। এ জিলার সরকারী কর্্বকারকের1 তদ্ধিষয়ে অন্থরাগী 
হইয়াছেন এ নগরবাসিরা আপনারদের মধ্যে ঠাদার দ্বারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন । 
গবর্ণমেন্ট ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়ের উদ্যোগের ইকা না হইলে এতদ্রপ ব্যাপার নির্বাহ 
হওয়া স্থকঠিন। এই উদ্যোগের বিষয় যে এতদ্রপে সকল হইয়াছে তাহা শুনিয়া 
আমর! পরমাপ্যায়িত হইলাম । 

(১৭ অক্টোবর ১৮৩৫ । ১ কার্তিক ১২৪২) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশম্ব সমীপেষু জেলা নবদ্বীপের মাজিম্সেট শ্রীযুত রবার্ট 
হলকট সাহেব বাহাছুর মানস করিয়াছেন যে উক্ত জিলার অন্তঃপাতি বাদকুল্লানামক গ্রামে 
ও উলাগ্রামের প্রাস্তভাগে বারমাপিয়ানামক যে ছুইখাল পথিমধ্যে আছে তছপরি মহাসেতু 
নিশ্মাণ করিয়া সরকারি সৈন্য ও অন্য২ মন্ুষ্যাদ্ি গমনাগমনের ছঃখ নিবারণ করিবেন ইহা 
আমরা পূর্বব২ পত্রে বাহুল্/রূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম এইক্ষণেও আবেদন করিতেছি 
এ মহাসেতু নিশ্মাণের ব্যয়বাহুল্যের নিমিত্ত উক্ত সাহেব বাহাদুর আপন স্শীলতা ও 
মহাত্মতা প্রকাশে উক্ত জিলার মৃহীয়ান জমীদারান ও নীলকুঠীর সাহেবানেরদিগকে বাক্য 
পুদ্পোপহার হ্বারা পরিতোষ জন্মাইয়াছেন তৎ্প্রযুক্ত প্রথমতঃ ঘে সকল মহানুভব ব্যক্তি 
ব্যয়ের ফর্দে স্বাক্ষর করিয়া অস্কপাতন করিয়াছেন তাহারদিগের নামসম্বলিত নীচে 
লিখিতেছি-'" | ইতি আশ্বিনস্ত ১৭ দ্বিবসীয়া লিপি: ১২৪২ সাল। কন্যচিদ্দর্পণপাঠকন্তয | 


রর *তপসীল নাম অস্ক 

শ্রধূত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় *** ১. ৫০০ 
্রীযুত বাবু নীলকমল পালচৌধুরী 1 -* ১০৪ 
শ্রীযূত বাবু জয়চন্ত্র পালচৌধুরী ৮, ৮০ ২৪০ 
শ্রীধুত বাবু উমেশচন্দ্র পালচৌধুরী “5 ১, তি 
শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ পালচৌধুরী *** ৮** ১০০ 
শ্রীধুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী --* ৮৮০ ৫০ 
শ্রীধূত বাবু রামমোহন দে চৌধুরী '** '** ৫০ 
শ্রীযূত বাবু ঈশরচন্ত্র পালচৌধুরী মোক্তার ০৭ 

শ্রীযুত বাবু কালীকুমার বস্থ তত *০* ৫০ 
শ্রীযৃত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় *** "০, ৭০০ 
শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় *** ৮, ই 
শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রঃ রঃ টন 


খস্্৫ ৫ 


8৩৪ | সওব্বাদ পত্রে সেকালে ক্ষথা 


(৯ মে ১৮৩৫। ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 


্্ীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।__.*জিল! নবন্ধীপের মাজিস্্রেট শ্রীযূত রাবট 
হাণকেট সাহেব বাহাছুর-**নিতান্ত প্রজাহিতৈষী স্থবিচারদর্শা বিচক্ষণাগ্রগণ্য নিপুণকার্ধ্য 
নির্কাহক মহোৎসাহপূর্ববক মহোদ্যোগী হইয়া থানায় ভ্রমণপূর্ব্বক চৌর দন্থভয় ও দণ্ডাদণ্ডি 
দ্ধপ্রতৃতি প্রায় নিবারিত করিয়াছেন পরস্ত যে সকল জমিদার ও ধনি ব্যক্তিদিগের পরম্পর 
গৃহবিবাদাদি হইয়াছিল সেই সকল স্থানে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং উপস্থিত হইয়া! অতি হুম্দ্রবিচার 
হার! বিবাদ শাস্তি করিয়! বাদিপ্রতিবাদিকে নিতান্তই শাস্ত করিয়াছেন এবং সর্বসাধারণ 
লোকের হিতার্থেযে সকল আশ্যধ্য উদ্যোগ করিয়াছেন তৎঘ্বারা বহুধন্যবাদের পাত্র 
হইয়াছেন প্রথমতঃ জিলান্তর্গত উলাগ্রামে উত্তম রান্তা করণার্থ কপাবলম্বনে উক্ত গ্রামে 
আগত হই! মহোদয় ব্যক্তিদিগের নিকটে ঠাদার হ্ট্টি করিয়া উক্ত কর্ম নির্বাহার্থ টাকার 
সংস্থাপন করিয়া অত্যন্ত যত্বু ও উৎসাহপূর্বক যথাযোগ্য মনুষ্য নিষুক্তত্বারা উত্তম ব্যাপার 
অনেক সম্পন্ন করিয়াছেন এবং স্থানে২ পাকা সাকো! নির্খাণার্থ ইষ্টকাদি প্রস্তুত হইয়াছে 
এইক্ষণে এঁ কার্য্যের কিঞ্িিদবশেষ আছে। অপর উক্ত মহামহিম শ্রীৃত সাহেব অন্য 
এক সর্ধজনোপকারক গুরুতর অভিলাষ প্রকাশিত করিয়াছেন তদ্িস্তার উক্ত জিলান্তব্বন্ি 
শ্রীযূত কোম্পানিবাহাদুরের প্রবল রান্তার মধ্যগত উলাগ্রামের দক্ষিণ সীমায় 
বারোমাসিয়ানীমক একখাল এবং বাদকুল্লানামক গ্রামের দক্ষিণ একখাল এই 
উভয়খাল রাস্তার অভ্যন্তরপ্রযুক্ত গমনাগমনের অতিকষ্টদায়ক বিশেষতঃ বর্ষাকালে 
নৌকাব্যতিরেকে পথিক লোকের এবং শ্রীযুত কোম্পানিবাহাছুরের খাজানাবাহক ও 
সৈন্তগণের গতিরোধ হয় এবং ব্ধাবসানে পক্কাদি দ্বারা আত্যস্তিক ক্লেশকর হইয়। থাকে 
অতএব উক্ত ক্লেশ নিবারণার্থ উক্ত শ্রীযুত সাহেব পরমকারুণিক স্বভাবপ্রযুক্ত উক্ত খালদ্বয়ে 
উত্তমরূপ মহাসেতু অর্থাৎ পাকা সাঁকো নিন্মাণার্থ জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে এক চাদা 
শজন করিয়াছেন এবং এ ঠাদার কিমৎসংখ্যক টাকাও সংগৃহীত হইয়াছে সংপ্রতি আরম্ত 
হইবার প্রতিবন্ধক বর্ধাকাল সন্মুখবন্তী। পরে হেমস্তাদিতে উক্ত কার্যের নির্ব্বাহ হইবার 
কল্প আছে অপর কৃষ্ণনগরমধ্যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাধ্যাপনার্থ এক পাঠশাল! স্থাপনার্থ মহোদ্যোগ 
করিয়া জিলাস্থ জমীদারবর্গের নিকটে চাঁদা করিয়া বহুজনোপকারক কাধ্য বিদ্যাদানরূপ 
পরমধন্ম সংস্থাপন করিবেন তদর্থে যে নকৃসা করিয়| জমীদারদিগের নিকটে প্রেরিত 
করিয়াছেন-..। এক্ষণে আমর! সমাচার পত্রে অবগত হইলাম যে উক্ত শ্রীযুত পরমদয়ালু 
সাহেব শ্রীলশ্রীযুত গবর্ণমেন্টের নিয়োগে পাবনায় পরিবন্তিত হইয়াছেন এতঘ্বিধায় অন্মদাদির 
যাদৃশ মনোমালিন্য ও ছুঃখের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে "তাহা লিখনে প্রকাশ সম্ভাবিত 
হয় না-."। ১২৪২ সাল তারিখ ২১ বৈশাখ । জিলানবন্ীপনিবাসিনাং জমীদারান তালুকদারান 
ও প্রজাবর্গানাং ন্যুনসংখ্যকসার্ধ সপ্তশত সংখ্যকানাং। 


বিবিধ ৪৩৫ 


(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১ ১ 

প্রাসাদারভ্ভ।--বর্তমান সনের ১ মে অর্থাৎ ২০ বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেল! নয় 
ঘণ্টার সময়ে আছুলাধিপতি শ্রমন্মহারাজ রাজনারায়ণ রায় বাহ'ছুরের রাজধানীতে আনন্দধাম 
নামক এক বৃহ্দট্রালিকা আরম্তহওনকালে প্রথম যথাশান্ত্র পঞ্চরত্র গ্রস্িত হইল এই 
আনন্দজনক শুভকম্মোপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজের আজ্ঞান্ুসারে পৃর্ষোক্ত রাজধানীহইতে 
পুনঃ২ বহুসংখ্যক তোপধ্বনি হইয়াছিল কথিত আছে যে উক্ত অট্রালিক। প্রায় এতন্মহানগর 
কলিকাতার টোনহালের ন্যায় নিশ্মীণ হইবেক যদ্যপি প্রাপ্তক্ত বৃহধ্যাপার স্থমম্পননহইতে 
দীর্ঘকাল প্রয়োজন করে কিন্তু মহারাজ বাহাছুরের বিশেষ মনৌযোগ থাকিলে আমরা 
অনুমান করি ত্বরায় স্থসম্পন্নহওন বিচিত্র নহে ।-_চন্দ্রিকা। 

(৬ ফেব্ররয়ারি ১৮৩৬ । ২৫ মাধ ১২৪২) 

শ্রীযূত দর্পণ প্রকাশক মহাঁশয়সমীপেষু ।--বিবিধ বিনয়পরঃসর নিবেদনঞ্চাদো। 
এতন্নগরান্তঃপাতি ভ্রিবেণিনামক গ্রামে ভাগীরখীর ত্রিধারায় উত্তরায়ণে অবগাহমার্থ 
বিত্ত ব্যয়পুরঃসর দেশবিদেশীয় বহুতর মান্যবরেণ্য অগ্রগণ্য বিশিষ্ট শিষ্ট সৌঠবাপন্ন 
মহাশয়ের বিবিধ যান ও বাহনে ও নৌকারোহণে এবং অসংখ্যক দীন ক্ষীণ যোত্রহীন 
লোকের! পাদব্রজীক হইয়। প্রতিব্সরেই এ দিনে উক্ত স্থানে আগমনপূর্ববক গঙ্গান্নানকরত 
মহামহোৎসব করিয়া থাঁকেন। তাহাতে এ দিনে উক্ত স্থানে নানাধিক বিংশতি সহমত 
লোক । ও চারি পাচ শত নৌকা ও ব্জরা ও ভাউলে ও পালকী ইত্যাদির সমাগম 
হইয়া থাকে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় বর্তমান বৎসরের উত্তরায়ণে অত্যন্প লোকের 
সমাগমহওন ও দীনছুঃখিপ্রভৃতির অশেষ ক্লেশপ্রাপণের কারণ বাহুল্য হইলেও তল্লিখনে 
নিতাস্তআবশ্যকতা বোধ করিয়। তীয় স্ুলার্থ কিঞ্িক্লিবেদনে সমর্থ হইলাম। 

যৎকালে এতংস্থলে ক্লেশনাশক সদ্বিবেচক শ্রীযুক্ত ভি সিম্মিথ সাহেব বাহাছুর 
বিচারপতি ছিলেন তৎকালে তত্কপাবলোকনে ও জমীদারবর্গের বায়ব্যসনে এই 
জিলাস্থ সমস্ত সেতু ও রাস্তা ঘাঁট ইত্যাদি পরিপাটারূপে নিশ্মিত হইয়া সেই শোভায় 
বহুদিবসাবধি স্থশোভিত ছিল। বিশেষতঃ: টুঁচুড়ানিবাপি জনহিতৈষি বিশিষ্ট শিষ্ট 
শ্রীযুত বাবু প্রাণরুষ্ণ হালদার মহাশয়ের ব্যয়সমূহে ও উক্ত শ্রীযুক্তের বিশেষ মনোযোগে 
এ গ্রামস্থ সরম্বতীনামক নদীতে এক সেতু নিশ্বাণহওয়াতে তদবধি নিরবধি দেশ 
বিদ্েশীয় যাত্রিসকল অবগাহনার্থ গমনাগমন করিত। কিন্তু বিধি বাদী হইয়া সে 
সাধে বাধ সাধিয়া ১২৪১ সালের ভান্র পদে দামোদর নদের জলপ্লাবন করিবায় এ 
বন্তার বিষম প্রচণ্ড দোর্দগু প্রবাহপ্রতাপে উক্ত সেতু খণ্ড২ হইয়া যাইবায় এতদ্দেশীয় 
দীনছূঃখি প্রজাবর্গের ও দেশ বিদেশীয় যাত্রিগণের পারাপার হইবার যে কষ্ট 
হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা বর্ণনে বর্ণহারে। বরং বর্তমান বৎসরের 
উত্তরায়ণদিনে দীন ছুঃখি জনগণের পারাপার হইবার যে ক্লেশ হইয়াছে তাহার 


৪৩৬ সওবাদ পত্রে সেকালে কথা 


কিঞ্িন্িবেদন করিতেছি । দর্পণকার মহাশয় আমি বার্ধিক রীত্যন্গসারে বর্তমান 
বৎসরে উত্তরাম্ণ দ্দিনে অবগাহনার্থ উক্ত তীর্থে গিয়া দেখিলাম যে এ নদী 
পূর্ববাপেক্ষা অতিশয় প্রসারিত হইয়াছে এ কারণ তিনখান নৌকায় আ্ানযাত্রিগণ 
অনবরত পার হইতেছে । এতন্মধ্যে সম্পাদক মহাশয় বহুসংখ্যক যাত্রিগণের সমাগম 
হইবায় খেয়ারিরা অধিক করিয়া পার করিতে লাগিল তাহাতে দৈবান্থঘটনাক্রমে 
একবার এ তৃতয়তরি বহুলোকারোহণে ও তাহারদিগের অস্থিরভাজন্ অস্থির হইয়] 
মধ্যনীরে নিমগ্রা হইবায় তৎক্ষণাৎ সবে হাহাকার রবে রোদন করিতে লাগিল। কিন্ত 
সম্পাদক মহাশয় পরমেশ্বরেচ্ছায় নদীতে অত্যল্প নীর প্রযুক্ত এ আকুল ব্যক্তির! ব্যাকুল 
হইয়া সকলই কুল পাইল নতুব অনেকের কুল সমূলে নির্মল হইত এম্ত স্থুলবোধ ছিল। 
দর্পণপ্রকাঁশক মহাশয় তৎসময়ে হুগলির প্রচণ্ড দোর্দি্ড প্রতাপান্লিত শ্রীযুক্ত মাজিস্ত্ে 
সাহেববাহাছুর ও বিজ্ঞবর শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেব এ স্থানে উপস্থিত ছিলেন এ 
কারণে কাহারও এ দীন ছুঃখিপ্রভৃতি লোকের অশেষ রেশ ও ছুরাত্বা পারকারিদিগের 
বিশেষ দৌরাত্ম্য অবগত হইয়া দমন করিয়া উহারদিগের যথেষ্ট কষ্ট নষ্ট করিলেন ইহা বিশিষ্ট 
শিষ্ট মহাশয়েরা স্বং দৃষ্টে দৃষ্টি করিয়া থাঁকিবেন। যাহা হউক সম্পা্ক মহাশয় 
এইক্ষণে এই উপলব্ধি হইতেছে যে এঁ নদীর সেতুঅভাবে যাত্রিগণ পারাপারের এই অশেষ 
ক্লেশ অসহা বোধ করিয়! কিয়দ্দিবসাবসানে উত্যক্তাস্তঃকরণে এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া 
উত্তরায়ণে অবগাহনে আশার বাসা এককালেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবেক তবেই সম্পাদক মহাশয় 
এ তীর্থে স্থুতরাং অবগাহনার্থ আর কেহই আসিবেক না । অতএব নিবেদন সকলের 
হিতার্থ পরমোপকারক ক্লেশনাশক এতদ্দেশীধিপতি বিচারপতি মহাশয়ের! অনুগ্রহ করিয়া 
এই জিলাস্থ সমস্ত জমীদার ও আর২ মান্ধবরেণ্য সৌষ্টবাঁপন্ন মহাশয়দিগের নিকটহইতে এক 
টাদা করিয়া যদ্যপি পুনর্ববার এঁ নদীতে এক সেতু নিশ্বাণ করেন তবে এতদ্দেশীয় অসংখ্যক 
দীনক্ষীণ যোত্রহীনপ্রভৃতি লোকেরা অবিবাদে নিরাপদে পরমাহ্লাদে গমনাগমন করিয়া 
পরমেশ্বর নিকটে করপুটে অহরহ: উক্ত মহাঁশয়দিগের অভুলৈশ্বর্্য প্রার্থনা করিয়া চিরকাল 
উপকারে বন্ধ থাকে । যাহা হউক এইক্ষণে দর্পণপ্রকাশক মহাশয় ও আর২ সম্বাদপত্রসম্পাদক 
মহাঁশয়ের। অন্ুগ্রহপ্রকাশে স্বং সঞ্ধাদপত্রৈেকদেশে এই নিবেদন লিপিখানি ত্বরায় প্রকাশ 
করিয়া আমাকে চিরবাধিত্ করিতে আজ্ঞা হইবেক অলমতি বিস্তরেণ। হুগলিনিবাসি 
কস্তচিৎ সাধারণহিতৈবিণঃ । 


নানা কথা 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ | ৩ আশ্বর ১২৩৭ ) 


মেজর রেন্ল ।-_ইংগ্নগও দেশের সম্ধাদ পত্রেতে অবগত হওয়া গেল যে অষ্ট শীতি 
বর্ষবয়ংপ্রাপ্ত হুইয়া মেজর রেনল সাহেব লোকাস্তর গত হইয়া উইষ্ট মিনিষ্র আবি অর্থাৎ 


বিবিধ ৪৩৭ 


ইংগগুদেশে মহামহিম ব্যক্তিরদের যে স্থানে সমাধি হয় তথায় উক্ত সাহেবেরো সমাধি 
হইয়াছে। এ সাহেব বহৃকালাবধি কোম্পানি বাহাছুরের সৈম্তাখ্যক্ষতা করে নিষুক্ত 
থাকিয়া এতদ্দেশে ভূগোল বিদ্যাবিষয়ে ননোভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং ভারতবধের নক্‌শা 
তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করেন ঘদ্যপিও তদনস্তর তদ্বিষয়ে বৃহুবিধ নথান্ুন্ধান হইয়াছে তথাপি 
তাহার কৃত পুস্তক সকলেই যত্বপূর্ববক গ্রহণ করেন । 


(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ২ ফাঞজন ১২৩৭) 
জেনরল ডুবাইন।-_আ'মর। এক্ষণে ফ্রান্সদেশেন্র জেনরল ডু বাইনর সাহেবের 
ৃত্যুস্ধাদ প্রাপ্ত হইলাম তিনি বহুকালাবধি মাদাজিসিন্দিয়ার চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া 
অনেক ধনসঞ্চয় করিয়া বিলায়তে গমন করেন তিনি আপনার সম্পত্তির অপিকাঁংশ ধর্্ার্থে 
দান করিয়। গিয়াছেন জীবদ্দশায় তিনি আপনার জন্মস্থানে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন 
কথিত আছে যে তিনি পনের লক্ষ টাকার অধিক প্রধান করিলেন তাহার স্থুদ চিরকাল- 
পর্যযস্ত দীনহীন লোৌকেরদের উপকারার্থে থাকিবেক। 


(১৯ মার্চ ১৮৩৬। ৮ চৈত্র ১২৪২) 


ইঙ্গল্ড দেশে যাত্রা ।--গত সপ্তাহে যে রোবার্টসনামক'জহাজ ইঙ্গলগ দেশে যাত্রা 
করিয়াছে তাহাতে শ্রীযুত চিনরী [011,061] সাহেব আরোহী আছেন। এ সাহেব 
শ্রীশ্রীযৃত ইঙ্গলণ্ড বাদশাহের নিমিত মুরশিদাবাদের শ্রীঘূত নওয়াবের প্রদত্ত উপঢৌকন 
ভ্রব্যৰদি লইয়া যাইতেছেন। শুন! গিয়াছে যে এ সকল ভ্রব্যাদ্দির মধ্যে অতিমনৌরঞগ্জক 
মণিমুত্তদিতে রচিত স্বর্ণময় অতিন্থদৃশ্ঠ এক আসল ও অততযুত্রুষ্ট এক তলওয়ার ও 
হন্তিদ্তনিশ্মিত নানাবিধ দ্রব্য এবং কৌচ টিপাই ইত্যাদি বহুবিধ এতদ্দেশীয় শিল্লপিপ্রব্য 
এতদতিরিক্ত এবং শ্রীযুত হচিন্সন্‌ সাহেবকতৃকি চিত্রিত নওয়াবের এক ছবি আছে। 
হচিন্সন সাহেবের চিত্রবিদ্যাতে যাদৃশ নৈপুণ্য তাহা প্রায় সকলই অবগত আছেন। আমরা 
বোধ করি যে এই সকল অতিসমাদরণীয় চিহ্ন শ্রীলশ্রীযুত ইঙ্জলগড বাদশাহ উপযুক্তমতেই 
গ্রহণ করিবেন। তাহাকে মুরশিদাবাদের নওয়াব যেবূপ সম্রম করেন তাহার চিহ্ম্বূপ এ 
সকল ত্রব্য বোধ করিবেন। [ ইংলিশম্যান্‌ ] 

শিনারী একজন নামজাদ1 চিত্রশিল্পী ছিলেন। ১৮৫২ সনের ৮ই জুলাই তারিখের (পৃ. ৪৩৫) ফ্রেগ 
অফ. ইত্ডিয় পত্রে তাহার মৃত্যুর উল্লেখ পাওয়া যায় 


(৩০ জুন ১৮৩৮ । ১৭ আষাঢ় ১২৪৫) 


ডবলিউ আদম সাহেব ।-_যে শ্রীযুূত ভবলিউ আদম সাহেব পূর্বে ইত্ডিয়া গেজেটের 
সম্পাদক ছিলেন এবং যিনি গত তিন বৎসরাবধি এতর্দেশীয় লোকেরদের সাধারণ শিক্ষা 


৪৩৮ ওলা পত্রে সেক্কাবেলে ক্রথা 


বিষয়ে অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং কএক মাসপর্যযস্ত ছোট আদালতের 
এক জন জজ হন তিনি এই সপ্তাহের মধ্যে এতদ্দেশহইতে আমেরিকা দেশে যাত্র 
করিয়াছেন । 


(৬ নবেম্বর ১৮৩৩1 ২২ কান্তিক ১২৪০) 


শরদানার বেগমের অতিবদান্ততা ।- শ্রীমতী বেগম শমরু স্বীয় উীলের দ্বারা 
দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন ঘে এ সাহেব ত্বাহার নামে 
লগ্ডননগরস্থ ও কলিকাতানগরস্থ মিসিনরি সোসৈটির নিকটে ১ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন 
যেহেতুক এ সোসৈটির প্রতি তাহার বর্তমান বৎসরের চাদার এই দান। শ্রীমতী আরো! 
নিবেদন করেন যে দিল্লীর রেসিডেণ্ট সাহেবের ত্রেজুরীতে আপনার যে ২৫০০০ টাঁকা জম৷ 
আছে তাহা নিকট অঞ্চলস্থ দীন ছুঃখি লোৌকেরদিগকে বিতরণ করা যায়। 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪০) 


বেগম শমবর দানশোৌগ্ুতা। ।-_-আম্রা অত্যস্তাহলাদিত হইয়! শরদাঁনার একাধিপত্য- 
রূপ রাণী বেগম শমরূর অতি দানশোৌণ্তার ব্যাপার প্রকাশ করিতেছি তিনি সংপ্রতি 
কলিকাতার বিসোপ সাহেবকে লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং এই টাকার স্থদহইতে 
মিসনরি শিক্ষা করাণ ও তাহারদ্িগকে বেতন দেওয়া চলিবে । তিনি আরে। ৫০০০০ টাকা 
প্রদান করিয়াছেন তাহার স্থদহইতে কয়েদি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপকার করা 
যাইবে । 


(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪০) 


শরদানা |--শরদানা শহরের অতিদ্ীীনহীন লোকেরা সংপ্রতি শ্রীমতী রাণীর সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়িরদের নামে এই নালিস করিল যে তাহারা শস্যের মূল্য 
চড়তি করিয়াছে । তাহাতে শ্রীমতী ততক্ষণে বাঁণিজ্যকারিরদিগকে ডাকাইয়া তাহারদের 
কাধ্যের অনৌচিত্যবিষয়ে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন যে তোমর টাকায় বিশ শের করিয়া 
শশ্ত বিক্রয় করিবা। তাহাতে টাকায় দশ শেরের অধিক বিক্রয় করিলে আমারদের 
অনেক ক্ষতি হয় ইহ! কহিয়! ব্যবসায়ির! প্রস্থান করিল। পরে শ্রীমতী তাবৎ চৌবাচ্চায় 
ও পুফ্রিণীতে চৌকীদার সিপাহী নিযুক্ত করিয়া হুকুম দিলেন যে তাবল্লোককে জল লইতে 
দিবা কিন্তু বাঁণিজ্যব্যবসায়ির। এইক্ষণে যে মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতেছে সেই মূল্য না দিলে 
কদাচ জল লইতে দিব না । এইক্প প্রতিফল দেওনের নিয়মেতে বিশেষ স্থফল দশিল 
তাহাতেই ব্যবসায্িরা অবনত হইল এবং শস্তের ছুর্মল্য ক্করাতে তাহারদের ছুমুল্য জল 
ক্রয় করিতে হইলে পরিশেষে অতিনম্র হইয়া! শ্রীমতীর নিকটে গমনপূর্বক কহিলেন যে 
আমরা আগামি ছয় মাসপধ্যস্ত টাকায় ২০ শের করিয়া তও্্লাদি বিক্রয় করিব। 


বিবিধ ৪৩৯ 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪1 ২৭ মাঘ ১২৪০) 
ইং ১৮৩৩ সালের জুলাই মাহার এডিনবরা রিবিউ অর্থাৎ এভিনবর। দেশে নিশ্চিত 
আমেরিক। প্রকাশিত সমাচার পুস্তকে বেগম সমরুর এক সংন্গেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে । 
প্রবিবরণ আমারদের পাঠকবর্গের এবং বিশেষত: আমারদের শ্বজাতীয় পাঠকেরদের 
মনোরম্য হইবে এই আশয়ে আমর! তাহার চুম্বক লিখিতেছি। 


বেগম শমরুর নগরের নাম সরদানা তথায় তাহার প্রধান সৈম্তাধ্যক্ষ বাস করেন এ 
নগরের চতুরদিগস্থ প্রদেশসকল তিনি জায়গিরেরস্বব্ূপ অধিকার করেন তাহাহইতে পুর্ষেব 
বৎসর ৬ লক্ষ টাকা কর পাওয়া যাইত কিন্তু বেগমের অভিউত্তম শাসনের দ্বারা এইক্ষণে 
৮ লক্ষ পাওয়া যাঁয়। তিনি পূর্ববে এক নও্কী ছিলেন কিন্তু তাহার পিতা ও মাতার নাম 
বা কোন্‌ দেশহইতে তিনি আপিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই তিনি শমরুলামক এক জন 
জারমানকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ ব্যক্তির শমরু নাথ হইবার কারণ এই তিনি সর্বদ] 
আমোদরহিত ও বিমর্ষ থাকিতেন না এ ছুরাত্মা! ইঙ্গরেজী ১৭৬৩ সালে পাটনার কুঈীর 
সাহেবেরদিগকে হত্যা করিবার মানস করিয়াছিল । ইঙ্গরেজেরা ইহার অল্পকাল পরেই পাটন। 
পুনর্বার লুট করাতে তিনি তাহারদের কোপহইতে পলায়ন করিয়! পশ্চিমে গমনকরত 
প্রথমে ভরতপুরের রাজার এবং তৎপরে অন্য২ হিন্দুরাজারঠের দাস হইলেন পরে অনেক 
লভ্যজনক ও অনুকুল ঘটন হওয়াতে তিনি আপনার পারগতার দ্বারা দিল্লীর উত্তর পূর্বে 
বহু ভূমি অধিকারকরত অতিশয় শক্তিমান হইয়া পরে মরিলেন পরে বেগম শমরুনামক এক 
ফরাসিকে বিবাহ করিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি অসভ্য সন্গমে অতি বিরক্ত হইয়! ইউরোপে 
যাইবার মনস্থ করিল। ইউরোপে গমন করিলে আপনার স্বামির বশীভূতা হইতে হইবে 
তাহ! জর্নিতে পারিয়! বেগম নিজ কান্তের অভিপ্রায় আপন সৈন্তের প্রধানেরদের গোপনে 
জ্ঞাত করিলেন। কিন্তু পতির নিকট তিনি এই মিথ্যা ভয় প্রকাশ করিলেন যে পাছে 
ধৃত হন কারণ তাঁহ1 হইলে পরিত্যাগের কারণ তাহারা অত্যন্ত অপমানিত অখ্যাতি গ্রস্ত 
হইবেন। অতএব ত্বাহারদের মধ্যে দৃঢরূপে এই স্থির হইল যে যদ্যপি ধৃত হন তবে 
উভয়েই আত্মঘাতী হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া রজনী দ্বিতীয় প্রহরে ফরাসিস হস্তী 
আরোহণে এবং বেগম ম্হাপায়ায় গমন করিলেন নিশ্চিত স্তানে ঘ্াটী প্রস্বত ছিল এবং 
তাবৎ বিষয় বেগমের অভিপ্রায়াহ্যায়িক হইল যথা প্রতিযোগিরা বেগমের টসম্যাদি 
দূরীকৃত করিল এবং পরিচারকেরা ফরাসিসকে কহিল যে বেগম গুলিদ্বারা প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন এই বার্তা সত্য কিন। তাহা জানিবার কারণ তিনি মহাপায় গমন করিলে এ 
লোকজনক ঘটনার প্রমাণস্বরূপ তাহাকে এক রক্তযুক্ত গাত্রমাঞ্জনী দেখান গেল ইহাতে 
তিনি আপন মস্তকে পিস্তলের গুলি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন পরে বেগম এক 
হস্তী আরোহণ করিয়া আপনি যে সৈন্ঠেরদের প্রমত্ত স্েহ করেন এতদর্থে বক্তৃতা করিলেন 
তাহারদের অধ্যক্ষ হইবার এবং নিজ ধন ও সম্পর্তি তাহারদের সহিত বিভাগ করিবার 


88০ সংল্াদ পাত্রে সেক্কাব্লেব্র ক্রথা 
মানস ভিন্ন তিনি অন্ত কোন মানস প্রকাশ করিলেন ন| পরে সৈন্যের! যুধুখসব করিয়া 
তাহাকে পুনর্ববার শিবিরে লইয়া গেল। 

সেই সময়াবধি বেগম স্বয়ং সৈম্ভের অধ্যক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়া! রাজ্যের বিষয় 
সকল করিতে লাগিলেন । কর্ণেল স্কিন্নর কহেন যে তিনি স্বয়ং সৈম্ রণস্থলে চাঁলাইয়া নাশের 
মধ্যেও অতিশয় সাহস ও মনের স্থিরতা প্রকীশ করিয়াছেন । এইক্ষণে তিনি আপন দেশ 
কৃষিকর্মদ্বার বদ্ধিষ্ুণ করিতে মনোযোগ করিয়াছেন তাহার ভূমি পূর্ববাপেক্ষা এখন তেজস্থী 
ও ফ্লবন্ত হইয়াছে এবং তাহার প্রজারা কোম্পানির প্রজারদের হইতে অধিক সখী ও 
শ্রীমান্‌ তিনি নিরম্তর সাবধান ও সতর্ক এবং তাহার স্মরণ লইলে তাহা অবশ্ঠ স্থির ও সত্য 
হয়। পূর্বে তিনি মুসলমান ধশ্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে রোমান কাতালিক খ্রস্টীয়ান 
হইয়াছেন এবং এ ধর্মের অনেক যাজক ও কন্মকর্ত। তাহার নিকট নিযুক্ত আছেন আপন 
রাজধানীতে তিনি সেন্ট পিটরের মন্দিরের ন্যায় এক মন্দির অর্থাৎ গ্রির্জা নিশ্দাণ 
করিয়াছেন । 

কথিত আছে যে তাহার মৃত্তি খর্ব ও বর্ণ অতিশয় শুরু ও অবয়ব প্রশস্ত ও স্ফীত 
এবং বাক্য ধীর ও তীক্ষ কিন্তু চতুর তাহার হন্ত ও বাহু এবং পদ সুখ্যাতি ও 
প্রশংসার উপযুক্ত । 

তিনি ষে আপন ভৃত্যেরদের প্রতি বহু নিষ্রাচরণ করেন তাহার এমত অপবাদ 
আছে তাহারও একট! নিষ্ঠরাচরণের বিবরণ এইরূপ কথিত আছে যথা এক অল্পবয়ঃক্রমি 
দাসীকে ধূর্ততায় ধৃত করিয়া তিনি তাহাকে জীয়ন্তে পুঁতিতে আজ্ঞা দিলেন এবং এ নিষ্ুর 
আজ্ঞা সম্পূর্ণ হইল এবং এ বালিকার দুর্দশা দেখিয়! লোকেরদের অতিশয় দয়া হইয়াছিল 
এই কারণ বৃদ্ধা নিষ্ুরা বেগম আপনশঘ্যা আনাইয়া এ কবর স্থানে বিস্তার করত তামাক 
থাইয়। তছুপরি নিদ্রা গেলেন 1-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জ্যো্ট ১২৪১) 


বেগম শম্রুর সম্পত্তি _মিরটের দরবারে [ 14667% 05628 ] লেখেন যে গত 
মাসের মধ্যে বেগম শমরূ কর্ণল ভাইস সাহেবের পুভ্র ভাইস সাহেবকে স্বীয় সম্পত্তি চূড়াস্ত 
দান করিয়াছেন। কর্ণল ভাইস সাহেব বেগম শমবূর পূর্ব স্বামি শমবধর কুটুত্ব । শমর 
অনেক বৎসরপূর্ধ্বে লোকাস্তর হন। কর্ণল সাহেব পূর্বে বেগমের অতিবিশ্বাসপাত্র ছিলেন 
এবং তাহার তাবৎ সরবরাহ কাধ্য ও সৈন্তাধ্যক্ষতার কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু কোন 
এক বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে বেগম শমরূ তাহার মুখাবলোকন করিতেও অসম্মতা 
হইলেন এবং এ সাহেব কএক বৎসরাবধি মিরটে বাস "করিতেছেন এ বিবাদ হওয়াপ্রযুক্ত 
তাহার নামে দান পত্র না হইয়া তাহার পুত্রের নামে হইয়াছে । এবং এ দানপত্র ক্রমে 
এ পুত্র ঝোমের সর্ধন্বের উত্তরাধিকারী হইলেন তাহাতে বার্ষিক লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। 


বিবিধ 88১ 


কিন্ধ এই নিগ্রম হইয়াছে যে এ্ডাইস হ্বীয় নামের পরিবর্তে শমরূ নানধারী হইবেন । 
এদান পত্রপারস্য ভাষান্ন পিখিত কিন্তু তাহাতে এমত লিখিত আছে বে ইপরেশী 
ভাষায় লিখিত পূর্ববকার ঘে এক দানপত্র হিল তাহাও সিদ্ধ হইবে। বেগমের যে ভৃষ্যানি 
অর্থাৎ শরদানা ও অন্ান্ত স্থানে তাহার যে জায়গীর আছে তাহ সান্ধপত্র ক্রমে তাহার 
মরণোত্তর কোন২ বিষম বর্জিয়। ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টে অপিত হইবে । 


( ২ জুলাই ১৮৩৪।- ১৯ আষাঢ় ১২৪১ ) 
€বগম শমরূর গুররার নিকটস্থ প্রঃদখের অবন্থ।(।-বেগন শমন্ধর দিল্লীর সন্গিইত 
প্রচ্দশণের অবস্থাধিষয়ক বিবরণ বর্মন করা ছুংসাধা। তত্রস্থ প্রগারদের স্থানে তিনি কর 
অত্যপ্ত শু'ষয়। লইতেছেন। ইহাতে তাহার মবৃই্ট অহ্রত চুরি ডাকাইতী ও হত্যা করিতে 
আরম কারয়াছে। বাদশাহপুরের আমিপ কিল্প,ব নিকটে খুন হও এমত দুইবার ডাকাই ভী 
হইমাহে কিন্তু তাহাতে কোন রাঙজকী লোকেবই মনোবে।গ নাই ।_দিজী গেজেট | 


( ১৪ মাচ্চ ১৮৩৫ । ২ চৈত্র ১২৪১) 


শরদানা |--মবগত হওনা গেল শর্দানার কত্রী শ্রানতী বেগম শগরূ গত কএক 
দিবসের মধ্যে শরদানাতে তাহার রাঞ্জকোষে যত টাঁক। ন্যন্ত হইয়াছিল তাহা মিরটের 
থাজানাথানাতে এই নিমিত্ত দাখিল করিরাছেন যে এঁ টাক] শতকরা ৪ টাকা হ্থদের লোনে 
আর্পত হয়। কথিত আছে বেতিনি ঘে টক] প্রেরণ করেন ভৎসংখা। ৩১৩৫ লক্ষ টাকা 
হইবে তমধো ৩০ লক্ষ ফরকাবাদী অবশিষ্ট পুরাতন সাধারণ টাকা। 


(১৪ নবেহ্বর ১৮২৫। ২৯ কাক ১২৪২) 
বেগম শমরূ।--শুন| গিখাছে যে শরমতী বেগম শমর ধশ্ববষওক কাব্য নির্ব্বাহাথ 
নীচে পিশিত টাক প্রনান করিঘাছেন বিশেষত: শরদান।তে শ্বীঘ গির্জ ঘব বা কাটি 
প্রতিপালনার্থ লক্ষ টাকা এবং শরদানার দীন দরিদ্র লেকরদের নিমিত্ত ৫০,০** টাকা 
ও রোমান কাতোলিকমতাবলক্ষিনদের নিমিত্ত এক বন্যালরস্থাপনে লক্ষ টাকা এবং 
মিরটহ্ স্বীয় গির্গাঘরের নিমিত্ত ১২,০০০ হাজার টাকা। 


(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬। ১৮ মাঘ ১২৪২ ) 
সরদানা।--মবগত হও শেলযে শ্রীল শ্রীযুত লর্ড কম্বরমীর সাচেব শ্রীনতী বেগম 
লমরুকে অতু তষ সুদৃশ্য এক ছবি দিগাছেন এ ছবি সরদানার প্রধান গীর্জ। ঘরে স্থাপিত 
হইয়াছে । 
৫৬ 


৪6৪২ লওব্াদ পত্রে সেক্তালেব্র কথা 


(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ২ ফান্তুন ১২৪২) 
বেগম সমক্ক ।-বেগম সমর বভুকাল স্বাধীনতায় সরদানার রাজ্যভেগ করিয়। 
এইক্ষণে বাৰ্ধ;ক্য পরলোকগতা হইয়াছেন এইক্ষণে তাহার তাবৎ ন্তস্ত ধন ও রাজ্য ত্রিটিস 
গবর্ণ.মণ্টের অধিকৃত হইবে। 


(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ৯ ফণন্তন ১২৪২) 


শরদানার প্রধান গ্রিজাবরের ম্ধ্যবন্ত কবরে যথারীতি সম্মানপূর্বক বেগম শমরুর 
সমাধি সম্পন্ন হইল এবং কবরস্থানে শব লওনসময়ে বেগমের বয়ঃসমসংখ্যায় সন্্রমার্থ ৮৭ 
তোপ হইল । পরে তাহার পরিবারের রাঁজবাটাতে প্রত্যাগমন করিবামাত্র মিরটের 
প্রযুত মাজিস্ত্েট সর্বত্র প্রচার করিলেন যে বেগঘ শমরুর তাবৎ রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের 
অধিকারভূক্ত হইল। এই সমৃদ্ধ রাজ্য অত্যার্নকালের মধ্যেই মিরট জিলাস্তঃশাতি করা 
গেল উত্তর কালে এ রাজ্য এ জিলাভুক্তই থাকিবে । তাহার ভূঘ্যধিকার তাবৎ সম্পত্তি 
এইন্ধপে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অধিকৃত হইল কিন্তু নগদ সম্পত্তি সর্বপমেত প্রায় ৫০ 
লক্ষ টাক। দানপত্রন্থার1 ঠাহার পৌত্র শ্রীযুত ডাইশ শমরুর হস্তগত হইল। 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬। ১৬ ফান্তুন ১২৪২) 


বেগম সমরু ।--শরদানাতে কএক জন বৃদ্ধান্ত্রীকে মৃতা বেগম নিত্য কিছু২ দান 
বরিতেন অতএব কেবল এ কএক জন স্ত্রীবতিরেকে বেগমের মৃত্তাতে প্রায় সকলই 
হষ্ট আছে। তিনি জমীদারেরদের স্থানে অতি'ন্লজতারূপেই টা? কসিয়া লইতেন 
তাহার লোকান্তরহওয়াতে স্থতরাং জমীদারের। অত্যন্তাহলাদিত হইয়'ছেন। বেগমের 
নানাধিক নব্বই বসর ব.স্‌ হওয়াতে অতিধাদ্ঈক্যপ্রযুক প্রায় বুদ্ধি হত হইয়াছিল অতএব 
সাহার উত্তরাধিকারি যুবডাইপ রাজ্কাধ্য নির্বাহ করিতেন এইক্ষণে তিনি শমরু নাম 
গ্রহণ করিয়া বেগমের তাবদ্ছনাধিকারী হইলেন । শরদানাতে রাজবাটী ও বাঙ্গলা ও 
হন্ত্রী উষ্ অশ্ব ও নানাপ্রকার কামানেতে ৫০ লক্ষ টাকার নান সম্পত্তি হইবে না আছে 
এতদতির্ক্ত গত বলবে ৩৩ লক্ষ টাকা শতকর1 ৪ টাক সুদের লোনেতে ন্ুস্ত হইয়াছিল 
এইক্ষণে এই সকল সম্পত্ত ডাইস শমরুর হইবে কিন্ত তিনি ত্রিশ বসরবঘস্ক না 
হওনপধ্যস্ত কেঘল এ টাকার স্থদমাত্র পাইবেন এইক্ষণে তাহার বগক্রম ছাব্বিশ 
বংসর। হ্বেগম স্বীঘ্ঘ তাবং প্রাচীন চাকরেরদের মধ্যে কাহাকেও কিছু দিয়া ধান 
নাই অথচ তাহার] কেহ রেহ্‌ ২০।৩০।৪* বংসরপধ্যস্ত তাহার চাকরীতে নিযুক্ত আছে। 
কেবল স্বীয় চিকিৎসককে বিশ হাজার টাকা এবং ডাইন স'হেবের ভগিশপতি ক্রপ 
সাহেবকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ত্তাহার অন্য এক* ভগিনীপতি শালারোলি সাহেবকে 
আশী হাজার টাকা এবং কোম্পানি বাহাদুরের এক জন সেনাপতি সাহেবকে পগাত্তর 
হাজার ট্যকা দিয়াছেন। বেগমের পুরাতন চাকরেরদের সঙ্গে তুলনা কগিতে হইলে 


বিবিধ ৩ 


এই সেনাপতি সাহেবকে উদ্াপীনের ন্যাযই বোধ হয়। শ্রুচ হওয়া গিয়াছে সর্ধহহ্ধ 
তাহার দানের মূ্ধো উক্ত সংখ্যক টাকামাত্র অবশিক্ট তাবদ্ধন ড ইস সাংহথই পাইয়াছেন। 
যু ডাইসের শিত৷ প্রাচীন কর্ণন ডাইস সাহেব বেগমের এক জন কর্্মারক ছিলেন 
তাহার সঙ্গ পূর্বে কিক অকৌশন হওয়াতে তাহাকে এক কপন্দকও দেন নাই। 
সর্বপ্রকার হাপিলসমেত বেগমের বাধিক রাজস্ব ১৭ লক্ষ টক? বৎসরে খরচ ৬ লক্ষ 
ট/কার অধিক হইত না। 

(১৯ মার্চ ১৮৩৬1 ৮ চৈত্র ১২৪২) 


বেগম শমরু ।--মুত1! বেগব শমক্র প্রাচীন কম্মকারকেরদের দাওয়াবিষয়ে গবর্ণমেন্টের 
যে মানস হিল তথ্িরক প্রস্তব আম্ব। জ্ঞাত ন| হইয়া পূর্বের লিখিয়াছিলাম কিন্ত 
তৎ্পরে অবগত হওয়। গেন যেগবর্ণমেট এ বন্দকাবকেরদের মুশাহের! বজায় রাখণার্থ 
সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তাহারদিগতক যে মুশাঠেলা দেয়। গিয়াছে তাহার ফর্দর 
চাহিয়াছেন। অতএব আমারদেব ভরলা আছে ধহার1 বিলক্ষণ কাধ্যো”যুক তাহারদেরই 
মুশাহেরা মঞ্তুব থাকিবে । অপর বেগন শমকু যে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়া 
যান তাহার ম্থদেতে স্ুুদীন ব্যক্তিতদের ভরণপোষণ হইবে । কিন্ধ যাহারা কেবল 
স্বর্থার্থ যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গেল পর বেগম চাকরীতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহারদের 
এ টাকাতে প্রত্যাশ। নাই এবং ধ্রিটস গবর্টিমণ্টের বিবেচিত বিষয়ের উপরেও কোন 
দাওয়া নাই। এইক্ষণে হ্রীযুত ডাইস শঘরু দিল্লীতে গমন করিয়াছেন 


শশা সি ক 


শ্রত হওয়া গেল যেমুতা বেগম শমরুর যে অস্্রশস্্ ছিল "তাহাতে গবর্ণমেণ্ট 
ইহা বলিয়। দাওয়। করিয়াছেন যে তাহার অক্ত্রণস্্ে তাহার উত্তরাধিকারির অধিকার নাই 
কিন্ধ সেরাজ্য সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য। এই বিবাদ নিপ্পত্তিহদন পধ্যস্ত তাহা দিজীর 
অস্ত্রগারে রাখা গিয়াছে । উত্তরকালীন এতছ্বিষয়ক নিস্পতিবার্তী শ্রবণে আমারদের 
লান্গসা আছে। [ মীরাট অবজারভার ] 

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬) ১২ ঠবশাখ ১২৪৩) 

শীতঙ্গাদেবী ।- পত্রপ্রেরক এক বাক্তির পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে 
গুরগ1€র নিকটবন্তি পর্বতে হিন্দুর বসম্তরোগনাশিনী বা উপশমকারিণী শীতল! দেবীর এক 
ৃন্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভারতবর্ষের তাবৎ প্রদেশহইতে অস্ুমান তীর্যযাত্রী ২ লক্ষ লোক 
প্রতিবংসরে তাহার আরাধনার্থ নিকটে গমন করে। এবং মৃতা বেগম শমরু ধর্মবিষয়ক 
এ প্রবঞ্চনাতে বাধিক রাজন্ব বিশ ত্রিশ হাজার টাকা করিগা পাইতেন। কিন্তু গুরগাওস্থান 
এইক্ষণে ব্রিটিন গবর্ণমণ্টের অধীনহওয়াতে ভরসা করি যে এ সকল অবোধ যাত্রিরদের 
স্থানে প্রকার প্রবঞ্চনায় যে রাজকর লওয়া যাইত তাহা শীগ্রই রহিত হইবে. দিল্লী 
গেজেট । 


888 সংবাদ পাত্রে সেকাবেলেত্র ক্রথা 


(১৬ জুলাই ১৮৩৬। ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 

ডাইস সম্বরের উপটৌকন।-প্রীযুত ড'ইপ সম্থত্র সাহেব ম্বৃত বেগম শমনধর সর্ধন্বের 
উত্তরাধিকারী হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি দিলীর রাজবাটতে গমনপূর্বক রাজপরিজনেব- 
দিগকে যেং উপটৌকন প্রদান করেন তদ্বিবরণ আমরা অত্যাহলাদপূর্ব্বক সর্বসাধারণের 
জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম যেহেতুক তাহাতে এ মহাশয়ের বদান্তাক্চক প্রমাণ সকলই 
অবগত হইতে পারিবেন বিশেষতঃ শ্রযৃক্ত বাদশাহকে অতিমনোরঞ্জন স্থচারু পাঠক এক 
পন্ষী প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন । | 

শ্রীমতী বেগমকে মৃত বেগম শমনূর অতিন্থদৃশ্য রাজশকট ও ইরেজী সাজসমেত 
চতুষ্টয় ঘোটক প্রভৃত। 

যুবরাজকে শিত্তলের তারময় শধ্যাপ্রভৃতি। 

যুবরাজ শালিমূকে অতিস্থশোভন রৌপ্যমণ্ডিত এক ফোড়া পিস্তলপ্রভৃতি। 

যুনরাণীকে কলিকাতার নির্টিত এক সওয়ারী তানজান প্রদান করিয়াছেন। 

এবং বেগম শমনূর রৌপ্যময় হাওদালমেত এক সওয়ারী হস্তী প্রভৃতি শ্রযুত মহারাজ 
রণজিৎ পিংহকে উপঢৌকন প্রদানার্থ মনন্থ করিয়াছেন । এ উপটোকন মহারাজের নিকটে 
প্রেরিত হইবে । তগ্যতিরিক্তও বেগম শমরূর এবং স্বীয় ইউরোপী্ বন্ধুগণকে বন্ধুতীসচক 
ভূরিং দ্রব্য প্রদ্দান করিয়াছেন । 


০ 


(৬ আগষ্ট ১৮৩৬। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩) 


ডাইস শমরু ।- শ্রীযুত ডাইস শমরু কলিকাতায় আগমনার্থ অক্তোবর মাসের ১ 
তারিখপধ্যন্ত শরদানাহইতে প্রস্থিত হইবেন । মৃতা বেগম শমরর প্রায় অস্থাবর তাবৎ 
সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে । বাদশাহপুর জায়গীরের উপর এ মহাশয়ের যে দাওয়া আছে তাহা 
ব্যতিরেকেও তিনি ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তি পাইয়াছেন। এঁজায্গীরের নিমিত্ত 
তিনি ইঙ্গলণ্ড শ্রালশ্রীযুত বাদশাহের হজুর বৌন্সেলে নালিল করিতে কল্প করিয়াছেন । 


(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাস্তন ১২৩৩) 


শ্রীযুক্ত ডাইন সমরু ।-_পাঠক মহাশয়ের। অবশ্ট অবগত থাকিবেন যে মৃত বেগম সমর 
আপন পৌন্র ডাইন শমরুকে স্বীয় তাবৎ সম্পত্তি প্রদান করিয়! যান কিন্তু ডাইন সমরুর 
পিতা স্বীয় জামাতা কর্ণল ডাইসকে কিছু দেন নাই। এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে বর্ণল 
ডাইন গত শনিবারে কলিকাতা শহরে ২০ লক্ষ টাকার দাওয়া করিঘ্া আপন পুত্রব নামে 
গ্রেফতাগী এক পরওয়ানা বাহির করেন। তাহাতে সমরু সাহেবও তৎক্ষণাৎ তত্ুল্য 
টাকার জামীন দ্রিলেন যেহেতুক কোম্পানির খাজানাখানাতে তাহার তত্ত ল্যেরো অধিক ৪০ 
লক্ষ টাকা হস্ত আছে। 


বিবিধ 8৪৫ 


( ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফ'স্তুন ১২৪৪) 
মহা বদান্যতা। শীঘুক্ত সর চাল'স মেটকাপ সাহেব কলিকাতাহইতে প্রস্বানকরণের 
পুর্ব পেবেন্টস একেদেমিব বিদ্যালয়ে সহস্র মুদ্র! প্রদান ককিলেন। ইহার কিঞিৎ পূর্বে 
পরমুত ডাইল লমকু নাহেবও এ বিদ্যালয়ে তত্ত ল্য টাকা প্রদান করিয়াছেন । 


( ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮। ৭ ফান্তুন ১১৪৪) 
ডাইদ সমরু সাহেবের মোবদ্দমা1-_পাঠক মহাশয়ের! অবগত খাঁকিবেন যে কিয়ৎ- 
কালীবধি স্থপ্রিমকোর্টে শ্রযুত কর্ণল ড'ইস সাহেব এবং তাহার পুত্র ডাইস সমর সাহোবের 
মোকদ্দমা চলিতেছিল। আমরা শুণনয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম যে এইক্ষণে এ মোবদসা 
রফ। হইয়াছে এবং ভাইস সমরূ পিতার যাবজ্জীবন পর্যান্ত সুশাহেরা মাসিক ১৫০০ টাকা ও 
মোকদ্দমার খরচা ১০০০০ টাক! দিবেন এমত অঙ্গীকার সর আমর! বোধ করি 
এ মুশাহের। সম্পকীয় উক্ত সাহেব সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা জম। রাঁখমাছেন। 


(১৪ এপ্রিল ১৮৩৮1 ৩ বৈশাখ ১২৪৫) 
কর্ণেল ডাইপ সাহেব ।-স্বীয় মাতামহী বেগম শমরুর অর্ধিকতর ধনাধিকারী হইয়া- 
ছিলেন যে ডাইস সমরু সাহেব তাহার সহিত তীয় পিতা কর্ণেল ডাইস সাহেবের যে 
মোবদ্দম| হইয়াছিল এই বিষয়ে পাঠক মৃহাশয়েরদের বিলক্ষণ স্মরণ থাবিবে। ডাইস 
শমরুর উপর কর্ণেল ডাইসের যে দাওয়া হিল তাহা প্রাপণার্থে স্থপ্রিমকোর্টে ডাইস সাহেব 
মোবদ্দমা করিয়াছিলেন পরে সালিসের দ্বারা এ মোকর্দম। এইরূপ শিপ্পত্তি হয় যে ডাইস 
শ্মরু আদালতে 9 লক্ষ টাকা ন্তস্ত রীশিবেন তাহার সুদ হইতে কর্ণেল ডাইসের জীবন- 
পর্য্যন্ত জীবিকা চলিবে কিন্তু তাহার ভাগ্যে এ বৃত্তিভাগ ছিল না তাবৎ কাগজপত্র প্রস্তত 
হইয়াকেবল সহীকরণের অপেক্ষ। ছিল কিন্তু যে দবসে তাহা সহী হইল সেই দিবসেই হঠাৎ 
ওলাউঠারোগে কর্ণল ডাইসের দেহ ত্যাগ করিতে হইল । এই অশুভ ঘটন অষ্টাহ হইল গত 
বুধবারে ঘটিল। 
(৪ মে :৮৩৯। ২২ বৈশাখ ১২৪৬) 
শ্রীযুত ভাইস সরু ।_-আমারদের পাঠক মহাশয়েরদের মধ্যে অনেকের সদানাস্থ 
বেগম সনব্ধর শোন অথচ উত্তরাধিকার ডাইস সম স'হেবের বৃত্তান্ত স্মরণ থাবিবেক। 
কথিত ছিল যে এ বেগম মৃহাপময়ে উক্ত সমরূকে অন্যান ৬০ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। 
সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত সর চলপ মেটকাফ সাহেবের সঙ্গে এক 
জাহাজে ইঙ্গলণ্ড দেশে গমন করিয়াছেন এইক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তিনি ইটালি দেশে 
গমনপূর্বক রোমনগরে অতি জাক জমকে বাস করিতেছেন। 
... বেগম সমরু ও তাহার পোষাপুত্র ডাইদ সোদ্বীরের ঘটনীবহুল কাহিনী ধাহার] পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে 
৩৭%1র 70061 :5771% পুস্তক পাঠ করিতে তনুরোধ করি। 


৪৪৬ চওন্বাদ গাত্রে সেক্ষারেে্ কথা 
(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১৫ ফান ১২৪৩) 


কলিকাতার লোক ও বাড়ীর সংখা।।--পোলীসের স্থপ্রিপ্টেত্ডে্ট শ্রীযুূত কাণ্ান বর্বর 
সাহেব কলকাতার লোকের ও বাড়ীর পশ্চাৎ লিখিত সংখ্য। প্রকাশ করিয়াছেন ॥ 
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বিবিধ 83৭ 


কিন্ত খিদিরপুর মুচিখোলা শিবপুব হাবড়া শালিখা কাশীপুর বাহিররাত্তার পূর্কাংশ এই 
সকল স্থানের লোকসংখ্যা ই হার মধ্যে নহে । 


(১৬ সেপ্টেপ্বর ১৮৩৭ । ১ আশ্বিন ১২৪৪ ) 


কলিকাতার মৃগযু ।-ম্বগয়া কাধ্যানতরক্ত শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ও ্রীযুত মকান 
সাহেব ও অগ্ান্ন কএক জন সাহেবেরা কুকুর ও পিস্তল ও দুই চুঙ্গীর বন্দুক লইম। সংগ্রতি 
শ্যামপুকুরেরদিগে ব্যাত্র মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। কিন্তু দৃষ্ট হইল হে এ স্থানে একট! 
চিত'বাধ মাত্র আছে। উক্ত বাবু ও শ্রযুত স্মিথ সাহেব এক দিগে গেলেন এবং প্রযুত 
মকান সাহেব কুকুর লইয়া অন্থ দিগে গেলেন । পথিমধ্যে এ কুকুরের! দুইটা শিয়াল দেখিতে 
পাইয়া অতিশীঘ্ৰ তাহারদ্িগকে মারি ফেলিল কিন্তু খাবুর ঝড় সৌভাগ্য যেহেতুক হিনি 
কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে একটা অত্তিবুংৎ চিতা বাঘ তাযার অতিনিকটে ঝাপটা মাবিয়া 
চলিয়া গেল। তাহাতে বাবুর সঙ্গি তাবল্লোক এ চিতা বাঘের পায়ের দাগ দেখিয়া বনমধ্যে 
অ:নক দুরপধ্যন্ত গেল কিন্তু পরে অতিগ্রীন্ম প্রযুক্ত তাহারদের ফিরে আনিতে হইল । 
অতএব কলিকাতায় যে ব্যা্রের ভয় হইয়াছে সে এ চিত] বাঘই ইহার সন্দেহ ন'ই। শুনা 
গেল যে শ্রীযুতত বাবু ও অন্যান্য কএক ব্যক্তি আগামি শুক্রবার পূর্ববাহ্থে প্র ব্যাপ্রের অন্বেষণার্থ 
যাইবেন। শহরের এ অঞ্চলে অত্যন্ত জঙ্গল হইয়াছে এইক্ষণে কএক দ্িবসাবধি পোলীদের 
কএক জন এঁ বন কাটিতে নিঘুক্ত হইয়াছে । 


(২৬ মার্চ ১৮১৬ । ১৫ ঠচত্র ১২৪২) 


বেলুন ।-গত বুধবার বেলুনারোহণ রূপাশ্চধ্য ব্যাপারে মুচিখোলাতে যেরূপ জনতা 
হইয়াছিল আমরা বোধ করি এপ্রকার লোকের ভিড় কখনও দৃঈ হয় নাই গাড়ি পালি 
নৌকাতে ও পদক্রঙ্জে গমনশীল বাক্তরদের সমারোহে বোধ হয় তাহারা বেলুন য্ত্ 
আকাশে গমন অবশ্তই আশ্চর্ধয জ্ঞান করিয়াছিলেন কিরূপ বেলুন কতদূর উঠি কতক্ষণ 
বিলম্বে পতিত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহ! লিখিয়া কাধ্য নাই কেন না দীর্ঘকালের সন্ধাদ সকল 
কাগঞ্জেই বাক্ত আছে কিন্তু উর্ধে উঠি কিকারণ বেগে পতিত হইল বোধ করি এবিষয় 
সকঙ্গে জানিতে পারেন নাই কেহ২ বলেন বেলুনবিষয়ক চাদাতে ইযুত রাবটপন সাহেবের 
অধিক লা হয় নই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দূরে উঠিলেন না এবং যাহারা প্রগাঢ় বুদ্ধ 
অভিম ন করেন তাহার! বলেন উত্তরীয় বাতাসে ক্লেনকে দক্ষিণ দিগে কইয়া গেল একারণ 
আরোঠিসাহেব সাক্ষাতে সমুদ্র দেখিয়। ভয়ে তৎক্ষণা পতিত হইলেন অন্তেরা বহেন 
এসকলই প্রতারণা কলিকাতার প্লোকেরদের অধিক টাক আছে তাহা হাত করিবার নিখিওই 
রাবর্টনন সাহেব এই কল করিয়াছিলেন কিন্ধু এসকল কথা কিছু নয় ফলত বেলুন যন 
একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেবের শীত শক্তি স্বার1 বেলুনের মধ্াস্থ বাশ জর্ময়া 


৪৪৮ নগভ্রাদ পত্রে সেক্ষাবেলল্র কথা 


গেল এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিয়া পড়িলেন লোকের] যথার্থ কারণ না বুঝিয়! 
নানা কথ! কহিতেছেন ইহা আশ্চধ্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগঙ্গামির কথা যে বলেন নাই 
আমরা তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাহার! ইহাও বলিতে পারিতেন ষে শ্রাযুত 
রাবর্টপন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়। স্বর্গে যাইতেছিলেন ইহাতে ইন্দ্রকে 
পরাভব করিয়! কি জানি তাহার সিংহাসন কাড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে 
ফিরাইয় দিলেন পূর্ববকালের লোকেরা! এইসকল বিশ্বাস করিতেন এখন সকলের বোধ 
হইয়াছে ইঙ্গরে জরা মন্ত্রাদি মানেন না আপনারদের বুদ্ধির কৌন্সেলেতেই নানাবিধ আশ্চর্য্য 
কাধ্য হ্ষ্তি করেন কিন্তু অন্যাপিও বেলুন উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাহারা 
বোধ করেন কোন আরকের তেজে.তই বেলুন উপরে উঠে যাহা হউক মন্ত্র তস্ত্রর পরা ক্রম 
না ভাবিয়া! যে আরকের তেজের শক্তি জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবৃদ্ধি হইলেই 
এসকল ধিষয় জানিতে পারিবেন । 

আমর] আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি শ্রযুত রাবটসন সাহেবের ইচ্ছা! আছে গড়ের 
ম'ঠংইতে পুনরায় বেলুনযন্ত্রে উদ্ধে গমন কাঁরবেন আমারদিগের প্রার্থনা এবারে সাহেবের 
কিছু আঁধক লভ্য হ্য়।-_জ্ঞানান্বেষণ। 


(৫ মে ১৮৩৮। ২৪ বৈশাখ ১২৪৫) 


বেণুন।-সকলই অবগত আছেন থে রাবটটপন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠহইতে 
বেলুন য.স্ত্রর দ্বরা প্রথম উদ্ধগমন করিয়াছিলেন সংপ্রতি তাহার লোকাস্তর হওষাতে তাহার 
সম্পাত্ত সকল পীলাম হইল তন্মধ্যে ক্লুঃনর যে তিনখান যন্ত্র প্রস্ত ত করণেতে ২১৪০০ টাকা 
থরচ হয় তাহ! কেবল ৫: টাকাতে বিক্রম্ন হইল। 


(১৮ মে ১৮৩৩। ৬ জ্যেষ্ঠ ১২৪০) 


রাজম্হালের ভগ্রাট।ালিকা।-হরকরার একজন পত্রপ্রেরকের দ্বারা অবগত হওয়া 
গেল ষে রাজমগলে যে এক অট্রালিক। অন্য।পি বর্তমান আছে তাহাহহতে কএক জন 
ইউরোপীয় সাহেবেরা কএকথান প্রস্তর খুলনা লইয়া যাওয়াতে আপনরদিগকে অতন্ত 
অপমানিত করিয়াছেন। তহ্স্থানের রাঞ্জবাটার অধিকাংশ এইক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল 
দু প্রকোষ্ঠ বর্তমান আছে কিন্ত অসভ্য মন্থুয্যেরদের দ্বার তাহার তাদূখ অপচয় হয় নাই। 
তন্মধে/ অতিহ্থদৃণ্ত এক ম্সর্জিদ আছে ভাহার অন্তর্ভতাগ ও মেজ্য শ্বেতবর্ণ মন্মর প্রশ্তরেতে 
মত এবং ত্র প্রস্তরোপপরি কোরাণহইতে গৃহীত কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে অনেক আয়ে খোদিত 
আছে। অন্ত প্রকোষ্ঠ উভন্নার্থদুক্ত বারাণ্ড র ন্যায় তাহার স্তম্ভ ও মেজ্য ও ছাদ ও প্রাচীর 
সমুপায়ই কৃষ্তবর্ণ মন্্র:গতে নিশ্মিত এবং অতিনদৃগ্ত প্রকারে সংখট্টিত। 

খামথা কোন২ ব্যক্ত এই ডন্তম অট্রালিকার মণ্মর প্রস্তর ভগ্ন করিয়া এবং তাহার 


বিবিধ ৪৪৯ 
খোদিত অক্ষরসকল তুলিয়া লওয়াতে এ অদ্রালিকার বিরূপ ও বিনষ্টকরণের অপরাধে 
পতিত হইয়াছে |-- 

গত ২৮ আপ্রিল তারিখে কএক জন নীলকর সাহেব গমনকরত তথা হইতে মর্খবর 
প্রস্তর খুলিয়া লইলেন। এই অপরাধ মার্জনীয় নহে যেহেতুক এ গ্রন্তরের মূলে।তে তদ্‌গ্রাহ- 
ঢকরদের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে না অথচ এ সকল প্রস্তর অট্রালিকার ছাদরক্ষক 
এক অঙ্গ তাহা এতত্্রপে ভগ্ন করিয়া লওয়াতে অতিশীদ্রই ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে। 


(২১ এপ্রিল ১৮৩৮ । ১৭ বৈশাখ ১২৪৫) 


শ্রীধূত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_বিহিত সম্বোধন পূর্বক নিবেদং যেহৎ। 
সম্প্রতি এতদ্দেশে এক মহাগোলযোগ উপাস্থত হইয়াছে ইউরোগীয় যে মহাঁশয়রা এইদেশে 
চিনি প্রস্তত করণের বাণিজ্যোৎ্সাহী হইয়! নানা স্থানে তাহার কারখান! করিয়! এ বাণিজ্যের 
বিস্তার করিয়াছেন এইক্ষণে উত্তম চিনি প্রায় চতুরাংশের তিন অংশ তাহারদিগের 
কারখানায় প্রস্তত হইতেছে । এ মহাশয়র! ঠিন্দুধশ্মাবলাঁশ্ব পরাধীন অক্ষম ব্ক্তিরদের 
প্রতি একেবারে করুণানয়নমুদ্রিত পূর্ধবক স্থুললাভ ফলাকাক্ষ্ী হইয়া স্ব২ বাণিজ্য বৃক্ষমূলে 
অস্মদাদ্দির ধর্মনাশ বারি সেচন করিতেছেন অর্থাৎ গবাস্থি প্রভৃতি হিন্দুবদিগের অনুচ্চার্য্য 
প্রবোঝ দ্বারা বাণিজ্য দ্রবোর পারিপা্টা ও পরিষ্কার করিতেছেন এমত রাষ্ট্র হওয়াতে প্রায় 
এতদ্দেশীয় ভাবৎ সনাতন ধর্মাবলস্িরা শর্করোভ্তব প্রব্যত্যাগী হইয়াছেন এবং এই প্রযুক্ত 
অভ্রস্থ নিত্য পরিশ্রমোপজীবি মোক প্রভৃতি ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের শর্করাঘটিত মিষ্টান্ন 
অধিক্রয় হওয়াতে অতিহুর্দশা ঘটিয়াছে। এতাদৃশ অত্যাচার উক্ত বাণিজ্যকাণ্র মহাশয়েরদের 
দ্বারা হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতুক তাহারা রাজার জাতি যা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন 
বটে কিন্তু অস্মদ্দেশাধিপতিরদের এতদ্রপ দৌরাত্ম্য দূর না করা আশ্চষ্য বোধ 
ইইডেছে যেহেতু প্রাচীন সময়ে অর্থাৎ যৎকালে ইঙ্গলগ্ডাধিপতির এতদ্দেশে রাজ্যলাভ 
হয় ততৎকালে এইপ্রদেশ জবনাধীন ছিল এবং তাহারদিগের দোর্দও প্রচণ্ড প্রতাপ 
মার্তড প্রখর প্রতিভা এরূপ ছিল নাষে অন্য কোন দেশাধিপতি তাহ নিবারণপূর্ববক 
এদেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা! প্রাপ্ত হন এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যে উক্ত জবনেরদের 
হিন্দু ধন্মাঘাতিত্ব স্বভাবে সনাতন ধর্মভূুষণ মহারাজ রাজেন্দ্র রুষ্ণচন্দ্র বাহাদুর ও 
মহারাজ রাজবল্লভ রায় প্রভৃতি বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তিরা জবন দৌরাত্ম্য 
্বীয়ৎ ধর্মরক্ষণে অনন্যোপায় নিরাক্ষণে বিলক্ষণ বিচক্ষণত! প্রকাশে ইঙ্গলশীয়দিগের 
শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ কৌশলে ছলে এই স্থুবিষ্তার স্থসমুদ্ধ রাজ্য এই আকাঙ্ান়্ 
তাহারদিগের অধীন করিয়া দেন যে তাহারা এই: দেশের রাজ হইয়া রাজধর্মানূলারে 
সর্বধন্ম প্রতি সমস্সেহ প্রকাশ করিবেন বিশেষত হিন্দুধর্দের প্রতি সর্বদাই যত্তবান 
থাকিবেন যেহেতুক উক্ত মহাশয়রা কেবল স্বীয় ধর্দরক্ষার্থে শান্ত্রসিদ্ধ জবনেরদের 

২-_৫৭ 


৪8৫০ ওব্াদ পাত্রে সেক্কাব্েল্র কথা 


বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। হে সম্পাদক এইক্ষণে কি দেশাধিপতি মহাঁশয়রা 
হিন্দুরদের প্রতি সে স্সেহ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন যে এইরূপ অত্যাচার অর্থাৎ 
হিন্দুরদিগের প্রধান খাদ্য ভ্রব্য শর্করাদিতে গো অস্থি মিঅিত করণ বিষয়ে শাসনাজ্ঞ। 
করেন না এমত হইবে না। যা হউক মহাশয় এতৎপত্র দর্পণাপর্ণে চির্নবাধিত 
করিয়া উক্তাত্যাচার রাজাপ্রজা উভয়ের স্থগোচর করাইবেন। বহ্বাজার নিবাসি 
কতিপয় দর্পণপাঠকস্তয | 


(৯ জুন ১৮৩৮। ২৮ জ্যেষ্ঠ ১২৪৫) 


স্বীপাস্তরে কুলিরদের প্রেরণ।--পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিবেন যে কএক 
বৎসরাবধি ভূরি২ কুলি লোক বিশেষতঃ পর্বতীয় ধাঙগড় কুলিরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে এবং 
আমেরিকান্তঃপাতি টাপু উপদ্বীপে বাহুল্যক্ূপে কজিকাতাহইতে পাঠান যাইতেছে এবং 
গত ১২ মাসের মধ্যে এতাদৃশ প্রেরিত লোকেরদের সংখ্যা ৫৭৮৬ এবং তাহারদের সঙ্গে 
১০০ স্ত্রীলোক প্রেরিত হয়। এই বিষয় ইঙ্গলগুদেশে পালিমেন্টে আন্দোলন হওয়াতে 
তাহারা এই ব্যবহার বিষয়ে অত্যন্ত দোষার্পণ করিয়াছেন এবং এ দোষ যথার্থও বটে 
যেহেতুক এ দীনহীন লোকেরদিগের আগাম ছয় মাসের মাহিয়ানা দেওয়া যাইবে এমত 
লোভ দেখাইয়া! তাহারদের বাসস্থান হইতে আনয়ন করে শেষে তাহারা প্রায় কিছুই পায় 
না যে দ্ফাদারেরা তাহারদিগকে যোটাইয়া দেয় তাহার1 এ বেতনের চারি অংশের তিন 
অংশ হাত মারে এবং কোন২ কুলিরদের এমত দুরবস্থা হইয়াছে যে জাহাজে উঠিবার সময়ে 
কেবল একটি কি দুইটি টাকা পায় কোন সময়ে এমতও হইতেছে যে তাহার! পলাইয়] যায় 
এবং তৎপরিবর্তে অন্য ব্যক্তির আবশ্কত। হওয়াতে দফাদার কলিকাতা শহরের মধ্যে 
যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া জাহাজে পাঠায় এবং যে সকল স্ত্রী প্রেরিত হয় তাহারদের 
মধ্যে অত্যন্প স্ত্রী এ কুলিরদের বিবাহিতা কিন্ত অধিকাংশ কলিকাতাস্থ বেশ্টালয়ের ত্যাজ্য 
ছুর্ভাগার!। 

ইত্যাদি ব্যাপারে অনিষ্ট নিবারণার্থ পোলীসের অধ্যক্ষ শ্রীযৃত কাণ্চান বর্চ সাহেব 
বাণিজ্যকারি সাহেবেরদিগকে কহিলেন যে তোমরা কুলি লোকেরদিগকে আগাম 
৪ মাসের অধিক মাহিয়ান! রিবা না তাহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন কিন্তু দফাদারের! 
দেখিলেন যে তাহাতে আমারদের লাভের ন্যুনতা হয় এইপ্রযুক্ত আগাম ৬ মাসের 
মাহিয়ানা না পাইলে দফাদারেরা কুলি দিতে স্বীকার করিল না তৎপ্রযুক্ত বাণিজ্যকারি 
সাহেবেরদের সুতরাং তাহাই স্বীকার করিতে হইল। এই ব্যাপার অল্পকালের মধ্যে 
গবর্ণমেন্টের বিবেচিত হইবে । এই বিষয়ে আমরা ফ্থাসাধ্য অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক 
আছি অতএব পাঠক মহাশয়ের! অন্ুগ্রহ্পূর্ব্বক যদি ইহার কোন প্রামাণিক বার্ত। প্রেরণ 
করেন তাহাতে আমরা উপকৃত হইব । 


বিবিধ ৪৫১ 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯। ৬ ফাস্গুন ১২৪৫) 

আমারদিগের ইংলণীয় বন্ধু মধ্যে এইক্ষণে নৃতন২ বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা প্রকাশিত 
যাহাতে হয় এতাদৃশ উৎসাহ হইয়াছে এপ্রদেশে বিদ্যা ও সভ্যতা যদ্রপে বৃদ্ধি হয় তৎ চেষ্টা 
বিষে ন্যনতা নহে পরস্ত দেশের রীতি ও বিদা। বদ্দন বিষয় কিয়ৎ মিথ্যা ধশ্মাবলদ্বনে হ্রাস 
হইতে পারে এতদ্দেশস্থ লোকদিগের রীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ হইয়াছে তাহার 
নিরূপণ এই যে কলিকাঁতার পশ্চিমাংশে প্রায়ঃ দশ ক্রোশ অন্তর এক গ্রাম সেই স্থানে 
তত্তবায়ের বাটীতে এক দেবতা হ্বয়ং উত্বাপিত হইয়াছে বহু২ বিজ্ঞ পণ্ডিত সকল এ স্থানে 
দেবতা নিরূপণ করণ জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহারদিগের নানা পুরাণাদি জ্ঞান 
থাকিলেও কোন দেবতার প্রতিমুত্তি নাস ও পূজা এই সকল বিষয় কিঞিৎও নিবপণ 
করিতে পারিলে এ নান! দেবতার প্রতিমৃত্তি এই এক খান রখ ষোড়শ ঘোটক তাহাতে 
নিয়োজিত তদুপরি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে এ দেবতার আকৃতি বিস্তাসিত আছে এবং তাহার 
ছুই পারে স্ত্রীপুরুষ দণ্ডায়মান পরন্তু কিয় কাগজ ৩ লেখনী আছে এ দেখতার নিরূপণ 
অজ্ঞাত হইতে রাত্রে উপবাসী তন্তবায়ের মাত নিরাহারে রাঁহয়াছেন।-_ জ্ঞানাছেষণ। 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ৬ আশ্বিন ১২৪৬) 


্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু |” ১ দফা আসাম দেশ অতি পূর্বের বরহি 
ও চুটিয়৷ ও কাচারি ও বারওঞা ও দরঙ্জি রাজা এই পঞ্চ রাক্কাতে বিভক্ত থাকিয়! ৫ রাজার 
স্বাধীনে ৫ খণ্ডী ছিল ততপর ইন্ত্রবীধ্যজ চুকাফা নামক মহারাজ নরা দেশ হইতে ইন্দ্রবর 
প্রস্]দ্রাৎ সৈন্তাহরণ পূর্বক যুদ্ধাক্রান্তে আসিয়। শকান্ধা ১১৬২ শকে আপামে প্রবেশ হইয়া 
ক্রমশ এক২ রাজাকে সংহার করিয়া স্বাধীন করিতে লাগিলেন শুর্দদে প্রতাপ সিংহের 
আমল পর্যন্ত € রাজাকে শমন ভবনে বিদাই দিয়া কামপৃষ্ঠ র্তপৃ ভত্্রপৃষ্ট সৌমারপৃষ্ট 
চতুঃপৃষ্ঠ জয় করিয়া ভোগদখল করিতে ছিলেন আমরাও উক্ত রাজাগণের প্রসাদাৎ যথেষ্ট 
সম্মান পাইয়া অশেষমত ভরণ পোষণাদি পাইয়া বাহুর মতে বিন| করে মহানন্দেতে শুপ্রতুন 
ছিলাম। পাইকান অর্থাৎ ক্ষুদ্র গ্রজারদিগেরহ পাঁল খানি ব্যতীত কিছু ছিল না! এই 
মতেই ১৭০৯ শকপর্য্স্ত মুদ্দত বৎসর প্রতুল ছিল ইন্ডিমধ্যে তদ্দেশীয় মটক বিখ্যাত দুষ্ট 
লোকেরা দৌরাত্ম করণেতে মহারাজ সৌরীনাথ সিংহ স্বকীয় তক্ত ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজ 
কোম্পানি বাহাদুরের আশ্রিত হওয়াতে সরকার হইতে অভয়প্রদান পূর্ব্বক কর্ণওয়ালিস 
কামাত্ডিন সাহেবকে সৈন্য সমেত প্রেরণ করিয়া ু্ট ছুম্মথ মূটক লোককে তাড়িত করিয়া 
রাজাকে ১৭১৬ শকে পুনরায় গদিতে স্থাপন করে তদবধি গৌরীনাথ সিংহ ও কমলেস্বর 
সিংহ ও চন্দ্রকাত্ত সিংহ এ তিন রাজা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের প্রীসাদা২ স্থখেতে রাজভোগ 
করেন মহামন্ত্রি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞ্রিভাঙ্গরিয় দিগপাল বৎ মুলুক শাসন রাখেন তাহার 
কালাবসানে বদনচন্র বড় ফুকনের আনীত হওয়াতে ১৭৩৮ শকে দ্ধ রাজার সৈন্য আসিয়া 


| 


6৫২. সগ্ঘ্াদ পত্রে দেক্াজ্েলেত ক্খা 


আক্রমণ করে ১৭৪৬ শক পর্যাস্ত তাহারদের কুরীতি কুনীতি কুব্যবহার ধন জন মান্তমান 
জাত্যজাতী তাবতাহরণ দৌরাত্ম্য যাহা করে তাহা গণেশ দেবোপি লিখলে দক্ষম রহিত 
.তশ্মিন কালে আমারদিগকে কাল নর্পের উদর হইতে ঈশ্বরের ন্যায় নিজ দয়াগুণে ভূরি২ 
থরচপত্রকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাবৎ দেশস্থকে মহোত্ীর্ণ করিয়াছেন ইহাতে বাল্য বৃদ্ধ 
যুবাদের এরের কাছে নিয়ত প্রার্থনা রাখি যে কোম্পানি বাহাদুরের যশ খ্যাত ও কান্তি ও 
দীপ্চি সতত বুদ্ধি করুন... | শ্রামণিরাম বড়বন্দর বড়ুয়া । 


€ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ৪ ফাল্গুন ১২৪৬) 


কলিকাতায় শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাছুরের শুভ প্রত্যাগমন বিষয়ে এবং 
উহার কর্তৃত্বাধীনে আফগান স্থানীয় যুদ্ধেতে ইঙ্গলগ্তীয়দের কৌশল ও পরাক্রমেতে 
কৃতকাধ্যতা হন বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্তের প্রতি বন্দনাস্থচক এক পত্র অর্পণ করণের 
ওচিতানৌচিত্য বিবেচন1 করণার্থ বর্তমান মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার অপরাহ্ন চারি 
ঘণ্ট। সময়ে পশ্চাজিখিত মহাশয়েরদের কতৃর্ক হিন্দুকালেজে বৈঠক করণার্থ কলিকাতা ও 
তব্লিকটস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা আহত হইয়াছেন। 


রাজা বরদাক্ঠ রায়। শিবনারায়ণ ঘোষ। রাজ! নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাছুর | 
নবরুষ্ণ সিংহ। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ । আনন্দনারায়ণ ঘোষ। মতিলাল শীল । কালীকিস্কর 
পালিত। রামরত্ব রায়। বিশ্বনাথ মতিলাল। লক্ষমীনাথ মল্লিক। জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায়। 
বীর নরসিংহ মল্লিক। রাজ্জা! রাধাকান্ত বাহাদুর । রাজা কালীকুষ্ণ বাহাদুর । দ্বারকানাথ 
ঠাকুর। রসময় দত্ত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রামকমল সেন। রষ্টমজী কওয়াসজী | 
মানক জী রষ্টমজী। রায় কালীনাথ চৌধুরী । রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । আশুতোষ 
দেব। কানাইলাল ঠাকুর । গোপাল ঠাকুর । বাধাপ্রসাদ রাঁয়। 


(৮ জানুয়ারি ১৮৩১ । ২৫ পৌষ ১২৩৭ ) 


বর্ষফল।-_১৮৩*, সেপ্টেম্বর ১৭।-__এই সময়ে শ্রীযুত বাবু রাজচন্ত্র দাসকতৃক নির্িত 
হাটখোলার এক নৃতন ঘাট সর্বসাধারণের উপকারার্থে খোল! হয়। 


( ৭, ১৪ জানুয়ারি ১৮৩২) 
১৮৩১ সালের বর্ষফল-”- 
জান্গআরি, ১৮। আলবিয়ননামক জাহাজে আঙ্রাহণপূর্ববক শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
রায় কেপে পহুছেন। | 
মার্ট ৮। রাজা বৈদ্যনাথ রায় হপ্তকলমবিষয়ে দ্বিতীয় মোকদমায় মুক্ত হন। 


বিবিধ ৪৫৩ 


জুলাই, ২। মারকুইস লাম্দভৌন সাহেব ভারতবধস্থ কতক লোকেরদের এক দরখাস্ত 
কুন্নীনেরদের সভায় প্রস্তাব করেন তাহাতে এই প্রার্থন! লিখিত ছিল ষে হিন্দুর বিধবার! 
চিতারোহণ করিতে না পায়। এবং তৎ্নমকালীন কহিলেন যে শ্রীযুত বাদশাহের রাজসভায় 
তদ্ধিপরীতে যে দরখাস্ত দেওয়| গিয়াছে তাহ আমরা! অতিসমাদরপূর্ধক গ্রাহ করিৰ বটে 
কিন্ত তাহা সফলহওনের সম্ভাবনা নাই । 

জুলাই, ৭। কলিকাতার ফ্রি স্কুল গির্জীঘরের গাথনি সমাপ্ত হয়। 

জুলাই, ২০। কলিকাতা নগরে এতদ্দেশীয় এক মেডিকেল্‌ সোসৈটি অ্বর্থাৎ চিকিৎসার 
সমাজ স্থাপিত হয় [ সংস্কৃত ] কালেজের পূর্ব চিকিৎসক পণ্ডিত শ্রীযুত খুর্দিরাম বিশারদ ' 
তাহার সেক্রেটরী হন। 

বঙ্গদেশে এতদেশীয় তৃলা ও রেশমী বস্ত্রবাবসাষ্ি ও শিল্পিগণ ইঙ্গলগু দেশে বোর্ড: 
ভ্রেডে এক দরখাস্ত করেন সেই দরখাস্ত স্বাক্ষরকরণার্থ প্রচলিত হুইয়াছে এমত জনরব 
হয়। তাহারদের প্রার্থনা এই যে বঙ্গদেশজাত তততদস্তর মাসুল বিষয়ে ইঙ্গলগুদেশজাত 
তত্দ্বস্তর তুল্য হয়। 

জুলাই, ২₹। এতৎসময়ে কলিকাতার এতদ্দেশীয় সগ্ধাদ পত্রে স্্রীবিদ্যাবিষয়ে ও 
জাতিভ্রংশবিষয়ে ও জাতিভ্রংশ হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হরণ হয় কি না এ সকল বিষয়ের 
আন্দোলন হয়। 

আগন্ত,৯। ভারতবর্ষের মফঃসলনিবাসি ইঙ্লত্তীয়েরদের পত্র এই নামধারি 
এক গ্রন্থ ক্রফর্ড সাহেব ইঙ্গলওও দেশে প্রকাশ করেন। এগ্রন্থে সাহেবেরা আপনারদের 
অবস্থা এবং কোম্পানী বাহাছুরের রাজ শাসনে এতদ্েেশীয় লোকের অবস্থা বর্ণনা করেন । 

»সেপ্টেম্বর, ৩০। বাবু মাধবচন্ত্র মল্লিক কলিকাতার ইঙ্গলগ্ডীয় সাদ পত্রে প্রকাশ 
করিয়া লেখেন যে তিনি ও তাহার মিত্রের! হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত অসম্মত। 

নবেম্বর, ১১। তিতুমীরনামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মূনলমান যশোহর ও 
রুষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্গিহিত স্থানে রাজবিদ্রোহি কর্ম আরম্ত করে। তাহারা আপনারা 
মৌলকীনামে খ্যাত হয় এবং তাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাট করে এমত বোধ 
হইল। এ তিতুমীর সৈয়দ আহমুদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে এ সৈয়দ আহমুদ শ্রীযুত 
রণজিৎ সিংহের দেশে উৎ্পাতকরণের উদ্যোগে হত হয়। 

নবেম্বর, ২৭। বাঁরাকপুরহইতে এক রেজিমেপ্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও 
দমদমাহইতে কতক অস্বারূঢ তাহারদের প্রাতিকুল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও 
তাহার অনুচর ৮০৯০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়| কলিকাতায় 
প্রেরিত হয়।, | 

দিসেম্বর, ২৬। ইন্টিত্রিয়ান সম্থাদপত্রসম্পাদক অভিবিচক্ষণ ড্রজু সাহেব ওলাউঠা 
রোগে কালবশীভূত হন এবং সকলেই তাহাতে অতিখেদাস্থিত। 


নি সংবাদ পত্রে সেক্তানেেল্র ক্রথা 
(১২জানুয়ারি ১৮৩৩ । ১ মাঘ ১২৩৯) 

১৮৩২ সালের বর্ফল-_ 

মে, ৪। মৃত মাবুকুইস হোষ্টিং সাহেবের প্রতিমৃত্তি কলিকাতায় লালদীঘীর এক 
প্রান্তে স্থাপিত হয়। 

জুন, ১৪। কলিকাত। শহরের বিংশতি ক্রোশ অন্তর টাকীতে শ্রীযৃত পাদরী ডপ 
সাহেবের অধ্যক্ষতায় এক অততযুত্তম পাঠশাল। স্থাপন হয়। তাহাতে ইঙ্গরেজী বালা 
পারস্য ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক। 

সেপ্তেস্বর, ৯। সর্বত্র চিৎপুরের নবাবনামে বিখ্যাত নবাব সৌলৎজঙ মুরশিদাবাদে 
পরলোকগত হন যে মহম্মদ রেজা খা অনেককালপর্ধ্যস্ত বঙ্গদেশের তাবৎ ফৌজদারীকাধ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন তাহার পুত্র ইনি অতিবিজ্ঞ ও দানশীল ছিলেন । 

অক্তোবর, ১৭। ইনকোএরর পত্রসম্পাদক শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বাড়ুয্যে খরীস্গীয়ান 
ধন্ম গ্রহণ করেন । 

নবেদ্বর ২৭। উয়ারিন হেষ্টিংশ সাহেবের অতিগপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কাস্ত বাবুর পৌন্র 
মহারাজ কুমার হরিনাথ রায় বাহাছুর একত্রিংশত্বর্ষ বয়স্ক হইয়া কলিকাতায় লোকাস্তর গত 
হন। তাহার অসীম ধনের উত্তরাধিকারী অপ্রাঞ্ব্যবহার এক পুক্রমান্ম আছেন। 

দিসেম্বর ১২। কলিকাতানগরে অতি বুহৎ এক বাণিজ্যের কুঠী শ্রীযুত আলেকজান্দ্ 
কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তদ্দারা লোকেরদের অপূর্ব ভয় ও কেশ জন্মে। 


(৪ জানুয়ারি ১৮৩৪ । ২২ পৌষ ১২৪* ) 


১৮৩৩ সালের বর্ফল-_[ ইঙ্জলিসমেন সগ্বাদপত্রহইতে নীত ] 

২ জান্গআরি। হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা শ্রীযুত ভাক্তর উইলসন সাহেবকে রৌপ্যময় 
এক গাড়ু প্রদান করেন। 

৫€ জানআরি । মাকিণ্টস কোং দেউলিয়া হন। 

১১ মে। শ্রীরামপুরের গবরুনর হলনবর সাহেবের পরলোকগমন হয়। 

২৭ জুলাই । বজদেশীয় মহাশয়েরা প্রথমতঃ গ্রান্দজুরীতে উপবেশন করেন। 

" ১৩ সেপ্তেম্বর । এতৎসময়ে কলিকাতাস্থ তাবল্লোফের একটা জর রোগ হয়। 

২১ সেপ্ধেম্বর। ডেখুটি কালেক্টরীপদ যে কোন জাতীয় বা ধর্মীবলম্বী হউন 
সর্ধগ্রকার ব্যক্তির প্রতি শ্রীলশ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর মুক্ত করেন। 

৭। অক্টোবর । গবর্ণমেন্ট কলিকাতায় সঞ্চয়ার্থ এক ব্যাক্ক স্থাপন করেন। এ তারিখে 
দেওয়ানীবিষয়ক অপরাধে গবর্ণমেণ্ট শারীরিক দণগ্ুদেওন রহিতের হুকুম করেন। 

২৫। নবেম্বর । ফাগিসন কোম্পানির কুহী দেউলিয়া হয় 


বিবিধ 8৫৫ 


(২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ । ১৫ বৈশাখ ১২৪৬) 


১২৪৫ সালের বর্ষফল ।-_ 

বৈশাখ ।--*দয়ালঠাদ আট্যের স্বজ্ঞানে বৈকু) প্রাপ্তি ।-..প্রীৃত ডাং ওসেনেসি 
ও শ্রীযুত ভাং ইজরটন সাহেবেরদিগের কর্তৃত্বাধীনে কলুটোলায় এক চিকিৎসাঁলয় স্বাপন। 

জ্যেষ্ঠ ।-_পিকনিক নামে এক ইঙ্গরাজী পত্র প্রক্কাশ হয়। 

শ্রাবণ ।---খিদ্িরপুর গ্রামে শুভদা নামক একসভার সংস্থাপন হয় ।-"*শিমুল্যাস্থ 
শ্রীধুত অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর বাটাতে কন্তিপয় যুব! কতৃক এক সভা সংস্থাপিত হয় 
ইত্ডিয়ান একডিমিতে বাঙ্গাল! ভাষাশিক্ষা দেওনারস্ত হয়। 

তাত্র।"**শ্রীযূত বাবু আশুতোষ দেবের বাটাতে প্রবোধ উজ্জল নামে এক সভা 
সংস্থাপিত হয়।.""টাপাতলায় প্রবোধ কৌমুদী নামে এক সভ। হয়। 

আশ্বিন।--বহুবাজারস্থ শ্রীযুত বাবু রাঁধামোহন, সবকারের বাটাতে এ পর্লিস্থ এবং 
টাপা তলাস্থ বাবুগণ কর্তৃক সখের সংগীত সংগ্রাম হয়। 

কান্তিক।-কিনু রায় কোং দেউলিগনা হয়। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবনে 
ঘোড়ার্দাকোস্থ ও বাগবাজারস্থ সখের দলের সংগীত সংগ্রাম হয়।'"*শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন 
আঢ্যের ওরিএণ্টল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ে বাল] ভাষা শিক্ষা দানারস্ত হয়। 

পৌষ ।- গোলাম আব্বস সাহেব এক বাদ্য শিক্ষালয় স্থান উদ্যোগ করেন। 

মাঘ।-_শিল্প কর্মের প্রাচুধ্যের উপায় করণার্থ শিল্ন বিদ্যালমনামে সভা সংস্থাপিত 
হয়।**'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় । 


ষ্টব্য 
অনবধাঁনবশতঃ নিয়লিখিত অংশগুলি এই পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই ।-_. 
(৩ মাচ্চ ১৮৩২। ২১ ফাস্তন ১২৩৮) 


ধর্মসভা ।--গত ৮ ফাল্গুণ রবিবার ধর্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ৬নাথুরাম 
শাস্তির মৃত্যু সন্ধাদ উপস্থিত হইবাতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন অপর তিনি ধর্ম্সসভা- 
ধ্যক্ষেক পাগ্ডিত্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎপদে শ্রীযুত রামতন্থ তর্কসরম্বতী ভট্টাচার্য অভিষিক্ত 
হইলেন '*'। সং চং। 

(২২ ডিসেম্বর ১৮৩২। ৯ পৌষ ১২৩৯) 

শ্যূত মেষ্টর হের সাহেব ।-_উক্ত সাহেবের প্রতিমুন্তি নির্মাণার্থে যে টাদা হইয়াছিল 
তাহার টাকা কত আদায় হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বে বিশেষরূপে বিবেচনা করি নাই 
এবং এ প্রতিমৃত্তি প্রস্তুতের বিলম্বহওয়াতেও কিঞ্ৎকাল স্থগিত ছিল কিন্তু এইক্ষণে হিসাব- 
দৃষ্টে বোধ হইল নে টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকেরদের নিকটে মজুদ হইয়াছে এবং 
প্রতিযুদ্তিও প্রস্তুত আছে কিন্তু এইক্ষণে কেবল কমিটির বিবেচনার অপেক্ষা আছে অতএব 
ভরস৷ করি কমিটির বিবেচনাতে যদ্যপি এ প্রতিমৃদ্তি শ্রীযুূত মেষ্টর সাহেবের সর্বাবয়ব- 
তুল্যবূপা হয় তবে অবিলম্বে তাহা নির্ণাত স্থানে রাখা যাইবেক অতএব যে সকল 
মহাশয়েরা বৌধ করিয়াছেন এই চাদার টাকা আদায় হয় নাই তাহারা এইক্ষণে নিশ্চয় 
জানিবেন যে টাকার জন্টে প্রতিমুত্তি লওনের কোন বাধ! জন্মিবেক না ইতি ।-_জ্ঞানাম্বেষণ। 


(২৫ মে ১৮৩৩। ১৩ জ্যষ্ঠ ১২৪৩) 


'স্বৃত কালেজের ছাত্রদিগের পাঁরসী পড়িবার অভিলাষ ।- শ্রীযূত চন্দ্রিকাপ্রকাশক 
মহাশয় সমীপেষু ।*'*আমি শুনিলাম সংস্কৃত পাঠশালার কতকগুলিন ছাত্র পারপী অধ্যয়ন- 
ফরণাশয়ে উক্ত কালেজের কন্মনির্বাহক সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন । সাহেব 
তাহাতে কি অনুমতি করিয়াছেন বিশেষ জানিতে পারি নাই" | সংপ্রতি আমার জিজ্ঞাস্য 
এই এ ছাজ্জের পারস্য বিদ্যা কি কারণ অভ্যান করিতে চাহেন ইহা বুঝিতে পারি না। 
যদি বল নান। বিদ্যোপার্জন করিলে হানিবিরহ। উত্তর লত্য কি যদি সিরিশ তাদার মীরমুন্সী 
পেস্কার নাজীর ইত্যাদির কর্াকাজ্জী হইয়া পারসী পড়েন তবে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহাতে 
সংস্কৃত শাস্ত্রের আবশ্যক রাখে না তজ্জন্ত ক্লেশ ত্বীকার কেন করেন। যদি বল সংস্কৃত শাস্ত্র 
অধ্যয়ন না করিলে এ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় না এবং বেতনও পাইবার সম্ভাবন' 
থাকে না রদ ই প্রথমতঃ সংস্কৃত পড়িতে হয়। উত্তর এ কথায় বোধ হয় এ সকল ছাত্র- 


দ্রষ্টব্য ৪৫৭ 


দিগের অভিলাষ পারসী ইঙরেজী পড়িয়া সিরিশ তাদারাদির কর করিবেন যদি এমত হয় 
তবে সংস্কৃত বিদ্যার প্রাচুর্য করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট যে মনোষোগ করিকেছেন তাহাতে 
বিরত হইতে পারেন তাহ। হইলেই সংস্কত কালেজ উচ্ছিন্ন হুইবেক1...৪ টজান্ঠ ১২৪, 
সাল। কস্চিৎ কালেজ বহিভূতি ছাত্রস্ত । 


আমরা এই পত্র পাইয়া চম্কৃত হইপাম না যেহেতুক সংস্কৃত প.ঠশালার ছাত্ররা 
কেবল সংস্কৃতই অভ্যাস করিবেন এই বর্মছিল কিন্তু ৬াং উইলপন সাহেব প্রভৃতি কএক 
জন কালেজাধ্যক্ষ সাহেবদিগের মভ হওযাতে এ ছাত্রের! কেহ২ ইঞ্গরেজী বিদাও এমভা।স 
করিতেছেন তৎপরে পারসী পড়িলেই বাকি ক্ষতি । ইছাবদিগের দ্বার। হিন্দুর ধর্ম কর্মাদি 
কখন সম্পন্ন হইবেক না ইহ! ইঙ্গরেজী পড়াতেই নিশ্চ্ হইগ্লাছে ভৎপরে পারসী পড়াতে 
আর কি গহিত হইতে পারে। কিন্তু খেদের বিষয় এই «য অপাত্র ছাত্রেণ সংস্কত শাস্ত্রের 
মর্যাদ। বিবেচন। করিতে পারিলেক না তত্প্রমাণ দেখ এতচদ্দশীয় ব্রাহ্মণ কুলীন ধনবন্‌ 
এতাদৃশ ব্যক্তিকে উপেক্ষ। করিয়া এক জন বংশ ব্রাহ্মণ দীন কিন্তু শান্তরজ্ঞ তাহাকেই সৎপান্র 
জানিযা দৈব পিতৃকশ্্ ও ফলজন্ক দানাদি দ্রবা প্রান কর। যায় এবং সমাদরের বিশেষ 
সভাতেই প্রকাশ আছে ইত্যাদ্রি এমত মধ্যাদ। পরিত্যাগ করিতে ধাহার। ইচ্ছুক তাহার- 
দিগকে কিপ্রকারে বুদ্ধিমান কহিতে পারি। যাহ! হউক সংখ্কত কালেজ স্থাপনহওয়াতে 
আমারদিগের দেশের উপকার হইবে এমত ভরসা প্রথমতঃ হইয়াছিল যেহেতুক শাস্ত্রের 
প্রাচ্ধ্য হইবেক এক্ষণে সাধারণের উপকারের বিপরীত বোধ হইতেছে যেপধ্যন্ত প্রাচীন 
অধ্যাপক মহাশয়ের! এ কালেজে নিযুক্ত আছেন তাবৎকাল ছাত্রেরা একাকার করিতে 
পারিবেক না ত্পরে তাবতেই স্বেচ্ছাচারী হইবেক তাহারি সোপান ইঙ্গরেজী পারণী 
অধ্যয়ন।” অতএব বুঝ| যার যদ্যপি গবর্মমেন্ট কালেজের বিষয়ে মনোঘোগে বিরত হন 
তাহাতে সর্ধবপাধারণের আহ্লাদই জন্সিবেক |-_-চত্্রিকা। 


(৩ মাচ্চ ১৮৩৮ । ২১ ফাঞ্তন ১২৪৪ ) 


হিন্দৃস্থানীয় ভাষা ।--কথিত আছে ঘে আগামি জানুমারি মাসের ১ তারিখ পধ্যন্ত 
বঙ্গদেশের তাবৎ আদালত হইতে পারশ্য ভাষা উঠাইয়া বাওছনর শীমা স্থির হইয়াছে 
এবং তৎপরিবর্তে দেশীয় ভাষা স্থাপিত হইবে অতএব এইক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালত 
বিবেচনা করিতেছেন পারস্তের পরিবর্তে তাহারা কোন্‌ ভাষ| চলন করিবেন এবং উক্ত 
আছে যে এ আদালত হিন্দুস্থানীয় ভাষা মনোনীত করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীল শ্রীযূত গববুনব্‌ 
সাহেবকে পরামর্শ দিঘ্লাছেন যে এই আপীল আদালতে ত্বাবৎ মিছিলে হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে 
কর্ম নির্ব্বাহ হয়। এই আদালতের তাবৎ জঙ্জ ও উকীল ও আমলারা সকলই ভিন্দৃস্থানীয় 
ভাষা! জানেন এবং বঙ্গভাঁষ! চলনের এই প্রতিবন্ধক যে সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকায় 


২--৫৮ 


৪৫৮ গলাদ পত্রে সেকাবেলর ক্রখা 
যত জিল। তাহার তিন অংশের একাংশে হিন্দৃস্থানীয় ভাষা চলন আছে। বোধ হয় এই 
আদালতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার ঘ্বারা বিলক্ষণ রূপে কার্ধ্য নির্বাহ হইতে পারিবে । পাঠক 


মহাশয়ের এই বিষয় শুনিয়া পরমাহলাদিত হইবেন যে অত্যল্প দিনের মধ্যে সরকারী তাবৎ 
কর হইতে পারস্ত ভাষার ব্যবহার একেবারে উঠিয়া যাইবে । 


(২৯ মে ১৮৩০। ১৭ জ্যেষ্ঠ ১২৩৭) 


মফঃসলে দারোগার সুরতহাল বিষয়ের আমারদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহ! 
লিখি। কোন গ্রামে যদ্যপি ডাকাইতি কিন্বা চুরি অথব1 খুনি বা দাঙ্গ হঙ্গামের স্ুরতহাল 
উপস্থিত হইল তবেই দারোগা বাহুস্ফোট অর্থাৎ তাল ঠুঁকিয়! বা বগল বাজাইয়া৷ তথায় 
উপস্থিত হয় প্রথমে স্থরতহালে চাসার হাল গণ যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের 
কি হাল করিবেক তাহা স্থির করিতে পারে না শেষ হাড়ির হাল করিয়া ছাড়ে অর্থাৎ 
সকল লৌক ধরিয়। অগ্রে আপন লাভের নিমিত্ত অমর্ধ্যাদাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ গালাগালি 
জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট করিয়া অভিলাষ মত টাকা আনিয়। 
দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে 
তাহার উপর কোন দোষ না স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইল ইত্যাদি 
লিখিয়! হজুর পাঠায় ইহ! অনেক জজ তদারক করিয়া দ্ারোগাকে শাজ1 দিয়া কর্শহইতে 
দুর করিয়াছেন কিন্তু তথাচ নিবারণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক স্থনিয়ম হইলে ভাল 
হয়।-_-চন্দ্রিকা। 


(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কার্তিক ১২৪০) 


শ্রীযুত বাবু রামকমল সেনের অতি বিবেচ্য যে আবেদন পত্র [টাউন-হলে ডিগ্রিক্ট 
চ্যারিটেবল্‌ সোসাইটির অন্তর্ভূক্ত নেটিব কমিটির ১৪শ বৈঠক উপলক্ষে পঠিত ] নীচে 
প্রকাশ কর! গেল তাহাতে আমরা পাঠক মহাশয়েরদের বিশেষ মনোযোগহওনের প্রার্থনা 
করি। তন্মধ্যে বাবুজী যে প্রত্যেক কথ| লিখিয়াছেন তাহার সত্যতার বিষয়ে আমরা 
স্থুসম্মত বটি এবং এঁ অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়ের মহোদেযাগেতে এতদ্দেশীয় লোকের যে 
উপকার হইবে এমত আমারদের বিলক্ষণ ভরসা আছে। যেহেতুক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি 
ব্যাপারে এতর্দেশীয় ধনি লোকেরা যদ্রপ অপরিমিতরূপে ধন ব্যয় করেন তদপেক্ষা অধিক 
অনিষ্ট আর কিসে হইতে পারে। উক্ত কর্মমাদ্দির উপলক্ষে তাহারা যে প্রচুর ধন বিতরণ 
করেন তাহাতে কি ব্রাহ্মণ কি দরিদ্রগণ কাহারে! উপকার নাই দরিদ্রগণের উপকার কিরূপে 
হইতে পারে তাহারা স্বং বাটা ও ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া আগমনকালে বহুকষ্ট পায় কখন২ 
কালের অশুভত্বপ্রযুক্ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং এক ব1 ছুই রাত্রিপর্য)স্ত বনুকষ্টে 
বসিয়াং কখন বা ম্ষে পশুর স্তায় একটু শুইতে পায় শেষে তাহারা আপনারদের ঘরে বসিয়া 
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ে উপার্জন করিতে পারিত তত্তল্য কিঞ্চিৎ পাইয়া কথন বা তদপেক্ষা নূন অকিঞ্চিংকর 
কিঞ্চিন্মাত্র পাইয়া বিদায় হয়। এবং ব্রাঙ্মণেরদের যে উপকার হয় তাহাই বা কিপ্রকারে 
কহ] যাইবে যেহেতৃক ব্রাহ্মণেরা নিফন্মে বলিয়া দান (ভোজ্যাদি খান বদাপি তাহারা কোন 
উত্তম স্বীয় ব্যবদায় করিয়। উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেন তবে ধনি লোকেরদের স্থানে অমলি 
ধন গ্রহণ করণাপেক্ষা তাহ! উত্তমরূপ জীবিকা বলা যাইত কিন্ত এতদ্রপ আপব্যয়েতে ধাহারা 
ধন পান তীহারদের উপকার নাই কিন্তু ধাহার। উক্তরূপ দান করেন তীঁহারদের বংশের 
অত্যন্ত অপকার অর্থাৎ ধনক্ষয় যদ্যপি আমারদের এই কথার প্রাত কাহারো সন্দেহ থাকে 
তবে চতুর্দিগ নিরীক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইংব ফে কত২ ধনি বংশ্য এডদ্রপ অপব্যয় করিয়া 
একেবারে নির্ধন হইয়াছেন তখন তাহার এ সন্দেহ দূর হইতে পারিবে । এতদ্দেশীয় এক 
জন সম্বাদ পত্রপম্পানক মহাশন্ন স্বীঘ্ন পত্রে সংপ্রতি টিখিয়াছেন যে লার্ড কর্ণ ওয়ালিসের 
চিরকালীন বন্দোবস্তের সমম্ববধি অর্থাৎ গত চল্লিশ বং্সরের মধো এই বঙ্গাদি প্রদেশের 
প্রায় তাবৎ জমীদারের জমীদারী হস্থান্তর হ্ইম্বাছে। ফলত: এই অত্যাশ্ধায বিষদের 
আমর। এই মাত্র কারণ দেখিতেছি থে এতদ্দেণায় জ্মীণারেনা কিঞ্ঝম্াত্র বিবেচনা না করিয়। 
কিঞ্ন্নাম যশঃ প্রাপণ।কাজ্ষী হইগ্া অসরিঘিতরূ€প স্বীয় ধন অপবাম করিম! ফেপেন। যে 
জমীন/রীতে গবর্মমেন্টের রাজন্থ ধর। আছে এবং থে স্থান জরমীদ'রীর উৎপন্ন উপস্বত্ব হইতে 
কর অল্প নেই স্থলে ঠমীদারের অনবধান ন। থাকিলে কধন রাজস্ব বাকি পড়িতে পারে না। 
কখন অকারণ ছুর্দশাতেও কোন২ বংশ্য যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাও আমর! অপহ্ৃব করিতে 
পারি না কিন্তু অতিপাহসপূর্বক আমর! কহিতে পারি যেস্থানে তদ্রপ দৈবঘটনাতে এক 
জমীদশরী নীলাম হৃইক়া থাকে সেই স্থলে জমীদারের অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত 
অপরিমিষ্ত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ/ নীলাম হইয়াছে এই কথা কেহ অস্গিদ্ধ বলিতেও 
পারিবেন ন। কোন২ জমীদারের নিয়ত চতুর্দিগন্থ বুতুক্ষু ভূত্যবর্গ অবিরত অপব্যয় 
করিতে তাহারদ্দিগকে প্রবোধ দিতে থাকেন এবং মহাসমৃদ্ধ শ্রাদ্ধ বিধ!হার্দিতে অনেক 
বিতরণ করিলে কিরূপ যশ হইবে তাহা তাহারদের কর্ণের গোড়ায় নিরন্তর শুনাইতে 
থাকেন অতএব তাহারদের এ কুপরামর্শ শুনিতে২ জমীদার মহাশয় একেবারে ডুবিয়া 
যান। প্র সকল উৎসব কন্মে যত টাকা বরাওর্দ থাকে তদপেক্ষা নিত্যই অধিক ব্যয় হয়। 
যেহেতৃক ধনিব)ক্তি একবার পরী সকল উৎসবাদি কর্শে প্রবর্ত হইলে পরচের সীম। থাকে না। 
স্বার্থপর মস্ত্রিরদের মস্ত্রণীতে অথব! স্বীয় মানদের উত্তেক্জনাতে আরবধ এক কন্মের মধোই 
কত নূতন২ বিষয় উপস্থিত হয় তাহাতে কখন্‌ খরচের যে শেষ হইবে ইহা! কে কহিতে 
পারে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের রাজন্বের কিন্তির দাওয়া চন্দ্রের ন্যায় অবিরত মাসে২ 
পরিবর্তন ক্রমে আসিয়! পড়ে । কিন্তু উক্তরূপ ব্যয়েতে বাবুর ভাগার শুন্য স্থৃতরাং কিন্তির 
দাওয়া শামলাইতে ভারি সদ দিয়া কর্জ করিতে হয়। তৎপরেও পৃজ। শ্রান্ধ বিবাহারি 
কর্দের ন্বানতা হয় না তাহাতে আরো কর্জে ডুবেন পরিশেষে যখন অপরিমিত ব্যয়রূপ পান্র 


৪৬০ সংবাদ পাত্রে লেক্াবলেল কথা 


পরিপুর্ণ হয় তখন তাহার জমীদারীসকল লাটবন্দী হইয়া একেবারে নীলাম হইয়া যাম। 
এবং যে অমাতোরা তাহাকে শির্ক বাত করিতে প্রবোধ দিয়া তছুপলক্ষ আপনারা 
বিলক্ষণ উপার্জন করিয়াছেন কখন২ তীঁহারাই এ জমীদাঁরী আপনারদের নামে ক্রয় 
করেন। | 
(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩ | ১ পৌষ ১২৪০ ) 

মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাঁশয় বরাবরেষু আমরা কএক জন বঙ্গদেশীয় 
এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্ঘ্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইভেছি যে হিন্দস্থানে বাঙ্গালি- 
দিগের প্রধান কর্ধধাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে যে পূর্ববকার বোর্ডের সাহেবদিগের 
নিষেধ আছে এবং উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে কেনন। সাহেবলোক প্রায় বাঙ্গালিদিগকে 
প্রধান কম্ম দেন না ধাহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না! কারণ 
আপন২ এলাকার কমিস্তনরসাহেব মঞ্জুর করেন না কিন্তু শত২ হিন্দুস্থানি লোক বাঙ্গলা 
ভাষায় ও অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অস্মদ্দেশে নানাস্থানে প্রধান২ কর্ম করিতেছেন 
বাঙ্গালিগণের কি ছুর্ভাগ্য যখন ১৮৩১ সালের কাম্থন পঞ্চম জারী হয় তখন বোঁধ হইয়াছিল 
যে অনেক বাঙ্গালি সদরঃলদূর হইবেক তাহাঁও হইল না এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ যে বাঙ্গালি 
কোন সরকারী আফীসে কশ্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে যদিস্যাৎ তৎসময়ে কোন অক্ষম 
ফিরিজি উপস্থিত হয় তবে এ খ্রীষ্ীয়ান ফিরিঙ্গিতে কর্ম পায় যাহ হউক রাজা ও ঈশ্বরপ্রায় 
তুল্য এবং সর্ধজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্ানে আমাবদিগকে কি কারণে এমত অসহিষু 
অপমান করেন যর্দি বলেন যে গবর্ণম্ণে এমত হুকুম কদাচ দেন নাই তবে অকারণে 
আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় যদ্যপি কহেন যে পুর্ধকার বোর্ডের 
সাহেবের। হুকুম দিয়া গিয়াছেন সেই হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদ্রিগকে 
প্রধান কম্ম দেন না উত্তর উক্ত এ বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে যদি কোন বাঙ্গালি কুকর্ম 
করিয়া থাকে কিম্বা তৎকালীন পারস্য ভাষাতে অপারগ জানিয়া অথবা অন্য কারণবশত: 
হুকুম দিয়া থাকেন এ হালতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে “দশের তাবৎ 
লোক দোষী হইতে পারে না ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কর্ম 
পাইতে পারেন না আপনি কপাবলোকনপূর্ধক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া 
গবর্ণমেন্টের অনুমত্যনসারে সর্বসাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবর্ণমেপ্ট গেজেট ও ইতিয় 
[ গেজেট ) হরকরাপ্রভৃতি সম্বাদপত্রে ছাপাইঘা দেন গ্রে হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি কি অন্তান্ত 
জাতির কোন কর্ম পাইতে'নিষেধ নাই ইহা হইলে আমর! সর্বতোভাবে আপনার নিকট 
পরমোপকৃত আছি ও হই এবং বাঙ্জালিগণ যে এ বিষয়ে আত্যস্তিক ম্লান আছেন তাহাও 
আপনার দয়! প্রকাশে প্রফুল্ল হন নিবেদন ইতি সন ২২৪* সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ। 
শ্রীকমলাগ্রসাদ রায়। শ্রীহরিপ্রলাদ মুখোপাধ্যায় । শ্রচন্দ্রকাস্ত চট্টোপাধ্যায় । 
শ্রীগোবিব্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । মোং কলিকাতা । 


টব ৪৬১ 
(২ নবেম্বর ১৮৩৩। ১৮ কান্তিক ১২৪০ ) 


দর্পণের প্রতি ।-আমর! গত শনিবারের দর্পণে দেখিলাম ততপ্রকাশক মহাশয় 
এতদ্দেশীয় হিন্দু লোকেরদিগের এক ব্যবহার পে িয়। আশ্চর্য্য মানিয়া পিখিয়াছেন যেসকল 
লোক কৃপণ শ্রীশ্র৷ দুর্গোৎসব না করে. তাহারদিগের বাটাতে রাত্রিষে'গে প্রতিমা রাখিয়া 
যায় এ 'ব্ষয় অত্যন্ত অন্যায় এবং এমত কুকশ্ম কেহ না! করিতে পারে তাহার সহুপায় 
জন্ত স্বীয় লেখনীকে অনেক কেশ দিয়াছেন। অতএব তাহাকে ক্ষান্ত কারবার নিমিত্ত 
আমরা কিঞ্চিৎ যত্ব করি। এদেশের রীতি ব্যবহার নৃতন কিছুই হয় নাই এ প্রথা 
বহুকালাবধি আছে পূর্বে যখন হিন্দু বাজা ছিলেন তৎকাঁলে ভর্রলোক ছুর্গোৎসব 
না করিতেন এমত লোক অত্যল্প পাওয়া! যাইত সর্বত্র প্রতিমা না হউক ঘট পটাদদি 
এবং শ্রী্নীশালগ্রাম শিলাদিতে হইত । যবনাধিকাব কালে পশ্চিম অঞ্চলে অল্প হইল 
এপ্রদেশে বন্তর হিন্দু জমীদার আর রাঁজাই বা কহ ইঠ্ঠারা থাকাতে উক্ত কর্ম লোপ 
হয় নাই বিশেষ নদীয়া নাটুর বর্ধমান এই তিন চারি জন ব্রাজার অধিকারে প্রায় বঙ্গদেশ 
বিভক্ত ইহারদ্িগের অধিকারের মধ্যে দে বাক্তির কিঞ্চিৎ সংস্থান হইত তিনি পুষঙ্গা 
না করিলে রাজারা তাহারদ্িগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিতেন পূজা! অবশ্ঠই করিব 
এপ্রকারে কেহ২ পৃ! করিতেন যদাপি কেহ এমত রাজারদিগকে বুঝাইতে পারেন 
যে আমার ধনাপবাদ মাত্র ফলতঃ বিষয় কিছুই নাই তাহার পুজার ব্যয়োপযুক্ত ধনদান 
করিতেন কাহাঁকেও ভূমি বৃত্তি দিতেন যাহাতে চিএকাল পূজা করিতে পারে কোন২ ব্যক্তি 
ধনবান্‌ অথচ পুজা করে না তাহারদিগের বাটীতে প্রতিমা রাত্রিযোগে লোকেরা রাখিয়া যায় 
এ&' গৃহস্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রতিমা গৃহমধ্যে উঠাইয়া রাখিয়া আপনাকে ধন্য করিচা মানে 
এবং চ্তাহার পরিবারাদি জ্ঞান করে ভগবতী আপনি কৃপা করিয়া আপিয়াছেন অতএব 
যথাবিধি অবশ্য পুজীঁকর্তব্য সে ব্যক্তির বাটাতে পুজার ব্যয় অল্প বা অন্ত কোন প্রকার 
অপ্রতুল হইলে তাহার দৌষ কেহই গ্রহণ করে ন! এপ্রকার প্রথা বনুকালাবধি আছে ইহাতে 
দোষ মাত্র হয় না এবং কখন কেহ প্রতিমা! পাইয়া নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছে এমত কেহ বলিতে 
পারিবেন ন] কিম্ব। সেই প্রতিমা বাটীতে ফেলিয়াছে বলিয়। যে বাটার কর্তা কাহার নামে 
নালিস করিয়াছে কিন্ব! কেহ এ প্রতিমা পুজা করিতে অশক্ত হইয়] প্রতিমা অমনি বিসর্জন 
করিঘ্াছে কিন্ব। প্রতিমা পূজা করিয়! একেবারে কাঙ্গাল হইয়াছে এমত কখন শুনা যায় নাই। 
অতএব দর্পণকার মহাশয় এবিঘয় রহিত করিবার কোন চেগ্া করা বিফল ইহাতে হাত দিলে 
হাস্তাম্পদের নিমিত্ত হইবেন । বরঞ্চ রাস্তায় ঘর করিয়া বিদ্যাদানচ্ছলে যাহারা দেশের 
সর্বনাশ করিতেছে তাহারদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্ট/ করুন যে জন্য 
হিন্দু লোক সর্ব্বদ। উদ্ধিগ্ন চিত্ত হইয়া! অহরহ্‌ঃ প্রার্থনা করিতেছে । তাহারদিগের অন্তায় কি 
দর্পণকার দর্শন করিতে পান না না সে অন্যায় মনে স্থান দেন না বাটীতে প্রতিমা রাখিয়া 
গেলে তাহাতে যদি কাহার ক্ষতি বোধ হয় সে বড় ৫০।৬* টাকাই ক্ষতি হউক কিন্তু ইহকাল 


৪৬২ সওলাদ পত্রে সেক্কানেত কথা 


পরকালের ভাল হয়। মিসিনরির1 যে দৌরাত্মা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহপরকাল 
একেবারে যায় এবং যে ব্যক্তির মন্তক মিসিনরি ভোজন করেন তাহার পরিবারের জাতি 
যায় শেষ সমন্বয় করিয়া উদ্ধার হইতে হয় তাহাতে একেবারে সর্বনাশ হয় এই মত কত গৃহস্থ 
মজিতেছে ইহ! কি রাজার কর্ণগোচর করাইতে নাই দর্পণকার মহাশয় এতদ্দেশীয়েরদিগের 
প্রতি অনুকূল হইয়া এই কর্মটা করিয়া দিলে অর্থাৎ মিসিনরি দেশহইতে দূর করিলে 
মহোপকার করিলেন ইহা সর্ধজন সাধারণ স্বীকার করিবেন তজ্জন্ত অগণ্য ধন্যবাদ 
পাইবেন ।-_চন্দ্রিকা। 
এই পুস্তকের ২৭৩ পৃষ্ঠায় গৌরীশঙ্কর তক্বাগীশের মৃত্াকাল ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ (২৫ মাঘ ১২৬৫) বলিয়। 
উল্লেখ করা হইয়াছে । 'প্রীহট্রের ইতিবৃত্তে'ও এই তারিখ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার একদিন আগে 
গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হইয়াছিল । ঈশ্বরচন্ত গুপ্তের গ্রস্থীবলীর গোড়ীয় বঙ্কিমচন্ত্রের লিখিত যে ভূমিকাটি আছে তাহাতে 
গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ সম্বন্ধে কৌন কোন কথ! পাওয়। যায়; ইহাতে তর্কবাগীশের মৃত্যুর সঠিক তারিখ আছে। 
১৮৫৯ সনের ২৫এ জানুয়ারি তারিখের “সংবাদ পুর্ণচন্ত্রোদয়ে' কবিবর ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের মৃত্যু-প্রসঙ্গে 


সম্পাদক লিখিয়াছিলেন £_- 
“..আমরা আরো। আক্ষেপ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি পৃজ্যপাঁদ ভাঁক্কর সম্পাদক শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 


ভট্টাচাধ্য মহাশয় এক মাপাধিক কালাবধি জ্বর উদরাময়াদি রোগে দারুণ যাতনা পাইতেছেন, 

বিবিধ প্রকার চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু শীত খতু অস্ত না হইলে তিনি নির্ধযাধি ও সবল হইতে 

পারিবেন না, আমরণ ঈশ্বর সমীপে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করিতেছি তিনি শীত আরোগা হইয় উঠুন |” .. 

১৮৫৯ সনের ১*ই ফেব্রুয়ারি (২৯ মীঘ ১২৬৫, বৃহমন্পতিবার) তারিখের “সংবাদ পুর্ণচন্দ্রোদয়ে' 
তর্কবাগীশের মৃতা-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল £-_ 

“হ। কি খেদের বিষয়, বর্তমান সময়ে বঙ্গ ভাবায় বিবিধ বিছ্যা প্রভৃতি সর্ব আলোচন। করিয়! এদেশের 
মানব মণ্ডলীর ক্ষেম বিস্তারার্থ সকলেরই মনে অনুরাগ জন্মিতেছে এ সময় এক পক্ষ মধ্যে ছুই জন 
বাঙ্গাল৷ সমাচার পত্র সম্পাদক মাঁনব লীল। সম্বরণ করিলেন? পাঠক বর্গের অবগতি হইয়াছে 
প্রশাাকর সম্পাদক মহাশয় আকম্মিক রোগে আক্রান্ত হইয়। কএক দিবস মধ্যেই [২২ জানুয়ারি, শনিবার ] 
ভৌতিক কলেবর বিসর্জন করিয়াছেন, ভাক্কর সম্পাদকও গত শনিবার [ ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২৪ মাঘ] 
পুর্ধবাঙ্নে ভাগীরথী তীরনীর স্থিত জীর্ণ শীর্ণ তনু পরিত্যাগ করিলেন। উল্লিখিত ছুই সম্পাদক 
অতিশয় হ্বলেখক, ছুই জন ছুই বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন, প্রভীকর সম্পাদক মহাশয়ের বিবিধ 
বিষয়ক কবিতা যাহ) দেনিক ও মাসিক প্রভীকরে অক্ষর নিবন্ধ আছে তাহ। যাবৎ বর্তমান 
থাকিবে তাবৎ এ মহোদয়ের প্রশংসায় গুণজ্ঞ মানব মাত্রের রসন) কদাপি শ্রাস্ত হইবেক ন।। ভাম্ষর 
সম্পাদক মহাশয়ের গছ্া রচনায় বিশেষ পারকত) ছিল, বিশেষতঃ তিনি সহজ ভাষায় স্বাভাবিক বিষয় 
সকল এপ্রকার লিপিবদ্ধ করিতেন যে তাহ। পাঠ করিয়। পাঠক মাত্রেরই অস্তঃকরণ পরমানন্দে পুলকিত 
হইত। উভয় সম্পাদক মহোদয় হইতে দেশের অবস্থা) শৌধন ও সর্বসাধারণের জ্ঞান বন্ধনার্থ সর্বদ] 
নান] প্রস্তাব বিরচিত হইত। তাহার! দীর্ঘজীবি হইলে বর্তমীন সময়ের সাধারণ হিতানুরাগী ও 
হবদেশীয় জ্ঞানীতাঁ জনগণ অশংপয় বিবিধ প্রকারে আমুকুল্য প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, অতএব দেশের 
মৌভাগাক্কুরোদয় সময়ে এ ছুই মহীক্মীর মানব লীল" সম্বরণ 'অতিশয় অনিষ্টকর হইল ।...৮ * 

ঈ রায়-সাহেব শ্রীধুত বিপিনবিহাপী সেন মহাশয় উল্লিখিত “সংবাদ পূর্ণচজ্রোদয়ে'র সংখ্যা-ছইখানি 
দেখিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। 


ষ্টব্য ৪৬৩ 


গৌরাশঙ্কর তর্কবাগীশ যে-সকজ সামগ্সিক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 
তিনি আরও একখানি কাগঞ্জ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহার নাম-হিন্দুরু কমলাকর?। এ-সংবাদটি 
এতদিন জানা ছিল না। সম্প্রতি ১২৬৩ সালের 'সমাচীর চক্স্িকা" পত্রের তেৎকালে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়- 
সম্পাদিত ) ফাইল আমার হস্তগত হইয়াছে । তাহাতেই হি'দুরত্ব কমজাকর: পত্র-প্রকাণের কথ! আছে। 

১৮৫৭ সনের *ই মার্চ (২৭ ফাল্ধন ১২৬৩) তারিখে "সমাচার চঞ্জিক? লিখিয়াছিলেন £__ 

“হিন্দুরত্ব কমলাকর।-_পাঠক মহাশয়ের! জ্ঞাত অ।ছেন মে 'রসরাজ" পত্রে কেবল দেশীয় মহামহিমদিগের গ্লানি 
প্রকাশ হইবাঁতে পত্র সম্প।নক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচাধ্য জগদ্ধৈরী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে ইণ্ডাইটেং 
সধশ্মী হিন্দুমহাশয়েন্রা তাহাকে উউ্নপ্রোৎসন্্ দিতে প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রার্গণ বধ করিতে 
কোন হিন্দু অগ্রসর হইবেন? এই নিনিত্ব মহারাজ কনলকৃষ্ণ বাহাদুর ভট্টাচাধ্যকে ডাকিয়া 'রসরাজ। 
বিদায় দিতে বলিলেন, রসরাজ সম্পীদন্দের কপালে শেষ দশায় কারাবাস নাই ম্বহরীং মানে সালে 
তিনিও স্বীকীর করিলেন, ১৪ ঘীন্ধন দিবসে 'রসরীজ' পরিবর্ঠে “ছিন্ুরত্র কমলীকৰ নামক পত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন, শঙ্কর ভট্রাচাধ্য এইক্ষণে হিন্দু হইলেন ন। হইয়াই ব1কি করেন মনে মনে ভাবিলেন যে সকল 
শ্রাদ্ধা্দি অব1 হিন্দু শান্ত্রানুগত ধন্ম কর্ন এতদ্দেশীয় লোকেরা করিয়া থাকেন তাহ) মমুপায়ই 
মন্বাঁদি শীল মতে হইয়া খাকে, আমিও তাহাতে বিদীগ্ গ্রহণ করিয়া) থাকি সুতনীং অন্ব্যাদি 





পে পাপী পি পাশ 711 পাটা স্পা পাশ ৭ ৮০৪ 





শি ৯০ সপ্ত পিপি শি? শা ০পসসপীপাপাশ পাপা পাপা 
পল 


* 'রনরাজ পত্রের সঠিক প্রকাশকাল এতদ্দিন জান! ছিল না। ১৮৫৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি (৯৪ মাথ 
১২৬৩) তারিখের £দমাচার চক্ট্রিক! পত্রে প্রকাশিত নিয্বোদ্ধত অংশ পাট করিলে তাহ জান] যাইবে £- 


"রসরাজের মুও্পাৎ ।--জগণ্ধঞ্চক বিশ্ব নিন্দাক সম্বাদ রসরাজ নামী ঘে ঘৃণিত পত্র সপ্তাহে বারদ্বয় অন্ত 
নগরে প্রকাশ হইতেছিল অন্তঃপর গত ২১ মাঘ নৌমবাঁপরে কমল করে তাহার ঘুও্পাৎ হইয়াছে, এ ঘৃণিত পঞ্জ 
সন ১২৪৬ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ [২৯ নবেম্বর ১৮৩৯ ] জপ হইয়াবধি অকারণ দেশশুদ্ধ ভদ্র মহামহিম 
লোকদিগের কেবল গ্রনী নিন্দীবাদ গৃহচ্ছিদ্রাদি অনৃত রটনায় পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে জগদবৈরী হইয়াছিল 
বিশিষ্ট শিষ্ট সাম্প্রদায়িক লোকের| লজ্জা মানাদির ভয়ে কিঞিৎ২ উৎকোচ দিয়া মল প্রণালীর মুখ বন্ধের স্তর 
রসরাপ্রের মুখ বদ্ধ করিয়। ফেলিতেন দুর্গন্ধ আর ন। নিত হয় আবার কোন পরাব্রমী লোকের হস্তে পড়িয়া 
বারশ্বার প্রহারিত হইয়াছে, মৃত রাজ! কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর, লাল] ঈশ্বরী প্রসাদ বাবু ইহার হতরীম কোর্টের 
ইণ্ডাইটেং রসরাজ বাহীদুরকে চৌরঙ্গীর ১ নম্বরের শ্রীঘরে পুরিয়া ৬ ছয় ছয় মাস বিলক্ষণ স্রখ ভোগ করাণ 
তাহাতেও এ হায়াহীনের লজ্জা হয় নাই যেমত দহ্থ্য তক্ষরের বারম্বার রাগ বরে প্রহারিত কারাভোগ করিয়া 
আসিয়াও সেই অপৎকন্মনে অবিলম্বে প্রবর্ত হয় রলরাজের সেইরূপ শ্বভাৰ ছিল, পরস্ত গত ২৮ অগ্রহায়ণের 
রসরাজে ব্ধিব1 বিবাঁহের অনুকূলে অত্র নগরীয় নর্ব্ব মান্য দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিবার পদীবাদ 
অকথ্য অসতা প্রকাশ করাতে ভুবন মান্য কলিকাতাঁর রাজগণেরাই ব্রসরাঙ্জের মুগ্পাতার্থে দণ্ডধব হইলেন, 
ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্রীমন্সহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ফ্লোধ উপস্থিত হওয়াতে রসরাজের নামে শ্রীন্ীমতী 
মহারাণীর হ্ত্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই রসরাজ মহাবিপদে পড়িয়। প্রমাদ গণিতে আরস্ত করিল, 
বারং এই তিনবার এবার জজ সাহেবের! অল্পে ছাড়িতেন না গত বৎসর 'কৌনসুলি সাহেবের প্রকাগ্ঠ রূপে 
যে গুণ পরিচয় দিয়াছিলেন জজ সাহেবের] তাহ। বিশ্বত হন নাই এবারে খর্পরে পড়িলেই ভাম্কর তনয়ের ভবনে 
প্রেরণ করিতেন এই ভয়ে রসরাজ অবনত হইয়1 রাজা বাহাদুরের কমলকরে আত্ম্য সমপণ করতঃ প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে আপদেরশাস্তিঃ হইয়াছে, দেশস্থ ভদ্র লোকেরা কুর ছুঃনীল দাস্তিক দুর্জনের ছুর্বধাক্য হইতে রক্ষা 
পাইয়াছেন রাজ1 কমলকৃষঃ বাহাছুর চিরজীবি হউন...... )” 


৪৬৪ 


ংল্রাদ পাত্রে লেক্কাজ্েন্ত কথা 


শান্ত্রানগত হইয়া চলাই আমার উচিত কর্পদ। এরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া শ্রীবিষু স্মরণ করতঃ 
হিন্দু হইয়াছেন, এইক্ষণে স্বধর্মে থাকিবেন, বৈধর্মাচরণ করিবেন না, আমরাও ইহাতে ষে 
কি পর্যাত্ত ক্থখী হইলাম তাহা লিখিয়। ব্যক্ত করিতে পারি না, যেমন কোন বিধন্মী শ্লেচ্ছ 
হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ স্বীকার করিলে সুখী হইতাম তদ্রুপ হইলাম, কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
এই তাহার ম্বভাব পরিবর্তন হইল না, কমলাকরে লিখিয়া বপিয়াছেন যে এমন একখানী 
সমাচার গত্র দেখিতে পাইন! থে হিন্গু ধর্মপক্ষে একটী কথা কহিম্া উপকার করে ইহা! যতদুর 
পর্যন্ত সংগত তাহ] স্থধীতম পাঠক মহাশয়ের! বিচার করিয়া! দেখিবেন? আমরা হিন্দুধর্ম রক্ষা 
বিষয়ে প্রাণপণ করিয়াছি, এবং চক্দ্রিকায় হিন্দুধন্শ বিষয়ে যাহ লিখিয়] থাকি তাহাই সাক্ষী 
রাখিলাম, নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা কখন দেখেন নাই ইঙ্গরেজী জানিলে পরে হিন্দুইন্টেলিজেন্স পত্র 
সম্পাদক হিন্দুধর্ম রক্ষা বিষয়ে যত্বণীল কিন1 জানিতে পাঁরিতেন। গোৌরীশঙ্কর ভট্টাচাধ্য প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরাপ ধাহ। লিখিয়াছেন আমর] তাহা নিম্নে গ্রহণ করিলাম । 


'সর্ব্নাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন ।-ধর্মপরায়ণ হিন্দু মহীশয়গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপণ 
করুন, উপস্থিত কাঁন কাঁলরূপ উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম গ্রাসে কাল বেশ 
ধারণ করিয়াছে, কাঁলয়ে হিন্দু জাতির ধর্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে, কাল বলে বিজাতীয় 
ধর্দপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাহার] হিন্দু ধর্মের অনুকূল নহেন, 
প্রতিকূল হইয় হিন্দু কুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার 
্বস্তযয়ন করেন, ইহাতে হিন্দু ধর্ম দুর্ধলভাবে পলাঁয়নপর হইয়াছেন, শাস্ত স্বভাব হিন্দুগণ 
রাজাজ্ঞা পরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্মের দুর্বলতায় কেবল মনোব্যথায় কাল 
বিলয় করিতেছেন, এমত ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানী সমাচার পত্র দেখিতে পাইন! 
হিন্দু ধর্ম পক্ষে একটী কথা কহিয় উপকার করে, এই সকল দেখিয়া! শুনিয়া মানবর হিন্দু 
মহাশয়দিগের উপদেশ 'ত্রমে আমরা "হিন্দু রঙ্ক কমলাঁকর প্রকীশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু 
ধর্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্ব সাধারণ ধর্ম পরায়ণ হিন্দু মহাশয়গণ এই 
অন্ত্রকে ব্র্গান্ত্র জ্ঞানে রক্ষ।' করুন, ইহার মূল্য অধিক নয়, মাসে অন্ধ মুদ্রা মাত্র, সর্ব 
সাধারণ হিন্দু মহাশয়ের সানুকুল হইয়। ক্রমোক্ততি দেখাইলে এক বৎসর মধ্যেই আমরা 
সপ্তাহে বারদ্য় প্রকাশ করিব, আপাততঃ প্রতি মঙ্জলবারে এই আকারে প্রচার করিয়। 
হিন্দু মহাশয়গণের হ্বজাতীয় ধর্ম বিষয়ে ভক্তি শ্রদ্ধার পরীক্ষা করিব ইতি । হিন্দু রত্বকমলাকর 
সঙ্পাদকানাং |” 


পরিশিষ্ট 


শিক্ষা 
“মাচা দর্পণ' প্রকাশের চারি বৎসর পরে," সমাচার চঞ্িক নাথে একখানি সখপ্তাহিক সংবাদপত্র 
কলিকাতার ২৬নং কলুটোল হইতে প্রকীশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকীশকাল-_-১৮২২ সনের ৫ই মার্চ। 
১৮২৯ সনের এপ্রিল মাসে ইহ। ছিসাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়। 
সমাচার চক্ত্রিক?? সে-যুগের গৌঁড়। হিন্দুসমীজের মুখগত্র ছিল। ইহার সম্পাদক ছিলেন-_ভরাঁনীচরণ 
বন্দোপাধ্যায় । পত্রিকার কঠদেশে লেখ থাকত ৫-__ 
সদাসমাচীরজুষাংফলাগিকণ, পদার্থচেষ্ট1 পরমার্থণায়িক। 
বিজ স্ততেসর্ব্ধমলোনুরঞ্লিক শ্রিয়াভবানীচরণস্তচ্ত্িক। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কন্মচীরী শ্রীযুত রাঁমকমল সিংহ মহাশয় ১২৩৮ লালের “সমাচার চজিকা'র 
অনেকগুলি জীর্ণ ও খণ্ডিত সংখ্যা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সেগুলি ব্যবহার করিতে দেওয়ায় বর্তমান 
পরিশিষ্টটি সংকলন কর সম্ভব হইল । 


(১২ মে ১৮৩১। ৩৯ বৈশাখ ১২৩৮) 


বালকদিগের এক্ষণে ষে প্রকার রীতিতে ইংরাঁজী বিদা)ভাস হইতেছে ইহাতে 
তচ্ছান্্রে বিলক্ষণ পারগ হইতে পারে বটে কিন্ত তন্মধ্যে কতকগুলিন রীতি পরিবর্তন 
করিলে ভাল হয় অর্থাৎ আমেরিকাদি নান! দেশের পূর্ববকালের রাজারদিগের বিবরণ এবং 
তদ্দেশীয় পর্ধত নদ্যাদির বৃত্তাস্ত শিক্ষা না করাইয়া এপ্রদেশের হিন্দু ও মোসলমান রাজার- 
দিগের 'উপাখ্যান এবং কোন রাজার অধিকার কত দূর পধ্যন্ত আর কোন অধিকারে 
কোন২ তীর্ঘ প্রত নদী ইত্যাদি বিশেষ রুপে বর্ণন করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গাল! উভয় ভাষায় 
রচনাপূর্ব্ক গ্রন্থ করাইয়া ইহাদিগকে শিক্ষা করাইলে ভাল হয় তাহাতে ইহারা উভয় ভাষায় 
পারগ এবং দেশের বিবরণে বিজ্ঞ হইবেক অপর হিন্দু সকলের মধ্যে উত্তম২ রাজা ছিলেন 
এবং অদ্যাপিও আছেন ইহ| বোধ হইতে পারে আর নদী পর্বত ও তীর্থাদি জ্ঞান হওয়ার 
আবশ্তকতা বটে কিন্ত আমেরিকাদি দেশের উক্ত বিবরণ জ্ঞাত হইলে ইহারদিগের পক্ষে 
কি উপকার হইবেক বরঞ্চ দোষের সম্ভাবনা! কেননা এতদ্দেশে রাজা বা উক্ত বিষয় কিছু 
আছে কিম্বা ছিল ইহ1 উহারদিগের মনে স্থান পাইবেক না ইত্যাদি দোষ সমূহ বুঝিতে 
পারি এক্ষণে ইড়ুকেশিয়ান্‌ কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন 


(১৬ মে ১৮৩১) 9 জ্যেষ্ট ১২৩৮) 
প্রভাকর পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে ্রীযুত ড্রোজু সাহেব ফিনি হিন্দু কালেজের শিক্ষক 
ছিলেন তৎ কর্মহইতে সংপ্রতি বহিস্কত হইয়াছেন তিনিও এক্ষণে হষ্টইওিয়েন নামক এক 
সমাচার পত্ত্র প্রকাশ করিবেন-- 


টস হওন্াদ পাত্রে মেক্চাোব্ ক্রথা 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যৈষ্ঠ .১২৩৮ ) 

শ্রীযুত চন্ড্রিক প্রকাশক মহাশয় মহোদয়েযু।--৫৮৮ সংখ্যক চন্দ্রিকাতে আমি এক 
পত্র লিখিয়৷ ছিলাম তাহার তাৎ্পধ্্য মেছুয়াবাজারের উত্তরে যে এক ইংরাজী পাঠশাল 
হইয়াছে তাহাতে বালকেরা বাইবেল পাঠ করে ইহাতে কিপ্রকাঁরে হিন্দুয়ানি থাকিতে পারে 
&ঁ পত্রিকীবলোকনে ১৬ সংখ্যক প্রভাকর পত্রে তত্প্রকাঁশক মহাশয় লেখেন যে 

দপত্রপ্রেরকের প্রতি আমারদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে উক্ত মহাশয়ের কথিত 
বিদ্যালয়ের বিশেষাহুসন্ধান থাকিবেক অতএব ত্েঁহ যদ্রি বাইবেল মাত্র অধ্যায়ি বালক- 
দিগের রীতি নীতি ম্বভাবজাতি বিস্তার করিয়া প্রকাশ করেন তবে তদ্বিষয়ে বিবেচনার 
আবশ্যকতা হইবেক নতুবা উক্ত ছাত্রেরা যদি হিন্দধর্মাবলম্ি না হন তবে তছুলেখে 
হিন্দুদিগের গ্রয়োজনাভাব মাত্র ।” 

উত্তর এ পাঠশালার মধ্যে বালকের কি কি গ্রন্থ পাঠ করে তাহ বিদ্যামন্দিপ়ে প্রবেশ 
করিয়া দেখি নাই স্থূল এই শুনিয়াছি মিসেনরি শ্রীযুত পারি ডব সাহেব এ বিদ্যালয়ের 
অধিপতি এবং শ্যুত রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত রাধাপ্রনাদ রায় তাহার তত্বাবধারক 
এবং সেখানে ব্রাক্মণাদি নান। বর্ণের বালকের পাঠার্থী হইয়াছে পাঠ বিষয়ে শুনিয়াছি শ্রেণী 
বিশেষে পুস্তকাঁদর বিশেষ আছে কিন্তু বাইবেল পাঠ্য অবশ্তই হয় যে সকল বালকের অত্যন্স 
পাঠ তাহাদিগকে ছুই ঘণ্ট! পর্য্যন্ত বাইবেল শ্রবণ করান যে কালে তাহারা এ পাঠ শ্রবণ 
করে তৎকালের এই নিয়ম আছে বালক সকল অধোঁবদন করিয় চিত্ত স্থির করণ পূর্বক শ্রবণ 
করিবেক ইহার অন্থ! হইলে সে বালক দণ্ডার্থ হয়__কশ্যচিৎ ফোঁড়াসীকোনিবাসিনঃ। 

(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জ্যেষ্ট ১২৩৮) 

শ্রীযুত গৌরমোহন আট্যের ইংরাজী বিদ্যালয় ।_-অনেকেই অবগত আছেন 
এতন্গরে গরান হাটার শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অরিএন্টেল সিমিনরি নামক এক 
ইংরাঁজী বিদ্যাভ্যাসের পাঠশাল। স্থাপনা করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়া 
স্বয়ং অধ্যক্ষতা করণপূর্বক বালকদিগকে বিলক্ষণ বূপে স্শিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে 
কোনমতেই .নান্তিক হইতে পারিবেক না ইহাতে অনুমান হয় আঁট্য মহাশয় অতি 
ত্বরায়..বিলক্ষণ আঢ্য হইবেন যেহেতু যেসকল পাঠশালায় ইংরাজী পড়িয়া বালকেরা 
নাস্তিক হয় ভদ্রলোকেরা তাহা প্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে ধাহার 
অনিচ্ছা হইবেক তিনি বালককে ইংরাজী বিদ্যা উপাঁজ্জনের দ্বার আটঢ্য করণাশয়ে 
আট্যের নিকট অবশ্যই 'পাঠাইবেন স্বৃতরীং ইহাতে আটঢ্য বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর 
যন্তান পাঠার্থী হইলে এ গুণী মহাশয় কেননা ধনী হইবেন ভাল আমরাও তাহার 
ধান্মিকতা গুণ শ্রবণে মনে সন্তষ্ট হই! ধার্টিকদিগফে অন্থুরোধ করিতেছি এবং মদেকাত্মীয় 
বিজ্ঞবর সম্বাদ.প্রভাকর সম্পাদকেরো এতদ্রপ অভিপ্রায় বটে যেসকল বালক ত্যক্ত হইয়! 
অন্য গ্ৰাঠশালায় গমন ত্যাগ করিয়াছে তাহারা এ পাঠশালায় গমন করিলে ভাল হ্য়__ 


পরিশিষ্ট ৪৬৯ 


(১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ | ২৮ ভান্র ১২৩৮) 


পরম পৃজনী য় শ্রীল শ্রীযুত চন্র্রিক সম্পাদক মহাশয় শ্রচরণাম্বজেয়ু।__ 
ওরিএণ্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয় । 
এতন্নঈগরী মধ্যে গরান হাটায়,। 

এ *. * শুন বিবরণ। 

ইংরাজ শিক্ষকতায় আছে তিনজন ॥ 

স্থাপক তাহার হন আঢা মৃহাশয়।, 

নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায় || 
স্থুশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ । 
উক্তশ * * বিদ্য। তাদের আছয়ে অশেস। 
তার মধ্যে * ** *ল নামে একজন। 
প্রধান শিক্ষক তিনি অতি বিচক্ষণ || 

প্রথম * * * শ্রেণী তাহার অধীন 
স্বয়ং সকলকে পাঠ দেন প্রতিদিন ॥ 

এ শ্রেণীর পাঠ * * * অর্থ ভাল পার! 
বিলক্ষণ উচ্চার*« * * *র শুন! যায়॥ 
তাহার পরের শ্রেণী তৃতীয় চতুথ। 
লাডলিমোর নামে তার শিক্ষক সমর্থ ॥ 
প্রেনটেল * * তিনি স্ুবিধ্যাত অতি 
তথায় * * * শ্রেষ্ট ছিলেন স্থুমতি ॥ 
উক্ত দুই শ্রেণী আছে তাহার অধীনে । 

তার অধীনের বুদ্ধি হয় দিনে২ | 

পঞ্চম ষ্ঠ শ্রেণীর শুন বিবরণ। 
সেবেজ-নামক এক শিক্ষক স্বজন ॥ 
স্পেলিংআদি নানা গ্রন্থ পড়ে তার কাছে 
তাহাতেই তাহার সুখ্যাতি হইয়াছে ॥ 
যেহেতু বালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ । 

এবং কিঞ্চিৎ পারে কথোপকথন ॥ 

অতএব নিবেদন করি মহাশয় । 

বালককে শিক্ষাইতে বাঞ্ছ যার হয়। 

উচিত তাহার & স্থানেতে পাঠান। 

রাখিয়া আপন ধন্ম হইবে বিদ্বান ॥ 


৪৭০ মংব্াদ পত্রে সেকালের কথা 


আমার লিখনে যদি প্রত্যয় না হয়। 

তথায় গমন করি জানিবা নিশ্চয় ॥ 

সংক্ষেপেতে রচিলাম সব বিবরণ 

উপহাস না করিবেন এই নিবেদন । | 
কম্যচিৎ পত্র প্রেরকস্ত। 


আমরা...পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি ষদ্যপি ইংরাজী বিদ্যা বালককে শিক্ষা 
করাইতে হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাইলে' ভাল হয় আমর বিশেষ অবগত হইয়াছি 
শ্রীযুত গৌরমোহন আট্য অতি ধার্মিক এবং বালকগণের যাহাতে স্থরীতি হয় তাহাতে 
বিশেষ মনোযোগ আছে। 


সাহিত্য 
(২৮ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৬ বৈশাখ ১২৩৮) 


শব্দকামধুরাভিধান সংক্ষেপ বিজ্ঞাপন ।--এতন্মহানগরে বিবিধ বুধকর্তৃক বিবিধ বুধ 
মনোরগ্ক শবার৫াবোধজনিত সংশয় প্রভপ্তক বিবিধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়া যদ্যপি বিজ্ঞাবিজ্ঞ 
সাধারণ জন সমূহের সমূহোপকারক হইতেছে তথাপি তত্তদগ্রস্থালবধ ফল প্রাপ্থি নিমিত্ত 
স্ববুদ্ধযনসারে নানাবিধ শাস্ত্র এবং অমরসিংহ কৃতাভিধান একাক্ষর কোষ মেদিনী প্রভৃতি 
গরন্থসমুহহইতে শব্দচয় সমাহরণ পুরঃসর প্রসিদ্ধ খধিপ্রণীত ও সাধু ব্যবহৃত ও চলিত এবং 
কতিপয় ব্যবহারোপযোগি প্রচলিত যাবনিক শব্দের বূটি যৌগিক বিশেষে অকারাদি 
ক্ষকারাস্ত স্ুশ্রেণীক্রমে সংগৃহীত হইয়া শব্বকামধুরা সংজ্ঞক অভিধান প্রকাশিত হইবেক 
এত সংগ্রহে পধ্যায়গত সংস্কৃত শব্দের অস্তিমাক্ষর এবং লিঙ্গপ্রভেদক চিত্র বিশেষের সহিত 
নানার্থ ও একার্থ বোধক শব্দ সমুদয় বিন্তত্ত হইবেক যথ! অগ্নিশব্দ বোধার্থে অগ্িবোধক শব্দ 
সকল এবং ক শব্দার্থে ব্রহ্ম! ও বায়ু ইত্যাদি কিন্তু বকারঘ্বয়ের বিশেষ চিহ্বাভাবে ভিন্নশ্রেণী 
করণে প্রয়োজনাভাব ইহাতে যদ্যপি কোন মহাশয়ের! উক্তাক্ষর ছ্বয়ের ভেদ করিতে লেখেন 
তাহা! অবশ্ত করা যাইবেক এতদ্বিষয় বিশেষ প্রয়াসে বহুক্লেশে সম্পন্ন করিতে উদ্যুক্ত 
হইয়াছি অতএব উত্তম বিচক্ষণ জন গণ কর্তৃক বিবেচনাপূর্বক সংশোধনানস্তর উত্তম 
প্রশস্তাক্ষরে মূল এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে তদ্৭থ শ্রীরাম পুরের বা পাটনাই কাগজে এবং উত্তম ম্সীঘ্ারা 
চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে যক্ত্রিত হইয়া চর্্মাদি সহ বন্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবেক উক্ত গ্রস্থের পরিসর 
অদ্ধতা পরিমাণের নযনাতিরিক্ত ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক ইহাতে পদ্য গব্যাদি রচনাবিষয়ে 
যে উপকার তাহা এতদ্গ্রস্থবরাবলোকনে অবিদিত থাকিটবক না অপর পণ্ডিত ত্রয়ের 
এবং সংগ্রহকারের নাম নিয়ভাগে স্বাক্ষরিত হইল উক্ত গ্রন্থের ব্যয়ানকৃল্য মূল্য নিরপণে 
অসমর্থ অন্থমান্‌, ্যনাধিক ৮ অষ্ট অথবা ১ দশ মুদ্রা হইতে পারে কিন্তু স্বাক্ষরকারিভিম্নান্ 


পরিশিষ্ট ৪৭১ 


ব্যক্তিদ্দিগের নিমিত্ত কিঞ্ষিন্মুল্যের আধিক্য হইবেক অতএব উক্ত গ্রন্থগ্রহণে ধাহারা ইচ্ছুক 
হইবেন অনুগ্রহপূর্বক চন্্রিকাযন্ত্রীলয়ে স্বাক্ষরিত লিপি প্রেরণ করিলেই গ্রন্থ সমাপনানস্তর 
অবিলম্বে তৎসমীপে প্রেরণ করা যাইবেক ইতি-_ 
পণ্তিতত্রয়নানানি 
শ্রীরামতন্ুু তকসিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাজার 
শ্ররাধাকান্ত স্তায়ালস্কার “নবাস বন্বাজার 
শ্রীসাতন সিদ্ধান্ত নিবাস বহুবাঁজার 
সংগ্হকারস্তনাম 
শ্রচৈতন্তচরণ অধিকারী নিবাস বনুবাজার 


(২ মে ১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮ ) 


পুস্তক বিক্রয়।-পশ্চাৎ লিখিত পুস্তক সকল চত্দ্রিকা যালয়ে বিক্রমাদে আছে 
ধাহার আবশ্যক হয় এ যস্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইতে পারিবেন_- 


পুস্তক মূল্য 
কবিকঙ্কণ কৃত চণ্ডী -_ ৬ 
ভগবদণীতা মা র 
গঙ্গাভক্তি তরজিণী রি রি 
রামায়ণ আদিকাণ্ড ভাষা -- ৩ 
জয়দেব | ৮ ৩ 
» অন্নদামর্জল -- ৪ 
বিদ্যাসুন্দর -- ২ 
চন্দ্রকাস্ত --- ২ 
চন্দ্রবংশোদয় -- ২ 
দপ্ডিপর্বব - ৩ 
হাতেমতাই পর ৪ 
তুতিনামা টি ২ 
উধাহরণ হু 
সারদাম্ঙ্গল | 
দেবীমাহাত্মাচণ্তী চে ৃ 
দায়ভাগ এ 
দ্রব্যগুণ 


জ্যোতিষ 


৪৭২ 


সংব্বাছছ পত্রে সেক্সানেনে ভ্ুথা 


কৌতুক সর্বন্থ নাটক 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক 
নলদময়স্তী উপাখ্যান 
রত্বমাল। 
রাসপঞ্চাধ্যায় 
চোরপঞ্চাশিক 
কবিত। রত্বাকর 
পাসি ও ইংরাজী ডেক্সনরি 
হিতোপদেশ 
রোগাস্তকসার 
বেতালপঞ্চবিংশতি 
হ্যায়দর্শন 
কলিকাতা কমলালয় 
নববাবু বিলাস 
দূতী বিলাস 
পদ্মপুরাণাস্তর্গত 
ক্রিয়াযোগ সার 
মাধব সুলোচন৷ 
উপাখ্যান 
আনন্দলহরী 
বিদগ্ধমুখম গুল 
রসমঞ্জরী 
প্রাচীন পদ্যাবলী 
তীর্থ কৈবল্য দায়ক 
আদিরস 

ংসার সার 
লক্্ীরিত্র 
চাণক্য শ্লোক 
শঙ্করী গীতা 
মহিম়ঃঘ্তব 
শ্রীমতী রাধিকার সহত্রনাম 
গঙ্গারস্তোত্র 

্ঁ 
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পরিশিষ্ট ৪৭৩ 


€( ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২১ ভান্র ১২৩৮) 


পুস্তক বিক্রয় |, 

পুস্তক রর 
শ্রীমস্তভাগবতসাঁর ১৫ রী 
বত্রিশ সিংহাসন রর রে 
মাধবস্থলোচনার উপাখ্যান নি 
১২৩৮ সালের পঞ্জিক! সা 
জ্ঞানকৌমুদী সা ৩ 
ভগবতী গীতা -- ২ 
মাধবমালতীর উপাখ্যান ্ 


( ১২ মে ১৮৩১। ৩০ ঠবশাখ ১২৩৮ ) 


বর্তমান সময়ে ছাপা যন্ত্রের বাহুল্য হওয়াতে নানা প্রকার গ্রন্থ হইতেছে ইহ! 
লৌকোপকার বটে কিন্ত তন্মধ্যে সংস্কহ শাস্ত্ব হইতে অনেক বিষয় গৌড়ীয় ভাষায় তরজমা! 
অর্থাৎ ভাষাস্তর হইয়া প্রকাশ হইতেছে ইহাতে যদ্যপিও বিষয়ী অর্থাৎ তদ্ভাষানভিজ্ 
ব্যক্তি দ্রিগের উপকার আছে ইহা স্বীকার করি কিন্তু কালে সংস্কৃত লোপ হইতে পারে 
এম্ত বোধ হয় গেহেতু পূর্বে এ সকল গ্রন্থ ছাত্রেরা লিখিয়া পাঠ করিতেন এবং 
বিষয়ি লোকেরাও কাহার২ কোন২ গ্রন্থের মধ্যে কি আছে তাহা শরবণে বাগ্ছা হইত তজ্জন্ত 
কেহ গ্রন্থ লেখাইতেন কেহব| তত্ব করিয়া কোন স্থান হইতে আনাইয়া পণ্ডিত দ্বারা 
অবগত হইতেন ভাষ! হওয়াতে না পণ্ডিতের আবশ্যক হয় না গ্রন্থ প্রস্তত করাইবার 
প্রয়োজন হয় যদিও রাজসংক্রানস্ত সাহেব লোকেরা মন্বাদি শান্সের কোন২ সংস্কত গ্রস্থ 
মু্রাক্কিত করাইতেছেন কিন্তু তাহা নাগরাক্ষরে এবং কেতাব হইয়া থাকে এজন্য এতদ্দেশীয় 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের বড় প্রয়োজনাহ্‌ হয় না অতএব আমার দিগের অভিপ্রায় সংস্কৃত 
গ্রন্থ সকল অবিকল প্রাচীন পুস্তকের মত মুত্রিত হইলে ভাল হয় এই বিবেচনায় আমর! 
শ্রীমতাগবত মহা পুরাণ উক্ত রীতি ক্রমে সটীক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি তাহ! অনেকেই 
দেখিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন--- 
এক্ষণে মুগ্ধোবোধ ব্যাকরণ ও অমরপসিংহ কৃতাভিধান এবং ভরত মল্লিক রত 
উক্তাভিধানের টাকা পৃথক২ গ্রন্থ করিয়া মুদ্রিত করিব। 'মপর মন্থ কুল্গুক ভটের টীকা 
সহিত উত্তম কাগজে বড় ছোট অক্ষরে মূল ও টাকা প্রাচীন পুস্তকের ন্যায় পত্র করিয়া 
মুদ্রিত করণে উদেঘাগ করিতেছি অপর মস্ত স্মৃতির বড় অক্ষরে মূল ও তদীয়ার্থ ক্ুত্রাক্ষরে 
গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত হইয়া কেতাবের স্ায় প্রস্থত হইবেক**"। 


৬৩ 


8৭8 সংবাদ পাত্রে সেকানে কথা 
( ২৯ আগষ্ট ১৮৩১। ১৪ ভাদ্র ১২৩৮ ) 
আরব্যইতিহাঁস সারসংগ্রহ।--বিজ্ঞবর মহাঁশয়েরদের গোচরার্থ নিবেদন যে 
আরেবিয়ান নাইটুস এনটরটেনমেণ্ট নামক ইংরাজী পুস্তকের অতি মনোৌরগ্ক এবং 
উত্তম২ ইতিহাসের সারসংগ্রহ করিয়! বাঙ্গাল! ভাষায় অনুবাদ কর। গিয়াছে আর চক্ত্রিকা- 
যন্্ালয়ে শ্রীরামপুরের উত্তম কাগজে অতি স্থুম্পষ্ট ক্ষুপ্রাক্ষরে মুদ্রাঙ্গিত হইবেক। উক্ত 
পুস্তক ধাহার২ লওনেচ্ছ! হয় তিনি অন্গগ্রহপূর্বক এই যন্ত্রীলয়ে গ্রাহকত্বস্চচক স্বনাম 
স্বাক্ষরিত পত্র পাঠাইবেন অথব1 অনুষ্ঠান পত্র চাহিয়া পাঠাইলে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ 
প্রেরিত হইবেক -- 


( ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৭ আশ্বিন ১২৩৮ ) 


বাঙ্গাল ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হগনাবধি অনেকাঁনেক ভাগ্যবৎ বিদ্ধ'ন্‌ 
মহাশয় কর্তৃক অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে যদ্যপিও তাহার তাবৎ সংবাদ আমরা 
সম্কলন করিবার চেষ্টা করি নাই তথাপি কএক জনের বৃত্তান্ত লিখি ৬মহারাজ জয়নারায়ণ 
ঘোষাল বাহাদুর ও তৎপুত্র শ্রীযৃত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল করুণানিধানবিলাস ও * * 
প্রবোধদ্দীপন ব্যবহারমুকুর ইত্যাদি লোকোপকারক কএক খানি ভারি২ গ্রন্থ প্রকাঁশ করেন 
সাহা বিনামূল্যে সকলকে প্রদান করিয়াছেন । এবং শ্রীৃত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণ 
তোষণী ক্রিয্াম্থৃধি শব্দাম্ধি ইত্যাদি মুদ্রিত করান্‌ তাহ! অধ্যাপকাদিকে দান করিয়াছেন । 
শ্রযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেন তন্মধ্যে মহোপকারি অতিভারি 
শব্খকল্পদ্রম নামক এক অভিধান প্রস্তত করিয়াছেন ইহার দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিতরণ 
হইয়াছে আর এক খণ্ড অদ্যাপিও শেষ হয় নাই... শীত বাবু উমানন্দন ঠাকুর 
পাঁষগুপীড়নাদি কএক গ্রন্থ হিন্দুর ধর্ধরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তত করিয়া মুদ্রাঙ্কিত পূর্বক 
সর্বসাধারণকে প্রদান করেন তাহাতে তাহার অনেক ধন ব্যয় হয় এবং শ্রীষুত হলিরাম 
ঢেকিয়াল ফুক্ধন আপাম বুরপ্গি নামক এক গ্রস্ত * *। 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ উজ্যষ্ঠ ১২৩৮) 


রিফাঁম্মর ।--এতন্লগরের বারাণসী ঘোষ স্াট নিবাসি শ্রীরাধামোহন সেনের পুত্র শ্রীযুত 
ভোলানাথ সেন যিনি শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অধীনতায় বিষয় কন্ম করেন 
এ সেনজ বঙ্গৃত নায়ক বাঙ্গালা সমাচার পত্রের প্রকাশক হইয়াছেন প্রায় এক বৎসরাধিক 
হইবেক এবং তিনি রিফামর নামক এক ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ করিতেছেন প্রায় 
মাস ত্রয়াধিক হইবেক তৎ পত্রে যে ষে বিষয় প্রকাশ্ব পাইতেছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত 
আছেন সংপ্রতি গত ২৬ এপ্রিল ১৩ সংখ্যক রিফামর পত্রে কষ্ণচন্ত্র ঘোষ নামক কোন 
ব্যক্তি এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্ধযা এই এতৎ প্রদেশীয় লোক নকল অজ্ঞান 


পরিশিষ্ঠু ৪৭৫ 


এবং ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে যে সকল কম্ম করে তাহ! তাবৎ তোমার সংবাদ পত্র দ্বারা দূর 
হইবেক এবং এক্ষণে যেপ্রকার স্থশিক্ষা হইতেছে ইহারো ফল দর্শিবেক তাহ] হইলেই 
এতর্দেশীয়র! প্রশংসনীয় পাত্র হইবেন-_ 

এই ঘোষজকে আমরা জ্ঞাত নহি জ্ঞাত থাঁকলে স্তাহার বিশেষ অ্রকাশ করিতাম আমরা 
এক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে জ্ঞাত আছি তিনি মহাঁবাজ। রাজরুঞ্চ বাহাদুরের ভাগিনেয় সেই 
সংসারে থাকিয়া তথাকার রীতি নীতি ধার] বত্ম এবং পাঁসি ইংরাজী বাঙ্গাল। আদি শাস্ত্রে 
স্শিক্ষিত বটেন অপর রাজ! বাহাদুরের পরলোক হুইনে রাঁজকুমারের দিগের মধ্য যাহার 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক সেই সকল কুমারেরা এ ঘোষজ বাবুর অধীনতায় সুশিক্ষিত হইবেন 'এমত 
ভার তাহার প্রতি আছে অতএব বুঝিতে পারি এ ঘোষজ বাবু এ পত্র না লিখিয়। 
থাকিবেন কেনন। প্রকাশ পজ্জে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া! এতাদৃশ বিদ্যা গ্রকাশ করা 
অপূর্ব বিদ্বান না হইলে হইতে পারে না যাহ! হউক ঘোষজ যেমন নাম প্রব্থাশ করিয়াছিলেন 
ধাম প্রচার করিলে তাহার বিষয়ে আমর। লেখনীকে ক্লে দিতাম পা 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাদ্র ১২৩৮) 


আমরা গত ১০ ভাত্রের চন্দ্রিকায় স্বীকার করিয়াছিলাম যে সারসংগ্রহ নামক এক 
সংবাদপত্র প্রকাশ হইবেক**। 

উক্ত পত্র প্রকাশেচ্ছু মহাঁশক্পের অভিপ্রায় তাবৎ * ক্গ * পাচারের মন্ম এবং অবিকল 
প্রেরিত পত্র সংগ্রহপূর্বক প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিবেন। ইহাতে আমারদিগের বক্তবা 
এই ঘে এবিষয় হইলে বড় ভাল হয় কেন না এক্ষণে ১২ বার ট। বাঙ্গালা সমাচারপত্র 
প্রচার হইতেছে ইহার তাবৎ পত্র একজনে লইলে প্রতিমাসে তাহাকে ১২ বার টাকা দিতে 
হয় ইঠ। যদ্দি দুই টাকায় পাওয়। যায় তবে লোকোপকার বটে কিন্তু ইহা কিপ্রকারে সম্পন্ 
হইবেক তাহা আমারদিগের উপলব্ধি হইতেছে ন| কেন ন। প্রায় তাবৎ কাগজ প্রত্িবারে 
দুইত| করিয়৷ প্রকাশ হয় ইহাতে সারসংগ্রহ পত্র প্রতি সপ্তাঙ্ে ১৬ তা৷ কাগজের ন্যুনে সম্পূর্ণ 
হইবেক না... । 


( ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ২৪.ভাদ্র ১২৩৮ ) 
রত্বাকর ।-_ গত ৭ ভাদ্র অবধি রত্বাকর নামক সমাঠার পঞ্র প্রচার হইতেছে এ সংবাদ 
গত ১০ ভাদ্রের চত্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি... | 


(৩ অক্টোবর ১৮৩১। ১৮ আশ্বিন ১২৩৮) 
নাস্তিকের গুরুর শাস্তি।__হরকরা পত্রদ্ধার৷ অবগত হওয়া গেল যে ইতিয়ান ইষ্টনামক 
পত্র সম্পাদক শ্রীযুত ডোজ সাহেব তিনি টিট ফারটেট নামক এক বাক্রির সভিত স্বীক্ 
পত্র দ্বার] * * বিবাদ করিয়া * * *। 


৪৭৬ সওন্বালপ পাত্রে লেহ্কাতেলের কা 


(৬ জুন ১৮৩১। ২৫ (জ্য্ঠ ১২৩৮) 

শ্রীযুত চক্দ্রিকাগ্রকাশক মহাশয়েযু।_ 

ধাঙ্গাল৷ সমাচারপত্রের বিষয়ে কোন বিজ্ঞতম ৬৮০ সংখ্যক দর্পণে অনেক লিখিয়াছেন 
তন্সধ্য এক কথা লেখেন যে-_ ৃ 

এই অপূর্ব সমাচার দর্পণাবতারের পূর্বে প্রায় কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল 
না যে বাঙ্গাল সমাচার পত্র নামে কোন পদার্থ আছে। উত্তর এ লেখক মহাশয় বুঝি 
এত্রলগরবাসী না হইবেন কেননা ৬গঙ্জাকিশোর ভট্টাচার্য ধিনি প্রথম অন্নদামঙ্গল পুস্তক 
ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সঙ্জন 
করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্বত্র গ্রাহ হইয়াছিল বিস্ত এ গ্রকাশক সাংসারিক কোন 
বিষয়ে বাধিত হইয়া তাহার নিজ ধাঁম বহরাগ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে 
দর্পণাবতার এ লেখক ম্হাঁশয়কে দর্শন দিয়াছেন অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


গঙ্জীকিশোর ভট্টাচার্যের "বাঙ্গাল গেজেট? যে প্রথম মুদ্রিত বাংল সংবাদপত্র তাহ? মনে করিবার 
সঙ্গত কারণ আছে। এ-সন্বন্বে ১৩৩৮ সালের ৩য় সংখ্যা “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় প্রকাশিত আমার 
“দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস” প্রবন্ধ পঠিতব্য। 


সমাজ 
২ মে১৮৩১। ২০ বৈশাখ ১২৩৮ ) 


হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিগ্ায় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা পূর্বে জ্ঞাত ছিলাম না 
কেননা পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ান মুখসদ্দি লোক ছিলেন তাহার। ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া 
সাহেব লোকের অভিপ্রায় মৃত কর্ম সুসম্পন্ন পূর্ববক ব্হুধনোপাঞজ্জন করিয়াছিলেন ইহাতে 
ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া! তাহারদিগকে নানা প্রকারে মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন যদি বল 
তখনকার মুৎসদ্দি মহাশয়রা ভাল ইংরাজী জানিতেন না কেননা কথিত আছে 
ঢেকি যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎ্সদ্ি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন টুমেন 
ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয় ইত্যাদি ইহা হইতে পারে ইংরাজেরদিগের 
প্রথমাধিকার সময়ে তন্ভাষায় বহুতর লোক স্থৃশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা 
অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাহারা ক্ষমতাঁপনন লোৌক ছিলেন এবং কন্ম 
উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াছেন। অপর তৎপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল 
মুখসদ্দি হইলেন তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই স্ইংরাজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ 
ইহা দেশ বিখ্যাত আছে তন্মধ্যে কএকজনের নাম লিখি শ্রাযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর 
যুত বানু নীলমণি দত্ত ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীঘুত বাবু গন্গাধর আচার্ধ্য শ্রীযুত 


পরিশিষ্ট ৪৭৭ 


বাবু নীলমণি দে প্রভৃতি বর্তমান এতত্তিন্ন মৃত ব্যক্তিদিগের নাম লিখিবার আব্ঠক করে 
না এই সকল লোক যে প্রকার ধার্মিক এবং কর্ধক্ষম তাহা কেনা জ্ঞাত আছেন। অপর 
তৃতীয় শ্রেণীতে গণ্য মুত্সদ্দি ও জমীদার শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্্ীযু বাবু রাধাকাস্ত 
দেব শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরচন্ত্র লাহিড়ি শ্রীধুত বাবু রসময় 
দত্ত শ্রীযুত বাবু শিবচন্ত্র দাস শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দান প্রভৃতি ইহারা যে প্রকার 
ইতরাজী বিদ্যায় পারগ তাহা অনেক বাঙ্গালি ও ইংরাজ জ্ঞাত ভাছেন ইহারা কেহ 
আপন ধন্ম কর্ম অমান্ত করেন নাই এবং নিক্ষম্মানিত কখন নহেন ইহারদিগেব মধ্যে 
কেহ গ্রন্থকর্তী কেহ দেওয়ান কেহ সেরেন্তাধার কেহ খাজাঞ্চি অর্থাৎ ভাবতেই প্র নস 
বিশ্বস্ত কর্মে এবং উচ্চ পদে নিযুক্ত আছেন-_ 


এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই 
ফল হইল কেবল নান্তিকত। করিবেক ভাল যদি এ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের 
মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক 
তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে তাহা কোন মতেই নহে কেননা কম্মকর্তা সাহেব লোক 
বেলিক নাস্তিককে কখন উচ্চ পদেবা বিশ্বস্ত কর্মে নিযুক্ত করেন না ইহ! নিশ্চয় আছে 
যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধর্মত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকন্ম নাহয়সে 
অবশ্তই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাহার! জানেন না তথ প্রমীণ যে সকল বালক ভাল 
ইংরাজী জানে তাহারা কেহ কোন পাঠশালায় টিচর কেহ বা ১৬ টাকার কেরাণি হবে 
অভিমানী ঘরে বসিয়া আছে কেবল পারিতোধিক যেপুস্তক গুলিন পাইয়াছিল তাহাই 
পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের নি যাইতে পারে না গেলেই 
নাস্তিকতা দোষের সমুচিত ফল পাইবেক সে ভয় আছে এ সকল অভাগারা ইহা কি 
কিছুমাত্র বিবেচন! করে না 

ইংরাজী পড়িলেই নাস্তিকতা করিতে হয় এমত নহে এক্ষণে ইহারদিগের 
আহারের সংস্থান আছে পিত্রাি বর্তমান তাহারা ্নেহপ্রযুক্ত তাহার অন্যথ। করিতেছেন 
নাকিন্ত ইহারদিগের দশা পরে কি হইবেক বল! যায় না! অন্থমান করি আধুনিক 
্রীটীয়ানদিগের দশা প্রাঞ্ধ হইবেক অনেকে শুনিয়' থাকিবেন ইস্তিতরীষ্ট ভজিবার যখন 
প্রথম গো উঠিল তখন কোন২ হতভাগ্যর মনে এমনি স্থির হইয়াছিল যে খ্াষ্টিয়ান 
হইলে এক বিবি ও এক বাড়ী আর এক লক্ষ টাকা পাইব এই প্রাপ্তযাশায় কএকজন 
ইতরজাতি মঞ্জিয়া ছল এক্ষণে তাহারা কেহ বাগানের মালি কেহবা দরয়ান কেহবা 
খেঞ্মতগার হ্ইয়া দিন পাত করিতেছে এই নান্তিকদিগের ভাগ্যে তাদৃশ অবস্থা 
হইবেক ইহার সন্দেহ নাই অতএব এ বালকদিগের পিত্রাদিকে কহি তাহারা স্বম্ং পারেন 
অথব1 রাজ দ্বারে নিবেদন করিয়াই বা হউক যাহাতে হয় তাহারদিগের নাস্তিকতা দূর 
করুন-_ 


৪৭৮ লওল্রাদ পত্রে সেক্ফাবেেব কথা 


পাঠকবর্গ নিকট প্রার্থনা করি এই বিষয় বারশ্বার লেখাতে বিরক্ত হইবেন ন। 
কেননা কথক গুলিন লোক একেবারে নষ্ট হয় যদি চেষ্টার দ্বারা কিছু ফল দর্শে তবে 
মহোপকার বটে নতুবা কএক ছোড়ার কথা লিখিয়া চন্দ্রিকার অর্ধেক স্থান পূর্ণ করিবার 
আবশ্যক কি-_ | 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন কলি প্রবল এবং অদৃষ্ট বশত যাহ! হয় তাহার 
অন্তথা করিতে কে পারে ইহা শান্তর লিখিত আছে-_- 

উত্তর হিন্দুর শাস্ত্রে অনেক বিষয় লেখা আছে তাহা তিনি তাবৎ বিবেচনা 
করিলে এমত লিখিতেন ন1 অনৃষ্ট যাহা! আছে তাহাই হইবেক একথায় নির্ভর 
করিয়! কেহ ব্যাপ্রাগ্রে গমন এবং বিষ ভোজন করে না এবং ব্যাধি হইলে ওষধ সেবন 
করিবার আবশ্তক হয় অতএব কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া না থাকিয়া পুরুষার্থ দ্বারা 
যত্ত করিবেক তাহাতে কাধ্য সিদ্ধি না হইলে যত্ব কর্তার দৌষাভাব__ 

অপর শাস্ত্রে আছে শ্লেচ্ছদিগকে ভগবান মুচ্ছিত করিবেন এই বচনোপলক্ষ্যে 
এক্ষণে তাবৎ সাহেবদিগকে কি অমান্য করিতে হইবেক অতএব সে সকল সময়ের 
অনেক বিলম্ব আছে এক্ষণে কলির সন্ধিমাত্র জানিবেন ঢেউ দেখিয়া নৌকা ডুূবাইতে 
হয় না--. 


(৫ মে ১৮৩১। ২৩ বৈশাখ ১২৩৮) 


"কি খেদের বিষয় সাধারণের হিতাহিত বিষয়ে উক্ত [সতীর বিপক্ষ] 
লেখক মহাশয়রা কি মনে করিয়াছেন হিন্দুর শ্রশ্রীহুগোৎ্সবাদি দেবার্চনা এবং পিক্রাদির 
শাদ্ধ তর্পণাদি ধর্শ কম্ম উঠিয়। গেলেই লোকের উপকার থাকাতে অম্গুপকার ইত্যাদি 
লেখা ত্বাহারদিগের উচিত নয় এবং লিখিয়াও কিছুই করিতে পারিবেন না কেনন। 
এ লেখকেরা মুখে যাহ! কহেন সে প্রকার কর্ম করিতে পারেন না শুনিতে পাই কেহ২ 
কহিয়া থাকেন গুরু পুরোহিতকে মান্য করিবার আবশ্তক কি যেহেতু সংসার নির্ববাহার্থে 
অনেকপ্রকার লোক চাহি অথাৎ ধোপ। নাপিত গোয়াল। ভারি ইত্যাদি এসকল লোক 
মধো উক্ত ছুই জন। যাহার যে কম্ম সে তাহা করে বেতন পায় তাহারদিগকে মান্য 
করিবার আবশ্তক কি ইত্যাদি সবলোটী লবলোটা কথা মুখে কহেন কিন্তু যখন গুরু 
বাটাতে পদার্পণ করেন তখন সপরীবারে আসিয়। ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম পূর্বক কুশলাদি 
এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন এবং ছুর্গোৎসবাদি কর্ম করিয় 
ধন্যোহংকৃত কৃত্যোহৎ সফ্লং জীবিত মম ইত্যাদি মন্ত্রেস্তব করেন। ইহা দেখিতে 
শুনিতে পাইতেছি কোন ব্যক্তির পিতা বর্তমান* আছেন তিনি উডিং ফুডিং 
করিয়া কহেন কিছুই মানিনা কিন্তু তাহার বাপ মান্য করেন এবং তাহার মাত। তাহার 
কল্যাণে সর্বৃদ। উপবাস করণ পূর্বক ৬ যগী মনসা শীতলা পঞ্চাননাদি দেব দেবী পৃজা 


পরিশিষ্ট ৪৭৯ 


করান অপর তাহার পুত্রাদির নিমিত্ত তাহার দ্্বী উক্ত কর্ষবের অন্যথা করিতে পাঁরেন 
না অতএব হিন্দু ধর্মে থাকিয়া কাহার সাধ্য নাই ইহা ত্যাগ করেন বা করান তবে 
লিখিয়া কহিয়া কেবল লোকের নিকট জানান ভয় আমি অভাজন এ লেখকেরা ইহা 
বিবেচনা! করিলে ভাল হয়। 


(৯ মে ১৮৩১1 ২৭ টবশাখ ১২৩৮) 


শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েযু।--গত ৫৮৮ সংখ্যক চন্দ্রিকা পাঠ করিয়া 
পরমাহ্লাদিত হইলাম যেহেতু মহাশম্ম যে কএক জন ধার্িক 'অথচ ইংলপগ্তীয় ভাষায় ভাগ 
বিদ্বান দ্রিগের নাম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি মৃত্য এবং তন্মধো। ততীয় শ্রেণীতে 
মান্য এবং অগ্রগণ্য খ্যাত্যাপন্ন শ্রীৃত বাবু নীলরত্ব হালদার ও শ্রীধু্ধ বাবু ভগবতীচরণ 
মিত্র ও শ্রীযৃত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ইহাদিগের নাম লিখিতে বুনি বিস্বত হইয়া থাকিবেন 
যেহেতু ইহারা উচ্চ এবং বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত অঁছেন এবং ধরি শিষ্ট তাহা কেনা জানেন 
পরে চতুর্থ শ্রেণীর মধো যে সকল ব্যক্তিরা ইংরাজী ভাষায় স্থশিক্ষিত হইয়াছেন তাহারা 
সকলেই ধর্দদ কন্ম ত্যাগী ও নাস্তিক পাষণ্ড এমত নহে তৎ প্রমাণ শ্রীযূত বাবু শিবচরণ 
ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহারা থে গ্রকার ইংরাজী বিদ্যায় বিজ্ঞ 
ও স্বধর্ম প্রতিপালক এবং উচ্চ বিশ্বস্তপদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা কাহার অগোচর আছে। 

কেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহারা ধর্ম দ্বেধী নাঞ্ষিক তাহার দিগের উচ্চ বিশ্বস্ত পদ 
হওয়। দূরে থাকুক আপনার ভরণ পোবণ হওয়৷ ভার হইতেছে তথ প্রমাণ মহাশয় 
লিখিয়াছেন আমিও যাহা জ্ঞাত আছি তাহ! লিখি কেহবা দশ কেহ ষোল টাকা বেতনে 
উকীল অথবা দরজীর বাটীতে চাকরি করে তাহাতেও কেহ২ বিশেষ রূপে অপমানিত 
হইয়া দূর হয় তাহার কারণ আপন২ বিদ্যার গৌরব প্রযুক্ত পপ্রত্র সহিত সমভাবে বাক্য 
কহিবায় ও অভিবাদন দ্বার! মর্ধাদার লাঘব করিবাতে তাহার রাগত হইয়া অমর্যাদা 
করণ পূর্বক দূর করিয়া দেন অতএব সম্পাদক মহাশয় আমি বলি যে এই সকল ব্যাপার 
দেখিয়া ও শুনিয়া কি তাহারদিগের জ্ঞানোদয় হয়ন। হায় কি খেদের বিষয় 'মাত্মাভিমানে 
মগ্র হইলে বুদ্ধি একেবারে লোপ হয় আর আমার এতদ্বিষয়ে অধিক লিখিয় পত্র বাল; 
করিবার আবগ্ঠক নাই যেহেতু মহাশঘ্ন নাস্তিকত| দূর করাইবার জন্য বিলক্ষণ মনোখোগী 
হইয়! বারদ্বার লিখিতেছেন অলমতিবিস্তরেণ ॥ কল্চিৎ ধর্মাকাজ্সিণঃ | 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ১৭ ভাব্র ১৯৩৮) 


শ্রীযুত চত্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেযু-_ | 
**এক্ষণে নৃতন বাবুর দিগের পিতৃগণ পুত্রের কাপ্সেনি ভয় ও কলিকাতা নিবাসী 


অবোধ পল্লীগ্রাম বালির কুব্যবহার ভয় এবং কুলটা রমণী পতি বস্তীর কুক্রিয়া ভয় ও 


৪৮০ গ্যাছে পাত্রে দেক্কাবেলব্ কথা 


লম্পটগণ পরদার গমনে শেষ বিচ্ছেদ এবং ধনক্ষয় ভয় হইতে মহাশয়ের কপাতে উদ্ধার 
হইয়াছেন যেহেতু নববাবু বিলাস ও কলিকাতা কমলালয় এবং দূতী বিলাস গ্রন্থ অপূর্ব 
উপদেশে উক্ত দোধষোদ্ধার উদ্দেশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! কে না স্বীকার 
করিতেছেন অতএব প্রার্থনা বর্তমান নাস্তিক ও অহংত্রক্ম জানামি এবং স্বধন্ম ত্যাগিরদের 
কুকর্খ ভয়ে সাধু স্বধর্দ পালক মহাশয়র! যে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন তাহারদিগের দমনের 
সছুপায় মহাশয় ব্যতিরেকে উপায় দেখি না... ৫ ভাত্র ১২৩৮ সাল-_শ্রী ম, বি, | 


(২৮ এপ্রিল ১৮৩১ । ১৬ বৈশাখ ১২৩৮) 


কুমার রাঁজনারায়ণ রায়ের মৃত্যু-_আমরা মহাছ্‌ঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
রাজা রাম্টাদ রায়ের পুত্র কুমার রাজনারায়ণ রায় জর বিকার রোগোপলক্ষ্যে গত ১৫ 
বৈশাখ বুধবার রাত্রি ১১ ঘণ্টার সময়ে স্বজ্ঞান পূর্বক শ্রীশ্রী গঙ্গাতীরে পরলোক প্রাঞ্থ 
হইয়াছেন এই অশুভ সম্বাদে তাবতেই দুঃখিত হইবেন যেহেতু কুমার বাহাদুর অতি 
স্থজন এবং উদার চরিত্র বায়শীল পরোপকারক লোক ছিলেন বিশেষতঃ রাজার এ এক 
পুব্রমাত্র বয়ংক্রম অধিক হয় নাই অঙ্থমান ৩৯ বৎসরের মধ্যে হইবেক-__ 


(৫ মে ১৮৩১। ২৩ টৈশাখ ১২৩৮) 


বাবু হরন্থন্দর দত্তের মৃত্যু ।--আমরা খেদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি এতন্গগরের 
হাটখোল নিবাসী বিখ্যাত বংশোভ্তব বাবু হরস্ুন্দর দত্ত গত ১৭ বৈশাখ শুক্রবার সজ্ঞান 
পূর্বক ৬ তীর নীরে অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্বক পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার 
বয়ঃক্রম অনুমান ৬০ ষাঁটি বৎসর হইবেক ইহার মৃত্যু সংবাদে খেদ হইতেছে যেহেতু 
দত্ত বাবু অতি স্থশীল এবং ধার্মিক অবিরোধী সববোধ লোক ছিলেন এবং দত্ত বংশের 
পূর্বপুরুষের ধারাবাহিক ধর্ম কর্মের কোন প্রকারে অন্যথা করেন নাই এবং তাবতের 
সহিত শিষ্টত। বাবহার ছিল এ বাবুর অঙ্করাগ ভিন্ন কখন কোন কলঙ্ক শুনা যায় নাই-_ 


(২ জুন ১৮৩১। ২১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 
শ্রীধুত চত্দ্রিকাপ্রকাঁশক মহাশয়েযু-_- 
গত ৩০ মে তারিখে জানবুল পত্রে এ মেস্বর আফ দি ধর্দসভা ইতি স্বাক্ষরিত * * 
* * * যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য তরজমা করিয়া পাঠাই চক্দ্রিকায় প্রকাশ 
করিবেন-- * 
শ্রীযুত জানবুল সম্পাদক মহাশয় । আমি মনে করি আপনি ইনকোয়েরর পত্র পাইয়া 
থাকিবেন এ পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যে এদেশীয় একব্যক্তি ত্বারা তাহা প্রকাশ পাইবে 


পরিশিষ্ট ৪৮১ 


তিনি হিন্দুকালেজ হইতে বহিস্কত হইয়া এক্ষণে প্রীযুত হ্যার সাহেবের স্কুলে শিক্ষক তাহার 
নাম বাবু কষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সাহস ও ধশ্ম বিষয়ের কিঞ্চিৎ রচনা করি-_ 

ভাক্ততার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এবং উকীল রিকিট সাহেব ইংলগড হইতে 
প্রত্যাগমন করিলে তাহার প্রীত্যর্থে ইষ্টইগ্ডিয়ানেরা টৌনহালে খান! দিয়াছিলেন সেই খানায় 
এতদ্দেশীয় তিন চারিজন যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু বাঁবুদিগের দ্বারা যাহারা তং 
স্ধাম্বাদনে নিবারিত হন এ চারি জনের মধ্যে ইনি একজন এ প্রযুক্ত নৃতন সমাচার পত্র 
প্রকাশকের বিষয় উল্লেখ করিতেছি-- 


(১৪ জুলাই ১৮৩১। ৩১ আষাঢ় ১২৩৮) 


প্রতাপাদদিত্য বংশ্য ।-_-পৃজনীয় শ্রীযুত চক্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েঘু।--& * কালীনাথ 
বাবুকে অনেকে এই মত জানেন যে টাকী নিবাসী র।মকাস্ত রায় পূর্বের গবরনর জেনরল 
বাহাদুর হেষ্টিংস সাহেবের নিকট মুন্সীগিরি কর্ে মকরর হয়েন সেই অবধি রামকাস্ত মুন্সী 
নামে খ্যাত হইলেন তাহার পুত্র শ্রীনাথ মুন্সী তৎপুত্র কালীনাথ মুন্দী ইঠার পরিচয় আমি 
আর জ্ঞাত নহি অর্থাৎ রামকান্ত রায়ের পিতৃ পিতামহাদির নাম কি তাহা জ্ঞাত নহি যদি 
দর্পণ প্রকাশক মহাশয় জ্ঞাত হইয়া থাকেন তবে লেখা উচিত হয় কেন না কালীনাথ বাবু 
কোন প্রতাপার্দিত্যের বংশ্য তাহ! প্রকাশ হয় * * প্রতাপাপদিত্যের বংশ্ত হন তবে তদবাঁধ 
কালীনাথ বাবু পর্যস্ত কত পুরুষ হইল ইহাঁও সকলে জানিতে পারেন। অপর সে 
প্রতাপাদিত্য নির্বংশ্য এ সন্দেহ তাবৎ লোকের তঞ্জন হয়। 


(২২ এপ্রিল ১৮৩১। ১০ বৈশাখ ১২৩৮) 


এখনি 


অনেকের স্মরণ * * ১২৩১ সালে শ্রাবণ * * জরের প্রাছুর্ভীব * * তিন দিবসের 
* * ঘরেং ভ্রমণ করিয়া * * 

সংপ্রতি তাদৃশ এক ক্ষুদ্র জর রুদ্র অবতারের ন্াঁয় মহাবল প্রকাশ করিতেছে যদ্যপি 
ক্ষুদ্র আড়াই দিনের মধ্যেই দূর হয় কিন্ত যখন যাহাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ তাহার 
শরীর জঞ্জরীভূত হয় তাহাতে সে ব্যক্তি এমত অজ্ঞান হয় যে শতং যষ্টি মুষ্টির দ্বার! 
আঘাত করিয়াছে__ 


(১৬ মে ১৮৩১। ৪ জজ্যা্ট ১২৩৮) 


কি ছুঃখের বিষয় ঘিনি কলম ধরিতে শিখিয়াছেন তিনি কি জান করেন আমার এই 
লেখনী হিন্দুর বান স্বরূপ । তিনি মনে যাহা করুন কিন্ত ধাহার দ্িগের নিকট এঁ লেখকেরা! 
প্রার্থনা করিয়া! লিখিয় থাকেন ত্বাহারা এ সকল লেখককে হিন্দুর হ্বেষি ভিন্ন জানেন না এবং 
হিন্দু সকল ত্াহারদিগের লেখনীকে এক গাছ হণ ভিন্ন কখন অন্ত কিছু জান করেন ন! 


৬১ 


৪৮২ ঈনগল্াচ পাত্রে সেব্কানেন ক্রথা 


ষেহেতু তাহার দিগের লেখায় কিছুই হইতে পারিবেক না কেননা হিন্দু সকলের প্রতি থে 
দোষ দিয়াছেন তাহ। সত্য নহে তৎ প্রমাণ দীন আতুরাদির প্রতি দয়া অতিথিসেব! সদাব্রত 
ইত্যাদিতে প্রকাশ আছে। বিদ্যালয়ে মনোযোগ নাই ইহাতে এ লেখককে কি বলিব 
তিনি জানেন না কালেজের ব্যয়ের নিমিত যে চাদ হইয়াছিল সে টাকা! কোন্‌ দেশের 
লোক দিয়াছেন-- 

অপর সর্ব সাধারণের বিদ্য। বিষয়ে যে সমাজ আছে তন্বার অবগত হইলেই জানিতে 
পারিবেন যে এতদ্দেশীয় মহাশয়রা কত ধন্‌ তদ্ঘিষয়ে দান করিয়াছেন । অপিচ সতীর 
বিষয় যথাশান্ত্র এবং ধর্ম ইহ সর্বসাধারণের বোধ আছে এই জন্য ধাহার যাহা সাধ্য তাহাই 
দেন ইহাতে অল্প বা অধিক নিমিত্ত দোষ ব1 যশ কাহার নাই নচেৎ হিন্দু মধ্যে এমত অনেক 
ধনী আছেন যে এক জনে এ বিষয়ের তাবৎ ব্যয়ের আন্ু ইল্য করিতে পারেন-_ 

এ লেখক যদি এমত কহেন যে পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন! নিমিত্ত কোন উপায় 
করেন নাই । উত্তর তিনি যদি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করার নাম বিদ্যালয় স্থির করিয়। 
থাকেন তাহাতে ইহার দিগের আর মনোযোগ হইবেক না কেনন৷ হিন্দু কালেজে মনোযোগ 
করাতে বিলক্ষণ চৈতন্ত হইয়াছে যদি বল বাঙ্গালা লেখ! পড়ার নিমিত্ত কি ইহারা মনোযোগ 
করিয়া থাকেন উত্তর তাহাতে সাধারণের মনোযোগের আবশ্যকতা নাই যেহেতু অত্যল্ল 
ব্যয়ে হইতে পারে গ্রায় গ্রামে২ এক২ পাঠশালা আছে পরন্ত সংস্কৃত বিষয়ে মনোযোগ আছে 
কিনা তাহা তাবৎ অধ্যাপক মহাশয় দিগকে শ্রান্ধাদি কর্্োপলক্ষ্যে যেপ্রকার দান করিয়! 
থাকেন ইহার প্রতি কারণ কি তাহার! চতুষ্পাঠী করিয়। ছাত্র দিগকে অন্ন দান পূর্ব্বক 
অধ্যাপনা করিয়া থাকেন এজন্য অন্য জ্ঞানবান কুলীন ব্রাহ্মণাপেক্ষা তাহারাই দান পাত্রাগ্রগণ্য 
হইয়াছেন ইহাতে ভূম্যাধিকারিরা অনেকেই তাহার দ্রিগকে ভূমি দান করিয়াছেন এবং 
অদ্যাপিও করিতেছেন ইহা কি এ লেখক মহাশয় জ্ঞাত নহেন লেখক মহাশয়ের উচিত 
হয় যখন হিন্দুদিগের প্রতি কোন বিষয়ে দোষ দিবার বাঞ্ছ হয় ততৎ্কালে বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া লেখিলে সাধারণের সন্তোষ হয় । 


(১৬ মে ১৮৩১1 ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 


গত ৬ মেজানবুল পত্রে কোন মহাসুভাব কলনিষেসিয়ান বিষয়ে যাহ! লিখিয়াছেন 
তাহাতে আমর! সম্মত আছি যেহেতু এদেশে ইংরাজ আসিয়া নগরে কি পল্লীগ্রামে তাবৎ 
স্থানে বসতিকরণপূর্ববক যগ্যপি কৃষিকন্ম ও শিল্পকণ্মাদি করে তাহাতে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে 
কোন মতেই শ্রেয় নহে তাহার প্রমাণ আমর। পূর্বে বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি 
আদ দীন দরিদ্র কি মধ্যবপ্তি লোকেরদ্িগের উপর অত্যন্ত বল প্রকাশপূর্ববক ইংরাজেরা 
দৌরাত্ম্য করিবেক ভৎ প্রমাণ এই রাজধানীতে গবরনর কৌন্সল স্থপ্রিমকোর্ট পোলিস 
ইত্যাদিতে $সংহস্বরূপ প্রতাপান্থিত মহামহিম মহাশয়রা জাজ্যল্যমান বসিয়া থাকাতেও 


পরিশিষ্ট ৪৮৩ 


এতদেশীয় দিগের প্রতি গোর! লোকের দৌরাত্ম্য সর্বদাই প্রায় শুনা যায় কেহ শুনিতে পান 
নাযে অমুক বাঙ্গালি ব! হিন্দু স্থানিলোক অমুক শোরাকে বড় মারিয়াছে এতদ্দেনীয় 
লোকেরা টুপিওয়ালা৷ মাত্রকে সাহেব কহে স্থৃতরাং পল্লীগ্রামের লোক ইহারদিগকে ভাত্র বর্ণ 
ব্যান্রজ্ঞান করত অত্যন্ত ভীত হয় অতএব ভীতব্ক্তির প্রতি জ্ঞানিভিন্ম কষকাদির দয়া 
হইতে পারে না বিশেষ গোর! রুষকাদি লোক সব্ধদাই মত্ত এতদ্দেশী্ তত্তল্য লোকও 
তাহারদিগের ন্তায় কুকর্ম করিতে পারে না হেহেতু ইহারা মদ্যপ মহে এবং স্বভাবতো দীন 
অপর গোরা এক জন লোক নানা প্রকার কলবল ঘার1 যে সকল কম্ম সম্পন্ন করিবেক তাহা 
এতদ্দেশীয় ২০ জনেও হওয়া ভার সৃতরাং তাহাতে মজুরলোকের মধ্যে অনেকে কর্ম 


পাইবে না... | 


( ১২ সেপ্ম্বর ১৮৩১ । ২৮ ভাত্র ১২৩৮) 


জলপথে চৌকীদারের উৎপাত ।-শ্রীখৃত চন্দ্রিক' সম্পাদক মহাঁশয়েযু। আপনি 
লোকের হিতের নিমিত্ত সর্বদা! যত্ব করিতেছেন তাহাতে কোন২ প্রার্থন। পৃণা হইয়াছে 
এই সাহসে কিঞ্চিৎ লিখি কলিকাত। হইতে বাহিরে যাইতে নৌকাপথে এক প্রবল শত্রু 
পূর্ববে ছিল বোশ্বেটীপ্ন! নামক ডাকাইত। মেং ব্লাকিয়র সাহেবের প্রসাদাৎ তাহারদিগের 
বংশ ধ্বংস হইয়াছে তত্পরে পোলিসের চৌকীর পান্দির এক দৌরাম্মা ছিল তাহা শ্রীযুত 
মেকফারলন সাহেবের শাসনে এবং শ্রীধুত কাং ট্টীল সাহেবের বিশেষ মনোযোগে সে 
রোগের উপশম হইয়াছে । এক্ষণে কলিকাত। ও হুগলি মুরসিদাবাদাদির কষ্টম কালেকটর 
তাহার নিকট এই প্রার্থনা যে তাহারা * * * * বলোকন পূর্বক চৌকীর পান্সি 
ওয়ালারদিগের উপর এক শক্ত পরবানা জারি করেন যাহাতে যাত্রির নৌকার তল্লামি 
বলিয়া দুঃখ না দেয় এবং তাহারদিগের স্থানে কিছু ন! লয় যদ্যপিও আইন আছে কেহ 
বেআইন মান্থল লইতে পারে না এবং অন্তায় করিয়া ছুঃখ দিতে পারে না ইহা সত্য বটে 
কিন্ত মহাশয় বিবেচনা করুন এই সম্মুখে শ্রীশ্রী দুর্গোৎসব উপস্থিত ইত্যুপলক্ষে এতঙ্নগর 
হইতে অন্গমান লক্ষ লোক বাটা যাইবেক কেহ ছুই দিন কেহ চারি দিন কেহ পাচ দিনের 
পথে যাইবেক ইহাতে কাহার আট দিনের বিদায় হইবেক কেন বা দশদিনের ছুটি পাইবেক 
ইত্যার্দি। তাঁহারা বাটী গমনকালে জোয়ারভাটা * * * *ণুরাত্রি দ্রিন কিছুই 
বিবেচনা করিবে না যাহীতে শীঘ্র গমন করিতে পারে তাহারি চেষ্টা করে সেই সময় 
চৌকীওয়ালারা বাগড়া দেয় তখন কি সে ব্যক্তি বেআইন করিতেছ বলিয়া মোকদ্দমা 
করিতে পারে অতএব উক্ত সাহেবের! অনুগ্রহ না করিলে উপায় নাই তাহার। ইহার বিশেষ 
বিবেচনা করিতে পারিবেন কলিকাতা হইতে বাহিরে গমনকালে হাসিলি মাল কেহই লইয়া 
যায় না। বরঞ্চ আগমনকালে এসন্দেহ 'হইতে পারে কেন না * * পুর প্রভৃতি স্থান 
হইতে বস্ত্রা * * * আনিতে পারে গমন ** * দ্রব্যাদির মধ্যে তাহারা এই লইয়া 


6৮৪ গনওল্াদ পত্রে সেক্াজেলেক্ব ক্রথা 


যায় মোটবন্দি জিরে মরিচ সুপারি খদির পিতল কাসার বাসন গ্রতিমার কারণ ডাকের 
সাজ সিন্দুর চুপড়ি মালা আর্শি চিরণ কৌটা ইত্যাদি এসকল দ্রব্যের মাস্থল আমদানি 
কালে মহাজনের! দিয়াছে * * যদ্দি বল ইহার ফ্রি রওয়ানা করিতে আর কোন উৎপাত 
নাই উত্তর তাহাও করিয়! দেখিয়াছি রওয়ান! জারি করিবার কালে অনেক জারি জুরি করে 
অতএব কষ্টম কালেকটর সাহেবের! ইহার সছুপায় করিবেন এবং আমার তুল্য পল্পীগ্রাম 
নিবাসী মহাশয়রা সকলেই ভীত হইতেছেন। পুজার সময়ে চৌকীর পান্সিওয়ালারদিগের 
হস্ত হইতে নিস্তার পাইব এজন্য কেহ বা পরমিটের কেরাণির কেহ বা দেওয়ানের স্থপারিষ্‌ 
চিটী লইয়৷ যাইবে তাহার উদ্যোগ করিয়া থাকে একথা সত্য কি মিথ্যা উক্ত সাহেবের! 
আপন২ আমলাদিগকে জিজ্ঞাস করিলেই জানিতে পারিবেন অধিক কি লিখিব নিবেদন 
ইতি-_কস্যচিৎ পল্লীগ্রাম নিবাসি সরকারি তৃক্তজনস্য। 


আকলাও, লর্ডভ_নীবাঁলক জমিদারদের বিদ্যাশিক্ষা 
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আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়__বারাস্ত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
আনন্গচন্ত্র তর্বচুড়ীমণি--আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 


আনন্দচন্ত্র দত্ত--উলার রাস্তাঘাট-পিন্মীণে টাদা ৪৩২ 
আনন্দচন্্ বন রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬২ 
আনন্দচন্্ রা্__প্রীরামপুর হাদপাতাল স্থাপনে চাদ ২৩৬ 


আনন্দনারায়ণ ঘোষ-হিন্দু কলেজে বৈঠক ৪৫২ 

__মাতৃশ্রাক্ধে কাঙ্গীলি বিদায় ৩৮৯ 
'আনন্দলহরী। ৪৭২ 
“আনা ম্যাগাজিন? ১৪৫ 


৪৮৬ সৃচীপত্র 
আন্দুল ৬২-৬৪, ১৪৭৪৮, ৩৮৪, ৪৩৫ ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন সু | 
ইংরেজী স্কুল ৬২. ইংলিশম্যান, রি 
আমে।দ-প্রমোদ? ২*৪-২১৩ 4 ইজরদ্দীন, মুগী_ মুর্শিদাবাদ ইংরেজী বুল রী 
“আরব্য ইতিহাস সারসংগ্রহ' ৪৭৪ ইতিহাস (গে সাহেবের ), পয়ার ছন্দে অনুবাদ 
'আরেবিয়ান নাইট, ইংরেজী ও বাংল। মহারাজা কালীকৃষ বাহাছর 
_'হরিমোহন সেন ১১৬ ইয়ান আকাডেমী ৫১, 8৫৫ 
আন, স্তাওফোর্ড-হিন্দুস্থানী গ্রামার, ১০৭ “ইতিয়া গেজেট ১৩৬-৩৭ 
আগুতোধ দেব (সাতুবাবু) ১৪৭, ১৯৪৯, ২৪*, ৪৫২ “ইতিয়ান রেজিষ্টার, ১৩৫ 
-গ্রাগড জুরী ২৫৮ ইন্ত্রকুমীরী দেবী, হুগলী ২১৬ 
_ ছুর্গোৎসবে বাইজীর নৃত্য ২*৯ , ইমামবারা হুগলী ২১৯-২৩ 
__নুতন সমাজ গঠন ১৯৭-৯৯ ইয়ং, কর্ণেল জেম্প-মুক্রীযন্ত্ের হ্বাধীনত প্রচেষ্টা ৩৩৩ 
_ ধর্মসভা ৩৪৪) ৪১৬ _রীমমোহন রায়ের ম্মৃতিসভা ৩৫৯, ৩৬১ 
__প্রবোধ উজ্জ্বল সভা ৪৫৫ “ইসপস্‌ ফেবল্স”, ইংরেজী ও বাংল ১১১ 
--বুল্বুলি পাখীর লড়াই ২০৮, ২১২ 
- মাতৃত্রা্ ৩৮৯-৩৯১  উশীনচন্্র গঙ্জোপাধ্যায়-_মেডিকযাল কলেজ ৩৫ ৩৬ 
-_হরলীল ঠীকুরের তালুক ক্রয় ৩২৭ উশীনচন্ত্র দত্ত--মেডিক্যাল কলেজে পুরস্বীরপ্রীপ্তি ৩৫ 
_হীফ-আখড়াই সঙ্গীত ২০৯ ঈশানচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়--অধ্যাপক, হুগলী কলেজ ৩৮ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৭ _শিক্ষক, হুগলী স্কুল ৩৮) ৫ 
'আশ্মর্য উপাখ্যান--ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়. ৩১৪ ঈশাঁনচন্ত্র শর্দী__এডুকেশন কমিটির নিকট দরখান্ত $-৫ 
'আসাম বুরঞ্জি-_হলিরাম টেকিয়াল ফুক্তন. ১৫১১ ৪৭৪ ইশ্বরচজ্র ঘোষাল__হিন্দু কলেঞজ ঃ 
আসাম দেশে জ্ঞানবৃদ্ধি ১৫১-৫২  ্বরচন্ত্র গুপ্ত--“উপদেশ কোমুদী? ১১৭ 
আদামের ইতিবৃত্ত-মণিরাম বড়বন্দর বড়া ৪৫১৫২ _বঙ্গভাষ! প্রকাশিক] সভা ২৯, 
আযডাম, ডক্টর- ধর্দতল1 আযাকাডেমী ৪২ _বঙ্গরপ্রিনী সভা ৮৫ 
আযাডীম, ডবলিউ--আমেরিকা যাত্রা ৪৩৮ _বাঁরাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ ৬ 
--কটকে বিপন্ন লোকের সাহায্য ২৩৩ সম্পাদক, “সংবাদ গ্রভাকর। ১২২-২৩ 
_কমিশ্যনর) ছোট আদালত ৩৪) ৮২, ৪৩৮ ইশ্বরচন্ত্র তর্কবাচম্পতি- আন্দুল ইংরেজী স্কুল ০ 


রামমোহন রায় শ্মৃতিসভা 
শিক্ষা বিষয়ে রিপোর্ট 
--ষ্টেশনরি কমিটি 
_-সম্পাদক, 'ইত্ডিয়া গেজেট? 
_হিনু ফ্রি ক্কুল 


ইউনিয়ন ব্যাঙ 

ইউনিয়ন ক্কুল 

ইংরেজী শিক্ষার কুফল 

ইংরেজী শিক্ষীর বিপক্ষে জান্দোলন 


৩৫৯ ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত শর্ম। পাণ্ডে, কাশী সংস্কৃত কলেজ ৪০১ 
৪৩৭ শশ্বরচন্্র নন্দী-_উলার বারমাপিয় খালে নেতু ৪৩৩ 


৮২ ঈশ্বরচন্ত্র গ্ভায়ালঙ্কার--আন্দুল ইংরেজী স্বুল ৬৪ 
৪৩৭ ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী-_উলার বারমাসিরা খালে দেতু ৪৩৩ 
৪৩ _জীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 


ঈশ্বরচন্দ্র ভটাচার্ধয--সংস্কৃত কলে পারিতৌধিক ন 

২৪৫ ঈত্বরচক্্ মুখোপাধ্যায়-উলাগ্রামে রাস্তাঘাট ৪৩১ 

৫০ ঈশ্বরচ্জ মুস্তফী-_উলায় সাকো-নির্নীণে চাদ ৪২৯-৩০ 

১৭৩ ঈশ্বরচন্ত্র শর্মা, খিদিরপুর ৪০১ 

১৬৯, ৪৭৭ শীর্থরচজ্জ শর্মা, ভবানীপুর 6৪৪ 


এ 

ঈশ্বরচজ্জ শাহ -রামমোহছন রাগ শ্তি-কাখার ৬৬ 
ঈখরচজা সরকার--শিক্ষক, হিন্দু বেবেগুটে্ট 

ইন্ষ্টিউশন, শ্তামবাজার শাখা ৪৮ 


ঈষ্ট ইতিয়ান। ২৮, ১৩০, ৩৯৬, ৪৫৩, ৪৬৭, 8৭৫ 
ষ্ট ইত্ডিয়া পলিটিক্যাল ১৪৯ 
নট, শ্তর হাইড-_রামমোহন রায়ের সাহৃত সাক্ষাৎ ৩৪৭ 
--হিন্দু কলেজ ৩*)৩৩৭ 
টইলসন, এইচ. এইচ. ২) ১৩৪, ৪৫৭ 
-উত্তররীমচরিত', ইংরেজী অনুবাদ ২৯৫ 
_ হিন্দু কলেজে ছাত্রদের বৈঠক ১৩, ১৪ 
_ হিন্দু কলেজে পুরস্কীর-বিতরণ ১১ 
_হিন্দু কলেজের ছাঁত্রগণ কর্তৃক 
রূপার গাঁড় প্রদান ২২৯, 8৫৪ 
_ হিন্দু কলেজের সেজেটারী পদত্যাগ ১৩ 
উত্তররামচরিতে'র ( ইংরেজী ) অভিনয় ২০৫ 
টদয়চন্ত্র আঢ্য--“সংবাদ পূর্ণচন্তোদয়' ১৪৯ 
টদয়চন্্ ঘোষ__বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪, ৬৫ 
টদয়টাদ দত্ব, হাটথোলা- ধর্মমদভা। ৪১৩ 
- সামাজিক দলাদলি ১৯৮ 
উপদেশ কৌমুদী'__কালীমৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭ 
টপেম্ত্রমোহন ঠাকুর__রামমৌহন রাঁয় শ্বৃতি-ভাগ্ডার ৩৬১ 
টমীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শীস্তিপুর ৩৩১ 
টমীচরণ দাস ২০১ 
টমাচরণ বন্দযোপাধ্যায়-_-শোভাবাজার 
রাঁজবাটাতে নাঁচ ৩৬৫ 
টমীচরণ বন্ু-_হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 
উমাচরণ মিত্র- হিন্দু কলেজে আবৃত্থি ২ঃ 
টমীকান্ত শঙ্দী, উত্তরপাড়। ৪০১ 
উমানম্দ পর্বত, আদাম ৪৯৩ 
উমাননদন ঠাকুর, পাথুরিয়াযাট? ৪৭৭ 
--জ্ঞানসন্দীপন সভ1 ৮৩ 
--পাঁগুগীড়ন' ৪৭৪ 
টমানাথ সরকার-_মুশিদাবাদ ইংরেজী ্ুল ৬১ 
উমেশচন্ত্র পাল চৌধুরী_উলায় সাকো-নির্দাণ ৪৩৩ 
উমেশ্চন্ত্র রায়, জমিদার, শাস্তিপুর ৩৩১ 





উ৭২। ৪২৮০৪ 


| ৪৭১ 
£উনবিংশতি সংহিতা?-_-ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১২ 
এডানসন- হিন্দু কলেজে নিযোগ ১৩ 
এডুকেশন কমিটি ৯২, ৪১১ 


'এনকোয়েরার- কৃষ্মোহন বন্দো। ৭৪, ১২৩ ১৯৪, 8৮৯ 
“এশিয়াটিক মিরর; 


১৩৭ 


এশিয়াটিক সৌনাইটি ১৫৫ 
এযাংলো-ইওিসান হিন্দু আসোসিয়েশন ৮৩ 
ওয়ার্ড, পাদ্দরি 5৮ ৮১ 
ওয়ালজী রুতস্তমজী ও কলনজী --উত্তর ভারতের 
দুতিক্ষে চাদ ২৩৪ 
'ওরিয়েপ্টাল অবজার্গাব্‌। ১৪৩ 
ওরিয়েন্টাল সেমিনাগি ৪৭ ৫১) ৯২) ৪৬৮-৭% 
_ বাংল! ভাষা শিক্ষ' ৪৫৫ 
ওঘধালয় ২৫৩ 
কনটকে বিপন্ন লোকদের গাহাধা ২৩৩ 
কটন মিল, খাজরি ২৪৩ 
কণ্ঠিরাম খুস্ষি, কৈবর্ত ২৯১ 
কন্দর্পদাস, কৈবর্ঠ ২৯১ 
কনর্প সিদ্ধাস্ত ভট্টাচার্ধা, গুড়া ৭৪ 
কপিল মুনি, গঙ্গীসাগর ৩৭৯ 
কবরডাঙ্গ। ইংরেজী স্বুল ৯২ 
“কবিকস্কণ চণ্ডী? ৪৭১ 
“কবিতা রত্বাকর, 8৭২ 
কমরম্যল ব্যাঙ্ক ২৪৬ 
কমলকুমীরী, বর্ধমানের মহারাণী ৩০৪ 


কমলকৃঞ্ণ বাহীছুর--“সম্বাদ রসরাজ পঞ্রের বিলোপ ৪৬৩ 


_হিন্দু কলেজে আবৃতি ১১ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্টিটিশন ৪৭ 


৪৯৮ গুচীপত্র 


কমল বু, জোড়াস কে ২৯২ কালাটাদ বর্ণকার--উলান্ন রাস্তাথাট-নির্পীণে টাদী ৪৩২ 
কমলকান্ত চত্রবর্তী__রামমোহন রায় শ্বৃতিদভা. ৩৬২ কালিকুমার মুখোপাধ্যায়--ওরিয়ে্টাল ক্রি স্কুল €২ 
কমলাকাস্ত বিদ্যালক্কার ভট্টাচার্য ৮১ কালিদাদ পালিত-_ প্রধান শিক্ষক, 

- ধর্মসভ। ৮৭ হিন্দু বেনেতলেন্ট ইন্ট্রিটিউশন ৪৬ 
কমলা প্রসাদ রায়- হিদ্স্থানে বাঙালীর দুর্দশা ৪৬৯ ক্লালিদাস বিদ্যাবাগীশ, শান্তিপুর ৩৩২ 
“করুণানিধান বিলীস। ৪৭৪ কালিদাস মুখোপাধ্যায়-_ মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
“কলিকাতা কমলালয়' কালিয়দমন যাত্রা ৩৯৬ 

_ভবানীচরণ বন্যোপাধায় . ৩১২-১৩,৪৭২,৪৮* কাঁলীকাস্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্াচারধ্য-ধর্মতা ৮৮-৮৯ 
কলিকাত+_কুষ্ঠরোগীর চিফিৎসালয় ২৩৯ কালীকিস্কর পালিত ”" 

_ চিৎপুরের রাস্তায় জলসেচনার্থ চাঁদা ৪২৩ -_অমরপুর স্কুল, চনাননগর ২১৭ 

_ পাবলিক লাইব্রেরি ৯৪ ..ডিষ্রুক্ট চণারিটেবল সোসাইটি ২২৫, ২২৯ 

--মুগয়া। 8৪৭ _হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৭ 

- রাস্তাঘাট ৪১২) ৪২৩-২৬ কালীকিঙ্কর মল্লিক, মল্লিক নওয়াপাড়া ৩১১ 

--লোক ও বাড়ির সংখ্যা ৪৪৬ কালীকুমার বন্থ-_উলার বারমাসিয়। খালে সেতু ৪৩৩ 

স্বাস্থ ২৯৪-৯৫ কালীকৃষ্ণ ঘোষ--হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২ 
কলিকাত-্থুল-সোদাইটি ৫* কালীকৃষ্ণ বাহীছুর, মহারাজা ৩২৬, ৩৮২) ৪৫২ 
কলোনাইজেশ্যন ৪৮২-৮৩ __অস্তযো্টিক্রিয়ার ক্লেশমোৌচন ২৮৪ 
কাঙ্গালি বিদায় ৩৮৯-৯* অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ৩১৬ 
কাত্যায়নী, রাণী ৩৩৭ _গে সাহেবের ইতিহাস, পয়ার ছন্দে অনুবাদ ১*২ 
কানাইলাল ঠাকুর ৩৮২) ৪৫২ _ ধর্দতল। আযাকাডেমী ৪২ 

সকটকে বিপন্ন লোকেদের সাহাঘা ২৩৪ _ ধ্মনভা ৩৯৪ 

-_নিউ বেঙ্গল চীম ফণ্ড ২৪৯ --নিউ বেঙ্গল ছীম কও | ২৪১ 

হিন্দু ফ্রি স্কুলে সাহাযাদান ৪৩ »নীতিসংকলন”, ইংরেজী অনুবাদ সমেত ১৯ 

_ হিন্দু বেনেভলে্ট ইনষ্টিটিশন ৪৭ পুরুষপরীক্ষাণ', ইংরেজী অনুবাদ ১০, 
কাস্তবাবু, হেষ্টিংদের দেওয়ান ২৯৮, ৪৫৪ -__বাদশাহী খেলাৎ প্রাপ্তি ১৪০১ 
কান্ত মাড়, কৈবর্ত ২*১ __“বিদন্মোদতরঙিণী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ১০০ 
কাস্তিচন্ত্র ভটাচীর্যয, শোভাবাজার ৩১ -_-€বেতাঁলপঞ্চবিংশতি, ইংরেজী অনুবাদ ১৫১ 
কাস্তিচক্র দিদ্ধাস্তশেখর, শীস্তিপুর ১৯৯ --মজময়ল লতায়েফ, ইংরেজী ও হিন্দী ১৪২ 
“কামরপযাত্রীপদ্ধতি'__হলিরীম টেকিয়াল ফুক্কন ১*৩-১*৫ __মর্যাল্‌ ম্যাকসিম' ১৪ 
কার ঠাকুর এড কোম্পানী ২৪৬-৪৭, ৩৯৮ __'মহানাটক' ইংরেজী অনুবাদ ১০১ 
কালাচাদ কাটমা--মুশিদবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ _রাসযাত্র ৩৭) 
কাঁলাটাদ নপাঁড়ি ভটাচার্য ' ৩৩২ _'র্যাসেলীস্) (জনসন), বাংল। অনুবাদ ১১ 
কাঁলা্াদ বন্থ -কটকে বিপন্ন লোকর্দের সাহীধ্য ২৩৩ --শৌভাবাজীর রাজবাটাতে নৃতাগীত ৩৬৫ 

- ডিস্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪, ২২৭, ২৩১ *সংক্ষিপ্ব সদ্বিদ্যাবলী। ১৪২ 

__ধর্দমভা। ৪১৬ _হিন্দুকলেজে পারিতোধিক বিতরণ ২১ 


_হিন্ু বেনেতলেন্ ইনৃষ্টিটিউশন 6৭ _ হিন্দু বেনেলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৬-৪৮ 


স্ুচীপত্র 


ক।লীঘাটে হিন্দু কলেজের ছাত্র ১৭১ 
কলীচরণ নন্দী-বাগবাজারে বিদ্যালয় ৪৯ 
কাঁলীচরণ হালদার, মলঙ্গ। ২*০-০১ 
কালীদাস তর্কপরম্বতী-_হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন, 
হ্যামবাজার শীখ। ৪৮ 
কালীনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, টাঁকী ৭৪, ১৯৯) ২১৬, 


২৯৬, ৩৩৮, ৩৪৯, ৪৫৯) ৪৮১ 


_কটকে বিপন্ন লোকদের দাহাযা ২৩৩ 
-লনহিতকর কার্ধ্য ২১৫ 
_জেনরল আযাসেম্তী, টাকী ৫২, ৫৩ 
- টাঁকী হইতে বারাগত পর্যাস্ত ১৮ ক্রৌশ রাস্তা ২১৩ 
_ ডিগ্রি চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪ 
-_-ছুর্গোৎসব ১৭৫ 
-_নিউ বেঙ্গল ষ্টীম কও 8৪৯ 
_ বঙ্গভাষ৷ প্রকাশিক৷ সভ? ২৮৯-৯১ 
_-বরাহুনগর ইংরেজী স্কুল ৫৪ 
--রীমমোহন রায় স্মৃতি-ভাগ্ডার ৩৬১ 
_রীমমোহন রায় স্মৃতিসভ। ৩৫৯ 
_ রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ ৩৫৯ 
_'সম্বাদ কোমুদী' ১৩১ 
হিন্দু ফ্রি স্কুলে অর্থসাহায্য ৪৩ 
-_-হিন্যু বেনেভলেণ্ট ইন্ট্টিটিউশন ৪৭ 
কালীনাঁথ শিরোমণি ৩৯৮ 
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়--উলার বারমাসিয়] 
খালে সেতু ৪৩৩ 
কালীপ্রসন্ত্ন সিংহ ৪১৪ 
-বিগ্যোৎসাহিনী সভ। ১৬-১৭ 
কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রামমোহন রায় 
শ্ৃতি-ভাগ্ডার ৩৬২ 
কালী প্রসাদ তর্কসিদ্ধাস্ত ভট্টাচাধ্য, পূর্ববস্থলী 
পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ _ মৃত্যু ৭৪ 
কালীপ্রসাদ ম্যায়পঞ্চানন ভষ্টাচাধ্য--ধর্মসভা। ৪১৩ 
কালীগ্রসাদ পোদ্দার, যশোহর--জনহিতকর কাঁ্ধ্য ২১৫ 
কালীপ্রসাদ বস্গ__-নিউ বেঙ্গল চীম ফণ্ড ২৪৯ 
কালীপ্রসাদ রায় _ রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬২ 


স৯% 


কালীপ্রসাদ দিংহ, দেওয়ান, নদীয়। 
৬২ 


৪৮৯ 
কালীবাড়ি, মূল'জোড় ৩৯৫ 
কালীমোহন বন্যোপাধ্যায়-_উপদেশ কোমুদী? ১১৭ 
কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাঞজা1-'করুণানিধান বিলাস) ৪৭৪ 
--ণপ্রবোধদ্দীপন বাবভারমুকুর' ৪৭৪ 
কালীশঙ্কর রায়, জমির, নড়াইল -. জীবনী ৩১৪ 
সত ৩১৫ 
-শিক্ষাবিস্তীরে দান ৯৬ 


কাশীনাঁথ কর-_উলীয় রাস্তাঘাট-নিপ্মীণ 
কাশীনাথ চটটোপাধ্যায়-_বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
কাশীনাথ তর্কালস্কার 

কাশীনাথ পাল--বা শিজ্যকুঠী দেউলিগা 
কাশীনীথ বস্থ-উলীয় রাস্তা ঘাট-নিন্মীণ 


১০৯) ৩৯৭-৯৯ 


২৪৭ 


কাঁশানাথ বন্থ__ভিষ্টিক্ট চ্যারিটেবল্‌ সৌসাইটি ২২৭ 
_ধর্মন্ভ। ৪১৬ 
-ভূম্যধিকাঁরী সভা ২৯২ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৬, ৪৭ 

কাশীনাথ মল্লিক--ডিষ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, জোড়াসকে--আখড়া 

সঙ্গীত ২০৮ 

কানীনাথ মৌদক -__উলায় রাস্তীঘাট-নিশ্মীণ ৪৩২ 
কাশীপ্রনাদ ঘোষ - গ্র্যাগড জুরি ২৫৮ 
_ ডিষ্রক্ট চ্যারিটেবল্‌ মোসাইটি ২২৭, ২২৯ 

- €িজ্ঞানসেবধি? হই? 
_শৌভাবাজার রাজবাটাতে নৃত্যশীত ৩৬৫ 

_ সম্পাদক, “হিন! ইন্টেলিজেন্সার' ৬৯ 
হিন্দু কলেজে ছাত্রদের দভ। ১৪ 

_ হিন্দু বেনেভলেপ্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৬, ৪৭ 

কাণস্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য, আন্নুল ৬৩ 

কিনুচজ্ঞা মিত্র-_উলাগ্রামে রাশ্তাঘাট-নিগ্মাণ ৪৩২ 

কিনু রায় কোং 8৫৫ 

কুমরহট্ট (হালিশহর) ৭৩) ১১৪) ৩২৩ 

কুলী, ছ্বীপাস্তরে প্রেরণ 6৫৯ 

কুলীন ব্রাহ্মণর্দের অত্যাচার ১৭৭, ১৮১ 

কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসালয় ( সাঁকুলীর রোড) ২১৮ ২৩৯ 

কৃষ্ণকিন্কর গুণাকর--নববাবুদের ববকীন্তি ৩৯৭ 

কৃষকিম্কর তর্কভূষণ ২৮৫ 


&০০ 


কৃষ্চন্ত্র রাজ1-্জনহিতকর কার্য ২১৫ 
কষ্চন্র ঘোষ, রাজকৃষঃ বাহাছুরের ভাগিনেয় ১০০ ৪৭৪-৫ 
_-বাদশাহী ধেলাৎ প্রাপ্তি 


১৪১ 

-“বিষ্যানুন্মর, ইংরেজী অনুবাদ ১০১ 
কৃষচন্্র চৌধুরী__মুপিদাবাদ ইংরেজী ক্ষ ৬১ 
কৃষচন্ত্র দত্ত-_হিন্দু নাট্যশীল1 ২০৫ 
কৃষ্চন্্র পাল-_উলাগ্রীমে রাস্তাঘাট সাঁকে1 ৪৩১ 
কৃষণচন্ত্র বিদ্যাতৃষণ। আগরপাড়। ১৯৯ 
কৃষ্ণচন্দ্র মিশ্ত্রী- অক্ষর ও প্রতিবিন্ব-ক্ষোদক ৭৬ 
কৃষ্ত্রী রায়, মহারাজ ২৮৮ 
__পঞ্জিকা-প্রকীশে অনুমতি ১১৩ 
কৃষ্চন্্রী লীল1- রামমোহন রায় ম্মৃতি-ভাগার ৩৬২ 
কৃষচন্ত, শেঠ-__মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
কৃষ্চন্ত্র সিংহ-_ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল, জৌড়াসীকো। ৫১ 
কৃষ্চন্ত্র সিংহ (লালা বাবু) ৩২৪-২৬ 
কৃষ্ধধন মিত্র- সম্পাদক, ঞজ্ঞানোদয়' ১২৭ 
কৃষ্কপগর ৬২, ৭৩, ১৮৪, ২৬৮, ৩১৯, ৩৯১১ ৩৯৮ 
-_ইংরেজী স্কুল ৬২ 
কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়--উলীয় রান্ত। ও সাঁকে। ৪৩০ 
কৃফণনাথ রায়, কুমীর--মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬ 
--সিম্বাদ রসরাজ ৪৬৩ 
কৃষ্ণনাথ শর্মা, নবদ্বীপ ৪০১ 
কুধমোহন চন্ত্র__ডিষ্টিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 
কৃষ্ণমোহন চৌধুরী-_নিউ বেঙ্গল টীম ফণ্ড ২৪৯ 


কৃষ্মোহন বন্যোপাধায়, পাদরি 
--এন্কোয়েরার? সম্পাদক 
__ৃষ্টধর্ম গ্রহণ 
--দি পারসিকিউটেড? নাটক 
_ধর্দুসভা 
_-বিশপ কলেজ গীর্জীর পারি 
_মীর্জীপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
_ সর্বসাধারণ বিদ্যোপার্জনী সঙ1 


১২৩) ১৯৪, ৪৫৪১ ৪৮৪ 
৪৫৪ 
১০৬ 
৪১৫ 
৭৪ 
৭৫ 


৮৯ 


হিন্দু ইউ ১৯৪ 
- হিন্দু কলেজের নিকটে প্রস্তাবিত শীর্জ॥ ৪১১ 
হিন্দু বালকগণকে খৃষ্টান করণ ১৭৩-৭৪ 


-হেয়ারসাহেবেরুস্থুলের শিক্ষক ৭৪, ১২৩, ৪৮১ 


নৃচীপত্র 


কফমোহন মিত্র- রামমোহন রায় শ্বতি-ভাগার 
কুষ্লাল দেব_হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিশন, 
শ্যামবাজার শাখা 

কৃষ্মোহন বিদ্যাতৃষণ, নৈহাটি 
কৃষ্ণসথা। ঘোষ 
কুষ্ণছরি বন্দু-_হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃট্টিটিউশন 
এ শ্যামবাজার শাখ। 
কৃষ্ণানন্দ বস্থ-_রামমোহন রায় শ্বৃতি-ছাগার 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়__বারাদত ইংরেজী স্কুল 
কেরি, ডক্টর 

জীবনী 

-সৃত 
কৈলাসচন্ত্র ঘোষাল--বারাসত ইংরেজী স্কুল 
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


_বারাসত ইংরেজী স্কুল 
কৈলাসচন্জ দত - ডেপুটি কালেক্টর, কটক 
_ সম্পাদক, ণহন্দু পাইয়োলিয়ার' 
_ হিন্দু কলেজে আবৃত্তি 
কোলক্রক, হেনরি টমাস 
মৃত্যু 
হিন্দুর পৈতৃক বিষয় সম্বন্ধে বাবস্ত1 
£কৌতুকসর্ববন্থ নাটক" 
“ক্যালকাট? কুরিয়ার 
ক্যালকাট? গেজেট? 
ক্রিয়াম্বধি-_গ্রাণকৃষ্ণ বিগাম 
“ক্রিয়াষোগনার? 
(তুটেগুন মাকিলপ কোম্পানী- গতন 
-_-রসময় দত্তকে নিযুক্তকরণ 
ক্লাইভ, লর্ড 
ক্ষুদিরাম বিশারদ-_বৈদ্যসমাজ-সম্পাদক 
- সংস্কত কলেজের বৈদাপগ্ডিত 
ক্ষেত্রনীথ ভট্টাচাধ্য- 'সম্থাদ ভাদ্র, 
্ষেত্রপাল শর ছাত্র, সংস্কৃত কলেজ 
_ পুরক্ষারপ্রাপ্তি 
ক্ষেত্রমৌহন মুখোপাধ্যায় 
রামমোহন রায় ম্মতি-ভাগার 


৩৬২ 


৪৮ 

১৪০ 
৩৭১ 

৪৬ 

৪৮ 

৩৬২ 

৬৪ 

৮১, ১২৯ 
৭৭-৮০ 
৭৭ 


৬৪ 


৬৪ 
২৬১ 

১২ 
১১-১২ 
৩৪৫-৪৬ 
৮০ 

খ৮৬ 

৪৭২ 

১৩৩ 

১৩৩ 

৪৭৪ 
১২১, ৪৭২ 
২৪৬ 


৬৮ 


৮৮১০) 


সুচীপত্র 


খড়দহ 


২০২-৭৪, ৩১৯, ৪৯২ 
'খোদগল্সমার' ১২, 
খোনালচন্ত্র _মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 


গরঙ্গীকিশোর ভটাচাধ্য -“অননদ মঙ্গল?) সচিত্র 
-_'বাঙ্গীল গেজেট” প্রথম বাংল? সংবাদপত্র 
পঙ্গাগোবিদ্মজীবন মুখোপাধ্যায়, উল। 
গঙ্গাগোবিন্দ বিশ্বাস--উলায় রাস্তাথাট-নির্দমীণ 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান 


৪৭৬ 
৪৭৬ 
৪২৯ 
৪৩২ 


২৯৮, ৩২৪) ৩২৫ 


গল্পাচরণ সেন--€বিজ্ঞীন সারসংগ্রহ। ১৩৫ 

_ রামমোহন রায় স্মৃতি-াণ্ডার ৩৬৩ 

_ হিন্দু কলেজে ছাত্রদের সভা ১৪ 

হিন্দু ফ্রি স্কুল ৪৩ 
গঙ্াধর আচার্যা, ইংরেজী ভাষায় স্থপর্ডিত ৪৭ 
গঙ্গীধর তর্কবাগীশ, সংস্কৃত কলেজ ৪০১ 
গঙ্গাধর পোদ্দার --উলাগ্রীমে রান্তাঘাট-নিম্মীণ ৪৩০ 
গঙ্জাধর মিত্র-_নিউ বেঙ্গল টীম ফণ্ড ২৪৯ 
গঙ্গাধর শর্মা, কুমারহট-_“সেতু সংগ্রহ! ১১৪ 
গঙ্গানারারণ দাস-- রামমোহন রীয় স্মৃতি-ভাগার ৩৬৩ 
গঙ্গানারায়ণ রায়, হুগলী ২১৬ 
গঙ্গানারায়ণ লক্কর, পাঁচালি-গায়ক ৩০১ 
গঙ্গানারায়ণ সেন-_হিন্দুনাট্যশাল! ২০৫ 
গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণা ৪৭১ 
গঙ্গাযাত্রীর দুরবস্থা? ৩৮৭-৮৮ 
"গঙ্গার স্তোন্। ৪৭২ 
গল্গানাগর মেল। ৩৭৯-৩৮১ 
গণিত গ্রন্থ (বাংলায় )_হলধর সেন ১১৮ 
গয়াতীর্থ বিস্তার'-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায় ৩১২, ৩১৪ 
গরাণহাট। আযাকাঁডেমী ৯২ 
গিরিশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় --বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
গিরীশ ঘোষ-হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২ 
গিরীশচন্ত্র গুপ্ত --বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
গিরীশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, খিদিরপুর ২৯৮ 
গিরীশচক্ বন্দ্যোপাধ্যায়_পারস্ত ইতিহাস? ১১১ 
গিরীজনাথ ঠাকুর__কার ঠাকুর এও কোম্পানী ২৪৭ 
গীর্জা, হিন্দু কলেজের নিকট নির্াপ-প্রস্তাব ৪১১ 


গীর্ব্ধাপনাথ স্যায়রত্ব-_ধর্দমসভ। ৮৮ 


৪৯১১ 


গুপ্থিপাড়। ১৯১, ৪০৬-৪৭ 


গুঁডিভ, ডাক্তার__বাংল! পাঠশালার তিত্বি-হ্বাপনা ২৩ 
গুরুদাস, রাজী, রায়ৰায়া, 


২৪৮ 
গুরুদীস তর্করত্ব ভঢ্াচার্ধা, খানাকুল কৃষ্ণনগর  ৩৯৮-৯৯ 
গুরুদাস দে--আরামপুর হান্পাতীল ২৩৬ 
গুরুদাঁস ভটাচাধ্য, শীস্তিপুর ৩৩২ 


কাপ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ প্রতাপচন্ত্রের দেওয়ান ৩৫১ 
গুকুপ্রসাদ বন্থ বাংল? পাঠশাল। ২৪ 
_জীরামপুর হানপাতাঁ্ 
গুরুপ্রমাঁদ ভট্টাচীধ্য - উললাগ্রামে রাম্ত।ঘাট মাকে। 
গুরুগ্রনাদ রায়-_শিক্ষা-বিত্তারে দান ৯৬ 


২৩৬ 


৪৩১ 


গুল মহম্মদ, কাঁজী__নিউ বেঙ্গল স্টীম ফণ্ড ২৪৯ 
গোকুল গঙ্গোপাধ্যায়) হাটথোল।--মহাশীর্ত। ১৯৯ 
গোকুলচন্ত্র ঘোষাল, গবর্ণ ভেরেলুষ্টরের দেওয়ান ২৯৮-৯৯ 
গোকুলচক্জ বহু, কৃষ্ণনগর ৩১৯ 
গোকুলটাদ বন্--গাঁমমোহন রায় স্মৃতি-ভাগাগ ৩৬৩ 
গোপাণ মিত্র ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল ৫১ 
গোপালচশ্্র মিত্র-_বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 


গৌপালনাথ মুখোপাধ্যায়_হিন্দু কলেছে আবৃত্তি ১৯-২১ 
গোপাললাল ঠাকুর 
_ ডিষ্রুক্ট চ্যাগিটেবল সৌনাইটি ২২৪-২৫)২২৭,২৩২ 


8৫২ 


_ নিউ বেঙ্গল ঠাম ফও ২৪৯ 
বিবাহ ৩৮২ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইউষ্টিটিউশ্যন রি 
গোৌঁপালেন্্, রাড1-_ জনহিতকর কাঁধ্য ২১৫ 
গোগীচন্ত্র ণীল--কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাঁধ্য ২৩৪ 
গোগীনাথ-বিগ্রহ, অগ্রন্থীপ ৩০১ 
গৌগীনাথ তকালঙ্কার ১৯৯ 
গোগীনাথ মিত্র-উলায় রাস্তাধাট-নিম্মাণ ৪৩২ 
গোগীনাথ শিরোমণি--বারানত ইংরেনী স্কুল ৬৫ 
গোঁপীনাথ দেন-_ডিষ্রক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৪ 
- মুরপিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৩৩১ 
_শান্তিপুর আকাডেমী ৫৯ 
গোঁপীমোহন ঠাকুর ১৭৪, ৩৪৪, ৩৯৫ 
_ হুর্গোৎসবে নীচ-তামাশীর বাহুল্য ২১, 


৪৯২ সূচীপত্র 


গোগীমোহন দেব, রাজা ১৯৯) ৩৮৯) ৩৯৯ 
গ্োবিনদচন্ত্র গুপ্ত- মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
গোবিনচন্ত্র দত্ত - হিন্দু কলেজে আবৃতি ১৯, ২০ 
গোবিশাচন্ত্র ধর ৩৮৩ 
_-ডিষ্রক্ট চারিটেবল সোসাইটি ২২৯ 
গোবিন্দচন্ত্র প্রামাণিক 
-উলায় রাস্তাঘাট-নিন্মীণ ৪৩২ 
গৌকিল্দচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর ২৯৮ 
গৌবিন্দচজ্্ মজুমদীর-_ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল ৫১ 
গোবিন্দচন্তর মিত্র, মলঙগা ২০২ 
গৌবিন্দচন্ত্র মুখোপাধ্যায়_বাঁঙালীর ছুর্দশ]! ৪৬৯ 
গেবিন্দাচন্ত্র রায়, আন্দুল ৩৪৮ 


গৌবিন্দচন্ত্র শর্প] _ এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত ৬ 
গৌবিম্দচন্দ্র সরকার 


-_উলায় রাস্তাঘাট-নিম্মীণ ৪৩২ 
গোবিন্দ সেন 
_ মার্শম্যানের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ ১২০ 
গৌবিন্দজীবন মুখৌপাধ্যায়-__উলায় রাস্তাঘাট ৪৩১ 
গোবিন্দদাস সিংহ, ভালুকা, কৃষ্ণনগর ২৬৮ 
গোবিন্দপ্রসাদ রায় 
বর্ধমানের মোকদ্দম। ৩৪৯, ৩৫২ 
গোবিন্দ বিশ্বাস-_উলায় রাম্তাঘাট-নির্মীণ ৪৩২ 
গোবিন্দরাম--মুশিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
গোবিন্দরাম মিত্র, বাগবাঁজার ৩৪৯ 
গোমানসিংহ রায়--রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগ্ার ৩৬২ 
গোরাঠাদ কর--উলায় রাস্তাঘাট-নির্ীণ ৪৩২ 
গৌরাঠাদ চত্রবত্তা- রামমোহন রায় শ্মতি-ভীপ্তার ৩৬২ 
গোলাম আব্বাস--বাদা শিক্ষালয় ৪৫৫ 
গৌর পোন্দার_-উলায় রান্তাঘাট-নির্দমাণ ৪৩২ 


গৌরমোহন আঢ্য-_ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ৪১,৫১)৪৬৮-৭* 
»ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বাংল? ভাষা শিক্ষা) ৪৫৫ 
গৌরমৌহন গোম্বামী-্রারামপুর হাসপাভাল ২৩৫ 


গৌরমৌহন বসীক, গরাণহাট। ৪১৬ 
গৌরমৌহন বন্ধু -বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
গৌরহরি কর _ উলায় রাস্তাঘাট-নির্দাণ ৪৩২ 


গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য? রংপুর-_'জ্ঞানাঞ্জন। ১১৯ 


গৌরীশস্কর তর্বাগীশ-_জীবনী ২৭২-৭৪ 
_ ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল ৫১ 
_গবন্মে্ট হাউসে সহমরণ বিষয়ে বক্তৃতী ২৭২ 
_চতীঃ ২৭৪ 
_ 'জীনপ্রদীপ' ২৭৩ 
_-জ্ঞানান্বেষণ? পত্রের বাংল।-বিভাগ সম্পীদদন ২৭২ 
--শীতিরত্ব? ২৭৩ 

' --বন্গভীষা প্রকাশিক। সভ। ২৮৯-৯০ 
--“ভগবদগীতা। ২৭৩ 
--ভিগোলসার ২৭৩ 
_-মিহাভারত। ২৭৪ 
_-মহারাণী বসস্তকুমারীর মোক্তার ২৬৯-৭১ 
মৃতু ৪৬২ 
রামমোহন রায় ম্বৃতি-ভাগার ৩৬১ 
- 'সংবাদসার' ২৭৪ 
--সিম্বাদ ভাম্কর ১৪৫) ২৭৩ 
_সম্বাদ রসরাজ, ২৭৩, ৪৬৩ 
_-হিন্দুরত্র কমলাকর” ৪৬৩-৬৪ 

গ্র্যান্ট, কোলসওয়া্দি _ এদেশীয় লৌকের মুখচ্ছবি ১১৬ 

গ্রাণ্ট, স্তর জন পিটার ৩২২ 
--কলিকাতা' পুস্তকাঁলয় ৯৪ 
_স্ষিভীর হাসপাতাল ২৩৮ 
স্পরীমমোহন রায় ম্মৃতিসভ। ৩৬০-৬১ 

গ্রযাণ্ড জুরি_বাঙালীদের প্রথম উপবেশন ৪৫৪ 

গ্রযাও জুরির পদে ভারতবানী নিয়োগ ২৫৪ 

ঘাট--টাকশালের নিকট ৪২৬ 
_নিমতলায় ইষ্টক-নির্মিত ২১৮ 

চিড়ক পূজা_-আলোচন। ৩৭৩, ৩৭৮ 
- তামাশ! ও সং ৩৭৫) ৭৬ 
-বাণফোড়। ক 

চণ্ডী'--গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ২৭৪ 

চণ্তীচরণ তর্কক্টুগীশ, উলা ৩৭২ 

চণ্ডীচরণ শর্মা, বালি ৪০০ 

চত্ীপ্রসাদ শর্মা, খামারপাড়া ৪০১ 

চণ্তীযাত্রা ৩৯৬ 


স্থচীপত্র 


চতুভূ্জ চট্োপাধ্যায়__বারাঁসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 


চতুতু জ স্তায়রত্ব, পণ্ডিত, 

সদর দেওয়ানী আদালত ২৮*, ২৮৬, ৩০১ 
চতুভূপ্জ শর্মী-এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত ৪-৬ 
চতুষ্পাঠী ৬৫-৬৬, ১৮৫ 
চন্্রকান্ত; ৪৭১ 
চন্ত্রকাস্ত চট্টোপাধ্যায়__বাঙালীর দুর্দশ। ৪৬০ 
চ্কুমার ঠাকুর -সৃত্যা 
চল্বংশোদয়?, ৪৭১ 
চন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়-_রামমোহন স্ৃতি-ভাগ্াৰ ৩৬১ 
চক্রেশেখর দেব--রামমোহন রায় ম্মৃতি-ভাগ্ার ৩৬১ 

-হিন্মু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন ৪৭ 
চন্্রশেখর বিদ্যালঙ্কার-_আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
চবি্বিশ-পরগণার সীমান। অদল-বদল ২৮৭ 
চাণকের বিদ্যালয় ৫৫ 
'চাণক্য শ্লোক' ৪৭২ 
চাচ্চ মিশনরি স্কুল ৫০ 
চিকিৎসায়, কলুটোলা, কলিকাতা ৪৫৫ 
চিনির কারখান। -হিন্দুদ্ের ধর্মহানির আশঙ্কা ৪৪৯ 
চিরপ্লীব ভট্ীচার্ধ্য, গুপ্তিপল্লী--বিদ্বন্মোদতরলিণীঠ ১*১ 
চচুড়া-স্বরফ-কুণ ২৫১ 
চুরি-ডাকাতি ২৬১-৬৯ 
চেতেন্র শর, পূর্বিযা ৪৯১ 
চেতম্তচরণ অধিকারী--শশব্দকামধুরাভিধাপ' ৪৭০-৭১ 
“চোরপঞ্চাশিক' ৪৭২ 
চৌকীদারের উৎপাত, জলপথে ৪৮৩ 
ছকুরাম সিংহ, হুগলী ২১৬ 
ছন্দোমঞ্ররী? ১০৯ 
জগচ্চন্ত্র চট্োপাঁধ্যায়_-উলার রাস্তাথাট ৪২৯ 
জগচ্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়--নববাবুদের নবকীন্ডি ৩৯৭ 
জগচ্চন্ত্র সেন-_ত্রিবেী স্কুল ৫৭ 
জগন্নাথ চত্রবস্তাঁ, বালি ২১৩ 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, জ্রিবেণী ৩০১ 
জগন্নাথ দত্ব--উলাগ্রামে রাস্তাধাট-নির্দীণ ৪৩২ 


১৯৩ 
জগম্নীথপ্রসাদ মন্সিক-_আন্দুল ইংরেজী স্কুল. ৬৩১৬৪ 
"ব্রাহ্মণ চত্দ্রিকা। ১০৮ 
--'সংবাদ রত্বাবলী, ১৩৪, ১৩৫ 
জগন্নাথ ভগ্র-.নিউ বেঙ্গল গ্রীম ফণ্ড ২৪৯ 
জগন্নাথ শশ্মা, বালি ৪০১ 
জগন্নাথের কর রহিত করার প্রস্তাব ৪৬৭ 
জগন্লারায়ণ শশ্মী-_'সংবাদ অরুণোদয, ১৪৬ 


জগবন্ধ মুখোপাধ্যায় _ মুশিদীবাদ ইংরেজী। হুল ৬১ 


জগমোহণ দত্ত_ শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
জগমোহন মহাঝ1-মুশিদাবাদ ইংরেজী শুল ৬১ 
জগমোহণ রায়) রামমোহন নায়ের জোষ্টভ্রাতা ৩৫১ 
'জন বুল' ১৩৫, ৩৯৫ 
সনহিতকর অনুষ্ঠান ২১৩-৪২ 
জনাই ৪৯৪) ৪২৭ 
'জম-ই জাহীনুমা? ১৫০ 
জয়কুষ্ণ মুখে”পাধ্যায়, ছগলা ২১৬, ৪৫২ 


জয়গোপাল তর্কালঙ্কীর, পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজ ২০৯; ৩৯৮ 


-ছন্দোমপ্ররী' ১০৯ 
-_ধর্শনভ। ৮৮, ৮৯, ৪৯১ 
-বাংল। ও ইংরেজী অভিধান ১১৪-১৫ 
_-'বৃত্বরত্বাবলী' ১৯৯ 
--মহাভারত? ১১৩ 
_-“সমাচার দর্পণ সম্পাদন ১২৪ 
জয়গোপাল বস্থ-_সর্বতত্বদীপিক সভা ৮৬) ৮৭ 
জয়চন্দ্র পালচৌধুরী-উলায় সেতু-নিম্মাণ ৪৩৩ 
জয়চন্ত্র মিত্র-_ধন্মসভা ৪১৬ 
“জয়দেব, ৪৭১ 
জয়নরায়ণ ঘোষাল বাহাছুর, মহারাজ] 
_-'করুণানিধান বিলাস' ৪৭৪ 
--'*্প্রবোধদ্দীপন ব্যবহারমুকুর' ৪৭৪ 
জয়নারায়ণ পালচৌধুরী_-উলায় সেতু-নিম্মীণ ৪৩৩ 
জয়প্রকাশ সিংহ, রাজা_জনহিতকর কার্য ২১৫ 
জোষ্টিস্‌ অব দি পীস্‌ পদে ভারতীয় নিয়োগ ২৫৪ 
জাল-অপরাধের দণ্ড ২৭৫ 
জাল বাবু-_মুশিদাবাদ ইংরেজী স্ুল ৬১ 
জীবন-বীম। ২৫5 


৪৯৪ 


জীবনয়ায় শর্মা, পাঞধাল দেশ 

জুভিনাইল স্কুল 

জুযাখেলা। খড়াহ 

জুরন নিসা, রাণাংপূর্ণিয়া-জনহিতকর কাধ্য 
জেনারেল আযসেস্রী, টাকী 


স্ুচীপত্র 


৪৪২ 
€৩ 
২৬৩ 


১৪ 


€হ-৫৩ 


জোল, স্যর উইলিয়ম--মনুসংহিতার ইংরেজী অনুবাদ ১০৩ 


'ভানকৌমুদী? 
জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা 
'জ্ঞানপ্রদীপ'__গৌরীশঙ্কর ভটাচাধ্য 
জ্ঞানরসতরঙ্গিণী'--ভবানীচরণ তর্কভৃষণ 
জ্ঞানসন্দীপন সভ। 
জ্ঞানাঞ্জন--গোৌরীকান্ত ভট্টাচার্য 
'জ্ঞানাস্বেষণ' 


৪৭৩ 
৮৯ 
২৭৩ 
১০৯ 
৮৩ 


১১৯ 


১২৪, ১৩২) ১৪৫, ১৫০-৫১) ২৭৪ 


জ্ঞানোদয়।- রামচন্ত্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র ১২৭ 
স্বর, কলিকাতা ৪৫৪, ৪৮১ 
“জ্যোতিষ, ৪৭১ 
টড, কর্ণেল ৪২৭ 
টমসন, জর্জ--ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোদাইটি ২৯২ 
টাগ আসোসিয়েশন ২৪৭ 
টিচার্স সোপাইটি ৯১ 
টীকা, ইংরেজী ২৯৫ 
ঠাকুরদাস ভটাচার্ধ্য, শাস্তিপুর ৩৩২ 
ঠাকুরদাল মুখোপাধায়-_মুশিদীবাদ ইংরেজী স্কুল ৬* 
ঠাকুরদাস রায়-_আন্দুল ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
ঠাকুরদাস সরকার--জীল-অপরাধে রাজদণ ২৭৫ 
ডাইস, কর্ণেল-_ মৃত্য 8৪৫ 
ডান্দেল্ম 

হিন্দু কলেজের শিক্ষকত? কর্ম ত্যাগ ১৭২ 
ভাঁফ, ডবলিউ এইচ ্‌ 

-_অধাক্ষ, হিন্দু যেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৬ 
ডাফ, পাদরি-জেনরল আসেমূরী, টীকী ৫২, ৪৫৪ 

_  দ্কুল, কলিকাত। ৪১, ৫৯, ৪৬৮ 
_ -দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থসাহাধ্য ২২৩ 


ভিক্ষ্ঠনরি 
ইংরেজী অক্ষরে -সেক্সপিয়র সাহেব ১১২ 
_ ইংরেজী বাংল1-_স্তর গ্রেব হাউটন ১১১ 
- ইংরেজী, বাংল] ও হিন্দুম্থানী--পি. এস. 
ডি-রোজারিও ১১২ 
--ফাঁসি ও ইংরেজী ৪৭২ 
ডিবেটিং ক্লাব, লক্ষষীনারায়ণ দত্তের বাটা ৮৪ 
ডিবোয়াঞ, জেনারেল--জনহিতে দান ৪৩৭ 
ডি-রোজারিও, পি. এস 
_ডিকৃশ্বনরি, ইংরেজী, বাংলা, হিন্‌স্বানী ১১২ 
ডিরোজিও ২৭-৩৪ 
_আযাকাডেমিক ইন্ট্টিটিউশন ২৯ 
_'ঈষ্ট ইতিয়ান? ২৮, ১৩০) ৪৫৩১ ৪৬৭) ৪৭৫ 
--ড্রামও দাহেবের স্কুলে শিক্ষালাঁভ ২৮ 
_ ধন্মতল। আযাঁকাঁডেমী, ছাত্রদের পরীক্ষা-গ্রহণ ৪২ 
-_'পার্থেনন' ২৮-২৯ 
মৃত্যু ০৭, ৪৫৩ 
_ম্মৃতিচিহন ২৮ 
হিন্দু কলেজের কর্ম ত্যাগ ১২) ২৭ 
হিন্দু ফ্রি হুল, ছাত্রদের পরীক্ষা "গ্রহণ ৪২ 
_ হেস্পারাল «২৮ 
ডিষ্ক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৩-২৩৩, ২৩৯ 
_নেটিব কমিটি ৪৫৮ 
ডেপুটি কালেকটরি পদ ৩২৮ 
_দেঁশীয় ব্যক্তির নিয়োগ ৪৫৪ 
ঢাকা বন্ত্রশিল্পের হাস ২৪৩-৪৪ 
ঢাক জালালপুর-_ঢাক। জিলার সামিল হওন ২৮৭ 
“তত্ব রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ১১৬) ৩১২ 
তারকনাথ ঘোষ-_হিন্দু কলেজে আবৃত্ধি ১১ 
তারকনাথ চৌধুরী_শ্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
তারকনাখ ঠাকুরু-হি্দু কলেজে আবৃত্তি ১৫ 
তারকনাথ মুখোপাধ্যায় 
--বঙ্গভীষ প্রকীশিকা সভা ২৯৩ 
তারকনাথ সেন--সুখচর ক্কুল ৫৫ 


সূচীপত্র 


.প্লাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যার। উল। ৪২৯, ৪৩১ 
হারাকাস্ত দাদ--রামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগার ৩৬৩ 
গীরাকিদ্কর চটোপাঁধায়, খিদিরপুর ২৯৮ 
ভারাাদ চক্রবর্তী - গ্রান্ট-অস্কিত চিত্র ১১৬ 

_'মনুসংহিত? সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী ১০৬ 


_হিন্মু কলেজে ছাত্রদের সভ1 ১৪ 
বাঁচা? দত্ত _ দেওয়ান, কাষ্টম্স হাউস 
_নিমক এজেন্টির সিরিশতাদার 
-সিম্বাদ কৌমুদী' 
*ারানাথ শর্মা 
_-এডুকেশন কমিটির নিকট দরখীন্ত ৪৫ 
তাক্াপ্রাণ মুস্তফী, উলা 
চারাশঙ্কর ভটাচাধ্য, সংস্কৃত কলেজে পারিতোধিকলাভ ৯ 
হারিণীচরণ কবিরাজ, শিবনগর 
-__সখের বিদ্ানুন্দর যাত্রা 
তারিণীচরণ মিত্র, ইংরেজী ভাষায় হুপত্তিত 
তারিণাচরণ মুখোপাধ্যায়_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ 
তিতুমীর বিজ্রোহ 
তিতুরাম বন্থ-_উলাগ্রীমে রাস্তা ঘাট-ির্মাণ 
তিমিরনাশক সভা, ঢাকা ৯০ 


৪২৯ 


৪৩৩ 


তিলকরাম পাকড়াশী, মলঙ্গা ২০০ 
তিলক রায়। কবিরাজ, স্গন্ধা! গঠুর ২৮৮ 
ত্রিবেণী ৩০১) ৪৩৫ 
স্কুল ৫৭ 
ভ্বরিলোচন তর্কালঙ্কীর, কৃষ্ণনগর-মৃত্য ৭৩) ৩৯১ 
তীর্থকর রহিত, প্রয়াগ গয়] ও ্রীক্ষেত্রে ২৮৪ 
“তীর্থ কৈবলা দায়ক' ৪৭২ 
তীর্থস্থানে গবর্ণমেন্টের আয় ৪০৩, ৪০৭-১১ 
'তুতিনামা' ৪৭১ 
তুলাদান ৩৭৯, ৪১৬ 
তেজশ্চন্দ্র বাহাছুর, বর্ধমানের মহারাজ)? ২৬৯, ৩০২-০৪ 
মৃত্য ২৯৯ 
-_পৃত্রবধূদের অভিযোগ ৩০২ 
- রামমোহন রায়ের সহিত মৌকদ্দম ৩৪৯-৫২ 
-জনহিতকর কার্ধা ২১৫ 


তেলিনীপাড়া ইংরেতী স্কুল ৫৮ 


৪৯৫ 
দক্ষিণানন্দন ুখোপাধ্যায় 
--কটকে বিপন্ন লোকদের অর্থসাহাঘ্য ২৩৪ 
-জ্ানান্বেষণ ১৩২, ২৭২ 
-যামমোহ* রায় শ্বৃতি-ভাশার ৩৬১ 
_শ্তামীপুজার রাত্রিতে মুসলমানাদির 
দৌরাক্ম্যের বিরুদ্ধে পুলিসে আবেদন ৩৮৪ 
_নিউ বেঙল গম ফণ্ড ২৪৯ 
_-মৌক্তীর, রাঁণী বসগ্তকুমারী ৩*৮ 
হিন্দু ফ্রি স্কুল ৪২ 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ('দক্ষিণানন্দন? জষ্টুবা ) 
দণ্ড ২৭৫ 
পপ্ডিপর্বধ? ৪৭১ 
দিম্পতী শিক্ষা? ১০৯ 
দয়ারাঁম চৌধুরী মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
দয়ালচন্র ঘোষ_-বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৫ 
দয়ালট।দ আঢা--ছুগগোতৎসবে নাচ ২১৪ 
--মৃত্যু ৪৫৫ 
দর্পনারায়ণ কর -উললাগ্রামে রান্তাঘাট-নিন্মীণ ৪৩২ 
দলবৃত্তাস্তঃ ১২৭ 
দাদাভাই ও মাণিকজী রুত্তমর্জী, ক্যাণ্টন 
-উত্তর-ভারাতের ছুর্ভিক্ষ-প্রতিকারে দান ২১৩৪ 
'দায়ভাগ, ৪৭১ 
দারোগার উপদ্রব, মকঃম্লে ৪৫৮ 
দাস-বাবপায় ২৫৩ 
দিগম্বর শর্মা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র 
_ পুরস্কার প্রাপ্তি ৭ 
দীননাথ দত্ত--শ্যানপুকুরে মৃগয়। ৪৪৭ 
দুর্গাচরণ চক্রবর্তী ২০১ 
ুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৬ 


দুর্গাচরণ মুখোপাধায়, বাগবাজার ৩২২-২৩ 
দুর্গাচরণ সরকার 
_ হিন্দু বেনেভলেনট ইনৃষ্টিটিউশন-স্ঠামবাজার শাখ] ৪৮ 
দুর্গীপ্রসাদ তরকপঞ্চানন 
স্ব্ঙ্গভাষ। প্রকাশিক1 সভ। 
ছুর্গাপ্রসাদ মিত্র-রামমোহন রায় শ্ত্তি-ভাগ্ার 
ুর্গাপ্রসাদ শর্দা_এডুকেশন কমিটিরনিকট দরখাস্ত ৪-৬ 


২৮৯-৪৯৭ 


৩৬২ 


স্ুচীপত্র 


৯৩ 

ভুর্গোৎসব-_নাচ-তামাশ। ২০৯-১১ 
*ুর্জজন দমন মহানবমী? ২৭৩ 
ছুভিক্ষ-প্রতিকারে সাহায্য, উত্তর-ভারতের ২৩৪ 
ছুলাল সর্দার, কৈবর্ত, দোনাটিক্লী গ্রাম ২০১ 


দূততী বিলাস 
--ভবানীচরপ বন্দ্যোপাধায় ৩১২) ৩১৪, ৪৭২, 
দেবনাথ ভট্টাচা্য__বারাদত ইংরেজী স্কুল 


৪৮০ 


৬৪ 


দেবনারায়ণ দেব, ইটালী ৩০২ 
-তুলাদান ৩৭৯ 
দেবীকৃ্ণ, রাজ। -পানিহাটার রাসযাত্রা ৩৭১ 
দেবীচরণ তর্কালঙ্কীর, নবদ্বীপ ৪৯১ 
দেবীপ্রদাদ বন্গ_-হিন্যু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৮ 
দেবীপ্রসাদ রায়, রাণী কাত্যায়নীর কর্ণাধ্যন্ ৩৩০ 
“দেবীমাহাক্মচ্যণ্তী? ৪৭১ 
দেবেজ্নাথ ঠাকুর--আলম্মজীবনী ২৪৫ 
--কার ঠাকুর কোম্পানী ২৪৭ 
রামমোহন রায় শ্মতি-ভাগ্ডার ৩৬২ 

_ সর্ধ্বতত্বদীপিক সভা ৮৬) ৮৭ 
দেবেল্ত্রনাথ বাবু, হুগলী ২১৬ 
দেশছিতৈষিণী সভা-_কমল বন্থর বাঁটা ২৯২ 
দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ ১৫৩ 
দ্বারকানাথ গুপ্ত--ওষধালয় ২৫৩ 
মেডিক্যাল কলেজে পুরক্কারপ্রাপ্তি ৩৫ 
স্বারকানাথ ঠাকুর ২১১, ২১৬-১৭১ ৩১৬-১৯ 
৩২১, ৩৩৮, ৪৫২১ ৪৭৪ 

--অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ৩১৬ 

_ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ২৪৫ 
--ইংলিশমান,, প্রোপ্রাইটর ১৯৫ 

_ ইপ্ডিয়] গেজেট প্রেস ক্রয় ১৩৬) ১৯৫ 
_-উত্তর-ভারতের ছূর্ভিক্ষ-প্রতিকারে দান ২৩৪ 
-কটকে বিপন্ন লৌকদের সাহায্য ২৩৩ 
--কমরহ্যল ব্যান | ২৪৬ 
কার ঠাকুর এগ কোম্পানী ২৪৬ 
সকাশী হইতে প্রত্যাগমন ৩৮৯ 

_ কুষ্টরোগীর চিকিৎদালয় ২৩৯ 
-গ্র্যা্ড জুরি ৫ ১৫৮ 


দ্বারকানাথ ঠাকুর (পূর্ববানুবৃত্তি ) 

_গ্লীনিবিষয়ক মো কন্দম। ৩১৮ 
__চৌরঙ্গীর নাটাশাল। ক্রয় ৩১৯ 
_জঙ্টিস অব দি গীস ২৬১ 
_জৌসেফ ব্যারেটোর সম্পত্তি ক্রয় ৪২৪ 
-টীগ আযসোসিয়েশন ২৪৭ 
--ডাঁফ, সাহেবের স্কুলে দান ২২৩ 
_-ডিষ্রিক্ট চ্যারিটেবল দোসাইটি ২২৪-২৫, ২২৭, 

২২৯, ২৩১-৩২ 
চে লক্ষ টাক! দান ২৩২ 
_দ্বারকা নাথ ফণ্ড ২৩২ 
নট চুর্গোৎসবাদি ১৭৫ 
--নিউ বেঙ্গল গ্টীম ফণ্ড ২৪৮, ২৪৯ 
_ পশ্চিম-যাত্রী, স্বাস্থ্যলীভের জন্য ৩১৭ 
--পত্বী ও পুত্র বিয়োগ ৩১৮ 
-পিতৃশ্রান্ধে দান ২১১, ২২৫ 
_ পুষ্ষরিণী-খনন কমিটি ৪২৪ 
--বিলদুত' ১৯৫ 
--বাংল। পাঠশাল। ২৩, ২৬ 
_ বেঙ্গল হরকর? ১৯৫ 
_-বেঙ্গল হেরাল্ড ১৯৫ 
- বেলগে ছিয়। উদ্যান-বাটাতে ভোজ ৩১৬) ৩১৯ 
--মীতার মৃত্যু ৩১৮ 
-মেডিক্যাল কলেজে পুরস্কীর দান ৩৪, ৩৫ 
মেডিক্যাল কলেজে দান ২৩৯ 
রামমোহন রায় শ্তি-ভাগডার ৩৬১ 
_রীমমোহন রায় স্বৃতিসভা ৩৫৯-৬১ 
রামমোহন রায়ের শ্রান্ধ ৩৫৯ 
_লর্ড৬উইলিয়ম বেষ্টিক্কের প্রশংসাশ্ুচক পত্র ৩১৬ 
-সঙ্গীত-সংগ্রাম ৪৫৫ 
_-সতীদাহ-নিবারণে সভ] ৩৪৭ 
_-সম্বাদ কৌমুদী, ৯৩১ 
- হরিসংক্রীর্তনে অনুমতি ৩৮৩ 
-হিপ্দু কলেজে পুরদ্ষীর-বিতরণ ১১ 
-হিন্দু ক্রি স্কুল ৪৩ 
হিন্দু বেনেভলেন্ট ইন্ষ্টটিশউন ৪৬১ ৪৭ 


সচীপত্র 


স্বারকানাথ ভট্টাচার্া, সংস্কৃত কলেজে পুরক্ষারপ্রীপ্তি ৯ 


দ্বারকীনাথ মিত্র _ সর্ববতত্ব্দীপিক। সভ' ৮৬ 
'দ্রবাাণ্ডণ, 8৭১ 
ধর্মকৃত্য ৬৭১-৩৯৭ 
ধর্দতল1 আযাকাডেমী ৪২ 
ধর্মব্যবস্থা ৩৯৭-৪ ০২ 
ধর্মসভা ৭১, ৮৭, ১৪৮ ১৯৮ ২৯১, ৩১২, ৩৯৩-৯৪ 
১১২-১৭) ৪৫৬ 

--ধনরক্ষক ৩৯৩-৯$ 
নুতন ৪১৭ 
--প্রতিজ্ঞাপত্র ৪১৩ 
_বিরুদ্ধে অভিযোগ ৪১৪-১: 
-ভঙ্গদণ? ৩৪৮ 
-শাখা ৪১৫ 
-_-সম্পাদক ৩২১, ৩৯৮ 
ধর্দস্থান ৪,২-১২ 
শপ আয ৪০ ত, ৪০৮-০৯ 
কর রহিতকরণ ২৮৪, ৪*৮ 
_-পোগ্ডার দৌরাস্মা ২৬৯ 
নক, ভারতবধের_মেজজর রেনল চি? 
নন্দকিশোর ঘোষাল, হুগলী ২১৬ 
ননাকুমার কবির্র-_“বৈদ্যোৎপত্তি ১০২ 


নন্দকুমীর ঘোষ_রামমোহন রায় স্মতি-ভাণ্ডার ৩৬২ 
ননাকুমার ঠাকুর ১২২ 
নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার ( হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী ), 
পাঁলপাড়া, সখদাগর--কা শীতে মৃত্যু ৭৩, ৭৪ 
নন্দলাল ঠাকুর-_হিন্দু কলেজে পুরস্কার বিতরণ ১১ 
নন্দলাল সিংহ ১৪ 
__ওরিয়েন্টাল ক্রি স্কুল, জোড়াসীকে। ৫১ 
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প্রাণকুমাবী ব্রীর্পণী, তৃম্যধিকারিণী। রংপুর - 
সখকে! নির্দমীণ ২১৮ 
গ্রাণকৃষ বু রামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগার ৩৬২ 
“প্রাণকৃষণ ক্রিয়া মুুধি। ৩২, 
প্রাণকুষ তক লঙ্ক।র, পুড়া ৭৪, ১৯৯ 
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, খড়দহ-_ক্রিয়াশুধি। ৪৭৪ 
_প্রাণতোষণী, ৩২, ৪৭৪ 
_-সুজু) ৩১৯ 
প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক- সঙ্গীত-সশ্রীম ২০৯ 
বিবাহ ৩৮২ 
প্রাণবৃষ্ণ মিত্র, বারীত-_বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
প্রাণকৃষণ মিত্র, রায়, বারাসত ২৯৯ 
প্রাণকৃ্জ রাঁয়__ শ্রীরামপুর হানপাতাল ২৩৫ 
প্রাণকৃষণ রায়চৌধুরী, পানিহাটি ২ 


_ইংরেজী স্থুল স্থাপন ৫৪ 
প্রাণকৃষ্ণ শন্মা, বালি 
প্রাণকৃষণ সিংহ, গঙ্গাগোবিনের প্রপৌন্র ৩২৪) ৩২৬, ৩২৯ 
প্রাণকৃষ্ণ হালদার, চু চূড়া সরক্বতী নদীতে সেতু 

_চু'চুড়ার বাঁটাতে হুগলী কলেজ স্থাপন 


৪৩৫ 


৩৮ 6 


৫৬০ 


প্রাণচন্্র রায়, হুগলী 
প্রাণচন্দ্র বাবু; দেওয়ান, বর্ধমান 


১৬ 


৩৩০ 


'প্রীণতোধিগী' প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বীস ৩২০) ৪৭৪ 
প্রাণনাথ পাল--উলায় রাস্তাঘাট-নির্মাণ ৪৩১ 
প্রাণনাথ রায় চৌধুরী, বরাহনগর-_ধর্মাসভ' ৪১৬ 
--নিউ বেঙ্গল গ্টীম ফণড ২৪৯ 
_বরাহনগরে ইংরেজী স্তুল স্থাপন ৫৪ 
প্রাণহরি দাঁস--উলায় রাস্তাঘাট-নির্মীণ ৪৩২ 
প্রিল্সেপ, জেম্দ- হিন্দু কলেজে বৈঠক ১৪ 
হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী ১৩ 
শ্রীতিরাম মাড় ২*১ 
প্রেমটাদ ঘোষ, মলঙ্গ? ২০২. 
প্রেমাদ তকবাগাশ-সংস্কত কলেজ ৪০১ 
প্রেমটাদ রায়, কাচড়াপাড়া--সন্বাদ সুধাকর' ১৩২ 


ফকিরটাদ প্রামাণিক-উল্লীয় রীন্তাঁঘাট-নির্দাণ. ৪৩২ 
ফিমেল সে্টযাল স্কুল ৪২, ৭০ 
ফিরোজ খা-_সঙ্গীত ২*৯ 
ক্রি স্কুল গীজশাঘর ৪৫৩ 


৩৯৯ 


বংশীধর দেবশম্মী, খানাকুল কৃষ্ণনগর 
বংশীধর মজুমদীর-_ রামমোহন রায় 


স্মৃতি-ভাওার ৩৬২ 
বংশীধর মনোহর দাস, মি্জীপুর- উত্তর-ভীরতের 

ভুভিক্ষে অর্থসাহায্য ২৩৪ 
'বঙ্গদৃত' ১৩১) ১৪৫) ১৪৯) ১৯৫ 

-ভোলানাথ সেন "৪৭৪ 
'বঙগদেশের ইতিহাস" গ্রোবিন্চন্ত্র সেন ' ১২, 
বঙ্গভাষা প্রকীশিকা সভা ২৮৯-৯১ 
বঙ্গরঞ্রিনী দভ, সিমল। ৮৫ 
বঙছিত সভ' ৮৩ 
বঙ্গীভিধান'-_হলধর ন্যায়রত্ব ১১৬-১৭ 
বত্রিশ সিংহাসন, ৪৭৩ 


স্থচীপত্র 


বনমালি শশা, কুমাঁরহষ্ট ৪০১ 
বনমালী মিত্র - হিন্দু কলেজ ১৫ 
বনমালীলাল-_চিৎপুরে জলসেচনার্ঘ টাদ। ৪২৩-২৪ 
বরদাক্ট.রায়, রাজা, টাঁচড়া ৩২২) ৪৫২ 
বরাহনগর ইংরেজী স্কুল ৫৪ 
বর্ধমান-__বিদ্যাঁলয় ৫৮-৫৯ 

- মহারাজা, ফিভার হসপিটালে দীন ২৩৮ 


- -- মেদিনীপুরে ইংরেজী পুল স্থাপনে দীন ৫৯ 


_ - হিন্দু কলেজের গবর্ণর ১৮ 
-মেলা ৩৮৯ 
বলদেব ভট্টাচাধ্য__বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 
বলরাম দীস--শোভাবাঁজার রাঁজবাঁটাতে নৃতাগীত ৩৬৫ 
বলরাম সমাদাঁর_ রীমমোহন রীয় শ্মৃতি-ভাগার ৩৬২ 
বলরাম হড়_রামমোহন রায় স্বতি-ভাগার ৩৬১ 
বসন্ত রোগ, কলিকাতা ২৯৪ 


বসস্তকুমীরী, মহা রাঁণী, বর্ধমান 


২৬৯, ৩০৭) ৩০৮ 


বছবিবাহ ১৮৩-৮৪ 
বাংল। পাঠশীল1-হুগলী, চু'চুড়া 

প্রভৃতি স্থানে ৫৬-৫৭ 
বাংল পাঠশীল1 (হিন্দু কলেজ সংযুক্ত) ২২-২৭ 
বাকিংহাষ, সিক্ষ_'ক্যালকাট জর্নাল? ১৩, 
বাগবাজারে বিদ্যালয় ৪৯ 
বাঙালীর রা ট্রচেতনা ২৯১ 
বাজীপাড়া ইংরেজী স্কুল ৫৯ 


বাছ্য-শিক্ষীলয়- গোলাম আব্বাস 
বামনদীস মুখোপাধ্যায়--উল। 


৪8৫৫ 


৩৭২, ৪২৯-৩০, ৪৩৩ 


বারইয়ারি__দুর্গীপূজ। ৩৮৪-৮৫ 
বারাসত ইংরেজী স্কুল ৬৪) ৬৫ 
বাল বাঈ,_-জনহিতকর কাধ্য |. ২১৫ 
বালি উপদ্বীপ-_প্রতিম। পৃজ। ৪১৯ 
বালিক। বিদ্যালয় ৭০-৭১ 
বিচারালয়ের ভাষ। সম্বদ্ধে আলোচন। ১৫২ 


বিজয় গোবিন্দ সহ) পূর্ণিয়ার রাজা--সাধারণ শিক্ষ! 


কমিটিতে দান নে, :& ৯৫ 
বিজয়মাধব রায়) আন্দুল_ অন্নপ্রীশন ৩৮৪ 
“বিজ্ঞান সারসংগ্রহথ; ১৩৫ 


স্চীপত্র 


£বিজ্ঞানসেবধি' ১৩৩-৩৪ 
“বিদদ্ধমুখমণ্ডল? ৪৭২ 
বিদ্যালয় ৪১-৬৫ 
*বিদ্যানুন্দর' ৪৭১ 

_ ইংরেজী অনুবাদ ১০১ 
বিদ্যাসবন্দর যাত্রা! ২৯৭ 
বিচ্যোৎসাহিনী স্ভা 

__মীইকেল মধুহ্দন দত্তকে অভিনন্দন প্রাদণীন ১৬-১৭ 
বিচ্যোৌপার্জনী সভ। ৮৯ 
“বিদ্বন্োদতরঙ্গি ণী” সংস্কৃত ও ইংরেজী 

মহারাজ কাঁলীকৃষ্ণ বাহাঁছর ১৪০ 
বিধব-বিবাহ প্রস্তাব ৭১, ১৯২ 
ণবিপ্রভক্তি চন্দ্রিক? ১০৭ 
বিবাহ ১৭৬) ১৮৩-৮৪, ৩৮১-৮২ 

--কম্থাকুয় ১৮৫-৮৬ 

-বভু- ১৮৩-৮৪ 

--বিধবা ৭১) ১৯২ 
বিরূপাক্ষ শন্মী, যশোহর ৪*২ 


বিশ্বনীথ গপ্ত- সংস্কৃত কলেজে পারিতোধিক প্রাপ্তি 
বিশ্বনাথ তকভুষণ-_“মনুদংহিতা? 


বিশ্বনাথ ভট্টজী-_ধর্দাদভ ৮৯ 
বিশ্বনাঞ্ধ ভদ্্র--উলায় রাম্তাঘাট-নির্শীণ ৪৩২ 
বিশ্বনীথ মতিলাল ২০১, ৪৫২ 
--কটকে বিপন্ন লৌকদের সাহায্য ২৩৪ 

-- ডিই্রক্ট, চ্যারিটেবল সৌসাইটি ১২৪) ২২৭ 
--নিউ বেঙ্গল গ্টীম ফণড ২৪৮ 
_মলঙ্গায় শীধর শিরোমণির চতুপ্পাঠী ৬৬ 
-রীমমোহন রায় স্থতি-ভীগুার ৩৬৩ 

- রামমোহন রায় স্মৃতিসভা ৩৬১ 
হিন্দু ক্রি স্কুলে দান ৪৩ 
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় - উলায় রাস্তাঘাট ৪২৯) £৩০ 
বিশ্বসতর দত্ত__ক্রীরামপুর হাসপাতাল ২৩৬ 
বিশ্বস্তর সেন--ডিষ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৯ 
__নিউ বেঙ্গল চ্বীম ফণ্ড ২৪৮ 

বিশ্বস্তর হালদার, চুঁচুড়া। ১৮৪ 
বিঙ্েশ্বর তর্কীলঙ্কার - 'পাঁকরাজেশ্বর” ২ ১৯৬, ২৭৪ 


৫০১ 
বিশ্বেশ্বর বন, মলঙ্গ। ২২ 
নিশ্বেশ্বর শর্মা, নবন্বীপ ৪৯১ 
বিহীরীলীল-মুগ্ধদাবাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
বিহারীলাল চৌবে-_ বন্দী | ৪১২ 


বিহারীলাল শেঠ--হিন্দু নিবীরেল আ্যাকাডেমী ১৬ 
বীরনৃসিংহ মল্লিক | 


৪৫২ 
"গ্যাপ জুরি ২৮ 
বুল্বুলি পাখীর লড়াই ২৯৮, ২১২ 
“বৃত্তরভা বল?) ১০৪ 
“বৃত্তাস্তবাঁহক' | টি, ১৩৫ 
বৃত্তান্ত সৌদামিনী,-ব্রজনাথ টম ১৪৩ 
বৃন্দীবন ধাম, বিবরণ ৪৯৪-০৬ 
বেগম সমরু (সমর? জুষ্টবা ) 
“বেল গেভেট?_ গঙ্গীকিশোর ভট্টাচার্য ৪৭৬ 
বেঙ্গল বাঙ্ঁ ১৪৫-৪৬ 
€বেঙল হরকর+-_দারকানাথ ঠাকুর 0 ১৯৫ 
“বেঙ্গল হেরা দ ১৪৩, ১৯৫ 
ববেঙ্গাল স্পেকটেটর? ২৯২ 
বেণীমাধন ঘোষ রামমোহন রায় স্বৃতি-ভাগার ৩৬২ 
বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়--বারাসত ইংরেজী স্ুন ৬৪ 
বেণীমাধব মভ্তুমদার-সেডিকাঁল কলেজ ৩৫ 
বেণীরাম উদ্দিতরাম হিম্মত বাহাছুর 
_-উত্তর-ভীরতের ছুডিক্দে দান ২৩৪ 


বেন্টিষ্ক, লর্ড উইলিয়ম 


১৩৮, ১১৮, ২৫৬, ২৭২, ৩১৬, 


৩২৭, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৬৮, ৪২৯ 


_ডিট্রিষ্ট চ্যারিটেবল পৌসাইটি ২২৬, ২২৮ 
-শীবাঁলক জমিদারদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা 1) ৯৬ 
_-মুক্্ীযন্ত ২৭৯ 
-মেডিকাঁল কলেজ ৩৪ 
- রীমমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগার ৩৬৩ 
_ হিন্দু হাসপাতাল, পটলডাঙ্গা .২৩৪ 
বেতাল পঞ্চবিংশতি'- কালীরুফ* বাহাদুর ১০১, ৪৭২ 


বেনুয়ারিলাল রায়, রাজা শিক্ষা-বিস্তারে দান ৯৬ 


বেলুশ ৪৪৭.৪৮ 
বৈকুষ্ঠনীথ রায় চৌধুরী ৫২, ২১৬, ৩৪৯ 
জেনারেল আযসেমরী, টাকী 1 ৮18৫৩ 


৫০২ সচীপত্র 

বৈকুষ্ঠনীথ মুখোপীধ্যায় _হিন্দু বেনেভলেন্ট “ন্তক্তিস্চক' ১৪, 
ইন্ষ্টিটউশন ৪৭ ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২২-২৩ 
বৈরুষ্ঠনাথ শর্মা, বাশবেড়িয়ণ ৪০১ ভগবতীচরণ মিত্র, গোবিন্দরাম মিজ্রের পৌত্র ৪৭৯ 
বৈদানাথ বিষ্যারত্ব, আগরপাড়া। টি _ডিদ্রিক্ট চ্যারিটেবল মোসাইটি ২২৭ 
বৈদ্যনাথ-মন্দির ৪৪২ _ ধর্দমভ ৩৪৮-৪৯, ৪১৬ 
বৈচ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাট। ২৯৭ 'ভগবতী গীত ৪৭৩ 
বৈ্যানীথ রায়, রাজা,-ফিভার হসপিটাল ২৩৭ “ভগবদগীত বৃ 
বুলবুলি পাখীর লড়াইয়ে শালিস ২১২ _ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ২৭৩ 

উিারিছমীর হুতিসাি |. ৯৫২ ভগবানচন্ত্র সরকার- হিন্টু বেনেভলেন্ট 
-শিক্ষা-বিস্তারে দান রি ইনৃষ্টিটিউশন ৪৭ 
বৈচ্ঠানীথ শঙ্মা, সদর দেওয়ানী পণ্ডিত ৪*১ ভজহরি দে__উলায় রাস্তাঘাট-নির্দীণ কি 
বৈদ্যাসমাজ ৮৫) ২৮৭ ভবদেব শরম, ফরাস্ডাঙ? ৪০১ 
'বৈচ্যোৎপত্তি'_নন্দকুমীর কবিরত্ব ১*২. ভবশঙ্কর স্যায়রতব ৩৯৮ 
বৈষবদাস মল্লিক ৩২০ ভবশঙ্কর বিদ্ারত্ব ১৪৪ 
'বৈধবভভিকৌমুদী' ১৮  ভবানীচরণ তর্কভৃষণ---জ্ঞানরদতরঙ্জি ণী, ১০৯ 
বোডন, কর্ণেল ৯১. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১, ৩৯৯-১৫ 
ব্যবসায়-বাণিজ্য _ ওষধালয় ২৫৩ -অতভ্রিসংহিত+ ৩১২ 
_কাপড়ের কল ২৪৩ --উনবিংশতি সংহিতা ৩১২ 
_ ঢাকাই কাপড় ২৪৪ -_-কিলিকাত। কমলালয়' ৩১২-১৩ 
_ দীসক্তয় ২৫৩ _ ডিস্ক চ্যারিটেবল সোসাইটি ২২৭ 
_ প্রথম বাঙালী কোম্পানী ২৪৬ --দৃতীবিলীস' ৩১২, ৩১৪ 
_-বরফের ব্যবস। ২৫১ _ধর্মসভা ১৯৯; ৩১২, ৩৯৮, ৪১৪ 
--বীমা! আপিস ২৫০ _-নববাবুবিলাস ৩১৩ 
ব্যাঙ্ক ২৪৫-৪৬ _-“পুরুষোত্তমচন্ত্রিকা; ৩১৪ 
ব্যারেটে, জৌমেফ--সম্পত্তি নীলাম ৪২৪ -_প্রবৌধচজৌদয় নাটক ৩১২ 
ব্রজনাথ তর্কভূষণ-_বাঁংল। অভিধান ১১৪ _মিন্সংহিতা” সটীক ৯৯) ৩১২) ৩১৪ 
ব্রজনাথ ধর-_হাফ-আখড়াই সঙ্গীত ২৪৯ »_'জীভগবদগীত ৩১২ 
ব্রজনাথ বাবু, হুগলী ২১৬ -আীমভীগবত? ৯৯) ৩১২, ৩১৪ 
ত্রজমোহন থা রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬৩ __শ্রীত্রীগয়াতীর্ঘ বিস্তার' ৩১২) ৩১৪ 
ব্রজমোহন চত্রবস্তা-“ভাগবত সমাচার, ১২৪ _-“সমাচার চক্্রিক সম্পাদক ৪৬৭ 
ত্রজমোহন বসু, মেদিনীপুর ৩৩৩ _সম্বাদ কৌমুদী, ১৩৯ 
ব্রজমৌহুন মোৌদক-_উলায় রাস্তাঘাট-নির্াণ ৪৩২ - ছান্তার্ণৰ নাটক, ৩১২ 
ব্রহ্মদভ। ১৯৮, ২৯১১ ৪১৫, ৪১৭ __হিতোপুদেশ' ৩১৪ 
ব্রাহ্মণ, কুলীন- দৌরাজ্ধয ১৭৬-৮৪) ১৮৬.৯০  ভবাশীচরণ বন্দোপাধ্যায়--পৈতৃক বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা! ২৮৫ 
ত্রাহ্মণা চত্ত্রিক? ১৯৮  ভবানীচরণ মিত্র, ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ৪৭৯ 
ব্রিটিশ ইতিয়া মৌসাইটি/ ২৯২ -_ ভুম্যধিকারী সভা ২৯৩ 


সুচীপত্র 


৫০৩ 
ভবানীপুর সেমিনীরি ৯২ মিলল রায়--বাক্তিপাড়! ইংরেজী সুজ ৪৯ 
তবানীপ্রসাদ রায়--জেনারেল আ সেমূরী, টাকী ৫৩ মতিলাল শীল ২৯৯) ৪৫২ 
ভাগবত মৌদক--উলায় রাস্তাঘাট নির্দীণ ৪৩১ -_কলুটোলায় নর্দমা-নিন্্ীণে দীন ২১৭ 
'ভাঁগবত সমাচার ব্রজমৌহন চঙবর্তী ১২৪ -ডিস্টিক্ চ্যারিটেবল গোদাইটি ২২৫, ২২৭) ২৩৩ 
“ভীরতবর্ষায় ইতিহান'__মার্শম্যান ১০৭ _ধর্দস্তা ও 'বিপ্রঙক্ছি চত্ত্রিকা। ১৯৭ 
ভারবতর্ষের ইতিহাঁস-স্বরূপচন্ত্র দাস ১১৬ -নিউ বেঙ্গল গ্রাম ফণ্ড ২৪৯ 
ভুবনচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় - বারাদত ইংরেজী স্কুল ৬৪ _ প্রস্থতি হানপাতাল স্থাপনে দান ২৩৫ 
'ভুবনপ্রকীশ। ১১২" _-বাঁংলা পাঠশাল! (হিন্দু কলেজ সংখুক্ঠ) ২৩, ২৬ 
ভুবনমোহন ঠাকুর-হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২০) ২১ -বাগনাজীদের দুর্গাচরণ মুখোপীধাণয়ের 
তুবনমোহন মিত্র--“এটলাস? ১১৩ বাঁড়ি ক্রয় তর 
হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ১১ -বিধব!-বিবাহ প্রচলন প্রস্তাব ৭১ 
“ভুগোলখগোলবর্ণনম্‌”_ঈশ্বরচ্জ বিদাসাগর ৯ মধুর হ।লদার--সুশিদাবাঁদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
'ভুগোলদার”+_গৌরীশঙ্কর তর্কবাঁগীশ ২৭৩  সথরানাথ ঠীকুর- রামমোহন বাঁধ শ্বতি-ভাতীর ৩৬১ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়_হিন্দু কলেজ ১৫ মথুরানাথ মল্লিক ৩৪৮-৪৯ 
ভূম্যধিকাঁরী সত) ২৯২-৯৩ --কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাযা ২৩৩ 
ভেরুলাঁম আকাডেমী ৪২ -ডিষ্র্ চ্যারিটেবল দোপাইটি. ২২৪-২৫। ২৩১ 
ভৈরবচন্্র দত্ত রামমোহন রায় স্মৃতি-ভাগার ৩৬১ _ধল্মসভ? ৮১৩-১৮, ৪১৬ 
ভৈরবচন্ত্র দেব শর্মা, রসিদপুর, তুলুয়া ২৯৯ _ নিউ বেঙ্গল চ্টীম ফও ২৪৮-৪৯ 
ভৈরবচন্ত্র নন্দী--উলায় রাস্তাঘাট-নির্শীণ ৪৩১ _ মৃত্যু ৩৩২ 
ভেরবচক্র বহৃ_বৈদ্যসমীজ ৮৫ _ রামমোহন রায় স্মত-ভাগার ৩৬১ 
ভৈরবচন্দ্র-তট্টাচীর্ধা-_বাঁরাপত ইংরেজী স্কুল ৬৪ -_ রামমোহন রায় স্বু'ত-দভা ৩৬১ 
ভৈরবীগরণ বিদ্যামাগর ভট্টাচার্য, আন্দুল ৬৩ রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ ৩৫৯ 
৪৩৩ 


ভোলানাখ বস্থ-_ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল, জৌড়ানীকো! ৫১ 
ভোলানাথ বহু _বঙ্গভাঘ! প্রকাশিক সভা 
ভোলানাথ বন্-_বারাঁসত ইংরেজী স্কুল ৬৪ 


২৯০৩ 


ভোঁলীনাথ শন্মী, নবদ্বীপ ৪০১ 
ভোলানাঁথ দেন -ছুর্গৌৎসব ১৭৫ 
_বিঙ্গদৃত' ১৩১, ৪৭৪ 
রামমোহন রায় স্ব ত-ভাগার ৩৬২ 
_-রিফম্মীর। ১৭৫, ৪৭৪ 
“মজময়স্‌ লতায়েফ” ইংরেজী ও হিন্দী 
-মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাঁহাছুর ১৪২ 
মণিরাম বড়বন্দর বড় আসামের ইতিবৃত্ত ৪৫১-৫২ 


মতিলাল বসাক-_হিন্দু কলেজে আবৃত্তি ২১ 


মথুরানাথ মুখোপা ধ্যায়---উলার প্রান্তে সেতু 
মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, বাশবেড়িয়া 
মদনমোহন আদা--ডিষ্্রক্ট চারিটেবল দোঁনাইটি ২২৯ 
মদনমোহন কগ্স,রিয়া, রাণী বসস্তবুগারীর কর্মচারী 
মদনমোহন কর--উলায় রাস্তাঘাট 

মদনমোহন গুপ্ত--বাঁদাঁসত ইংরেজী ক্ষু্ ৬৪ 
মদনমোহন চট্োপাঁধায় রামমোহন স্মৃতি-ভাগার ৩৬২ 
মদনমোহন দত্ব_-নানাজিক দল ১৯৮ 


৩৯৭ 


৩৬৮ 


8৩২ 


মদনমোহন ভট্াচাধ্য, ছাত্র, সংস্কৃত কলেজ ৯ 
মদনমৌহন সেন, দেওয়ান, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ২৪৫ 

মৃত্যু ৩৯৮ 
মদনমোহন শিরোমণি- আন্দুল ৬ 


মধুনদন গুপ্ত. চিকিৎস শান্্াধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ৩, ৪ 
মধুল্দন চক্রবত্তা, বালি ২১৩ 


৫০৪ 
মধুনুদন তর্কালঙ্কার--এনিষ্ট্ান্ট সেক্রেটারী, 
মংস্কৃত কলেজ 
--জ্ঞানাগ্রন। 
মধুনুদন দত্ত, মাইকেল-_ঢাঁকাবাপীর মানপত্রের 
উত্তর 
--বিদ্যোৎ্সাহিনী সভার মাঁনপত্র 
'--বিদ্যোৎসাহিনী সভার মাঁনপত্রের উত্তর 
হিন্দু কলেজের ছাত্র 
মধুহুদন নন্দী_ বাঁগবাঁজারে বিদ্যালয় 
মধুহদন রায় রামমোহন রায় ম্মতি-ভাগার 
মধুনূদন শর্্মা-_এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত 
মধুসুদন সরকার- হিন্দু বেনেভলেন্ট ইনৃষ্টিটিউশন 
মধুহ্দন সান্তাল 
মনুনংহিতা, ইংরেজী ও বাংল] অনুবাদ 
__কুলুক শুট টাক। সহিত 
_বিশ্বনীথ তকভুষণ ও তারাটাদ চত্রবতা 


স্চীপত্র 


১১৯ 


১৭০১৮ 
১৬-১৭ 


১৭ 


_-সটাক, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯, ৩১২, ৩১৪ 
মনোহর মিল্ত্ী, শ্রীরীমপুর--অক্ষর ও প্রতিবিন্ব ক্ষোদক ৭৬ 


মনৌহর মৌদক--উলায় রাম্তাঘাট-নিন্মীণ ৪৩২ 
মন্দির পাশী অগ্নি- ৪১২ 
মরিস্‌ গ্রামার» বঙ্গানুবাদ ১০৮ 
'মর্যাল ম্যাকসিম-কালীকৃঞ্জ বাহাছর ১০ 
মহতাপচন্জ্র বাহাছুর, বর্দমান ৩০৪ 
-ফিভীর হনপিটালে অর্থদান ২৩৮ 
-_ বাংল? পাঠশাল। ২৩ 
মহম্মদ আপকরী--নিউ বেঙ্গল চীম ফণওড ২৪৯ 
মহবুব খী1--নিউ বেঙ্গল শ্ীম ফণ্ড ২৪৯ 
মহল্মদদ মহসীন, হাজী, হুগলী ২১৯; ২২১, ২২৩ 
_শৃত্যু ২২১ 
মহম্মদ হৌসেন--নিউ বেঙ্গল গ্বীম ফণ্ড ২৪৯ 
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রাজনারায়ণ বাহাদুর, মহারাজ. আন্দুল ইংরেজী কুল ৬২৭৬৪ 


রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-'সম্বাদ হধাকর ২৯৭ 
রাজনীরায়ণ মুক্সী, “অবোধ বৈদ্যবোধোদক়' ১০২ 
রাঞনারায়ণ রায়, মহারাজ, আশুল ৩৮২, ৪৩৫ 
--পুত্রের অঙ্্ প্রাশন ৩৮৪ 
_্রীনাথ রায়, সম্বাদ তাক্ষর, সম্পাদক ১৪৬-৪৮ 

8৮৬ 


রাজানারাঘণ রায়, রাজা রামটাদের পুহ-মৃত্য 


রাজধললত রায় চৌধুরী 

রাজমহালের ভগ্ন অটালিফ। 

রাঁজরাজেশ্বর বঙ্দযোপাধায় 

রাজণরাম রাক্স 
--বোর্ড অব কন্টে লে ফেরাগিগিরি 
--ভারত-গবন্মেন্টে চাকরি 
--ভারতে প্রত্যাগমন 
-শৌতভ্াবাজার রালবাটাঠে নৃত্যগীত 
-_ক্ষটলাত্ডে ভ্রমণ 


জুচীপন্র 


৬৯ 
৪6৪৮ 
৩১১ 
৩৬৩-৬৫ 
৩৬৩ 
৩৬৫ 
৩৬৪-৬৩৫৪ 
৩৬৫ 


৩৬৪ 


রাজীষলোচন মুখোধ্যায়--উ্রীরামপুর হাসপাগাল ২৬ 
রাজেন্্রনাথ বহু হিন্দু কলেজে আবৃদ্ধি ৯৪১ ২১ 
রাজেল্সরনাথ মল্লিক-- বিবাহ ৩৮১ 
রাজেজনাথ সেন--হিনু কলেজে আবৃত্তি ত্* 
রাজেল্রনারায়ণ মিত্র-হিন্দু কলেজে আবৃত্তি  ২-২১ 
রাজেশ্বরী দেবী (দেওয়ান গৌকুল ঘোষালের পত্ী) ২৯৮ 
রাধ1 গোয়াল, কুস্তিগীর ২১২ 
রাঁধাকাস্ত দেব, রাজা ১৯৯) ৩৬৮) ৪৫২, ৪৭৭ 
_ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ৩১৬ 
_-জষ্টিস অব দি পীদ ২৬১ 
* ধর্মসভা ৩৪৪ 
--নেটিব, ম্যাজিষ্ট্রেট ৬ 
_ _ফিভার হসপিটাল ২৩৮ 
. বাংলা পাঠশীল। ২৩ 
-তুম্যধিকীরী সত! ২৯৩ 
-" “শব কল্পক্রম' 64৪ 
_সংস্কৃত কলেজের সেকেটারী ৮ 
--হরিসংকীর্থমে অনুমতি শপ৩ 
রাধাকাস্ত স্তারালক্কার, বৌবাজান 
স্পশিষাকামধুরাতিথান। ৪৭১ 
রাঁধাকাস্ত ভট্টাচার্ধা-সুর্শির্গাবাদ ইংরেজী শ্যুল ১ 
কাঁধাকান্ত মিত্র--ডিত্র, চ্যারিটেবল সৌনাইটি. ২৩২ 
রাঁধাকফ বসাক ₹৪১ 
মাধাকৃক হিত্র ১৯৯, ২৬৯ 
--গ্র্যাও ঝুরি ২৫৮ 
হিতোৌপদেশক নৃতন সঙ ২৯৩ 
বাধ] চঙ্গ -ভুগলীয় ভাকাত-সর্দায় ২৪ 


€৩লী 


রাধানাখ গঙ্গোপাধ্যার-জ্ামজোো দর সত1, ঠদঠছিয়া ৮৯ 
রাধানাখ দাদ. -উলায় রাস্তা ধাট-নির্াশ 
রাধানাধ পাল-হিন্দু ফ্রি শুল ৪২) ৪৩ 
জাধানাথ মিত্র -ডিষ্রিকট চ্যারিটেঘল মোমাইটি ২২৭, ২৩১ 
রামলোহন রায় শ্বতি-ভাঙার 
রাধানাধ মুখোপাধায়, উল] ৩৭২, ৪২৯) ৪৩১ 
রাধানাখ শিকদার-_হিন্দু কলেজে আতৃতি 
রাঁধানাখ শীল-_মুপিদাবাদ ইংরেগী স্কুল 


৪৩২ 


৩৬১ 


১৭ 
৬১ 


যাধাপ্রপাদ রায় ১৭৫) ৯১৬ ৩৩৯) ৪৫২ 
--কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাধ্য ৩৩ 
--ডফ.সাহেবের স্কুলের তত্বাবধাপনক ৪১) ৪৬৮ 
_-ডিষ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোঁমাইটি  ২২৪-২৫) ২২৭ 
--দ্িল্লীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ৬৫৭ 
--নিট বেঙ্গল টীম কও ২৪৯ 
রামমোহন পাপের আদ ৩৫৮-৫৪ 
স্বাদ কোমুদী? ১৩১ 

রাধামাধন বঙ্গযোপাধায় ২৬৭) ৪৫৭ 
--প্বৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও) 
--ইউনিয়ন ব্যাক্ক ২৪৫ 
-কটকে বিপন্ন লোকদের সাহাহ্য ২৩৪ 
_গ্র্যাণ্ড জুরি ৪4৮ 
খাট, নিমঙল। ২১৮-১৬ 
_ডিস্রক্ট চ্যারিটেবল সোলাইটি ২২৭) ২৩১ 
_ নিউ বেঙ্গল ঠীম ফণ্ড ২৪৯ 
বাংল) পাঠশাল। (হিন্দু কলেজ মধু) ২০ 

রাধামোহদ সরক্ষায়, বৌধাজার 
-চীপাতলার হলের সথের লক্গীত লংগ্রাদা ৪৫৫ 

রাণামোহন নেব, বারাশনী ঘোষ স্ত্রী ৪৭8 

'কধিকার সহশ্বনাম' ৪৭২ 

রামকমল গুপ্ত- বারাদত ইংরেজী স্কুল ৪ 

রামকমল শর্দা) মৈহাটি ৪৪১ 

রামকমল শর্মা, বালি ৪৪ 

ঘামকমল সেন ₹২%, খা) 8৫২, ৪৭৭ 
অবৈতনিক ম্যাজিঠ্রেট ৩১৬ 
-গবন্েন্ট লাইফ ইনশিওয়েকা দোনাইটি ৭৫, 
ডিক চ্যারিটেবল চদানাইটি ৫২6, ২২৭১ ২২৯ 


৩৮ 


রামকমল সেন (পূর্বানুতৃত্তি ) 
 -ডিট্রক্ট চারিটেবল দোৌগাইটি-নেটিব কমিটি ৪৫৮ 
; নিউ বেঙ্গল চীম কও ১৪৮ 
5 সফিঠার হদপিটাল ২৩৮ 
বাংলা পাঠশালা! ২৩, ২৫-২৬ 
স্“্বেঙ্গল বাহক ২৪৫-৪৬ 
--ভূমাধিকীরী সভ। ২৯২-৯৩ 
_মৃজাপুর ইংরেজী দ্বুল ৬৫ 
--সংস্কৃত কলেজ, সেক্রেটারী ৭-৮ 
২ হিন্দু কলেজে পুরস্কার বিতরণ ১১, ২১ 
--হিন্দু বেনেলেপ্ট ইন্ষ্টিটিউশন ৪৭ 
--হিন্নু সমাঞ্গের অপব্যয় সম্বন্ধে বক্তৃতা ৪৫৮ 
রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়, উল। ৪২৯ 
রামকান্ত বঙ্দ্যোপাধায় ২৮৫ 
রাগকাপ্ত রায়, টাকী, হেষ্টিংসের মুন্ণী ৪৮১ 
রাম 'াস্ত রায়, রামমোহন রায়ের পিতা! ৩৪৯ 
শ্বীমকাস্ত শর্মা, বাগবাজার ৪৪৪ 
জামফুমার ঘোৌষ-রামমোহন রায় শ্ৃতি-ভাগ্ার ৩৬২ 
'রামকুমার দত্ত-ওুধধালয় ২৫৩ 
- মেডিক্যাল কলেজ ৩৫ 
'রামকৃমার গ্যায়পঞ্চীনন ৩৯৮ 
“রাধকুমার গ্যাঁয়বাচস্পতি ২৮৫ 
'ক্লামকুমার মোৌদক - উদ্গায় রান্তাথাট-নিশ্ধাণ। ৪৩২ 
"ক্লামকুমার শর্মা, বরাহনগর 8৯৬ 
'ফামকৃষ্ণ প্রামাণিক - মুর্শিদাধাদ ইংরেজী স্কুল ৬১ 
রামকৃষ্ণ মিত্র- ডিট্রক্ট চ্যারিটেবল লোপাইটি ২২৯ 
'যাঅকৃষণ রায় -মুর্ধিদাধাদ ইংরেজীস্থল - . ৬১ 
'্লামকৃষ সমানার-রীমমোহব স্বতি-ভাগার, ৩৬২ 
রামকৃষং হাঁজর] হ*১ 
'ক্বীমগোপাল ঘোষ, মলঙ্গ। ২০২ 
বীমগোপাল ঘোষ - নিউ বেঙ্গল চীম ফণ্ড . ২8৯ 
সমেডিক]াস কলেজে দান ২৩৯-৪৩ 
1 *শ্ক্ীমফোহন বায় শ্বতি ভাঙার ৩৬২ 
-হিনু কলেজে আবৃত্তি : -: ২ ৮. ১১ 
'রীমগৌপাল তর্ধপঞফ্চীনন ভটটাচার্যা। আনুল ১ - ৬৩ 
- ৪২৪ 


স্বীমগোপাল মল্লিক - পুক্ষরিণী-খদন কষিটি,.... 
€ 


জুচীগ্স্ 


রামগোপাল মুখোপাধায় -উলায় রাস্তাধাট-নির্দীগ ৪৩১ 


রামগৌবিন্দ এবং কাশীনাথ চৌধুরী 
মুর্শিদাবাদ ইংরেজী স্কুল: . ৬১ 
রামচন্জ্ গাঙ্গুলী _ডিষ্র্ট চ্যারিটেবল দৌসাইটি ২২৪,২২৭ 
রামমোহন রায় শ্বৃতি-ভাগ্ার ৩৬২ 


রাঁনচন্দ্র ঘোষাল শৌভাবাক্রার রাজবাটাতে নৃত্যগীত ৩৬৫ 
রামচন্ত্র চট্োপাধায় _বাজিপাড়। ইংরেজী স্কুল ৫৯ 
রামচন্ত্র দত্ত ২৪২ 
রামচক্র বিদ্যাবাগীশ, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ 
--বাংল। পাঠশালা (হিন্দু কলেজ) ২৫, ২৭ 
--বাংল৷ ভাষার অভিধান 
রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধ 
রামচন্ত্র ভটাচাধ্য--সংস্কত কলেজে পারিতোধিকলাঁভ ৯ 


৭৩, ১৯৪৯ 


১১৪ 


৩৫৪ 


রামচন্দ্র মিত্র ৩১৯ 
--জ্ঞানোদয়' ১২৭ 
_পিশ্বাবলি? ১৩৭ 
- রামমোহন রায় ম্মৃতি-ভাগ্ার ৩৬৩ 

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়_উলাগ্রীমে রাস্ত। ৪২৯ 

রামচন্দ্র মোদক--উলায় রান্তাঘাট-নির্দীণ ৪৩২ 

রামচন্দ্র শর্মা, শিমল! ৪৯০ 
- এডুকেশন কমিটির নিকট দরখাস্ত ৪, ৫ 

রামচক্ত্র সরকার- সথের বিদ্যাহন্দর যাত্রা! 1২০৭ 

রাঁমচরণ রায়, গপ্ণর ভ্যান্সিটার্টের দেওয়ান ২৯৮ 

রামটাদ খা, রাজ1- নিউ বেঙ্গল টীম ফণড ২৪৯ 

রামচঠাদ রায়, রাজা ৪৮০ 

রামাদ চট্টোপাধ্যায়, শাস্তিপুর ৩৩১ 

রাঁমজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্মা ধর্ম ৮৮ 
স্শ্যামাপুজার ব্যবস্থা ৩৯৭ 

রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়) ভবানীচরণের পিতা ৩০৯, ৩১১ 

রামজয় বিদ্যাতুষণ ভট্টাচার্য, আড়পুলি ১২৩ 

রামজয় শর্মা, হর্ণকোটের ধর্মনভা ধ্যক্ষ ৪১ 

'রাঁমজীবন চট্োপাধ্ায়, আমীন, সদর চৌকী ৩5৯ 

'পামহু তর্কদরদ্বভী, পটলভাঙ্গ- ধর্দ্সভা 1 ৮৮ 
স্ধর্মসতাধাক্ষপদে নিয়োগ ৪৫৬ 
-ঙ্ামীপৃজার ব্যবস্থা ৮৩৯৭ 

আমতমু তর্কনিদ্ধাস্ত -'শব্ঘকামধুয়াতিধান) ::-১.- 8৭১ 


রামতনু রায়, দেওয়ান, রীমমোহন রায়ের কনিষ্ঠ ৩৪৯ 
রামতনু লাহিড়ী -রামমোঁইন রায় শ্বতি-ভাগীর . ৩৬৩ 
-হিন্দু কলেজে আবৃদ্ধি ১২ 
রাম তর্কবাগীশ ১৯৯ 
রামতারণ দেবশর্শ্া ৩৯৯ 
রামদাগ ত্বর ভটাচার্ধ-_শিলায় চতুাঠী ' ৬৫ 
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উনবিংশ শতাক্ীর বাংলার সমান্ধ রাষ্ট্র ও সাহিতা কিরূপ ছিল তাহার লতার 
পরিচয় এই গ্রন্থে আছে। 


জঅক্ভিসজ্ড 


হয় শ্রীযুক্ত যন্রন।থ সরকার £--বজেজশাবু উতিপূর্র্ধে ইতিহাস-রসনায় ঘে-সব গুণেঃ পরিচা 
দিয়ান্ছেন তাহ। এই সংকলন ও সম্পাদদ কার্ধেও পরিস্কুট হইয়াছে এবং এই গ্রস্থধানিকে এক দিকে 
কুপাঠা ও শিক্ষাপ্রৰ সাছিতো এবং অপর নিক্ষে পাঙিতোর বীর্তিন্তত্তে পরিণত করয়াছে। যুগে যুগে 

বঙ্গের ধতিহাপিক ছাত্রগণ ইহার সাধ্য লইতে বা'য হইবে |” ( 'ভারভবর্ষ'_- পৌষ ১৩৩৯) 
আখচার্ধ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচজ্জ রায় 2711, 3181600179081) 38091111183 06920. ৫0108 
& 17100110 8017৮100 1157 006 মাশ111]0হ [01 079 09৬১01001-1193 0158 06101]াশ্যা ৩1 


11019 80) 11219 009191813১9 (1586 0752 12176 ?6)068 07 2 1367021$ 
(01867707181, 0,317) 


শ্রীযুক্ত যোগেশচজ্জ রায় বিদ্যানিধি £--"যত দিন যাইবে ইহার মুল্য গত বাড়বে ।” 
ড্র শ্রীধুক্ক ন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ₹--16 75 % 8০০৮ 10 ৪] 110211৩8- 
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[90718 (107৩ 4177116 130%1 17160516002 380, 15, 193), 


ভর শ্রীযুক্ত স্বমীলকুমার দে 2৮ -0018)015 17167681006 ভন 09010) 0, 21] 
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111 109 0৮015 10010] 021 00 1116 00261101910 01 (1,9১6 ৪10101958.১ 
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রীতিনীতি, সাহিঠা ও সম'জের ঘি একখানি নিখুৎ ছবি আপনারা দেখিতে চাছেন। তবে এই 
ব$িখান পাঠ করুন|” ('বচিজ -মাঘ ১৩৩৯ ) 
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